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শলীসূ্যকুমার ব্যানাঙ্জী 
ব/ানাজী পাবলিণার্স 

&/১এ কলেজ বো, কালিকাতা-৯ 


প্রথম সংস্করণ ঃ জলাই, ১৯৩১ 
লহ সক্কাণ £ মই, ১৯৫০ 


_ লেখকের কতিপয় স্নাতক শণীর গ্রন্থ_ 


ভারতী পর্ন ১৭ ৫৩-(১৭ আ্বণ) শান্টাতা পরলো দ ক্ষিণু ইঠিহ]ন- প্রাচী মুগ (২য *) 

ভারতীয় দর্শণ ২য়-(৭ন সস্কব) পাশ্চাত্য ধশখর ক্ষিপ্ত হ।৬চান- আবুশিক যু। (৫৭ মা) 

ভারঠায় দর্ণ(তয-(7ওউানষ্ন) পাশ্চাগ্ডা দশনের সংক্ষিপু হঠিহাপ-ইমনুষেগ বান্টি (২৭ সং। 
_২য় সংস্কৰণ সঙগগাজ যনোবিজ্ঞান-( ৩য় সংহ্গণ) ) 


পাশ্ংত দর্শণ (১৫এ সংনণ ) লমাঞজদশণ-(১,শমন্বরণ) 

ধর্মদর্শন-( ৩য় সংস্কব৭ ) ৭২৮ি৫1৭--0১৪শ ত্বরণ ) 

মনোখিদ্য। (১২শ সঙ্কসণ ) গাণ্চ৮) খুকি জ্দাণ (প্রহীকী- হতো পন্ধণত ও 
পাশ্চ তত বৃষ্টিবিজ্ঞান- প্রথম খণ্ড পধিশাণ। *স্)--*য় সং 


(৬ সংঙ্বর« ) 
হিউমের এন এনকোয টি কননা|ল" চিএ াণ মাগাাই)াওি প্রনঙ্গে- য় সাস্কবণ 
17441001091 ৮1 ১501 51 5 ঠ11070151% 30৭ চ470011 
শিক্ষণ 1৬ মশা জান ( রনআবণণ ) 
শিক্ষ'-মপো বিতশ- ৩য় সংস্করণ) 


মদ্রণে £ সনেট 'প্রা্টিং হাউম-কালিকাতা-৬ 
বদবাপ্রশ্টার্স-কলিকাতা-৪ 


সগুম সংস্করণের ভূমিক! 

'নগাতাব্জ্ঞান ও ভারত্শুয় দশ'নের? ফন্ঠ সংস্করণ নিঃশেখিত হওয়ায় গ্র্ছাটর পার- 
মাজত, পারশোর্ধিত ও পাঁরবাঁতিত হগ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। কলিকাতা 
ঝ্ধাঁবদ্যালয্লনের ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্ন্ত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ছান্র-ছান্তরীরা এই 
গ্রন্থে খখজে পাবে । তাছাড়া পাঠ্ঠ্যসচীর অন্তুভুষ্তি সম্ভাব্য অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরও যাতে 
ছাত্র-ছাত্রীরা এই গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ কতে পারে গোঁদকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
নৈব্ণান্তক ও সংন্গিপ্ত প্রশ্নোতরের তধ্যাক্লীটিতে ১৯২২--১৯২৯ পধস্তি সবল প্র্মের 
উত্তর ছাড়াও অনেক. নতুন গ্শ্মোত্তর হংহোতিত হয্েছ। হধ্যায়'ভ'ছক বাংলা 2*ন 
ও তার পাশে প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ এই সংস্করণটর অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
কাঁলকাতা ্ববদ্যালয়ের ১৯২৯ গয হম ংফোভিত হয়েছে । ভাঙা] বার 
এই সংস্করণ পূর্ব সং্করতের তুনায় ছাঃ চ৮ দর পভন ও ধিকতকভাবে 
মেটাতে সমথ হবে। ই?ত-- 
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স্ুদীঞ্পত্রে 


নীতিবিজ্ঞান 
বয় প্ষ্ঠা 
প্রশছ্ম অন্যান 
নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ ব প্রকৃতি ৩--২৩ 


১। ভূমিকা-প:ঃ৩£ ২। নাতীবজ্ঞানের অর্থ- পৃঃ 8 £ ৩। নাঁতি- 
বিজ্ঞানের সংজ্ঞা -প:ঃ8 8৪1 নীতাবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা £ যথোচিত 
ও অন:চিত, ভাল ও মন্দ; পরমার্থ, কর্তবা, সততা এবং চরিত প্‌ঃ৭$ 
৫&। নপীতাবিজ্ঞানের পারীধ--প্‌ঃ ১১৪ ৩1 নশীতাঁবজ্ঞানের স্বরপ-- 
পঃ ১৪ ৭। নীতাবদ্যা কি বিজ্ঞান, না দর্শনের অংশ 2--পহঃ ১৬2 
৮। নীতাঁবজ্ঞান ক ব্যবহারক বিজ্ঞান 1--পৃঃ ১৭৪ ৯। নশীতাঁবজ্ঞান 
কি কলাবদ্যা 2--পঃ ১৯৪ ১০। নশীতবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা লক্ষা-_ 
প্‌ঃ ২৩। 
ভ্িতীস্ত্র অনন্থ্যান্ 
নীতি-সম্বদ্ধীয় এবং নীতি-বহির্ভত ক্রিয়া ২৪--৩৭ 


১। নপীত-সম্বদ্ধীয় ও নশীতি-বাহভুত ক্রিয়া-প:ঃ ২৪ঃ ২। কোন: 
কোন: ক্রিয়া নৌতক বা নীতি-সম্বন্ধীয়--প:ঃ২৮$ ৩1 নৌতিক বা নগীতি- 
সম্বম্ধর় এবং অ-নোতক বা নশীত-বাহর্ভূত--কোন: প্রকার ক্রিয়া নোৌতক 
পবচারের [বষয়বস্ত ?--পঃ ২৮৪৪1 এীঁচ্ছক ক্রিয়ার [বম্লেষণ-_-প:ঃ ২৯ £ 
&। কামনা-_প:ঃ৩২£ ৬। অভাব, আকাৎ্ক্ষা এবং কামনা- প:ঃ ৩৩ ৫ 
৭। কামনার জগৎ পঃ ৩৩৪ ৮। কামনা, ইচ্ছা এবং সঞ্ক্প--. 
প্‌ঃ ৩৪ £ ৯। উদ্দেশয-পঃ ৩৪ £ ১০। আভিপ্রার ও উদ্দেশয- প:ঃ ৩৬ £ 
১১। ইচ্ছার স্বাধীনতা --প:ঃ ৩৭। 
ততীম্র অথ্যান্ত 
নৈতিক বিচারের স্বরূপ ও বিষয়বন্তব ৩৮-৪৬ 


১। নৈতিক বিচারের স্বরূপ পৃঃ ৩৮ £ ২। নোতক বিচারের সঙ্গে 
তর্কীবজ্ঞানসম্মত 'বিচার এবং সৌশ্দর্য-সম্পকী'য় বিচারের প্রভেদ-_প:ঃ ৩৯ ঃ 
৩। নোঁতিক বিচারের বিষয়বস্ত- প:ঃ 8০ £৪। নোতিক বিচার করেকে 
বা নৈতিক বিচারের কতাঁ কে ?--পঠঃ ৪৩ $ ৫1 কা'কে আমরা প্রথম বিচার 
করি ?- পুঃ8৪£ ৬। নৌতিক বিচারের পন্ধমীত-প:ঃ ৪৬ £ ৭। নৈতিক 
বিচারের বত্ত--প-ঃ ৪৬। 
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চতুর্থ অত্যান্ত 
নৈতিক আদর্শ £ স্ুখবাদ, কৃচ্ছতাবাঁদ ও পুর্ণভাবাদ ৪৭--৫২ 


৯। ভূমিকা--প্‌ঃ৪৭ ৪ ২। নোতিক আদর্শ সচ্বম্ধীয় 'বাভন্ন মতবাদ-- 
পৃঃ ৪৭ £ ৩। বাঁহাবীধবাদ-প:ঃ8৪%£ 81 ববাধবাদের বিভিন্ন রুপ 
গ:ঃ ৪৯। 
গহওক্ন তনঞ্যাম্স 
সুখখবাদ &৩--৮৩ 
১। ভুঁমকা--পঃ ৫৩ £ ২। অুখবাদ--প্‌ঃ ৫8 £ ৩। সুখবাদের শ্রেণ 
বিভাগ -পুঃ && ৪ 81 মনন্তত্বসম্মৃত সুখবাদ--প:ঃ ৫৬ £ &। নশীতী বজ্ঞান- 
সম্মত স্ুখবাদ-প:ঃ ৫৯ ৬। নী তাবজ্ঞানস্মত শুখবাদ--পরস্খবাদ বং 
সাঁবক সুখবাদ-প:ঃ ৬৬ $ ৭। মনস্তব্পম্মত সুখবাদ ও নগাতাঁবিজ্ঞানসম্ম * 
সুথবাদের মধ্ো পার্থক্য -প:ঃ৮০£ ৮1 উপযোগবাদের গুণ - পঃ ৮১1 
হষ্টি অম্্যা্ত 
বিবর্তনসন্মত সুখবাদ ৮৪--:৪ 
১। নোৌতকতার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের প্রয়োগ- প:ঃ 8৪: ২। হাটি 
স্পেন্সারএর মতখাদ -পৃহ ৮৬: ৩। লেসাঁল ্টিফেনএর মতবাদ - 
প:ঃ৮৮ 881 আলেকজান্ডার-এর মতবাদ -প:ই ৯০ ৪ &1 বিবত“নসম্মত 
স্খবাদের সাধারণ ব্যাথ্যা--প:ঃ ৯১৪ ৬। নশীতর ক্ষেত্রে ববর্তনবাদের 
প্রয়োজনীয়তা--পঃ ৯৩। 
ভনগ্ক্মা অন্যান 


কৃচ্চৃতাবাদ ৯৫--১০৮ 
১। বৃচ্ছুতাবাদ--প:£ ৯৫ £ কঃ বন [বিচারবাদ ধা বৃচ্ছুতাবাদ-- 
গ:ই ৯৮ ৩। বিচারবাদের গু 2 ১০৭। 


রে আবঞ্ধ্যান্র 
পুগ তাবাদ ১০৯--১১২ 
১1 ভংমিকা-পঃ ১০৯: ২1 গঃণতাবাদের বিবরণ- প:ঃ ১১০ £ 
৩। কল্যাণবাদ-- পৃঃ ১১৫ £ 8 1 হেগেলের দশোট নীতিবাক্য - প:ঃ ১১৭ £ 
€। পলসেন-এর শান্তবাদ-প:ঃ ১১৮ £ ৬। হেগেল-এর সমর্থক--গ্রগন-, 
ব্রাডুলে এবং বোসাত্কোয়েত'এর মতবাদ -প:ঃ ১১৯৪ ৭। পংণ“তাবাদের 
পধালোচনা পৃ ১৯২১ 
সংক্ষিগ ও নেব্যক্তিক প্রশ্সোতর ১২৩--১৩০ 
অধ্যায়ভিত্তিক প্রন্জাবলী ১৩১--১৩৫ 


'বিয় পচ্ঠা 
প্রথন্ম অনন্থ্যান্্ 

ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তন্ব ১২৬ 
১। দর্শনের অর্থ--প:ঃ১ ৪ ২1 ভারতীয় দশ্খনের প্রকাত--প্‌ঃ ৪ £ 
৩। ভারতাঁর দশনের বাভন্ন শাখা বা দর্শন সম্প্রদার-পঃ ৫ঃ 
৪। ভারতসপন দশ'নের ধিরঃগ্ধে কতকগ:ীল আঁভযোগের বিচার--প ৯ £ 
&। ভারতী দশনের ক্রমাবকাশ--প:ঃ ২০ £ ৬। ভারতীর দর্শনের 
সাধারণ লক্ষণ-_পঃ ২৩। 


ভ্বিভীন্ অপ্ব)াজ্জ 
ভারতীয় দর্শনের মৌলিক ধারণা ২৭--৪৫ 
১। ভারতগন্ন দর্শনে কর্মবাদ-পঃ ২৭ £ ২। ভারতীয় দর্শনে আত্মা 
-পঃ৩০£ ৩। ভারতীয় দর্শনের প;রূবার্থ-প্‌ঃ ৩৩£ ৪1 ভারতায় 
দণগুন যোক্ষ পপঃ ৩৬ ৫&। পরগার্থলাভের বাভন্ন পথ £ কম? জ্ঞান 
এবং ভীন্ত--প:ঃ ৩৮। 


শুতীস্ত্র অধ্যাস্ত 


'ভন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৬--৮৩ 
১। চাবাক দশ'ন _পঃ ৪৬ £ ২। জৈন দর্শন-পৃঃ৪৯ £ ৩। বৌদ্ধ 
দশন--প:ঃ 6৫ 881 ন্যারদ্শন পৃঃ ৫৮ £ &। বৈশোবক দর্শন- - 
পঃ ৬২$ ৬ সংখা দর্শন-পঃ ৬৫৪ ৭। যোগদশনি-পঃ ৬৯। 
৮। মীমাংসা দর্শন-পঃ ৭২৪ ৯। বেদাঞ্ত দর্শন--প্‌ঃ ৭৬। 


চতুর্থ আনন্যাস্ত 

হ্যায়দর্শন ৮৪--১২০ 
১ ভীমকা--প্‌ঃ৪ 8. ২। পদ্ার্থ-পৃঃ ৮৬ 8 ৩। ব্প্তমলক 
বন্তুবাদ-_প্‌ঃ৮৯৪ ৪1 জ্ঞানতত্ব বা প্রমাণশাস্ত্--পঠে ৮৯ | প্রত্যক্ষ 
-প$৯৩$ ৬) প্রত্যক্ষেতর শ্রেণীবভাগ- পৃঃ ৯৪ 2 9 নাবকজ্গক 
প্রত্যক্ষ, সাঁবকঞ্ছপক প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যাভজ্ঞা-পৃঃ ৯৮ £ 9 অনুমানের 
চংজ্ঞা--প: ১০১৪ ৯। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রভেদ--পুঃ ১০১৪ 
১০ অনঃমানের অবল্নব-পঃ ১০২৪ ১৯। ব্যাপ্তি-পঃ ১০৬ £ 
১২। অন:মানের শ্রেণীবভাগ-_পঃ ১০৯ ৪১৩ । হেত্বাভাস- প্র ১১২ ৪. 
১৪। কাধ্কারণ সন্ব্ধ--প ১১৫ ১৬ | উপমান-প্‌ঃ ১১৭৪ 
১৬। শহ্দ-পঃ ১১৯ । 


উস 
লট 
পপি 


[ ৮111] 
বিষয় পচ্ঠা 
পঞ্ওক্ন আবধ্যাজ্জ 
হ্যায়তস্ববিদ্ধা। ১২১--১৩৫ 
১। জগৎ সম্পর্কে নৈয়াক্িকদের মতবাদ-_প-ঃ ১২১৪ ২। আতা 
পৃঃ ১২২ ৩। আত্মার আস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ _পুঃ ১২৪ £ ৪1 অপবর্গ 
বামোক্ষ_প:ঃ ১২৬ £ &। ন্যায়ঈশ্বরতত্ব --প-ঃ ১২৭ £ ৬ ঈশ্বরের 
আস্তত্বের পক্ষে নৈয়্াপ়িকদের যুন্তর বিরুদ্ধে আভযোগ--প:ঃ ১৩২। 
অষ্ট অনম্থ্যাস্ত 
বৈশেষিক দর্শন £ ১৩৬--১৬৪ 
১। ভ্যামকা-পঃ ১৩৬৪ ২। বৈশোষক জ্ঞানতত্ব_-প-ঃ ১১৮ £ 
৩। বৈশোধষক ততাবদ্যা--প্‌ঃ ১৩৮৪ ৪1 বৈশোষক পরমাণবাদ- 
প:ঃ ১৪০ £ ৫। আকাশ _প্‌ঃ ১৪৩ £ ৬। দিক-প:ঃ ১৪৪৫ ৭। কাল 
-পহ ১৪৪ $ ৮ । আত্মা-প:ঃ ১৪% £ ১। মন--পঃ ১৪৬ £১০। গণ- 
প:ঃ১৪৬ 8 ১১। কর্ম-শৃঃ ১৫১ 2 ১২। সামানা -প:ঃ ১৪২৪ 
১৩। 'বশেধ-পঃ ১৫৪ £ ১৪ । সমবায়_পঃ ১৫৬ £ ১৫। অভাব-_ 
প:ঃ ১৫৭ £ ৯৬। জগতের সম্টি এবং লয়-.প্‌ঃ ১৫৯ £ ১৭। ঈশ্বর বা 
পরমাতয়া--পঃ ১৬২। 
জনপ্ক্ন আধ্যাঁঞ্ 
বেদান্ত দর্শন ১৬৫--২২৯ 
৯। ভ্‌মিকা--প্‌ঃ ১৬৫৪ ২। শঙ্করের অহ্বৈতবাদ £ (ক) ভামিকা-- 
পৃঃ ১৭৫৪ (খ) সৃষ্টি সন্বত্ধে অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন - 
পৃঃ ১৭৮ (গ) তত্বাবদ্যা--পঠে ১৮৯ £ (ঘ) জ্ঞানতত্ব _পঃ ২০৯ £ 
৩। 'বাশষ্টাছৈতবাদ £ (ক) ভ্‌মিকা--প:ঃ ২১২$ (খ তত্ববাবদ্যা_ 
পৃঃ ২১৪৪ (গ) জ্ঞানততুৎ পৃঃ ২২৫ £ (ঘ) উপসংহার--প:ঃ ২২৬ । 
পরিশিষ্ট ২৩০--২৩৫ 
১। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্্ব--পঃ ২৩০৪ ২। ভারতীয় দর্শনে 
প্রমাণ পৃঃ ২৩২৪ ৩। পরভঃপ্রামাণাবাদ এবং স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ-_ 
প্‌$ ২৩২£ ৪1 ভারতার দর্শনে ভ্রম সম্পকে বিভব মতবাদ--প:ঃ ২৩৪। 
সংক্ষিপ্ত ও নেব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ২৩৬--২৫০ 


অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ২৫১--২৫৬ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রশ্ঈপ ব্র-১৯৮৯-৮৬ ২৫৭--২৬৮ 


(কিক রেছেরচারট “ভরা 


নীতিবিজ্ঞান 


(চনারা০9) 


প্রথম অধ্যায় 


নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ ঝ প্রকৃতি 


(৪1006 01 1/110809) 


| ১। ভ্রমিকা! (10000001802) £ 


আমরা অনেক সময় একরকম বলে থা?ক, 'রামের এ কাজ করা উচিত হয়াঁন” ; 
'অধু ঠিক কাজই করেছে" ; 'শ্যামের ব্যবহার ভাল” ; “দূর স্বভাব খারাপ* ; দ্দঃস্ছ 
লোককে সাহাষ্য করা উচিত” ; “স্তা কথা বলা স্ব সময়ই ভাল” ইত্যাঁদ। আমরা 
যখন এরকম কথা বলি তখন অনেক সময় দোঁখ অনেকে আমাদের এইসব কথা মেনে 
নিতে রাজী হন না; কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ কেউ আবার আমাদের মতকে খন্ডন 
করার চেস্টা করেন । যখন আমি বাল, “রাম খুব ভাল লোক” এবং আমার কোন বন্ধু 
বলে, রাম মোটেই ভাল লোক নয়” তখন ব্‌ঝতে হবে, কোন-না-কোন কারণে সে 
আমার সঙ্গে একমত হতে পারছে না। হ্যতসে রামের সম্পর্কে এমন কোন কথা 
জানে যা আমার আনা নেই এবং এই সকল কথা জানলে আ'মও হয়ত রামের 
এ সম্পকে আমার মত পরিবর্তন করতে পারতাম । কিংবা এমনও 
জিতের? * হতে পারে থে, রামের সম্পর্কে আমরা দু'জনে একই কথা জান, 
পার্থকাই নীতিগত তব্‌ আম মনে করি, রাম খুব ভাল লোক এবং আমার বন্ধুটি 
পার্থকা মনে কয়ে, রাম খুবই খারাপ লোক । তাহলে স্পন্ট দেখতে 
পাচ্ছি, “ভাল” এবং “মন্দ” এই দুটি শব্দের পার্থক্য স্বীক।র করে নিলেও এর প্রকৃত 
অর্থ সম্পকে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে । সে বাই হোক, এখানে এই ষে ভাল" ও 
“মন্দ'-র (বা উচিত" ও “অনুচিত” পঠক" ও “বৌঠক" প্রভৃতির) পার্থক্য আমরা করাছ 
একেই বলা হয় নীতিগত বা নৈতিক পার্থক্য (0)0121 0150100001) | “ভাল”, 
'মন্দ', উচিত” ও অনুচিত” সম্পর্কে আমাদের ষে চেতনা বা জ্ঞান তাকে বলা হয় 
নৈতিক জ্ঞান বা! নৈতিক চেতনা (00181 ০905010150593) । যখন আমরা 
বালি, “রামের আচরণ হয় ভাল তখন এটি হল একটা নৌতিক অবধারণ বা বচন 
(10191 3000570৩101) | উপরের বচনাঁটতে “ভাল+ এই বধেয়কে বলা হয় নৌতিক 
[বধের (00781 97501০866) এবং “ভাল+ মন্দ” ীচিত” “অনু্চত'"-এই জাতীর 
নৌতিক বিধেয়র ব্যবহারের দ্বারা যে গ:ণাগহণের কথা বলা হয় তাকে বলা হয় নৈতিক 
গুণাগুণ (02079] 4911655) । যেমনঃ পূর্বোন্ত উদাহরণাঁটিতে রামের আচরণের 
নৈতিক গ্রণের কথা প্রকাশ করা হয়েছে এবং রামের আচরণ সম্পর্কে আমাদের নৌতিক 


জ্ঞান ব্যস্ত কণা হয়েছে । 


৪ নশীতাবিজ্ঞান ও ভারতণয় দর্শন 


নীতিবিজ্ঞানের স্বরুপ সম্পকে আলোচনা করতে হলে নণাতবিজ্ঞানের অর্থঃ 
নীতীবজ্ঞানের সংজ্ঞা, নীতবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা ও নীতীবজ্ঞানের পারাধ 
সম্পকে আমাদের কিছ আলোচনা করা প্রয়োজন । এই আলোচনাগ্ুলি নীতি- 
বিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতিকে ভাল করে বুঝে িনতে সাহাধ্য করবে । 


২। নীতিবিতাতেনন্ অর্থ (7680100 017:11)09) £ 


মান্ষের যে একটা নৌতিক জীবন আছে, অর্থাৎ সে যে ীানজের বা অপরের কাজ 
বা আচরণ সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বা এ জাতীয় পার্থক্য করে একথা অস্বাকার করা যায় 
না। নৌতিক জীবনে মানষের িম্বাস আছে বলেই মানুষ ভাল-মন্দ, সদাসৎ+ ন্যায়- 
অন্যায় নীতি-দ্‌নর্শীতি, পাপ-প্ণো বিশ্বাস করে । এইসব নোতিক ধারণা আমরা 
নৈতিক ধারণার প্রকৃত আমাদের সামাজিক পাঁরবেশ থেকে লাভ কাঁর এবং সাধারণতঃ 
অর্থ না জেনে দৈনন্দিন এইসব ধারণার প্রকৃত অথ" উপলাব্ধ না করে, বিনা 'বিচারেই এই 
তাঁবনে প্রয়োগ করা হ* সকল ধারণাকে দৈনাম্দিন জীবনে প্রয়োগ করে থাঁক। কিন্তু এই 
সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পকে আমরা খ্বতক্ষণ না একমত হতে পারাঁছি ততক্ষণ 
পর্যন্ত কারও আচরণ সম্পকে আমাদের মতামতের কোন তুলনামূলক বা বিজ্ঞানসম্মত 
বিচার সম্ভব নয় । 
এই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ ?ক এবং দৈনান্দন জীবনে ধখন কোন লোকের কোন 
কাজকে ভাল বা মন্দ বাঁল তখন কোন: ?নয়ম বা আদর্শের মাপকাঠিতে আমরা ভাল- 
নৈতিক ধারণাগুলির মন্দ বচার কার, উচিত-অননচিত, সদাসৎ ন্যায়-অন্যায়-_এই 
প্রকৃত অর্থ নীতি- জাতীয় কথার-ই বা প্রকৃত অর্থ কি, এই সকল বিবয়ই নীতা বিজ্ঞান 
বিজ্ঞানের আলে:চা-. আলোচন। করে। লাল (11116) বলেন, “দৈনান্দিন কথাবার্তুঁয় 
শি ভাল” “ঠক” “উচিত” প্রভৃতি যে-সব শব্দ অহরহ ব্যবহৃত হয় 
তাদের ধথার্থ অর্থ কী--এই জাত৭য় প্র্ন [নিয়েই নাতীবজ্ঞান আলোচনা করে 1৮4 
সুতরাং, 'ভাল এবং মন্দ", উাচত এবং অন:চিত” “ন/।য় এবং অন্যায়'_-এই জাতীয় 
লৌকিক ধারণাগীলকে বিচার করে এর প্রকৃত অর্থ 'নর্ণয় করা এবং যে আদর্শের 
মাপকাঠিতে মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করা হয় সেই আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে 
জ্ঞান দেওয়া নগতিবিজ্ঞানের কাজ । 
২৪) লীতিনিত্ভীনেনন্ন সংভ। (19880160791 80005) £ 
স্শূ্বীভন্ন লেখক নগাঁতাবিজ্ঞানের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন ; মান্ষের আচরণের 
ভাল-মন্দ 'নয়ে আলোচনা করে যে বিজ্ঞান তাই»হ'ল নরীতীবিজ্ঞান ৷ ম্যাকোঞ্জ 
(11601697216) বলেন, “নীতীবজ্ঞান হ'ল আচরণ্রে মঙ্গল বা ওঁটচিজোব 
(ও 15 1880 059: 8200 0£000561010 ১461) ৮৮000790100 08 17215550166 2৪ চি 
1709 20599081001 5001) 0:08 99 :£০০৫/ “1111 806. 0580৮/ 51010)0 879. 0390. ৪0 00101- 
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আলোচনা |”! মানুষের আচরণই নণীতিবিজ্ঞানের প্রধান আলোচা বিষয় এবং মানূষের 


কাজের ভাল-মন্দ বিচার করাই নাতাবজ্ঞানের কাজ । মানষের আচরণের বা এঁচ্ছক 
রিয়ার (৮০018170915 ০61০2) নোতিক মূল্য বিচার করে যে বিজ্ঞান তাই হ'ল 
ননীতিবিজ্ঞান | 
ইংরেজী 420101০5" শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে গ্রীক শব্দ 48:7£06+ থেকে 10001০8-- 
এই শব্দাট এসেছে 21/০5 কথাটি থেকে বার প্রকৃত অথ হল চারন্র” 'আচার-ব্যবহার” 
পরশতি-নশীতি, বা অভ্যাস" (০096017৭ ১ 05855 ০01: 1120165) 1 76]01০5ে ০121 
[111990017 বা নীতিদর্শন নামেও অভিহিত করা হয়। ০721, শব্দ উদ্ভূত 
হয়ছে ল্যাটিন শব্দ 407৮5 থেকে ষার তা" হ'ল “রীতি-নখাতি” বা অভ্যাস” । ুতরাং 
17011০5 বা নশাতাবজ্ঞান বলতে আমরা বুঝব মান্‌ষের রীতিনশীত বা অভ্যাস সদ্পকর্ণয় 
বিজ্ঞান । মানুষের অভ্যাসজাত আচরণই নাঁতিবিজ্ঞানের আলোচা 
ডানা সাপের বিবয়। অভ্যাসের মাধ্যমেই মানবের চাত্র প্রকাশিত হয়। 
সী জান মান্‌বের চাঁরন বলতে আমরা বি মানুষের মনের অভ্যাসজাত 
স্থায়ী কর্ম প্রবণতা যা তার আচরণের সাহাষো আঁজ্ত ও 
প্রকাশিত হয়। স্তরাং নশীতাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেশি করতে গিয়ে কেউ কেউ 
বলেছেন, “নীতিবিজ্ঞান হল মাণুষের চরিত্র বা আচার সম্পকণ্য বিজ্ঞান ।* নীতাবজ্ঞান 
মানুষের এীচ্ছক ক্রিপ্লার, অভ্যাসের এবং চারন্রের নৌতিক মূলা বিচার করে, 
অর্থাৎ এদের ভালত্ব, মন্দত্, ও চিতা, অনৌচিত্য প্রভৃতির লক্ষণ ও নিয়ম নির্ণয়ের 
চেষ্টা করে। 
নীতিবিজ্ঞানকে মানুষের জীবনের পরমার্থ সম্পকাঁয় বিজ্ঞাও বলা ষেতে পারে 
(60109 15 1116 50161700 ০: 1716 171211651 09০9৫ 01 1)010191) 110) | ন্যায় এবং 
অনায়” ভাল ও মন্দ" “সৎ এবং অসৎ প্রনাতি ধারণাগুলি মানুষের জীবশের 
চরম লক্ষ্য বা পরম কলাণের, অথাৎ পরমাথের সঙ্গে যুক্ত । মানুষের সদ্দাচরণের 
দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাঁধত হয় এবং অসৎ বা অন্যার আচরণের দ্বারা মানুষের 
অকল্যাণ সাধিত হয় । কিন্ত; গান্‌ষের জাঁবনের চরম লক্ষ্য বা 
নীতিবিজ্ঞান মানুষের পরমকল্যাণের আদর্শাট কণ, যাকে সামনে রেখে মানুষ তার 
জীবনের পরমার্থ দৈনন্দিন জীবনের আচরণকে দনয়ান্মিত করবে ? নশীতীবজ্ঞান 


সম্পককীন্ঘ বিজ্ঞান 
মানবজীবনের এই চরম লক্ষ্য বা পরম কল্যাণের অর্থাৎ পরমাথের 
আদর্শ ?নধণনূণ করার চেষ্টা করে। 


আমরা পরে দেখব যে, মান্‌ষের ধা পরম কল্যাণ তা কোন বাঁহরাগত বক্তু নয় 
তার জীবনের অন্তরাস্থিত বিষয় । এই দক থেকে বিচার করে 170757272 বলেন, 
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২ এ আশপাশ পিশাশশীপীট শিট 
শি 


৬ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীর দর্শন 


“মানুষের জবনের অন্তরাস্থছিত আদর্শের সাধারণ আলোচনা বা বিজ্ঞানই হচ্ছে 
নীতিবিজ্ঞান 1৮1 যে আদর্শকে সামনে রেখে আমরা আমাদের 
৮ আচরণ ভাল ?ক মন্দ, ন্যায় ক অন্যান, সং ক অসৎ বিচার কারি, 
আদ্র বিজ্ঞান সেই আদর্শ আমাদের সত্তার মধ্যেই নিহত হয়ে আছে এবং 
সেখানেই সন্ধান ক'রে তার স্বর্পাঁট গনধরিণ করা একান্ত 
দরকার । নাতি-বজ্ঞানকে সেইজন্য আমাদের জীবনের অন্তরস্থ আদর্শের বিজ্ঞান বলা 
যেতে পারে । 


£/11/6 নীতাবজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “নতিবিজ্ঞান হ'ল সমাজে . 
বসবাসকারী মানষের আচরণ সম্পকীর্য় একাঁট আদর্শনিম্ঠ 
বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান মানুষের আচরণকে উাচত কি অনুচিত, ভাল 
ক সন্দ, সত্য কি মিথ্যা বা অনুরূপভাবে বিচার করে |” £ 
এই সংজ্ঞাঁটকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নাতিবিজ্ঞ্ান হ'ল একটি বিজ্ঞান এবং 
অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একা 'না্দ্ট বিষয় সম্পকে 1নভূল, সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ জ্ঞান 
দান করাই এর উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়তঃ, নীতবিজ্ঞান বন্তুঁনষ্ঠ 
0457 সংজ্ঞা বিজ্ঞান নয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান; অর্থাৎ যে আদর্শকে সামনে 
টি রেখে আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করলে আমাদের আচরণ 
যথোচিত হবেঃ তা িধরিণ করা নশীতিবিজ্ঞানের কাজ। তৃতীয়তঃ, নপীতাবজ্জান 
মান্ষের আচরণ সম্পকে আলোচনা করে । আচরণ শব্দাট এ'চ্ছক ক্রিয়ার সমান্টগত 
নাম (0010106 15 ৪ 0০0116011৬6 109106 [0ো ৬০101)127% 206101)) | এঁচ্ছিক 
ক্রিয়া বলতে ব:ঝ এমন ক্রিয়া, যে ক্রিয়া মানুষ পূব থেকে সঙ্কজ্প করে সম্পাদন করে ; 
অর্থাৎ ষঁদ সে অন্য রকম সঙ্কল্প করত তবে সেকাজ সে অনাভাবে করতে পারত । 
মান্ষের আচরণই নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । মনুষ্যেতর জাবের আচন্পণ 
নীতাবজ্ঞানের আলোচ্া বিষয় নয়। নশতিবিজ্ঞান যে মানুষের আচরণ আলোচনা 
করে সেই মানূষ সমাজে বদবাসকারী বা সামাঁজ্ক জীব । সামাজিক পটভীমকা আছে 
বলেই মানবের কাজের মূল্যায়ন করা এবং সকল আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করা 
সপ্তব হয়। এই সংজ্ঞা থেকে আমরা আরও জানতে পারি ষেঃ নোৌতক আদর্শের 
সাহায্যে মানষের আচরণ বিচার করার জন্য আমরা ভাল-মন্দ, যথোচিত বা অনুচিত, 
সৎ বা অস্ৎ__এই ধরণের নানা শব্দ ব্যবহার করে থাক । 


7111০-র সংজ্ঞা 
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নাতাবজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকাত ০ 


৪1 নীতিবিজ্ঞাচনন্ল ০মীলিকু খান্পণাঃ যচ্খোচিত ও 
অন্মচিভ, ভাল ও মন্দঃ পন্বমার্থ১৪কভ ব্য সততা। এবং চন্দিত 
(দ01892716176ঞ] ০000606৩ 01 1:118869 2 60171 8710 7072) (9০0০৫ 8709 090 
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(ক) যথোচিত ও অনুচিত (২1510 970 71008) £ .মানষের কাজের 
বা আচরণের নৌতিক মূল্য নিধরিণ করার জন্য আমরা যথোঁচিত এবং অনুচিত, ষথাথণ 
এরুবং অধথার্থষ ঠিক এবং বেঠিক প্রভৃতি কথা ব্যবহার করে থাকি । কিন্তু প্র্ন 
হল--এই জাতীয় শব্দের প্রকৃত অর্থ বা অন্তনিণহত তাৎপর্য কি? যখন বাল এ 
কাজটা ঠিক হয়েছেঃ তখন ক করে বুঝব কেমন করে কাজ ঠিক বা বোঠক হয় ? 
একই কাজকে কেউ ঠিক' আবার কেউ বা ৰোৌঠক বলে। এইজন্য এই জাতীয় শব্দের 
প্রকৃত তাৎপর্য নিধরিণ করাও নীতিকিজ্জানের একটি প্রধান কাজ। 

ইংরেজী ৭38৮ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 9৪০45 থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ 
হল সোজা (50081851) বা বিধি অনুযায়ী (৯০০০1:৫170 01016) ৷ ইংরাজী 
“5:08, শব্দটি 4৮727” শহ্দটির সঙ্গে ষৃত্ত, বার অথ" হল মোচড়ান (৮%1506৫), 
অর্থাৎ যা বিধি বা নিয়ম অনুযায়ী নয়। যখন বাল কোন মানুষের কাজ বা আচরণ 
যথোচিত বা ঠিক হয়েছে, তর্খন বুঝ তার কাজ 'নয়মমত হয়েছে এবং বখন বাল 
কোন মানুষের কাজ বা আচরণ বেঠিক হয়েছে তখন বুঝ তার কাজ 'নয়মমত হয়নি । 
যথোচিত আচরণ তল ভরাং যথোঁচিত আচরণ বলতে বঝায় সেই আচরণ, নোতিক 
নৈতিক নিষমানযাধী পিয়মের সঙ্গে যার সঙ্গীত আছে এবং অন্যায় আচরণ বলতে বুঝব 
আচরণ সেই আচরণ, নৈতিক নিয়মের সঙ্গে যার সঙ্গীত নেই । অতএব 
দেখতে পাচ্ছি যে, ষথোচিত এবং অনুচিত? ন্যায় এবং অন্যায়--এই জাতীয় ধারণার 
সঙ্গে নোতিক নিমের বিশেষ সংযোগ আছে । 

নৌঁতিক জীবনষাপন করা অর্থে বাঁঝ নোৌতিক নিয়ম মেনে চলা । এই কারণে 
15115 বলেন, “কোন একটি নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার উপর ফুথাচিত 
নৈতিক জীবনযাপন কাজের উপষ,ন্ততা অনেক সময় নিভ'র' করে”। কোন একাঁট 
মানে, নৈতিক শিম লোকের দয়ার কাজকে আমরা উপধান্ত কাজ বলে মনে কাঁর, 
স্তন কারণ অপরের প্রাত দয়া প্রদর্শন করার সাধারণ নিষ্নমাট বথোটিত। 
সুতরাং নিয়মই ন্যায় এবং অন্যায় 'িধরিণ করার মাপকাঠি, অর্থ .নোতিক নিরমের 
নৈতিক দিক্ঘট সকল সাহায্যেই আমরা কোন কাজ যথোচিত কি অনুচিত, ন্যায় ক 
সময় সু্ারিবা্ অন্যায় বিচার করতে পার । অবশ্য ওই নৈতিক িয়ম্টিকে যে 
ক সকল ক্ষেত্রেই »পন্টভাবে উপলাধ্খ, করা যায় তা নয়, অনেক 
ক্ষেত্রে এ নিয়মাটি সুপাঁরব্যন্ত (5218081) থাকে লা এরং অনেক সময় নৈতিক 
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নিয়ম' সম্পর্কে কোন স্পস্ট ধারণানা করে আমরা মানুষের আচরণের নৈতিক 
দেচার কার । সে ক্ষেত্রে নোতিক বিচার বথাবথ নাও হতে পারে । 

বথোচিত বা ঠিক কাজ বলতে আমরা বৃকি বা নিক্মানূষায়ী করা হয় । কিন্তু 
আমরা নিয়ম মানি এইজন্য ষে, তার ছ্বারা আমাদের কোন উদ্দেশা বা লক্ষ্য সাধিত 
হবে বা কল্যাণজনক কিছু লাভ করা ষাবে। সুতরাং, নৈতিক 'নিক্লম মেনে, চলার 
প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল জীবনের পরম কল্যাণ বা পরমার্থ (710৩ 5000:5205 01 036 
[7181)55% 0০০৭ ০ 116) লাভ করা । জুতরাং যথোচিত ন্যায় আচরণ বলতে বুঝব 
সেই আচরণ বা আমাদের পরমার্থ লাভের পক্ষে স্হার়ক এবং অনুচিত বা অন্যায় 
আচরণ বলতে বুঝব সেই আচরণ যা শরমার্থ লাভের পক্ষে অন্তরায়স্বর্প ৷ স্তুতরাং 
ষযথোচিত ধারণাটি কল্যাণ" ব মঙ্গল" ধারণার অধীন (121) 8 90001017786 (0 
£০০৫) । সে-কাজই যথোচিত কাজ যা কল্যাণ লাভের উপায়স্বরূপ । 

(খ) ভাল ও মন্দ (0০০৫ ৪:10 88) ইংরেজী ০০৫: শব্দাট জামান শব্দ 
488৫ থেকে উদ্ভূত। কোন একটি জিনিসকে আমরা সাধারণতঃ তখনই ভাল বাল 
নৈতিক আদর্শলাভের যখন তা আমাদের কোন উদ্দেশ্য সাধন করে। ববিভন্ন ধরণের 
পক্ষে যে আচরণ রোগ থেকে মৃ্ত হতে সহায়ক হয় বলেই বিভিন্ন রোগের পক্ষে 
কার্ষকর তাকে ভাল বিভিন্ন ওষুধ ভাল। ম্যালোরয়ার পক্ষে কুইনাইন ভাল, 
বশ নিমোনিয়ার পক্ষে পোনাঁসালন ভাল, স্বাস্থ্যের পক্ষে পৃষ্টিকর 
খাদ্য গ্রহণ ভাল। তেমাঁন বখন বাল, “ভাল আচরণ” তখন বুঝতে হবে ষে, যে 
নৈতিক আদর্শকে কাম্য বলে আমরা মনে করি সেই আদর্শকে লাভ করার পক্ষে 
সেই আচরণ অবশ্য কার্যকর । 


“ভাল” বা কল্যাণকর বলতে আমরা কেবলমান্র উদ্দেশ্য বা অভবষ্ট 'সাদ্ধর 
উপায়কেই বুঝি না, উদ্দেশ্য বা অভীস্টকেও বঝে থাকি । এই অর্থে ভাল বা 
কল্যাণকর বলতে আমরা বুঝব কোন কাম্য 1বষয় বা অর্থ, স্বাস্থ্য বা অন্য ষেকোন 
বন্তু। তেমনি মন্দ বা অকল্যাণকর বলতে বুঝব যা কাম্য বস্তু নয়, নিম্দাজনক এমন 
[িছন যাকে আমরা এাঁড়য়ে চলতে চাই, যেমন-_দারিদ্র রোগ, ভীরুতা ইত্যাদি। 

নীতিবিজ্ঞান মানুষের জাচরণ ভাল কি মন্দ বিচার করে, অর্থৎ নোভিক আদর্শ বা 
উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য আমার আচরণ কার্যকর কিনা, নাঁতিবিজ্ঞান তাই বিচার 
করে। এখন এই উদ্দেশ্য বা আদর্শ বলতে ফি বাঁঝ 8 আমাদের কোন কাজ করার 
পিছনে নানারকম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকতে পারে; যেমন--প্রন্থ রচনা করা) অর্ধ 
রোজগার করা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, স্বাস্ছোর উন্নীত সাধন করা, খ্যাত লাভ করা 
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নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি ৯ 


ইত্যাঁদ। নীতীবজ্ঞান এই সকল বিশেব বিশেষ ধরণের উদ্দেশ বা লক্ষা সম্পকে 
আলোচনা করে না। নীঁতিবিজ্বানের' আলোচনার 1বষয়বস্তু হ'ল মানবজীবনের চরম 
লক্ষ্য বা পরম কল্যাণ বা পরমাথ- (5%771%1 80771 01 ৯00161056 30০৫)১ ষার 
দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষের সমস্ত আচরণকে নিরান্নুত করা দরকার । 
€গ) পরমার্থ বা পরম কল) (58777712077 01106 7712065 
০90) ৫ নীতবিজ্ঞানে আমরা ভাল* বা কল্যাণকর" যা িছ:, তাকে উপায় এবং 
উদ্দেশ) দ*ভাবেই দেখে থাকি । সুখ যাঁদ হয় লক্ষ্য তাহলে সুখলাভের জনা ভাল স্বাস্থ্য 
হপ্ল উপায় ; উভয়ই ভাল । আবার স্বাস্থ্য লাভ যাঁদ হয় লক্ষা এবং কল্যাণকর তাহলে 
শারীরিক ব্যায়াম, প্াম্টকর খাদ, ভাল ওষুধ ইত্যাদি স্বাস্থ্য লাভ করার উপায়স্বর্প 
এবং সেইজন্য কল্যাণকর । সুতরাং কল্যাণ দু*রকম--পরম কল্যাণ ও আপোঁক্ষক 
কল্যাণ । পরম কল্যাণ” (463018160০০) এবং আপ্োক্ষক কল্যাণের 
(619৮৩ 09০) বা পরমার্থ এবং “বিশেষাথের' মধ্যে যে প্রভেদ তাজানা 
দরকার । আপোক্ষক কল্যাণ বলতে বুঝব এমন কিছ যার মাধ্যমে 
7 পের আমাদের কোন অভীষ্ট বা উদ্দেশ্য লাভ হর, যাকে তার 
পার্থকা নিজেন জন্যই কামনা করি না। অতএব আপেক্ষিক কল্যাণ অন্য 
কোন উচ্চতর কল্যাণলাভের উপায়নস্বর্প । অপর দিকে, মানষের 
প্রমার্থ বা পরম: কল্যাণ বলতে বৃঝি সেই কল্যাণ যাকে তার জের জন্যই 
কামনা কার । পরমকল্যাণ অনা কোন কল্যাণের অধীনস্থ নক্প, বা উচ্চতর কোন কল্যাণ 
লাভের উপায়স্বরূপ একে ব্যবহার করা যায় না। পরমার্থ মানুষের চরম অভীষ্ট বা 
লক্ষ্য, মানুষের সবশ্রেষ্ঠ কাম্য বন্ত; | 
প্রত্যেক এঁচ্ছিক ক্রিয়ার একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে এবং লক্ষে/রও র্মবিনাস 
আছে । মান্‌ষের পরমার বা পরম কল্যাণ মানুষের জীবনের চরম কামনার বা বাসনার 
শেষ ধাপ, যাকে কামনা করার পর আর কামনা করার কিছুই 
থাকে না; সুতরাং মান:ষের এই পরম কল্যাণ বা পরমাথ হ'ল 
[নিজ সত্তায় কল্যাণকর (7:175102115 ৪০০৫) ; যেহেতু এর 
নিজের জন্যেই একে কামনা করা হয় অন্য কোন অভনষ্ট লাভের উপায় ?হসাবে 
এঁকে কামনা করা হয় না। 
পরিশেষে একটা প্রশ্ন উত্থাপন কর! যেতে পারে যে, মানুষের জীবনে 
বধার্থ কোন পরমার্থ আছে কিনা ? মানুষ তো অনেক কিছ কামনা করে-_অর্থ, 
ছ্াচ্থ্য, শি) বুদ্ধি, জ্ঞান, ভালোবাসা ইত্যাদি । 'কি্ত; একটু চিন্তা করলেই বুঝতে 
পারা বাবে ষে? এইসব মানষের কাম্য বস্তু হলেও এইগুিকে পরমার্থ মনে করা যেতে 
পারে না। এইগীলর কোনটিই জীবনের চরম লক্ষা নয়। যদি 
০ কাউকে 'জিজ্ঞাসা করা বায় যে? সে কেন অর্থ চায়ঃ তাহলে সে 
বলবে ষে, অর্থের সাহায্যে সে অন্য কোন বস্তু লাভ করতে চায়। 
সুতরাং, অর্থ যেহেতু অন্য কিছুকে পাবার উপায়স্বরূপ সেইহেতু অর্থকে চরম অভান্ট 


পরমকলাণ লিজ 
সত্ভবায় কলাণকর 


১০ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


মনে করা যেতে পারে না। এভাবে স্বাস্থ্যঃ শক্তি বাই বলি না কেন, সব কিছুই কামনা 
করা হয় অপর কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে লাভ করার জন্য ৷ মানুষের জীবনে পরমার্থ 
ি--তার উত্তর এখন দেওয়া সম্ভব নয় । মানুষের জীবনে পরম উদ্দেশ্য বা আদর্শ 
আছে--এটাই আমাদের প্রারভ্তে মেনে নিতে হবে এবং নাঁতিবিজ্ঞানের আলোচনায় 
অগ্রনর হয়ে যথাসময়ে আমরা এই আদর্শের স্বর্পাঁটি নিধরিণ করতে চেণ্টা করব । 

(ঘ) কর্তব্য (7086৮) ৪ কর্তব্য হ'ল সেই কাজ নৌতিক নিয়মানুসারে যা করা 
উচিত ; অথধ্ নৈতিক আদর্শনি-যায়ী যে সব কাজ আমাদের করা প্রয়োজন সেইগুলিই 
হল কর্তব্য । কর্তব্য কাজ শেষপর্যন্ত পরম কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ; 
সৈইহেতু এই কাজগীল সম্পন্ন করার নোতিক বাধ্যতাবোধ আমরা অনুভব কারি। 

নশীতিবিজ্ঞান পরম কল্যাণের আদর্শ (70681 ০1 01০ 9919615176 0০০) এবং 
কতব্য নিয়ে আলোচনা করে। কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই আমরা পরম কল্যাণের 
আদর্শ উপলান্ধ কার । যখনই আমাদের মনে পরম কল্যাণ লাভের ইচ্ছা জাগে ভখনই 
আমাদের মধ্যে কতব্য সম্পাদনের নোতিক বাধ্যতাবোধ দেখা দেয় নৈতিক জীবনের 
সঙ্গে এই কর্তব্যবোধ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুন্ত। যেখানে নৌতিক দায়িত্ববোধ আছে 
সেখানে কতব্যবোধ আছে । আর যেখানে কর্তব্যবোধ আছে সেখানে কতরব্যসম্পন্ 
করার নৈতিক বাধ্যতাবোধও আছে । 

(৬) সততা (৬0876) হ নৈতিক নিয়মানূষায়ী কর্তব্য করার যে মানসিক 
প্রবণতা বা বাসনা তাকেই সততা বলা হয়। তাকেই আমরা সৎ লোক বাল ষে ব্যক্তি 
অবিচাঁলিতভাবে তার কর্তব্য নমাপন করে । কর্তব্য ও সততার মধ্যে 1নাঁবড় সম্পর্ক 
বতমান। সততা হ*ল চাঁরন্ের উংকর্ষ (95০61167706) । কর্তব্য হল বাহিরাচরণের 
মাধমে সেই চরিত্রের প্রকাশ । সততা হল অন্তমূ্থী। কর্তব্য হল বাছিমূ্থী । 
মাতা-পিতার সেবা করা, গঃরুজনের আদেশ পালন করা মানুষের কর্তব্য । ফেমন, 
মাতাপিতার ও গুরুজনদের প্রাতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি হল মানের সদগণ বা সততা । 

মাতািতার প্রাত শ্রদ্ধা ও ভন্তি থাকলেই মানুষ মাতাঁপিতার সেবা করা কতরব্য 
মনে করে অথাৎ কর্তব্যের মাধ্যমেই সততা আত্মপ্রকাশ করে । সুতরাং কর্তব্য ও 
সততা একই বস্তুর ভিন্ন দিক । যখন অন্তরের দিকে লক্ষ্য কাঁর তখন যা সততা, যখন 
বাইরের আচরণের 'দিকে লক্ষ্য করি তখন তাই হল কর্তব্য । ম্যাকেঞ্জী বলেন, “সততা 
হল চরিঘ্রের সং অভ্যাস এবং তা” কতরব্য থেকে পৃথক । করবা হ'ল বিশেষ এক 
ধরণের কাজ ধা আমাদের করা উচিত । মানুষ তার কর্তব্য করে কজ্তু সে সদগণের 
আঁধিকারী বা সং হয় ।+”। 
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নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রক্কাতি ১১ 


(চ) চরিত্র (01)%1:8০0) ই কোন ব্যান্তর চার হ'ল তার বিশেষ মানাসক 
এবং নৌতক গঠন, তার অভ্যাসাঁসদ্ধ ইচ্ছার প্রবণতা (08৮55৪1 01509511101 01 ৮৩ 
৮4111) যা তাকে অন্যন্য ব্যন্তি থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে । ইচ্ছাকৃত কতকগুলি কাজ 
বার বার করার ফলেই এই ইচ্ছার অভ্যাস ও প্রবণতা আঁজণত হয়। নোভালস 
(492115) চরিন্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “চরিত্র হল সম্পূর্ণভাবে গাঁঠত 
ইচ্ছা (& ০০100161615 189110179৫ ৬১11) | ম্যাকেপ্জর মতে চাঁরন্র হল এক 'না্দষ্টি 
“কামনার জগতের” অবিরাম প্রাধানা । অন্যত্র তান বলেছেন-_-“চরিত্র হল কোন এক 
ধরণের 'স্বেচ্ছামলক কাজের দ্বারা গঠিত একি সংহাঁতি বা জগং |”! 

আচরণ (001900) কাকে বলে 2 আচরণ হ'ল মানূষের এঁচ্ছিক এবং অভ্যাস- 
[সিদ্ধ করা । অনৈচ্ছিক ক্রিয়া মান্ষের আচরণের বাঁহভ্তি, যেহেতু উদ্দেশ্য অনুযায়ী 
গুর্ব থেকে সংকজ্প করে এ কাজ করা হয়না । মানুবের আচরণের মাধ্যমেই তার 
চারন্ত প্রকাশিত হয়। আচরণ ও চাঁরন্রের মধ্যে ঘানভ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । চরিত্র হ'ল 
আচরণের আভ্যন্তর*ণ দক । আচরণ হল চাঁরন্রের বাহাক দিক । একটিকে আর 
একটি থেকে আলাদা করা যায় না। মানুষের কাজ তার চরিত্রের উপর প্রতিক্রিয়া 
ঘটায় জার মান.ষের চাঁরন্র তার আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে ব্যন্তি সৎ 
তার তম্ম্রণ স্বভাবতই নৎ হয়। শৈশব থেকে যেব্যান্ত অধর্ম ও অন্যায় আচরণে 
অভান্ক ক্রার চরিত্র মন্দভাবেই গঠিত হয় । 

০৫1 নীভিবিত্ভাঢনজ পর্রিখি (166 7১০5]7106 ০590796 91 
স10০5) 

ইংরাজীতে কোন বিজ্ঞানের 47০৮9 বা 5০97৪ কথাটির অথ হ'ল তার 
আলোচনার পাঁরসর বা ক্ষেত্র, অথ আলোচ্য বিষয়সমূহ । যেকোন বিজ্ঞান বিশ্বের 
এই ?শেষ বভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং সেইটাই তার নার্দিম্ট বিষয়বস্তু । 
সেই 1নদি্টি বিষয় সম্পর্কে সে সুশৃঙ্খল ও দিলি জ্ঞানদান করার চেষ্টা করে। এই 
নার্ঘষ্ট ?ণবরবস্ত; এবং সংপ্রম্ট কতকগুলি আন.যাঙ্গক 'বিষর হল বিজ্ঞানের পারসর 
বাক্ষেত্র। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো নাাতিবিজ্ঞানও কতকগলি 'নার্দন্ট বিষয় নিয়ে 
আলেচনা করে। নশতাবিজ্ঞানেরও রয়েছে আলোচনার জন্য 'র্নাদর্ট পরিসর বা 
ক্ষেত্র । িনদ্নলাখিত 'ব্ষয়গ:লি নাঁতিবিজ্ঞানের আলোচনার পাঁরসরের অভ্তুভুক্তি 

(১) নীতিধিজ্ঞান ভাল” মন্দ চিত “অনুচিত” পরম কল্যাণ? কর্তবা” 
“সততা চরিত্র প্রতি কয়েকটি মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। 

(২) মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্য ও আদর্শ দিধরিণ করাই নতিবিজ্ঞানের 
কাজ । মানুষের আচরণ বলতে নীতিবিজ্ঞানে আমরা মান:ষের এচ্ছিক ক্রিপ্নাকেই 
বুঝি । জুতরাং এচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরুপ, এঁচ্ছিক ক্রিয়া (৬০110121/ 49001) ও 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার (ব০৫-০1801911 45০01০1) মধ্যে প্রভেদ এবং এদের সঙ্গে সং্ষিষ্ট 


্পাপসস্সলশীল পকণ আপ স্পা পি তি পদ পিক পাপ 
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৯২ নীতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


কতকগাল বিষয়, ষেমন--কামনা (19651.6), কিয়ার মূল উৎস (92108 ০06 ০6101), 
উদ্দেশ্য, (1০0০), অভিপ্রায় (0৩761) প্রভৃতির স্বরূপ বা প্রকৃতি নী তাঁবজ্ঞানের 
আলোচ্য 'বিষয়বন্তুর অন্তভূর্তি 

(৩) নোতিক আদরের স্বরূপ নিধরিণ করা নণীতীাঁবজ্ঞানের একাট প্রধান কাজ । 
নতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্য বা ভাল-মন্দ বিচার করে। 'কল্ত 
মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্য িধরিণ করা হয় একাঁটি নৌতিক আদর্শের মাপ- 
কাঠিতে । এ আদর্শের সঙ্গে ষে কাজের সঙ্গাতি থাকে তাকে সং বা ভাল কাজ এবং 
এ আদর্শ লগ্ঘন করেযষে কাজ করা হয় তাকে অসং বা খারাপ কাজ বলে আমরা 
আঁভাহত করি । 

(8) শাঁতিবিজ্ঞান নোতিক বিচারের মানদণ্ড সম্পকার্য বিভিন্ন মতবাদ 'নয়ে 
আলোচনা করে। নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নিধনরণ করা নণাতিবিজ্ঞানের একটি প্রধান 
সমস্যা । কেননা এই সম্পর্কে সকলে একমত নন, অর্থাৎ বিভিন্ন নখাতীবিজ্ঞানী 
'বাভল্ন ভারে এই আদশের স্বরুপ নিধরিণ করেছেন । কারও মতে নৌতিক আদর্শ হচ্ছে 
একটি নিয়ম বা বাঁধ 1149) কারও মতে এটা সুখ বা শান্তি (915501৩ ০1 791001- 
£:559), কারও মতে কৃচ্ছসাধন (ি591197 ০% 1১168591৩)১ আবার কারও মতে এটা 
আত্মোপলধ্ধি বা পর্ণতা (99177162511591101) 01 76106061017) । নীতিবিজ্ঞকানের 
অন্যতম কাজ হল এইসব 'বাভন্ন মতবাদের ব্যাখা করা এবং তাদের দোষ-গ্‌ণ নর 
করে কোন:টি সবেধ্কিষ্ট বা গ্রহণযোগ্য মতবাদ সোঁট নিধরিণ করা । 

(৫) নীতীবজ্ঞান নোতিক বিচারের স্বরুপ নিয়ে আলোচনা করে । যে মানাসক 
ক্রিয়ার দ্বারা আমরা আচরণের ন্যায়-অন্যায় 'নণয় কার তাকে বলে নোৌতিক 

বিচার (4০181 00৫5270611) । নোতিক বিচারের আলোচনা 
ডা নেতিক প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন দেখা দেয়; যেমন, নৈতিক বিচার 
টান করার কতা (৯০1০০% 01 1৬10181 00.27061)) কে ; নোতিক 

[বিচারের যথার্থ বিষয়বস্তু (0915০% ০1 11015] 00081751010) 
কি এবং আমাদের নৌতিক অবধারণ করার যে বৃত্তি (58০15 ০1 7/0191 0৫৮৩- 
20606) আছে, তারই বা স্বরূপ কিঃ নীতিবিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর 
দেবার চেষ্টা করে। 

(৬) নীঁতাঁবন্তান নৌতিক বাধাতাবোধ নিয়ে আলোচনা করে, কারণ নৈৌতিক 
1বচার নৌতিক বাধ্যতাবোধের (10791 0৮1188110) সঙ্গে [বশেষভাবে যুত্ত। যখন 


নৈতিক বাধত্যাবোধও আমরা একটি কাজকে ভাল বা মন্দ বলে ভাবি তখন মন্দ কাজটি 
.নীতিবিজ্ঞানের নাকরে ভাল কাজাঁট করার জন্য আমাদের মনে এক আঁগদ 
লারাদি রর দেখা দেয়; একেই বলে নৌতিক বাধ্যতাবোধ । এই নোতিক 
বাধ্যতাবোধকেই বলে কর্তব্যবোধ বা ওচিত্যবোধ । ৪) বলেন, “যা সাঁঠক 
(006 7181%) তা যাঁদ উচিত (০080 না হয় তবে সঠিকের কোন অথই হয় না।” 


নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি ১৩ 


নীঁতীঁবিজ্ঞান নৌতক বাধ্যতাবোধের স্বরুপ কিঃ বাধ্যতাবোধের উৎপাত্তি ফিভাবে 
হল) এই বাধ্যতাবোধের কারণ বা আঁধকতাঁ কে ?--এই সকল প্রশ্ন আলোচনা করে। 


(৭) নীতিবিজ্ঞান নৌতিক গৌবব, অগোরব 1নয়ে আলোচনা করে। নোতিক 
বাধ্যতাবোধ কাজের গৌরব বা নৌতিক উৎকর্ষ (460) এবং অগৌরব বা নোৌতিক 
অপকর্ষের (196106116) সঙ্গে পত্যুন্ত। যে ব্যাস্ত সংকাজ করে তার কাজ আমরা 
অনুমোদন কার, তাকে প্রশংসা কার এবং মনে কার কর্তব্য কাজ করার জন্য সে 
গৌরবের আঁধকারাী । অপর দিকে, যে ব্যান্ত অসং বা অন্যায় কাজ করে তাকে আমরা 
নীতিবিজ্ঞান কাজের সমর্থন করি না এবং মনে কাঁরষে, অসৎ কাজ করার জন্য সে 
গৌরব এবং অগৌরব নিন্দনীয় । সকল প্রকার বাধাবঘন আঁতক্রম করে কর্তব্য 
শিয়্ে আলোচনা করে সম্পাদনের মধ্যে গৌরব আছে। কাজকে যথোচিত বা কতব্য 
জেনেও না করার মধ্যে নিহত আছে অগৌরব । নীতীবজ্ঞান এই গৌরব ও অগোরব 
বা নৈতিক উৎকর্থ নিয়ে আলোচনা করে। 


(৬) নগাতীঁবজ্ঞান কর্তব্য (10010159) ও নৌতিক আঁধকার (২1815) এবং সততা 
(৬:01) ও অসদাচার (৬1০০) নয়ে আলোচনা করে । নোতিক আদর্শ অনুযায়ী যে 
নীতিবিজ্ঞান অধিকার কাজ আমাদের করা উচিৎ তাই হল কত'ব্য। আবার কর্তব্য বা 
ও কর্তব), সততা ও  আঁধকার অনেক সময় একত্রে চলে । ?পতার প্রাত পুত্রের যে 
সদাচার নিয়ে কর্তব্য তাহল পুত্রের নিকট পিতার আঁধকার। সুতরাং কতব্য 
9058 ণনয়ে আলোচনা করতে '্গিয়ে নশীতাঁবজ্ঞানকে আঁধকার সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে হয় । . আবার কর্তব্য করলে আমরা সততা অর্জন কাঁর এবং কর্তব্য 
অবহেলা করে আমরা সংগ্রহ কার অসততা । এই সততা ও অসদাচার নাতিবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তুর অন্তুভুক্ত। 


(৯) নাঁতাবজ্ঞানকে কতকগুলি সত্যকে স্বঁকার করে নিয়ে তার মূল বিষয়বস্তু 
আলোচনা করতে হয়। প্রাতাঁট জ্ঞানের কতকগুলি স্বাকা সত্য (9০50019053) 
আছে। নীতিবিজ্ঞানেরও কতকগুলি স্বীকার্য সত্য আছে । ব্যান্তর সত্তা (১675009- 
নীতিবিজ্ঞানকতকগুলি 119 বদ্ধি বা [িচারশান্ত (85৪5০?) এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতা 
স্বীকাধ সত্য নিয়ে (016600]) 06111) হচ্ছে নীতাবজ্ঞানের স্বীকার্য সত্া। 
অলোচনা করে নশীতিবিজ্ঞান এইসব স্বীকার্য সত্য নিয়ে আলোচনা করে। ইচ্ছার 
স্বাধীনতা আছে বলেই আমাদের আচরণের নোতিক দায়ত্ব আমাদের স্বীকার করে 
[নিতে হয়। অনোচ্ছিক ক্রিয়ার নোতিক দায়ীত্ব স্বীকার করার কোন প্রম্ন 
আসে না। 


2. “০2 39 250 27508)58775 13 010 21658 90019853 3 ঠ1%01568 61১6 00206,” 


71007 21001005601 00618] 98890, 


১৪ নগাতাবজ্ঞান ও ভারত দর্শন 


(১০) নোতক দায়িত্ব (10151 £659205801115) সম্পর্কে আলোচনা করাও 
নখাতাবজ্ঞানের কাজ । কোন ব্যান্ত সমাজ বা রাষ্ট্র বিপক্ষে নীতাবরহদ্ধ কবজ 
করলে অপরাধণ হয় এবং এইজনা তার শাস্তি পাওয়া উচিত। শান্তর নোতিক ভাত 
সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদগুল নীতিবিজ্ঞান আলোচনা করে। 

(১১) নাতিবিজ্ঞান নৌতক ভাবাবেগ (10181 9০011005176) নিম্লেও আদল্বাচনা 
করে। কোন ব্যান্তকে সং কাজ করতে দেখলে আমাদের মনে ষে প্রীতিকপ্ন ভাব 
ৃ্‌ ৃ জাগে এবং অসৎ কাজ করতে দেখলে মনে ষে অপ্রীতিকর ভাব 
নীতিবিজ্ঞান নেতিক ২০. 5 
্ারাবো নি জাগে তাকেই নৈতিক ভাখাবেগ বলে। নোতিক ভাবাবেগের 
আলোচনা! করে স্বরূপ, উংপাত্ত এবং নৌতিক বিচারের পঙ্গে নৌতিক তাবাবেগের 
সম্পর্ক ননীতবিজ্ঞানে আলোচিত হয় । 

(১২) নৈতিক বিচারশান্তিকে না নৈতিক বিচারের বান্তকেই ইংরেজীতে 1510£21 
1:70%105 বলে ! এই 7১141 £8০911%-র অপর নাম হল (071501670, বাংলায় 
আমরা ষাকে বলে থাক ?াববেক ॥ এই 'বিবেকের স্বরপ কি এবং এই বিবেক সম্পকর্ণয় 
যে-সব বাভন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে নীতিবিজ্ঞান সেইগুঁল আলোচনা করে । 

(১৩) নাতিবিক্ঞানও প্রয়োজনানসারে অন্যান্য বিজ্ঞানের আলোচা বিষর নিয়ে 
আলোচনা করে । মনোবিজ্ঞান, দর্শন বা সাঁধাবদ্যা সমাঙ্জ বিঙ্ঞাণ এবং রাম্ট-ীবজ্ঞানের 
অনেক আলোচ্য বিষয় নীতিবিষ্ঞানেরও আলোচ্য বিষ, যেহেতু এই সকল 1বজ্ঞানের 
সঙ্গে ণশাতীবজ্ঞানেম একটা গভীর সম্পর্ক আছে । মশোবিজ্ঞানের যে (বষব্গুলি 
বিভিন্ন বিজ্ঞানের কিছু নাীতীবিজ্ঞাণ বিশেবঙাবে আলোচনা ঝরে সেইগুীল হপ-_্রীচ্ছক 


কিছু আলোচ] ক্রিয়ার স্বরুপ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, বাসনা এবং সুখের সঙ্গে 
বিষয়বস্ত নীতি ভিডি | ৫ 

বিজ্ঞানের আলোচনার সম্বন্ধ ইত্যাদি । ণাতিবিজ্ঞাণে আলোচিত দর্শনের িষয়- 
অস্ত জ্ত গলি হল মানদষের পন্তাঃ এই বিনে মানুষের স্থু।ণ, ইচ্ছার 


স্বাধীনতা, আত্মার অমরতা' ঈশ্বরের স্বরূপ এবং আন্তত্ব 1বন্বের নৈতিক শাসন 
ইত্যাঁদ ৷ সমাজবিজ্ঞানের ষে-সব বিষধ শখ তীবজ্ঞানে আলোচিত হয় তাহ'ল-_ব্যণ্ডি ও 
সমাজের সম্বন্ধ, অপরাধ ও সেজন্য শাস্তির ব্যবন্থা ইত্যাদ এবং রাষ্টুবিজ্ঞানের ষে-সব 
(বষর নাতিবিজ্ঞানের অন্তভুন্ত তাহ+*ল-ব্যান্তির সঙ্গে রাষ্ট্র সম্পর্ক, রাৈ১-র নৌতিক 
(ভাত ইতাদি। 
৭৩ । লীভিবিত্ঞাতেনন্র আব্প (4106 ৮6 [1110ৎ) ৪ 
আমরা পূর্বে দেখোছ যে, নশীর্ভীবজ্ঞান সমাঞ্জে বসব:সকারী মানুষের আচরণ 
সম্পকীয় একটি আদর্শীন*্১ বিজ্ঞান । প্রকৃতির একাটি বিশেষ জ্ঞান সম্পকে বথাবথ, 
স্াঁণশ্চিত, সসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বৈজ্াণক জঞ!৭ বনে। 
সস নিজ নিজ 1বভাগের বিষয়বস্তু ও ঘটনাকে পহ“বেক্ষণ এবং 
পরীক্ষণ করে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আঁবদ্কার করা এবং এ 
সকল বনয়মের সাহায্যে বিবয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য । নীতীবজ্ঞানকে 


নতিধিজ্ঞানের স্বর্‌প ৰা প্রকীতি 9৫ 


আমরা বাজান বলি, যেহেতু অন্যান্য বিজ্ঞানের মতে নীতীবজ্ঞানেরও একটা 
সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে এবং এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিশ্চিত, বথার্থ, সুসংবদ্ধ ও 
সৃশঞ্খল জ্ঞানদান করা নীতাবিজ্ঞানের লক্ষ্য । নশীতাঁবজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু 
হল.মানুষের আচরণ, অর্থাৎ এচ্ছক ক্রিয়া, মানুষের উদ্দেশ্য ও আভগপ্রায়। প্রধান্তঃ 
পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে মানুষের আচরণকে একটি আদর্শ অনুষারী কতকগুলি 
নয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই নর্াতিবিজ্ঞানের কাজ । 

বিজ্ঞানকে এই হিসাবে দ-ভাগে ভাগ করা হর; বথা- বস্ভুনিষ্ঠ বিজ্ঞান 
(7৯০516৮৬ 9015100৩) এবং আদশানষ্ঠ [বিজ্ঞান (তি 010090%৩ 9০101706) | 

বস্ভৃনিষ্ঠ বিজ্ঞান £ যে বিজ্ঞানে বস্তুর উংপাত্ত, বিকাশ ও ষথাবথ প্রকৃতির বর্ণনা 
দেওয়া হয় তাকেই বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে; ষেমন- মনোবিজ্ঞান, জাীবাবদ্যা, 
উদ্ভদবিদ্যা পদার্থাবদ্যা প্রভতি। চিন্তা, অনুভাত ও ইচ্ছা--এই মাননিক 
প্রকিয়াগলিকে বিশ্লেবণ করে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম 'নর্ণয় করা মনোগবজ্ঞানের 
কাজ্ম। মানাসিক প্রাক্রয়াগ-লি ক, মনোবিজ্ঞান তাই বর্ণনা করে । মান?সক প্রক্রিয়াগলি 
?ক রকম হওয়া উঁচত তা 1নয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে না। 

আদর্শালষ্ড বিজ্ঞান £ আদর্শানষ্ঠ বিজ্ঞান একটি আদর্শের আলোকে বিষন্নবস্তুর 
মূল্য বিচার করে। নাঁতিবিজ্ঞান আদর্শীনন্ঠ বিজ্ঞান । পরম কল্যাণের আদর্শের 
নাপকাতিতে মান্‌ষের আচরণের মূল্য নিধারণ করা নীতবিজ্ঞানের কাজ । প্রসঙ্গরুমে 
বলা ষেতে পারে ষে, সৌন্দ্যীবজ্জঞান এবং তকীবিজ্ঞান উভন্নই আদশধনষ্ঠ বিজ্ঞান । 
তকণীবজ্ঞানের আদর্শ হল সত্যতা । আমাদের যেকোন চিন্তাই বথার্থ হয় না। 
কিভাবে আমাদের 15প্তকে 1নর়ান্তুত করলে আমাদের চিন্তা যথার্থ হতে পারে তর্ক- 
1বজ্ঞানের কাজ হল তাই নিধরিণ করা । অনর:পভাবে সৌন্দর্যবজ্ঞানের (2০5১01৩- 
0০5) আদর্শ হল সৌন্দর্য (8৩৪১) এবং বস্তুর সৌন্দর্য ও সৌন্দষের অভাব 
1নর্ণর় করার 1নয়ম স্থির করা সোন্দরষীবজ্ঞানের কাজ । 

বন্তানষ্ঠ বিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৪৮1৪1 5০15০৩) এবং বর্ণনামুলক 
বিজ্ঞান (0১০১০: 9০1০/7০০) বলা হয় । বস্তুজগতে বিষগ্রটি ষেতাবে বিদ্যমান 
আছে ঠিক সেইভাবে তাকে জানা এবং তার বর্ণন। দেওয়াই হল বস্তুঁনষ্ঠ বিজ্ঞানের 
কাজ । ষেমন, প্রাণ1বিদ্যায় ও উদ্ভিদবিদ্যায় প্রাণী ও ডীদ্ভদের প্রকাতি ির্ণর করা 
হয় এবং তার্দের বর্ণনা দেওয়া হয়। বিশ্লেষণ, বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাই এই জাতীয় 
বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । ভাল-মন্দ, উচিত-অনূচিং, স্দাসৎ, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন 
বন্তানষ্ঠ বিজ্ঞানে উাপন করা হয় না বা কোন আদর্শকে সামনে রেখে বিষয়বস্তুর 
ম.ল্য বিচার করা হয় না। 

আদর্শীনষ্ঠ বিজ্ঞানকে মুল্যাবধারণের বিজ্ঞান বা নিয়ামক বিজ্ঞান বলা হয়। 
কোন আদর্শের মাপকাঠিতে বন্তুর মূল্য নিধারণ করাই আদশশনম্ঠ বিজ্ঞানের কাজ । 
বন্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে বিষয় বা 'ঘটলাঁটি কি, আদর্শীনম্ঠ বিজ্ঞান বলে 'বিষরাঁট কি 
হয়া উচিত । নীতাবিজ্ঞান আদর্শশনম্ত বিজ্ঞান, ধেহেতু পরুমকল্যাণের আদর্শের 


১৬ নশীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


মাপকাঠিতে মানুষের আচরণ ভাল ক নন্দ ণবচার করা বা মানুষের আচরণের মঙ্য 
নিধরিণ করাই নীতীবজ্ঞানের কাজ । মান্‌ষের আচরণের প্রকীতি উৎপাত্ত এবং 
বিকাশ িভাবে হয় তা ধরর্ণয করার দা'য়ত্ব নীতাঁবজ্ঞানের নয়, অর্থাৎ কতকগুলি 
আভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মের সাহায্ো মান্‌ষের আচরণের ব্যাখ্যা করা নাঁতিবিজ্ঞানের কাজ 
নয়। মানযের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত, যার ফলে মান্‌ষ তার জীবনের পরমার্থ 
লাভ করতে পারে, তা ।নধরিণ করাই নীতিবিজ্ঞানের কাজ। যে আদর্শের ছারা 
মান্‌ষের চরিন্রের মূল্য নিণয় হয়, মেই আদর্শের স্রূপ নিণধ়ি করাই নাতিবিজ্ঞানের 
লক্ষ্য । বস্তনষ্ঠ বজ্ঞানের সঙ্গে আদরশশীনষ্ঠ বিজ্ঞানের আরও একাঁদক থেকে গাথক্য 
আছে । যে মানদন্ডের সাহাযোে আমরা ?বিচার কার, আদর্শীনষ্ঠ বিজ্ঞান শুধুমাত্র 
সেইগবীলকে বর্ণনা করে না, সেইগ,পির যাথার্থয বা সত্যতা নিয়েও আলোচনা করে । 
হন্র রা দশ।ট আদেশের নাখাযো মানুষের আচরণের বাবচার করেছে । এই ধরনের 
?নয়মের, ধার সাহায্যে মানূষ তার আচরণের বিচার করেছে, বর্ণনা করাই শুধুমাত্র 
নীতীবজ্ঞানের কাজ নয় । নাতাবজ্ঞানে আমরা আরও প্রম্ন তুল, কেন এই 
[নে়মগীল বথার্থ বা ।কসের ভিত্তিতে আমাদের এইগীল মেনে চলা উচিত । 


৭? নীতিবিগ্া কি বিত্ভান, না দর্শঢনন্ন অংণ (1৪ 00105 
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নখাতীবদযা 1বজ্ঞানঃ না দর্শনের অংশ, এই প্রন্নকে কেন্দ্র করে নশীতাঁবদদের মধো 
মতঙেদ দেখা ঘায়। কোন কোন নাঁতাবদঁ, যেমন-_ ম্যাকোঞ্জ (1£%079%218) মনে 
করেন ষে, নখাতীবদ্যাকে বিজ্ঞানর্‌পে গণ্য না করে, দশ'নের অংশ রূপে গণ্য করাই 
যুন্তনঙ্গত। ?নজ অভিমত সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজ্ঞানের কাজ মানুষের 
আভিজ্ঞতার একটা সাঁমিত অংশ নিয়ে আলোচনা করা । কিন্তু নশীতাবিদ্যা একটি বিশেষ 
দৃস্টিভর্সি থেকে; ক্রিরা (৪০1৬1১)-র দিক থেকে, অর্থাৎ লক্ষা বা আদর্শ অনুসরণ 
কর।র দিক থেকে মানুষের সমগ্র আভক্তা (11015 ০01 6%161151106) নিয়ে আলোচনা 
করে। যেহেতু বিজ্ঞানের কাজ মানুষের আঁভজ্ঞতার কোন সীমত 

দা বিভাগের আলোচনা করা, সেইহেতু নীঁতাবদ্যাকে কোন মতেই 
তিন পজ্ঞানরূপে গণা করা সমাচীন নয় । নরীতাবিদযা দর্শনের অংশ; 
যেহেতু নাতাবদ্যা হল সমগ্র আভজ্ঞতার আলোচনার অংশ 

গবশেব (7811 0606 500৫১ 01 6611517০683 & ৬1101) | নাঁতাবদ্যা দশ'ন্র 
অংশস্বর,প, কারণ ইচ্ছা বা ক্রিয়ার (£11 0. ৪০0%11%) দিক থেকে জীবনের 
আঁভজ্ঞতার আলোচনা করে নীতীবদ্যা। চিন্তা করছে বা জানছে যে মানব তার 
আলোচনা নণীতাবদ্যা করলেও করে পরোক্ষভাবে ; যে মান্‌ষ ক্রিয়া করছে: অর্থাৎ 
কনা, কোন লক্ষ্য অনুসরণ করছে, সেই মানুষের আলোচনা করাই নীতিবিদ্যার কাজ । 
নশীতাঁবদ্যা, মান:ষের সমগ্র ক্রিয়া (৮1)016 4০১$%1%9), যে কল্যাণ 'সে লাভ করতে চায় 
তার সমগ্র প্রকীত এবং সেই কল্যাণলাভে নিয়োজিত তার ক্লিয়ার সমগ্র তাৎপর্য নিয়ে 


নীতীবজ্জানের স্বরুপ বা প্রকীতি ৯৪ 


আলোচনা করে । ম্যাকেঞ্জি বলেন, এই কারণে নীতাঁবদ্যাকে নীতীবজ্ৰানরুপে গণ্য 
না করে নীতদর্শনরূপে. গণ্য করাই সমীচীন, কারণ "বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরই কাজ 
সমপ্র অন্ভিজ্ঞতা 'নয়ে আলোচনা করা । 
কোন কোন নীঁতিবিদ মনে করেন, নশাতিবিদ্যাকে দর্শনের অংশর্‌পে গণা না করে 
আদশশীনন্ঠ বিক্ান (0০10086$৩ 5০০০৩) রূপে গণ করাই যুক্তযস্ত | দর্শনের কাজ 
তত্ব (551165)-র বথাযথ স্বরূপ নির্পণ করা। জগৎ ও জাবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং 
তার মূল্যাবধারপই দর্শনের কাজ । নীতিবিদ্যা দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পকযস্ত । 
গকম্তু নীতাঁবদ্যাকে দর্শনের অংশরূপে গণ্য না করাই সমীচীন । তত্বের স্বরূপ নিরূপণ 
করা নীতাবদ্যার কাজ নয় । ঈশ্বর, জগৎ ও মানুষ, যা দর্শনের আলোচ্য 'িষর তার 
মধ্যে মান,ষের, সঙ্গে, বিশেষ করে মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বচার নিয়েই নীতাঁবদ্য।র 
আলোচনা । নীতিবিদ্যার আলোচনায় যে-সব দার্শাীনক সমস্যার আলোচনা এসে পড়ে, 
নীভাবদ্যার কাছে সেইগীল কেবলমাত্র কতকগ-লি বিনাপ্রমাণে গৃহীত অনুমান মানত । 
তাদের প্রকৃত স্বরুপ এবং যাথার্থয নিয়ে নীতাবদ্যা আলোচনা 
কেন কোশ 
নীতিবিজ্ঞানীর মত্ধে করে না। ঈশ্বরের আস্তিত্, আত্মার অমরতা, ইচ্ছা-স্বাধীনতা-_ 
নীতিবিদ্যা বিজ্ঞান, এইগনীল নীতবিদ্যার স্বীকার্য সত্য। নাীতবিদ্যা এইগলির 
দ্শনের অংশ নর ষাথাথণ্য প্রমাণে সচেস্ট হয়াঁন। সেই কারণে কোন কোন নাঁতাবদ- 
মনে করেন যে, নাঁতবিদ্যাকে দর্শনের অংশর্‌ূপে গণ্য না করে আদর্শীনম্ঠ বিজ্ঞান- 
রূপেই গণ্য করা উচিত । 
আমাদের মতে নীতাবদ্যাকে দশ'নের অংশ মনে না করে বিজ্ঞানর্‌পেই গণ্য করা 
উঁচন্ত। অবশ্য নীতাবদ্যা কোন প্রাকতিক বিজ্ঞান নয়, আদর্শীনষ্ঠ বিজ্ঞান | নর্ীত- 
1বদ্যা বিজ্ঞান যেহেতু অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একটি 'নির্দি্ট বিষয় 
নীভিবিভ্ভ। দশনের জংশ £ ৬ , 
সম্পকে" নিভু, জুশৃখ্খল এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান নীতাবিদ্যা দিতে 
চার । নগাতাবদ্যা আদশশীনঘ্ঠ বিজ্ঞান, যেহেতু যে আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের 
আচরণকে 'নগ্নান্তত করলে আমাদের আচরণ যথোচিত হবে তা নিধারণ করাই 
নীতাবদ্যার কাজ । 
১৮৫ নীতিবিজ্ঞান কি ব্যবহান্লিক ন্বিভভীন ? (19 চ:8109 ৪ 
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কোন কোন নীতাবিজ্ঞানী মনে করেন যে, নীতাবিজ্ঞান কেবলমান্তর আদশশীনষ্ঠ 
1বজ্ঞান নয় ; আদশশীনষ্ঠ [বজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান--্উভয়ই । আবার কৈউ 
কেউ মনে করেন, নীতা বিজ্ঞান কেবলমাত্র আদর্খশীনচ্ঠ বিজ্ঞান, ব্যবহারক বিজ্ঞান নয় । 
এই মতাঁবরোধ বিচার করার পূর্বে আদরশশনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে 
পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার £ 

আদরশশীলষ্ঠ বিজ্ঞান. কোন কটি আদর্শের আলোকে বিষয়বস্তুর. বিচার করে ; 
অপরাঁঘকে ..ব্যবহারিক বিজ্ঞান আমাদের কতকগুলি বাঁধ বা নিম শিক্ষা দেয় যার 


বীতা,নশ.--2 (৮11) 


৬৮ নীঁতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


সাহায্যে আমাদের জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমাদের কোন উদ্দেশ্য 
সফল হতে পারে । বিজ্ঞান অথ তত্বানচ্ঠ ?বআ্বান (111501501051 5০1517০6) শেখায় 
জানতে আর ব্যবহারিক |বজ্ঞান (৮7:৪011021 9০61০) শেখায় কিভাবে কাজ করতে 
আঁদরশনি্ট বিজ্ঞান এবং হবে । যেমন, 'চাঁকৎসা বিজ্ঞান হল একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। 
ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আদরশশীনঘ্ঠ বিজ্ঞান আদর্শের স্বরুপ নিণ্ করতে চেষ্টা করে, 
মধ্যে পার্থক্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহাঁরক বাঁধ বা 'নয্রমকানুনের 'েনর্দেশ দেয় না; 
যেমন, সৌনম্দরণীবজ্ঞান । সোন্দর্যাবজ্ঞান হ'ল আদরশ্শৃনস্ত বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান 
নয়। সৌম্দযের আদর্শের স্বর্প নির্ণয় করা সৌোন্দষণীবত্ভানের কাজ । ?কভাবে 
সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যেতে পারে তা িধরিণ করা সৌন্দযীবজ্ঞানের কাজ 
নয়। তকর্পীবজ্কান কিন্তু আদরশশনষ্ত 1বজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান উভয়রুপেই 
গণা হয় । 
অধ্যাপক ম্যাকোর্জি মনে করেন যে, নািতবিজ্ঞান হল কেবলমান্র আদর্শীনত্ঠ 
পৃবজ্ঞান । তার মতে নশতিবিজ্ঞানকে আদর্শের স্বরুপ বুঝে নিয়েই সম্তুষ্ট থাকতে 
হবে এবং ফিভাবে সেই আদর্শটকে লাভ করা যেতে পারে তার জন্য বিধি নিয় 
করার আশা সে অবশ্যই করবে না। একথা বলা প্রয়োজন ষেঃ বিজ্ঞানকে আদর্শ 
দনষ্ঠ বিজ্ঞান বলার অর্থ এই নয় যে, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে এর কোন প্রত্যক্ষ 
সংন্রব বা সম্পর্ক আছে । নীঁতাবঙ়ান পাঠ করলেই যে মানুষ 
মা1কেঞ্রির মঙডে নৃতীনিস্ঠ বা সাধ্‌ হবে এমন কোণ নিশ্চয়তা নেই । পরমার্থের 
উর আদর্শাটি নিরূপণ করাই এর কাজ । পরমার্থ লাভের উপায় 
নীতিবিজ্ঞান নধরিণ করে না। সুতরাং নশীতীবজ্ঞান আদরশশীনষ্ট 
[বজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয় । মূরহেড (14%771697)-ও বলেন, “নঠাতিবজ্ঞানকে 
মাঝে মাঝে প্রাকীতিক বিজ্ঞানগীল থেকে এই অজ:হাতে আলাদা করা হয় যে, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগ্ীল তাত্বক বা তর্বীনষ্ঠ, 'িম্তু নীতাবিজ্ঞান 
মুরছেড-এর মন্তব্য ব্যবহারক । অবশ্য পরাক্ষা করে দেখলই বোঝা যায়ঃ এদের 
পার্থক্য খুব গভীর নয় । একথা সত্য যে" নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে 
আমাদের দৈনাম্দিন জীবনের যত ঘণনষ্ঠ সম্বন্ধ, জ্যোতা্বদ্যা ও শারীরবৃতের সঙ্গে 
তত নয়; ফিম্তু এ আমাদের বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে না। কারণ, আঁতি 
সহজেই দেখান যেতে পারে ষে, বিজ্ঞান হিসেবে নীতবিজ্ঞান যেমন জ্যোতার্বদ্যা ও 
শারীরবৃত্তের ন্যায় তত্বান্ঠ বা তাত্বক, তেমনই এই সব বিজ্ঞান আবার নৌশীরদ্যা ও 
আরোগ্যবিদ্যার 'ভীত্ত ঠহসেবে নীঁতীঁবজ্ঞানের মতন বাবহারিক 1” 
আমার কোন কোন নশীতাবজ্ঞান* মনে ধরেন যে,ষেহেতু নীতবিজ্ঞানের দিষয়বস্তু 
মান্ষের আচরণ বা এচ্ছিক ক্রিয়া এবং যেহেতু নীতাবজ্ঞান কিভাবে + মানুষের 


নীতবিজ্ঞানের স্বর্‌প বা প্রকীতি ১৯ 


আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে সেই সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, সেইহেতু নীতাঁবজ্ঞান 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান । সেথ (:56%% ) বলেন, যেহেতু তত্বকে (7716015) অনুশীলন 
(98০6০০) থেকে পৃথক করা চলে না, সেইহেতু নীতাবিজ্ঞান 
তাত্বক এবং ব্যবহারিক উভয়ই । নৌতিক অক্তদর্ান্টি (200751 
11511) নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় শর্ত এবং যে-বিজ্ঞান এই অন্তদর্শীষ্টকে গভীর 
করে সেই বিজ্ঞান একাধারে তাত্বিক ([1)507101081)এবং ব্যবহারিক (790101081) | 


দেখ-এর মন্তব্য 


উপসংহারে বলা যেতে পারে ষে, নণাতিবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য না 
করাই য্যান্তষান্ত । নীতিবিজ্ঞান আমাদের নৌতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করে । 
আদর্শের তাঁত্বক আলোচনাই নীতিবিংহানের মুখ্যউদ্দেশ্য । ₹ি উপায় বা কোন: নিয়ম 
নীতিষিজ্ঞানকে অনুসরণ করে এই আদর্শকে আমাদের জীবনে লাভ করা যায় তা 
ব্যবহারিক বিজ্ঞানরূপে 'নিদেশি করা নীতবিজ্ঞানের কাজ নয় । কিভাবে সং জীবন-যাপন 
গণা না করাই যুক্তিযুক্ত করা যেতে পারে, নীতিবিজ্ঞান তা আমাদের শিক্ষা দেয় না। 
বস্তুতঃ আদর্শীনষ্ঠ বিজ্ঞানের কাজ হল আদর্শের ব্যাখ্যা করা, আদর্শলাভের ব্যবহারিক 
উপায় নির্ধারণ করা নয়। কোন নাতির সহায়তায় জীবনকে 'নিয়স্পিত করা যায়, 
নীতিবিজ্ঞান সেই সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। ভাব এই নাঁতিকে ব্যবহারিক জীবনে 
প্রয়োগ করা যেতে পারে নীঁতাবজ্ঞান তা 'শক্ষ। দেয় না। অবশ্য আমাদের দৈনাম্দন 
জীবনের সঙ্গে নীতাবিজ্ঞানের যে ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক আছে তা আমরা অস্বীকার কার না। 
ননাতাঁবত্ানের সমস্যার আলোচনা ও তার সমাধানের চেষ্টা আমাদের জাঁষনে প্রভাব 
বিস্তার করবেই ; কিম্তুএই প্রভাববিস্তার নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা অপাঁরহাধ পাঁরণতি 
নয়। নশীতীবজ্ঞান পাঠ করে কেউ হয়ত নীতাঁনষ্ঠ জাবন যাপনে উদ্বষ্ধ হতে পারে ; 
আবার নীতীঁবজ্ঞান পাঠ করেও কেউ নাতন্রষ্ট জীবন যাপন করতে পারে। 
নীঁতীবজ্ঞান পাঠ না করেও লোকে সং জীবন যাপন করতেপারে । ন্দীতিবিজ্ঞান 
আমাদের নৌতক আদর্শেরস্বর পনর্ণয় করে ; কিন্তু এই আদর্শকে অনুসরণ করার ইচ্ছা 
ও দায়িত্ব আমাদের নিজেদের । নাতিবিজ্ঞানকে এইজন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান না বলাই 
ষনভ্তিয্ত । 


৯1 নীতিব্িভভান কি কলাবিছ্াা 2 0৪ চ:000105 ৪7) £% 2) 2 


নশাতাবজ্ঞানকে যাঁদ ব্যবহারিক বিজ্ঞান হসেবে আমরা গণ্য করতে না পারি, 
তবে তাকে আমরা কলাবদ্যা হিসেবেও গণ্য করতে পারি না। আমরা কোন 
আচরণের কলাবিদ্যার কথা বলতে পারি না। কেননা এমন কোন শান্ত বা বিদ্যা নেই 
ধা আমাদের নজেদের নৌতক আচরণের কলাকৌশল শিক্ষা দিতে পারে । যাঁদ 
স্বীকার করে নেওয়া ষায় ষে, এমন কোন শাস্ব আছে যা আমাদের নোতিক কর্মীবাঁধ 
বা নৌতিক আচরণের নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়, সেই শাস্ত কিভাবে সেইগুলিকে বাস্তবে . 
প্রয়োগ করতে হবে তা শিক্ষা দেয় না। এমন হতে পারে যে নৈতিক কমাবধিগৃলি 


২০ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতী দর্শন 


কি, আমরা তাজানি কিন্তু চরিত্রের দুর্লতা বা সঙ্কল্পের দ্টতার অভাবের জন্য 
বাস্তবে সেইগীলকে প্রয়োগ করতে আমরা ব্যর্থ হতে পারি। নবাতবিজ্ঞান একটি 
তাত্বিক বিজ্ঞান । পরমকল্যাণের আলোকে আচরণের ওচিত্য ও অনৌচিত্য নিরূপণ 
করা নীতিবিজ্ঞানের কাজ । নৈতিক জীবন-যাপনের কলাকৌশল 
নীতিবিজ্ঞান নৈতিক _& 
কর্খবিধি রটনা করে. নীতাঁবজ্ঞান শিক্ষা দেয় না। নোতক করণবাঁধ রচনা করা 
নতিবিজ্ঞানের কাজ নয়। কিভাবে আমাদের কামনাবাসনাকে 
সংবত করতে হয়ঃ ইচ্ছাকে সুদ্ঢ় করতে হয় এবং সাধু জীবনের অনুশীলন করতে 
হয়, নশীতীবজ্ঞান আমাদের £*ক্ষা দেয় না। কাজেই নীতাঁবজ্ঞানকে ব্যবহারিক 
বিজ্ঞান বা কলাবদ্যা হসেবে গণ্য না করে আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞান হসেবে গণ্য করাই 
যুন্তিসঙ্গত | 


কোন আচরণের কলাবিষ্ভ। আছে কি? (15 066 20% ৪1 91 
০০11০ ?) এই সম্পর্কে নীতিবিজ্ঞ্রানীদের মধ্যে মতভেদদেখা যায় । নাীতীবিজ্ঞান 
লাল (791116)-র! মতে সং জীবন-যাপনের সঙ্গে কলাবিদ্যার সাদশ্য আছে এবং 
জিলিওম্যাকেস্ত্ির. অসাদশ্যও আছে এবং এই পার্থকোর কথা স্মরণ রেখেই সং 
মধ্যে মততেদ জীবন-যাপনে কলার কথা বলা যেতে পারে। কিম্তু নীতি- 
1বজ্ঞানীী ম্যাকোঁ্। (120/91হ6) কোন আচরণের কলাবিদ্যা স্বীকার করতে চান না । 
আমরা উভয় নী'তাবজ্ঞানীর য্যান্তগুল আলোচনা করে দেখব £ 
লিলির মতে সৎ আচরণের (৪০০৫ ০০/1৫8০) সঙ্গে চিত্রকলা বা সঙ্গীতকলার 
মত চারুকলার (ঠি)০ 2১) সাদৃশ্য আছেঃ যার জন্য আচরণবিদ্যার (৪: ০? 
০0170) কথা মনে এসে যায় । 
প্রথমত চিন্রকর ষেমন দীর্ঘকালান এবং যত্বশীল অনুশীলনের মাধ্যমে অঙ্কন 
শিক্ষা করে, তেমনি যা উচিত তা করতে আমরা শিক্ষা করি । আমরা স্বীকার করতে 
টহল পারি সৌন্দষের প্রকৃতি সম্পকে উপলধ্ধি যেমন চিন্রকরের অঙ্কনে 
এবং চারুকলার সহায়তা করে, তেমান নৈতিক নীতিগ্ালর উপলম্ধি ভালত্বের 
মত্যয সাদৃশ্য অনৃশীলনে সহায়ক হয় । কিন্তু সং আচরণ এবং 'চন্রাঙ্কন, উভয় 
ক্ষেত্রেই, তাত্বিক আলোচনার তুলনায় অনুশীলই অধিকতর সাফল্য নিয়ে আসে। 
দ্বিতীয়তঃ) সং আচরণ এবং চিন্রাঙ্কন উভয়ই ক্রিয়া, যা প্রত্যক্ষভাবে বাহা 
জড়গ্নতে পারবর্ত ন পৃচনা করে । উভয়েরই লক্ষ্য হল ক্রিয়া, জ্ঞান নয় । 
ভূতীয়তঃ চার্‌কলার মত স্ুম্দর আচরণও এমন গছ; উৎপাদন করে যার নিজেরই 
সৌম্ধর্ঘ বা উৎকর্ষ আছে । একটি মহৎ কার্ধ, আমাদের মনে সেই প্রশংসা জার্পারত 


কিউব 


2. ৭0৬2 69130158107. 7১ 0081) 1296067 0 890505 6০ 081] 1036 115718 ০ % 
৫০০৩ 186 &0 29 ০ 2006, 2৮15 ০07৮৯820086 6০ 11০ 261,৮17 055 ৪0009 26562001510 089 ৮০ 
/৮৩ ৫ 0৫ 90229 ৫1099008 হও 380৮, 

»-7, 17076 ১:80 108০6৩28০০ 8০ ৮৮১০৪ ; 289 2৮৮ 
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করে যা একট সুন্দর চিন্ন বা মহৎ “কবিতা আমাদের মনে জাগরিত করে। কিন্তু 
লিলির মতে সং আচরণ ও চারুকলার মধ্যে কয়েক বিষয়ে অসাদৃশ্টও বর্তমান । 

প্রথমতঃ, কলার সম্পক্ ব্যান্তর বিশেষ এক ধরণের ক্রিয়ার সঙ্গে, কিন্তু সং 
আচরণের সম্পক কোন ব্যান্তর সব কাজের সঙ্গে । চিন্নকরের কার্য শুধুমাত্র কলার 
মানদন্ডে নয়, নৌতিক মানদন্ডেও শবচার্য। কেননা তার আঁঞ্কত চিত্র অুম্দর বলে 
স্বীকৃত হলেও, সেই চিন্রের মন্দ প্রভাবও থাকতে পারে । 


দ্বিতীয়তঃ চিত্রকর কোন সময় তার কলার অনুশীলন করতে পারে, অন্য সময় 
অনুশীলন থেকে বিরত হতে পারে । কিন্তু সং বান্তকে সকল সময়ই সততার অনু- 
শীলন করতে হবে । নৌতক জীবনে কোন ছটি থাকতে পারে না (01056 ০৪1) ০৩ 
70 100110935 2) 00৩ 1701:21 110০) । অন্যান্য কলার অন্শীলনের প্রয়োজন 
আছে। কোন গায়ক যাঁদ অনঃশীলন থেকে বিরত হয় তাহলে সেটা তার কলার পক্ষে 
ক্ষাতকারক হবে । কিন্তু তা সত্বেও তার জীবনে সব সময়ই তাকে অনুশীলনে রত 


থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই । কিন্তু প্রকৃত সং ব্যক্তিকে সকল সময়ই সং 
আচরণে রত থাকতে হবে । 


তৃতীয়তঃ, সং অভিপ্রায় কলার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় । একজন চিন্রকর 
কী স্াষ্ট করল আমরা তা ?দয়ে চিন্রকরের বিচার কার, কী সৃষ্টি করা তার আঁভপ্রায় 
ছিল তাই 'দিয়ে 'বিচার কার না। 1কন্তু নৌতিকতার ক্ষেত্রে আমরা কোন ব্যন্তিকে সং 
মনে করি, বাদ আমরা দৌঁখ যে বাহ্যতঃ ভালফল উৎপন্ন করতে না পারলেও কর্মকতারি 
আঁভপ্রায় ভাল ছিল । নাতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার কাজের বিচার করতে গিয়ে 
তার উদ্দেশ্য ও আঁভপ্রায়ের বিচারই করে থা; 'কিন্তু কলার ক্ষেত্রে তা কার না। 

চতুর্থতঃ, চিত্রকর হলেন এমন একজন ব্যাস্ত যানি ভাল চিত্র আঁকতে পারেন। 
[কিন্তু সং ব্যান্ত হল এমন একজন ব্যান্ত যান শুধু সং কাজ সম্পাদন করতে পারেন 
যে তা নয়ন, তান সং কাজ সম্পাদন করেন ৷ চিন্রকর যাঁদ তার কলার অনুশীলন না 
করেন, তাহলে তাঁর যে দক্ষতা তাকে চিত্রকর নামের ষোগা করে তোলে, সেই দক্ষতার 
হানি ঘটবে । কিন্তু সং ব্যান্তর সংকার্য করার ক্ষমতা অপ্রকাশিত থেকে যাবে যাঁদ 
তার প্রকাশের কোন উপয্ন্ত সুযোগ না ঘটে। অবশ্য এক্ষেত্রে পার্থক্যটা ষতটা 
আন্তাগত, ততটা গুণগত নয়। চিত্রকর এবং সং ব্যন্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই। সুযোগ 
এলেই তাঁদের ক্ষমতার প্রকাশের প্রয়োজন আছে । 

লালর বন্তব্য হল, আমরা ছয়: ধরনের নশীতাঁবদ্যার কথা বলতে পারি, ধার মধ্যে 


1, (১) জ্ঞাননিষ্ঠ নীতিবিজ্ঞান (৪ 0818156 807)09 ০ 70)07:8]9 ), (২) আদর্শমিষ্ঠ 
নীতিবিজ্ঞান (8৮৪ 20:02%5158 808008 ০1 88০৪) (৩) নীতিদর্শন (81০75] 00110505), 
18) ধর্দাধ্ধ বিচারজ্ঞান (0985287), (৫) ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান (75:50619%] 688158) এবং 
€৬) সং জীবন-বাপনের কলা'বিছ্যা। 


২২ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


সংজাবন-যাপনের কলাবিদ্যাকে (005 21 01 [001800106 ০01 11116 2. ৪০০৫ 
115) অন্তভূন্ত করতে পারি । 

ম্যাকোতা (14207271216)-র মতে নাতিবিজ্ঞান আমাদের আচরণকলা শেখায়, 
এর:প চিত্তা করা য্যান্তসঙ্গত নয় । নীতীঁব্ঞানের সঙ্গে সৌন্দর্যাবজ্ঞান এবং তর্ক 
ধিজ্ানের মিল আছে । সোম্দর্যবজ্ঞানের সম্পর্ক চারূকলা “নিয়ে এবং তর্কাবজ্ঞান 
টানে সঠিক চিন্তার কলা-কৌশলের ভিত্তিটা যু'গয়ে দেয় । কাজেই 
সারবন্ত্ হল ইচ্ছার ধারণা করা হর যে নীতবিজ্ঞানও আমাদের আচরণকলার নাতি- 
মনোভাব গুলি শিক্ষা দেয়। কিল ম্যাকোঁঞ্জ বলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করার বিরদ্ধে সর্বপ্রধান য্যান্ত হল, আচরণের সারবস্তু কোন ?বশেষ ধরণের দক্ষতার 
অধিকরো হওয়া নয়, আচরণের সারবস্তু হল ইচ্ছার মনোভাব (৪000৩ 0£ 111) । 

ম্যাকোঞ্জর মতে কেবলমান্ন 'রুয়াতেই সততার আস্তত্ব (৮170৩ 5505 021 117 
১0115109) | একজন ভাল চিত্রকর হলেন তিনি, যান সুন্দরভাবে চিত্র অঙ্কন করতে 
পারেন। কম্তু সৎ ব্যান্ত হলেন 'তাঁন, যান শুধু যে সঠিকভাবে কাজ করতে 
সক্ষম ভাপয়; যান সঠিকভাবে কাজ করেন। ভালত্ব বা স্ততা কোন সামর্থ্য 
ফিয়াতেই সভার বা সম্ভাবনা (০809০1 01 10920618115) নয়, বরং ক্রিয়া 
অস্তিত্ব (9০0৬10১) । সত্যবাদী ব্যান্তি তিনি ণন, যান সতা কথা 
বলতে পারেন, বরং যান সত্যকথা বলে থাকেন। সৎ ব্যান্ত হলেন ,তিনি যান 
কর্তব্য করার অভ্য।স অনুশীলন করেন । কাজেই সততা ক্রিয়ার ব্যাপার, ক্রিয়াতেই 
সততার আঁন্তত্ব । 

নততার নারবন্তু ইচ্ছাতেই নাহত (1116 59560০5 01 17016 1165 11 (1)০ 
$/111) | দক্ষতার আঁধকারী হওয়াই হল কলার মূল কথা । কিন্তু ইচ্ছার মনোভাবের 
দ্বারাই নোতিকতা 'বিচার্য। যাঁদও কোন বাহ্য কাজ বাস্তবে সম্পন্ন হয়নি তব সেই কাজের 
পিছনে ইচ্ছার মনোভাব থাকতে পারে--উদ্দেশ্য, আঁভগ্রায়, সঙ্কজ্প, নিৰচিন ইত্যাদি । 
তা বাহ্য কাজ সম্পাঁদত না হলেও, নৌতিকতা আভ্যন্তরীণ মানাঁসক 
ইচ্ছাতেই নিহিত প্রীক্রিয়াতে নিহিত থাকতে পারে । কাণ্ট (7271)-এর মতে কি 
করা হল তার বিচারে নয়, কি ইচ্ছা করা হল তার 'বচারেই ইচ্ছার ভালত্ব। কোন 
পুরুয়ার নৌতিকতা কাজের ফলাফলের উপর 'নভ'র করে না, আভ্যন্তরীণ, উদ্দেশা বা 
আঁভপ্রায়েরউপর শীনর্ভর করে । যেখানে বাহ্য ক্রিয়ার সুযোগ নেই সেখানে ইচ্ছার 
সাঁঠক বা ধথোচিত মনোভাবই (1816 ৪15৫6 ০৫ 67০ %%111) নৈতিকতা সচনা 
করে। কলার উদ্দেশ্য কোন ফল উৎপার্দন করা, কিন্তু নৌতিকতার সম্পর্ক উদ্দেশ্য 
ও আঁভপ্রায়ের পাঁবন্নতা ও শূম্ধতার সঙ্গে, ইচ্ছার সাঠক মনোভাবের সঙ্গে, বিশেষ করে 
যেখানে বাহ্য ক্রিয়া ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই । 

নুতরাং ম্যাকেঞ্ির মতে কোন আচরণের কলাবিদ্যা (8 ০? ০০৫০) স্বীকার 
করা ষ:ুন্তসঙ্গত নয় । 
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৯০! নীভিব্বিভ্ভীতেনল উত্দ্দেশ্্য বা লক্ষ্য (৫ ০1 50109) 


নীতাবজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের পরমকল্য:ণ বা 
পরমাথের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা । ম।নবজীবনের পরমাথ বলতে ক বুঝা যায়, নীতি- 
1বজ্ঞান তাই নির্ধারণ করে । এই পরমার” বা পরমকল্যাণ একাধারে ব্ান্তগত কল্যাণ 
ও সামাঁজক কল্যাণ । এই পরমকল্যাণের আদর্শই সকল প্রকার নৌতক বিচারের 
মূলস্বর্প ॥ মানুষের কোন আচরণ শেষ পর্যস্ত ভাল কি মন্দ এই আদর্শের 
সাহাযযোই তা নিধরিণ করা সম্ভব । তত্বের দিক থেকে বিচার করলে নশীতাবজ্ঞানের 
নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ এই হল উদ্দেশ্য । বাদও আমরা নীতিবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক 
পরমার্থের স্বরূপ বিজ্ঞানরূপে গণ্য কার না, তব একথা স্বীকার করতে হবেষে, 
নির্ধারণ করা পরমকল্যাণের আদশ" থেকেই নোৌতিক কত'ব্য (৫405) ও সততার 
(৮108০) ধারণা পাওয়া যায় এবং এই ধারণাকে আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ামত 
করার ব্যাপারে সহায়ক ?িসেবে ব্যবহার করতে পার । নশীতিবিজ্ঞান বাবহারক 'বজ্ঞান 
নয়, অথাৎ কিভাবে আমরা সং জীবন-যাপন করতে পারি, নীতিবিজ্ঞান সেই বিষয়ে 
আমাদের কোন প্রত্যক্ষ নিদেশ দেয় না। 1কন্ত: পরম কল্যাণের আদর্শের প্রভাবে 
আমরা আমাদের কর্তব্য ও সততা সদ্পকণয় যে ধারণাগণীলকে গঠন কার সেইগুলর 
সঙ্গে আমাদের ব্যবহারক জাবনের একটা গভীর ষোগাষোগ আছে । আমাদের 
আচরণকে আমরাই নিক়ান্তত কার, কিন্তু নাঁতিবিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে জীবনকে 
পারচালত করলে তা হয় সুণু ও সুন্দর । অন:শীলনের মারফতেই জ্ঞানের ঘথার্থ 
প্রকাশ ও প্রচার হয় । 

সমাজে বসবাসকারী মানুষ যাঁদ পরমকল্যাণ বা পরমার্থের স্বরূপ সম্পর্কে 
অবাঁহত হয়ে তাদের ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ারুত করে তাহলে সমাজের কল্যাণ সাধিত 
হয়, সমাজবব্যবস্থা সুদৃঢ় হর, পরমকল্যাণ বা পরমার্থের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতনতা 
ব্যান্তকে তার বিশেষ ঠবশেষ সামাজিক পারাস্থিতিতে করণণয় কর্তব্যগ:ীল সততার 
সধ্গে সম্পাদনের জন্য প্রনোদত করে এবং তার ফলে যেমন ব্যান্তির নিজস্ব কল্যাণ 
সাধিত হয়, সমাজের সমান্টগত কল্যাণও সাধত হর । কাজেই-নী1তবিজ্ঞান যে 
পরমাথের স্বরূপ সম্পকে জ্ঞান দেয় তাব্বান্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ 
সাধনের সহায়ক হয় । 


পরহারাররা রাজারা (হারার (কার 





ভ্বিতীক্র অশ্যাক়্ 
নীতি-্দন্বন্ধীয় এবং নীতি-বহিভূতি ত্রিয়া* 


(11078) 200 তি 011-7710781 4৯ 0010105) 


০১৯1 নীতি-সম্ন্গীয় ও নীভি-বহিভ্ত ভরসা (71980008 


01 770791 807 0 তব 010-78079] 40110119) £ 


সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণই নীতাবিজ্ছানের আলোচ্য বিষয্প । নীতি- 
বিরান পশ্‌দের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে না; যেহেতু পশুদের আচরণ সম্বন্ধে 
ন'তি-দনীশৃতর, অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায়ের কোন প্রশ্ন উখ্বাপন করা বাক্স না। বখন 
কোন কুকুর কাউকে কামড়ায় তখন কুকুরাটর আচরণের নৌতিক বিচার আমন্লা কার না। 
এমনকি মানুষের সকল রকম কাজের নৈতিক 'ীবচার সন্ভব-_-একথাও আমরা বলতে 
পার না। সুতরাং প্রশ্ন হ'ল, নীতিবিজ্ঞান দিরুপ ক্রিয়া নিয়ে আজ্লোচনা রে ? 
কোন: কোন: ক্রিয়া নীতবিজ্ঞানের বচাষ বিষয় নয় 2 অথণ্ কোন: ক্রিয়া নীতি- 
সম্বন্ধীয় বা নৌতক (00121) এবং কোন্‌ ক্রিয়া নীত-বাহভ্ত ঘা অনৈতিক 
(5010-700181) 2 

(ক) নীতি-সন্বন্ধীয় ভরিয়া (10181 4১০0:905) £ নীত-সম্বম্ধীয় বা 
নৌতিক 'ক্রয়া (00151 ৪০০1) বলতে এমন ধরণের ক্রিয়া বাঁঝ যার নোৌতিক গুণ 
আছে অর্থাৎ যে ক্রিয়াকে ন্যায় বা অনঠায় অথবা ভাল বা মন্দ বলে আভাহিত করা ষায়। 
যেমন' গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা ন্যায় কাজ, নিরীহ ব্যান্তকে আঘাত করা অন্যায় কাজ, 
রা এইগুীল নোৌতিক বিচারের অন্তভূর্ত । নীতি বাহ্ভত ক্রিয়া 
অনৈতিক ক্রিয়ার (1,011-000191 9.0010219) বলতে বুঝি এমন ক্রিয়া ধার কোন 
গ্রভেদ নোৌতক গুণ নেই অথাৎ যাকে ন্যায় বা অন্যায় তাল বা মন্দ 
কোন 'কছুই বলা যায় না। যেমন, গলা খুস খুস করলে কাশা । নশীত-সম্বম্ধীয় বা 
নোতিক শব্দাটকে কখনও ব্যাপক অথে" এবং কখনও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় । 

() ব্যাপক অর্থে নৌতিক শব্দটর অর্থ হ'ল ধার মধ্যে নোতক গুণ (ভাল ও 
মন্দ, যথোচিত ও অনুচিত ) ব্তমান । এই অর্থে নৌতক বা নশীত সম্বন্ধীয় শব্দাট 
নৈতিক শবের অ-নৌতিক বা নরীত-বাহভভত কথাটির বরুদ্ধ শক্দ। আ-নোতিক 
ব্যাপক অর্থ বা নশীতি-বাহভভত বলতে বুঝি বার মধ্যে নৌতিকগুণ নেই, অথাৎ 
যে কাজের সম্বন্ধে ভাল ক মন্দ, ষথোচিত কি অনুচিত শন্দ ব্যবহার করা ধায় না। 


পল 


* নৈতিক বিচারের উদ্দেশ ও বিষয়বস্তর আলোচনার জন্য এই অধ্যাক্সটির আলোচনার প্রয়োজন । 





নীতি-সম্বজ্ধীয় এবং নীতি-বাহভূ্‌্ত ক্রিয়া ২৫ 


(1) সঙ্কীর্ণ অর্থনোতিক বা নীত-সন্বন্ধীয় বলতে বাঁঝ বা যথোঁচিত। ভাজ, 
ঠক, যথাথ' বা সং; যেমন, সত্য কথা বলা। আর নীতি-বিগহিতি বলতে বাঁঝ বা 
মন্দ, অসৎ যা বেঠিক । যেমন, মিথ্যা কথা বলা । সুতরাং, যা ন্গীতবিরুদ্ধ বা মন্দ তা 
নৈতিক শবের সঙ্কীণণ অথে নীতি-সম্বন্ধীয় বা নৈতিক নয়। আমরা “নোতিক' 
সন্ধীর্ণ অর্থ পর্দট ব্যাপক অথে" ব্যবহার করেছি ও করব এবং সেই অথে” যা 
নীতি-সচ্মত এবং বা নখীত-বিগহি'ত দুই-ই নৌতিক । সুতরাং বা নীতিগত তা 
নীতি-বাহভ্ত নর ([7210018] 195 1701 107700191) | যেমন, নরিহ ব্যান্ধিকে বিনা 
কারণে আঘাত করা নপীত-বিগহ্ত কাজ । কিন্তু তা নীত-বহিভ্ত নয় । 


নীচের ছকটর সাহাযো নীতিবিজ্ঞানের ক্রিয়ার শ্রেণনীবিভাগকে সহজে মনে রাখা 
যেতে পারে £ 


ক্রিক (4০০01) 
17772 
অ-নোক বা নীতি-বহ্্ভত ক্রিয়া নোৌতক বা নখাঁতি-সদ্বন্ধীয় ক্রিয়া 
(01-1৬0181 4১০001011) (১1918) 4৯০6108) 
০০ 2 
নীতসম্মত ক্রিয়া নশাত-এবগাহত কিয়া 
(/1918115 0০9০৫ 4৯০61০01) (10170191 017১1018119 39৫ £১০1011) 


এখন ব্যাপক অর্থে কোন: কোন: ক্রিয়া নোততক বা নীত-সম্বন্ধীয় (21081) এবং 
কোন কোন ক্রিয়া নী'তি-বাহভত (000-7010181) তা আলোচনা করা প্রয়োজন । 

€খ) নীতি-বহিভূতি বা অশনৈতিক ক্রিয়। (ব00-100181 4০001) ৪ যে 
সব ক্রিয়া মানূষ দেহস্থ বা বহিরাগত কোন প্রভাবে সম্পাদন করে তাকে আনৈচ্ছিক 
ক্রিয়া বলে। স্বতঃসঞ্জাত, পরাবর্তক, সাহজিক, ভাবজ, অনকরণশল প্রভাতি ক্িয়া- 
গুলি অনোচ্ছক ক্রিয়া। (011-৮০10110019 8০197) এবং নাতবছিভ্ত অর্থাৎ এই 
ধরণের ক্রিয়া নীতিবিজ্ঞানের বিচাষ বিষয় নয় । এই ধরণের ক্রিয়াগযলি সম্পর্কে নীচে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে £ 

() স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া (9902097৩005 £১০1০1) £ বাইরের কোন উদ্দীপনা 
ছাড়া দেহের আভ্যন্তরীণ শ্তির স্বতঃস্ফ্ত' বাহঃপ্রকাশের ফলে ষে ক্রিয়ার উৎপাত হয় 
তাকে স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া বলে । যেমন, ছোট শিশুর যখন তখন আপনা-আপানি হা -পা 
ছুস্ডরতে থাকা । এই জাতীয় ক্রিয়া শিশুর দেহের স্নায়; এবং পেশীগ্িকে উদ্দত ও 
বা্ধত করে । তব; এই ক্রিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া; যেহেতু শিশুটি পূর্ব থেকে ভেবে-চিন্তে 

1. জনবন্র জিকা, বেষন-_দাবানল, বস্তা, ঝাড় প্রভৃতি এক হিসেবে অনৈচ্ছিক ক্রিয়াঁকিন্ক যেহেতু 


'অনৈচ্ছিক' পদটি মনততত্বদূলক পদ সেইজন্য অচেতন পদার্থের ক্রিয়া সম্বন্ধে “অনৈচ্ছিক' পঘটি ব্যবহার না 
করাই দুক্তিযুক্ত। 





২৬ নীতীবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


এই কাজ করছে না। কেন সে করছে+ কিভাবে করলে দেহ বধিত হবে বা এই জাতণয় 
ক্রিয়া ষে তার দেহের বধনের পক্ষ উপযোগাী-_-এসব কিছুই "তার জানা নেই । 

(1) পরাবর্তক ক্রিয়া (২০6, 4১০0০2) $ বাঁহজগতের কোন উদ্দীপক 
হীন্দ্ুয়ের মাধ্যমে আমাদের দেহের উপর ক্রিয়া করায় এবং তার ফলে আমাদের স্নায়; 
শিরা উন্দী'পত হওয়ার জন্য ষে স্বতঃস্ফত প্রাতীক্রিয়া দেহে সৃষ্টি হয় তাকে পরাবর্তক 
ক্রিয়া বলা হয়। যেমন, গরম পাত্রে হাত লাগা মাত্রই আমরা হাত সাঁরয়ে নই, বা 
উজ্ভব্ল আলো চোখের উপর এসে পড়লেই আমরা তৎক্ষণাৎ চোখ বুজি । গরম পান্রে 
হাত লাগা মাত্ুই আমাদের দেহের শিরায় নংবেদনের (9০17980107) সৃষ্টি হয়। আমরা 
জবালা অনুভব কার, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে প্রাতীক্রয়া দেখা দেয় আর আমরা 
হাতটা সাঁরয়ে নই । এই উদ্দীপক বাইরের জগতের কোন বস্ত; হতে পারে বা দেহের 
অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে । যেমন, গলা খুন খুস 
ঝরলে আমরা কাশি-_এখানে আমাদের ইচ্ছা কোন কাজ করবার সুযোগ পায় না। 
এই জাতীয় কাজের সম্পকে" সচেতনতা থাকলেও, সন্জ্রান প্রয়াস নেই । আবার কোন 
কোন পরাবর্তক ক্রিয়া সম্পকে আমরা সচেতন নই | যেমন--শবাস-প্রম্বাস ক্রিয়া, 
পরিপাকরিয়া ইত্যাদি । 

11) সাহজিক ক্রিয়। (0750000৮5 40001) ৪ কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব 
সঙ্কজ্প ছাড়া এবং কাজের ফলাফল সম্বন্ধে কোন ধারণা না য়ে কোন উদ্দেশ্যাভমূখী 
(প্রধানতঃ আত্মরক্ষার বা স্বজাতি রক্ষার জন্য) যে একাধিক কাজ ধারাবাহকভাবে করা 
হয় তাকেই সাহজিক ক্রিয়া বলা হয় । একট ধনীর্দ্ট লক্ষ পেৌঁছবার জন্য সহজ 
প্রব্ক্িবশে ?বনা সঙ্কজ্পে উপায় নিধধারণ করা এই জাতীয় ক্রিয়ার বৈশিষ্টা । প্রাঁণজগতে 
এইপরূপ সহজাত 'ক্য়ার বছু উদাহরণ আমরা দোখ। খাদ্য অদ্বেষণ, বাসা মণ, 
আত্মরক্ষা, শাবক গ্রাতপালন প্রভৃতি প্রাঁণদের সাহজিক 'কুয়ার উদাহরণ । বাসা 
নির্মাণ করার জনা পাখী খড়কুটা সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ লক্ষ্য আছে, 
অর্থাৎ বাসানম্ণণ, অথচ পূব“ থেকে সঙ্কজ্প করে পাখা একাজ করেনা, সহজ 
প্রবৃত্তবশে এ কাজ করে। সাহজিক ক্ষমতা এবং প্রবাত্ত হল বংশগত, আঁজত নয়। 
এ হল জন্মগত এবং স্বাভাবক ; সঙ্ঞান প্রচেষ্টার দ্বারা এ জাতীয় কাজ করা হয় না। 


(1৮) ভাবজ ক্রিয়া (0৫6০-170101 00101) £ যখন কোন ভাব আমাদের 
অজ্ঞাতসারেই 'ক্রয়ায় পাঁরণত হয় তখন তাকে বাল ভাবজ ক্রিয়া (8) 105৪. 
৪00178602119 0238115 1000 806101) ॥ যেমন, ফ-টবল খেলা দেখতে গিয়ে 
কোন দর্শক গোলের মূথে বল দেখে নিজের অজ্জাতসারেই পা ছোঁড়েন। এ ধরণের 
ক্রিয়া ইচ্ছার সহযোগিতা ব্যাতরেকে বা কোন কোন সময় ইচ্ছারবিরদ্ধেই সম্পাদিত হয় । 

কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভাব এতই সতেজ, স্পম্ট ও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে আমরা 
সেই ভাব অনুষায়ী কাজ না করে থাকতে পার না। পাহাড়ের উপর দাঁড়য়ে সেখান 
থেকে লাফিয়ে পড়ার ধারণা অনেক সময় কোন মানুষের নে এতই বদ্ধমূল: হয়ে গড়ে 


ন্ীতি-সম্বম্ধীয় এবং নীত-বাহ্ভূত ক্রিয়া ২৭ 


যে, শেষ পবন্তি সে লাফিয়ে পড়তে বাধা হয় । এই জাতীয় ধারণাকে “বদ্ধমূল ধারণা” 
(190 [062) বলা যেতে পারে । 


(৬) অন্ুকরণশীল প্রক্রিয়া (0156৩ 20007) 8 অন্করণশীল ক্রিয়া 
দু*প্রকারের হতে পারে--এীচ্ছক এবং অনৈচ্ছিক । ধে-সব অনুকরণশীল ক্রিয়া স্য়ং- 
ক্রয় (৪0০10201০) ; যেমন জঈবজন্তুদের ক্ষেত্রে বা শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেইসব 
অন,.করণশল "কুয়া অনোচ্ছক ক্রিয়া । এছাড়া, অপর অনৃকরণশীল করিনা এঁচ্ছিক 
পযয়িভুন্ত । কোন বুদ্ধিবাত্ত সম্পন্ন আত্মসচেতন বান্তর পক্ষে অপর ব্যন্তির 
অনুকরণ করে কোন বৃদ্ধ ব্যন্তিকে ব্যঙ্গ করা শীানঃসন্দেহে এঁচ্ছিক ক্রিয়া । 

পুবেন্তি এই পাঁচ ধরণের 'ক্রয়াকে আমরা অনৈচ্ছক ক্লিযারূপে আঁভাহত কার, 
যেছেতু এই ধরণের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে সঙ্কজ্প করে কোন কাজ বরা হয় মা । 
এইজন্যে এইগুলি অনৈচ্ছিক কিয়া এবং সেইহেতু নীতি-বাহর্ভূত চি তাথাঁৎ 


এইসব কাজের কোন নৌতিক বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। 


(৮1) আকম্মিক ক্রিয়া (4০০1৫০০1 2০1০2) £ আকস্মিক ক্রিয়া এঁচ্ছক 
করা বা নীতি সম্পাকত ক্রিয়ার অন্তভূন্ত নয়। এীচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিল্ট্য হ'ল, ধার 
আ'কস্রিক ক্রিয়া, বাদ্ধবত্ত আছে সে-ই এই জাতখয় ক্রিয়া করতে পারে এবং সে 
উন্মাদ বাক্কির করিয়া স্বাধীনভাবে পূর্ব থেকে সঙ্কল্প করে উদ্দেশা ও উপান্ন নরূপণ 
গা নে ক'রে একাজ করে। আক্মক 'ক্রিয়ার এই বৌঁশষ্টা নেই । 

৭, কোন ব্যান্ত যাঁদ জানচ্ছ।পূর্বক বা আকাঁস্মকভাবে একাঁট মূল্যবান 
[জানস নণ্ট ক'রে ফেলে তাহলে নৈতিক বিচারে সে দন্ট হবে না, অথ তার কাজাঁট 


মন্দ বলে আমরা অভাহত করব না। 

(৬11) শিশু এবং রে উন্মাদ ব্যক্তির ক্রিয়া (4০:০5 0£ 
01110791) 2710. 11506 [6150175) ৪ এই জাতীয় ক্রিয়া নৌতক 1বচারের বাঁহভভত | 
1শশুর পক্ষে গর্ব থেকে সঙ্কজ্প করে কাজ করা সম্ভব নয়। কোন উন্মাদ ব্যান্ত ঘাঁদ 
কারও ঘন্বে আগুন দিতে চেম্টা করে তাহলে তাকে আমরা আটক করে রাঁথ কিন্ত 
তার কাজের নৌতিক বিচার কার না। 


(৮11) বাধ্যতামূলক কাজ (4১০11075 ৫0776 800৩] ০0101715101) 
বাধ্যতামূলক কাজ নীতি-সম্বম্ধীয় ক্রিয়ার অন্তভূর্ত নয়। যাঁদ কোন ব্যন্তিকে তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে তার কাজকে নৈতিক 
উজান অবশ্য যাঁদ আমরা মনে করি যে অপরের বশাতা 

করা উচিত হয়াঁন এবং প্রাতপক্ষের বিরুষ্ধতা করা তার উচিত ছিল, ' তবেই 
৪০ করা নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হবে । 


২৮ ্ত নশীতাঁবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 
২1 কোন্‌ কোন্‌ ক্রিক্লা উনতিক বা নীভি-সন্চ্দীক় 


(11108 961501008 876 11079] ?) 
৮৮ধ্চ্ছিক ক্রিয়া! (৬০16819 4০0০75) এবং স্বেচ্ছামুূলক অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া 
(৬০10101819 1191081৪০95) হল নোতিক বা নশাত সম্বন্ধীয় ক্রিয়া । এ্রীচ্ছক 
ক্রিয়া কাকে বলে? কোন ব্যাম্ধবাত্সম্পন্ন এবং আত্মসচেতন জব পূর্ব থেকে 
সঙ্কল্প করে, 'নি্দি্ট উদ্দেশ্য বা অ:ভপ্রায় অন:যায়ণী উপায় ?নধরিণ করে, কারও ছারা 
বাধা না হয়ে যখন কোন কার্য সম্পাদন করে তখন তাকে এচ্ছিক ক্রিয়া বলা হয়। 
যেমন--ক্ষুধার্ত বান্তির ক্ষুধা নিবারণের নামত দোকানে গিয়ে খাদ্য কয় করে আহার 
করা । বেকার ব্যন্তির ক্ষেত্রে কর্ম প্রাতষ্ঠানে কমের আবেদন করা । 

এচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ঃ ব্যান্ত স্বেচ্ছায় এই কর্ম করে, কারও ছারা বাধ্য 
হয়ে কম করে না। কাজের উদ্দেশ্য ও উপায় সে নিজেই নিবচিন করে। এচ্ছিক 
ক্রিয়া ধ্যান্তর বিবেচনা ও বিচারশান্তপ্রসূত। অবলাম্বত উপায় প্রাতকর বা 

[তিকর হতে পারে কিন্তু উভয়ই কর্মকতরি ইচ্ছাকৃত । 
»৩স্বেচ্ছায় অভ্যাসবশতঃ যে কার্য করা হয় তাকেই স্মেচ্ছামূলক অভ্যাসসিদ্ধ 
ভ্রিয়া বলা হয়। যেমন- সাঁতার কাটা, বাদ্যযন্ত্র বাজান ইত্যাদি । স্থেচ্ছামূলক 
অভ্যাসনিঘ্ধ কাজের দুটি বৈশিষ্ট্য--প্রথমতঃ, এঁচ্ছিক ক্রিয়ার পুনরাবৃদ্তি থেকেই 
স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসের উৎপাত্ত। দ্বিতীয়তঃ) স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসাসিষ্থ ক্রিয়ার 
বাহ্ার্প অনোঁচ্ছিক হলেও ব্যান্তুর ইচ্ছা থেকেই তার শুর । ধরা যাক: সাঁতার কাটা । 
এই এচ্ছিক ক্রিয়াঁট বার বার সম্পাদন্রে ফলেই অভ্যাসে পাঁরণত হয় এবং প্রথমে টিন্তা 
ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হলেও পরে যান্কভাবেই সেটি সম্পাদন করা সম্ভব হয় । চোখের 
পাতা বোজা হল অশস্থেচ্ছামুলক অভ্যাসসিন্ধ ক্রিয়ার (বি ০0-৬০1০0021 1991 
091 &0010185 ) উদাহরণ । 

যাঁদও অভাসসিদ্ধ ক্রিয়া শেষ পষন্ত স্বয়ধারুয় এবং অনোঁচ্ছক "ক্রিয়ার রূপ নেয় 
তবুও এই "কয়া নোতিক বিচারের অন্তভুন্ত । কারণ, অভ্যাস হচ্ছে বারংবার এীচ্ছক ক্রিয়া 
সম্পাদনের ফল এবং ব্যান্তর ইচ্ছা ও সঙ্কজ্প থেকেই এই জাতীর কাজের শুরু । আবার 
অভ্যা্সীসম্ধ ক্রিয়াকে ত্যাগ করতে হলে দৃঢ় ইচ্ছা বা সঙ্কজ্পের দ্বারা বিপরীত অন্ড্যাস 
সৃষ্টি করে তাকে পাঁরবাতিত করা মেতে পারে। যেমন-ষান দীর্ঘকাল ধরে 
ধূমপানে অভ্যস্ত 'তানও নিজের চেষ্টা এবং দড় সঙ্কজ্পের ছারা এই অভ্যাস থেকে 
মূক্তহতে পারেন। কাজেই ইচ্ছাকৃত অভ্যাস নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু । 

উনতিক শা নীভি-সন্বন্ধীয় এবং অট্টনভিক ক 

শনির ভি--কোন্‌ প্রকান্ন ক্রিয়া €নতিক বিচাচন্রন্র 
ব্বিষজ্বনষ্ভ ? (৮100) ০01 0196 8০61015--15019] 800 11070-01088] 87 
বট1৩০15 ০01 10018] 700518676 ? ) 2 


সকল 'কিয়াই নোৌঁতিক বিচারের অন্তভূু্ত নয়। একমাহ এচ্ছিক ক্রিয়। 


নীতি-সম্বম্ধীয় এবং নীতি-বাহিভ্ত ক্রিয়া ২৯ 


এবং স্ফেচ্ছামুলক অভ্যাস সিদ্ধ ক্রিয়াই (৮০100০৪1580 ৬০1000215 
118010081 8০003) নৈতিক বিচারের অন্তভূক্তি | 

এচ্ছক ক্রিয়া বললে বুঝি এমন ক্রিয়া, ষে ক্রিয়া কোন আত্মসচেতন ও সাধারণ 
বৃদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি কেবল আবেগের দ্বারা অন্্রাণিত না হয়ে বা অপর ব্যন্তির ছারা 
পরিচালিত না হয়ে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্পাদন করে । এছাড়া স্বেচ্ছামূলক 
অভ্যাসসিঘ্ধ ক্রিয়া এঁচ্ছিক ক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত । অনা যে-সব ক্রিয়া মানুষ দেহস্ছ বা 
বহিরাগত কোন প্রভাবে সম্পাদন করে তাকে অনোচ্ছিক ক্রিয়া বলে। স্বতঃসঙ্জাত, 
পরাবর্তক, সাহজিক, ভাবজ ও অনুকরণশশল ক্রিপাগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (007- 
৬01011681% ৪০০19) এবং নীতি-বাহভ্‌ত অথণৎ এই ধরণের ক্রিয়া নৈতিক বিচারের 
গবষয় নয় । 


ন্্ভ। ; এ্রচ্চছিক ভ্ঞয়ান্ম বিশ্লেষণ (81091591901 ৮010080ঞ 


8068008) 2 


কোন 'নাঁদস্ট আঁভপ্রায় সিদ্ধ করার জন্য পৃব” থেকে সন্কজ্প করে ষে ক্রিয়া সম্পাদন 
করা হয় তাকে এীচ্ছক ক্রিয়া বলে। ব্যন্তি স্বেচ্ছায় এই প্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করে 
চ্ছিক ক্রিপ্লার থাকে । এঁচ্ছিক 'ক্লিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব তার 
তিনটি স্তব 1তনাঁট স্তর আছে ; ষথা--€কে) মানসিক স্তর (075 81500] 
39৪5) (খ) শারীরিক স্তর (111৩ 3০৫15 91৪8০) এবং (গ) দেহাতিরিক্ত বা 
বাস্তস্তর (71)5 561021 91456) । 

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমি ক্ষুধাত” হওয়ায় খাবার কিনতে দোকানে 
যাচ্ছি । এখানে মানসিক স্তর হল আমার মধ্যে খাদ্যের জন্য অভাববোধ এবং খাদ্য 
লাভ ফরার বাসনা বা সঙ্কজ্প। 

দ্বিতীয়তঃ, দোকান থেকে খাবার কেনার জন্য আমাকে হেটে দোকানে ষেতে হবে 
_ এই শারীরিক পরিশ্রমের ব্যাপারটি হল শারীরিক স্তর । 

তৃতীয়তঃ জাগতিক স্তর; অথণৎ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার ফলে বাঁহর্জগিতে 
ছু পাঁরবর্তন সাধিত হল। যে খাদ্য দোকানে ছিল, সেই খাদ্য আমার আঁধকারে 
এল এবং উদনে গিয়ে আমার ক্ষুধা নিব্‌ত্ত করল। 

এীচ্ছক ক্রিয়ার এই 'বাভিন্ন স্তরগুলি 'িস্তুতভাবে আলোচনা করা যাক £ 

(ক) মানসিক স্তর (10৩ 21506915188) £ এই প্তরকে বিষ্লেষণ করলে এতে 
কয়েকটি উপস্তর পাওয়া ষায় । ধেমন-- ূ 

(2) মুল উত্স (90208 ০? 4০01০) $ প্রতিটি এীচ্ছক ক্রিয়ার একটি মূল উৎস 
আছে এবং তাহল কোন বাস্তব বা কাঙ্ছপাঁনক অভাববোধ (6591108 ০1 %৪00--কোন 
রকম প্রি, অভাব বা অপূর্ণতা ধা মনের মধ্যে একপ্রকার অন্বস্তিবোধের স্‌স্টি করে। 
এই গভাবযোধ কেবলমান্ত বর্তমান কোন বিষয় সম্বদ্ধে নাও হতে পারে ; ভবিষ্যতের 
কোন অভাব বা গ্রয়োজনও- এই অস্থান্তবোধের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন 


৩০ নাঁতিবিজ্ঞান ও ভারত র দর্শন 


এখন আমি ক্ষুধা” এবং তার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ; এই অভাববোধ বর্তমানের । 
ইচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস আবার এমন হতে পারে যে, ভাবিষ্যতে আমার অর্থের প্রয়োজন 
হল কোন বাস্তব বা হবে; কিন্তু সেই অর্থের অভাববোধ বর্তমানে আমার মনে অস্বস্তির 
কাল্পনিক অভাববোধ ভাব স্া্ট করে আমাকে কাজে প্রষ্ন্ত করতে পারে । তাছাড়া এই 
অভাববোধ সকল সময়ই যে নিজের প্রয়োজনে হবে এমন কোন কথা নেই, অপরের 
প্রশ্নৌজনেও হতে পারে । কোন ব্যন্তি তার বম্ধুর স্বাথ বা অভাবকে নিজের স্বার্থ বা 
অন্ভাববোধ নিজের অভাব বলে মনে করতে পারে এবং এই অভাববোধ তাকে কাজে 
বা অপরেব প্রধোজনে প্রযুক্ত করতে পারে । অভারবোধ সকল সময়ই বেদনাদায়ক 
সিিপাডি কিন্তু ভবিষ্যতে অভাব দূর হয়ে যে আনন্দের সণ্চার হতে পারে 
সেই আশায় একটা বুখের অনুভীতিও অভাবের বেদনার অনুভ্ঠাতির সঙ্গে মিশে থাকতে 
পারে ; অবশ্য সুখের অনূভাীত থেকে বেদনার অনুভাতির তীব্রতাই বেশী । 


(0) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (0115 75710 ৪04. ?0011৮6) £ অভাববোধ থেকে আদে 
উদ্দেয হল খ্্র একাঁটি বস্তুর কল্পনা ধা সেই অভাবকে দূরকরতে পারে ; ব্যন্তি 
চিন্তা বা ধারণা তার অতীত আঁভজ্ঞতার উপর 'ভাত্ত করে এমন একটি বস্তুর ধারণা 
করে যা তার অভাবকে দূর করতে পারবে । এই বস্তুটি হল এীচ্ছিক কাম্য বস্তু বা 
লক্ষ্য যাকে লাভ করার জন্য মান্‌য কাজে প্রবৃত্ত হয় । এই বাস্তব চিন্তা বা ধারণাকে 
বলা হয় উদ্দেশ্য (ঢা 11৩) । উদ্দেশ্য হ'ল চাদলত করার শান্ত যা মানূযকে কমে 
প্রবন্ত করে। 


(111) কামনা (1955176) £ অভাববাধ এবং অভাববোধ দূর করতে পারেষে 
কাম্যবস্তুটি তার ধারণা--উভয়ে মিলে যে মানাঁসক অবস্থার তাহাণ্ট করে তাকে বলা হয় 
কামনা । লক্ষ্যকে লাভ করার জন্য বাকাম্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য যে আকুলত। 
লক্ষাকে লা কৰার তাকেই বলা হয় কামনা । কামনা যাঁদ একাধিক না হয় এবং 
আকুলতাই বামনা সহজেই যাঁদ একে পূর্ণ করা যার তাহলে কামনা আঁবলম্বে 
সঙ্কল্পে পাঁরণত হয় এবং কাজ শর; হয়ে যায় ; একে বলে সরল এচ্ছিক ক্রিয়া । কিন্তু 
কামনার সংখ্যা আঁধক হলে জাঁটলতার সাঁন্ট হয় এবং সংকল্প গ্রহণ করতে দেরা হয় । 


(৬) কামনার দ্বন্দ্র (০011010% ০৫ 1055176) £ জটিল অবস্থায় মনের মধো 'বিভন্ন 
কামনার প্রাতযোগিতা শর হয় । এই সময়ে সব কামনাকে পূরণ করা সম্ভব নয়, 
এক'টকে লাভ করতে হলে আর একটিকে বর্জন করতে হবে। 
যেমন, আমার পকেটে মান কয়েকাট পয়সা আছে। এ পয়সা 
দিয়ে খাবার খাওয়া, বই কেনা, বেড়াতে যাওয়া, সব কামনাকে একসঙ্গে পূরণ করা 
সম্ভব নয় । একই সময় হয়ত একটি উৎসবে ষোগদান করতে হবে বাকোন একটি 
অন্ুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যেতে হবে । তখন মনের মধ্যে কামনার হ্বম্ছ দেখা দেয়। 
'কোনটো করি? লঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কামনার বিরোধিতা দেখা দেয় । | 


কাঙ্নার প্রতিযোশিতা 


নীতি-সম্বন্ধীয় এবং নীতি-বাহভত ক্রিয়া ৩১ 


($) বিবেচনা (0০119৩86107) £ যখন মনের মধ্যে এইভাবে কামনার বিরোধিতা 
দেখা দেয়, তখন মন বিবেচনা করতে থাকে, সে দি করবে 2 এই অবস্থায় মন বিরোধী 
বিবেচনা হল মানসিক কামনাগযীলর আপেক্ষিক মূল্য নিধরিণ করে ও বিভিন্ন কমপন্থার 


প্রক্রিয়া যাবিভিন্ন ভাল-মন্দ খু'টিনাট বিচার করে দেখে কোনটিকে ত্যাগ করে, 


বি কোন-টকে গ্রহণ করবে । বিবেচনা হল মানসিক প্রক্রিয়া যা 


বিভিন্ন কর্ণপস্থার ভাল-মন্দ বিচার করে । মানসিক স্তরের 
এই পর্যায়েই যথার্থ নৈতিক বিচারের কাজ শুরু হয়। কারণ, মন বিভিন্ন 
কর্মপন্থার কোনটি উচিত, কোনটি অন:চিত, সুবিধাজনক 1িংবা অস্টবিধাজনক, ভাল 
কি মন্দ; গ্রহণযোগ্য না বর্জনীয় ?িচার করে দেখে । 

(৮1) মনোনয়ন, নিষ্পত্তি, সঙ্কল্প ব। অভিগ্রায় (79৩০1507, [২৩90100101, 
1)৩66101090101) 01 1116611101) 3 ্ববেচনা করার পর মন একটি 1বষয়কে 
মনোনীত করে নেয় এবং সকল বিরোধিতার নিষ্পান্ত হয়ে যায় । মন একটি কর্মপন্থাকে 
গ্রহণ করে এবং অন্যগ্লিকে বজন কণ্পে । যাকে মন গ্রহণ করে সেই বস্তুই হল কামনার 
যথাথ' লক্ষা বা উদ্দেশা (010৬) । একটিকে গ্রহণ করে অনাগহীলকে বর্জন করাই 
হল সঙ্ধল্প। যখন এই জবস্থায় মন নির্দিষ্ট একট লক্ষ্য অজরন 
করার জন্য একটি 'না্দ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করবে বলে স্থির করে 
তখন তার উদ্দেশ্য আভগ্রায়ে পাঁরণত হয় । আভগ্রায় (8/7601101)) 
হ'ল উদ্দেশা ও উপায়ের যংস্ত রূপ । অভিপ্রায়ে মন একি 'নার্দনট বস্তু ও সেই 
বস্তু লাভের নার্দন্ট উপায়গহীলর কথা চিন্তা করে এবং বস্তু লাভ হলে যে 
ফলাফল উপস্থিত হবে তাও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় । র 

(খ) শারীরিক স্তর (100৩ 7০৫11) 528) £ স্কজ্প করার মানিক স্তর শেষ 
হল, এর পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সণ্াঁলত করে কামনাকে কার্যে পরিণত করার প্রয়োজন । 
সঙ্কজ্প করার পরই আমরা মোটামুটি উপলধ্ধি করতে পারে, ক ধরণের শারীরিক 
ক্রিয়া উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রয়োজন হবে । 

(গ) দ্েহাতিরিক্ত বা বাহ্াস্তর (51:8-9০9021% ০1 72%10719] 91956) £ 
শরিক 'ক্রয়ার ফলে বাঁহর্জগতে কিছ; পাঁরবর্তন সাধত হয় । কতকগীলি ফলাফলের 
মাধ্যমে বহিজগতের এই পাঁরবর্তনকে বুঝা যায়। এই ফলাফলগুলির অন্ততুক্ত হল £ 
() আঁভপ্রায় 'সাঁম্ধর জন্য উপয্ত উপায় অবলম্বন ; (1) প্রত্যাশিত ফলাফল বা 
ফল লাভে 'বদ্ন; অপ্রত্যাশত এবং আকাঁম্মিক ফললাভ । 

একটি উদাহরণের সাহায্যে এরীচ্ছক ক্রিয়ার 'বাঁভন্ন স্তরগ-ীলকে বুঝে নেওয়া যাক £ 

কোন একটি বেকার লোক অর্থভাবহেতু মনে অস্বস্তিবোধ করছে (5078 
0৫ 8০110) | সে অর্থ রোজগার লক্ষ্য (27) করে তার অভাব মেটাতে চায় । অর্থ 
রোজগারের জন্য কর্ম করার কামন1(053/) তার মনে জেগে উঠল । কিন্তু সে টিদ্তা 


অভিপ্রায় হল উদ্দেশ্টু 
ও উপায়ের যুক্তরূপ 


৩২ নশীতিবিজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


করে দেখল যে,সদভাবে খুব বেশী অর্থসে রোজগার করতে পারবে না। সে অসদপায়ে 
বেশী অর্থ রোজগারের কথা ভাবতে লাগল । তার মনে কামনার দ্বদ্ব দেখা দিল 
(০০081০% ০% 73591053), সে দি করবে ? সংপথে অর্থ রোজগার করবে, না অন পথে 
অর্থ রোজগার করবে ? সে বিবেচন। (0০11968007) করতে লাগল । তারপর নে 
ইচ্ছিক ভ্রিয়ার বিভিন্ন স্ংভাবে অর্থ রোজগারের পন্থা মনোনয়ন করল (01095 ০1 
স্তরের বাস্তব উদাহরণ 061610001796100) | স্ংভাবে অর্থ রোজগার করার কামনা 
মনোনত হওয়াতে এটাই তার উদ্দেশ্য (0101০) হল। কিন্তু কি উপায়ে (01973) 
সে তা করবে, চাকরি করে, না ব্যবসা করে ? ব্যবসা করার মতো টাকা তার নেই । তাই 
সে স্থির করল চাকার করবে । এইরূপ সদভাবে অথ রোজগার করার উদ্দেশ্য ও চাকরি 
করা রূপ উপায় একন্র হযন্ত হস্বে তার অভিপ্রায় (101570107) সৃস্টি হল এবং 
অভিপ্রায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্তর শেষ হল। 

এবার শৃরু হল 'দ্বিতীর স্তর, শারীরিক স্তর (8০011 998) । সে আবেদনপত্র 
নিয়ে কোন কোন প্রাতিন্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল । 

এরপর তৃতীয় স্তর, অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত বা বাহাত্তর (8%৮৪%-১০৫1]) ০: 
75908) 5098০) । কোন এক পাঁরচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ফলে তার 
আকা'খক্ষত ফললাভ ঘটল । সে কাজে ?নযুস্ত হল এবং সর্দভাবে অর্থ রোজগারের 
সুযোগ পেল । এ ছাড়া আরও কিছ অপ্রত্যাঁশত ফললাভ ঘটল। কর্মজীবনে 
অপরের সঙ্গে মেলামেশার নুষোগ পাওয়াতে তাঁর নতুন বন্ধুলাভ ঘটল । 


৫1 কামনা (065886) £ 

কোন অভাববোধ দূর করার জন্য এক বা একাধিক বস্তু লাভ করার ষে আগ্রহ বা 
বাসনা তাকেই কামনা বলা হয় ; মানুষ তার অভাববোধ থেকে মান্ত পাবার জন্য 
কামনার তিনটি মনে মনে কাম্যবস্তুন খরণা কয়ে এবং মনে করে ধে সেই বল্তুঁটি 
উদাহরণ তার অভাব দূর করতে পারবে । কামনা হল একটি জঁিঙ্দ 
মানসিক প্রক্রিয়া ॥। একে বিশ্লেষণ করলে তিন জাতীয় উপাদান পাওয়া যায়ঃ যথা-_ 
(ক) জ্ঞানসম্পকার়্ (0706511600891), (খ) অন:ভ্ভীতমূলক (9£6০1%০) এবং (গণ) কর্ম- 
প্রবৃতিনলক (2০0৮০) 

(ক) জ্ঞান-সম্পকীয় উপাদান £ জ্ঞান-সম্পকীম়্ উপাদানগ্ীল হল নিজের বা 
অপরের অভাব, ভ্রট বা অপূর্ণ ত। সম্পর্কে সচেতনতা । এ হলঃ, অভাব দূর করতে 
পারে এমন কোন লক্ষ্য বা কাগ্য বস্তু সম্বন্ধে ধারণা । 

(খ) অনুভুতিমূলক উপাদান £ এ হল অভাববোধের জন্য মনে বেদনাময় বা 
অপ্রশীতকর অনুভ্াঁতি এবং কাম্যবস্তু লাভ করার ফলে ভবিষ্যতে যে আনন্দ লাভ করা, 

যাবে সেইহেতু সুখকর বা প্রাঁতিকর অলৃভাতি । 


নখাত-সম্বষ্ধীর এবং নীন্ভ-বাহভঞ্ত কিয়া ৩৩ 


কর্মপ্রবত্তিমূলক উপাদান 2 এ হল লক্ষা বা কাম্যবস্তু লাভ করার জন্য 

কর্ম করার আকুলতা (1201015৩ 60 8০107) 1 কাম্াবস্তু সম্পর্কে ধারণা করার সঙ্গে 
সঙ্গেই বস্তু লাভের জন্য আমরা চণ্খল হয়ে পাঁড় এবং নিজেদের কর্মে নিষন্ত করার জন্য 
উদগ্রশব হই । কর্ম করার জন্য এই চণ্লতা বা আকুলতাই কামনার কমপ্রবৃতিমলক 
উপাদান । 

পৃবেন্তি বাভন্ন উপাদানের মধো কমপ্রবপৃত্মূলক উপাদানই সবচেয়ে গর্ত্বপূর্ণ । 
অনৃভ্তিম লক উপাদানের মধ্যে ষে অস্বাস্তকর বা বেদনাময় অনৃভূতি তা সুখকর 
অনুভূতির তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ ; যেহেতু এই বেদনামূলক অনভূতিই মানুষকে 
কর্মে প্রবৃত্ত করে। সুখকর অনভ্ঁত ভাবষাতের ব্যাপার, বেদনাময় অন:ভ্ীতই 
বর্তমানের বিষয় এবং সেইহেতু বেশী স্পম্ট ও সতেজ । 

৬1 অভ্ভান্5গ আকাজ্কা। এন্ং কামনা (৮৪1৮) 507796065 ৯0 
হ)065875) 2 

অভাব, আকাত্ক্ষা এবং কামনার মধ্য পার্থক্য আছে । ম্যাকে্জ উদ্ভিদের অভাব, 
পশ.দের আকাঙ্ক্ষা এবং মানৃষের কামনার মধ্যে পার্থক্য করেছেন । উদ্ভিদ হ'ল 
অচেতন, পশু হল সচেতন এবং মানুষ হল স্বচেতন বা আত্মসচেতন। উাঞ্ভদবা 
প্লাছপালার অভাব আছে, কিম্তু সেই অভাব সম্পকে" তাদের কোন চেতনা নেই। 
উীদ্ভদ মাটির নীচে তার মূল প্রসারিত করে 'দিয়ে রস আহরণ করে, সূর্যালোক পাবার 
জনা তার শ্রাখা-প্রশাখাকে আলোর 'দিকে প্রসারিত করে। এ কেবলমান্ত একটি বিশেষ 
উদ্দেশ্যলাভের জনা অন্ধ প্রবণতা (০110 16570061905) । কিন্তু পশুর যে আকাৎ্ক্ষা তা 
নিছক অন্ধ প্রবণতা নয়। তার আকাত্ষ্ষার বিষয় সম্পর্কে সে সচেতন । পশ সুখ 
দুঃখ অনুভব করে, সুতরাং সে তার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারে । ক্ষুধার্ত দিংহের 
ধারণা আছে, কি ধরনের শিকার তার প্রয়োজন । কাজেই কাম্যবস্তুর একটা ধারণা 
তার আছে । মানুষ তার কাম্যবস্তু সম্পকে শুধু সচেতন নয়, বা তার যে জুখ-দুঃখের 
অনুভূতি আছে শুধু তাও নয়; উপরশ্তু সে জানে যে, তার কাম্য বস্তু ভাল এবং 
তার অভাব মেটাবার পক্ষে উপযযন্ত | কাম্যবস্তুটি সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে । 
উদ্ভদের পাাষ্টর প্রয়োজন আছে» পশুর মধ্যে আছে আকাত্ক্ষা এবং মানূযের মধ্যে 
আছে খাদ্যের জন্য কামনা । মানুষ খাদ্যকে ক্ষুধা নিবাঁত্তর জন্য কাম্য বস্তুরুপে 
কছ্পনা করে। 

»৯। কাসনাম্ম জগ (670156796 91 7069176) £ 


ম্যাকোঁঞ্জ বলেন, “প্রাতাটি কামনা এক-একটি বিশেষ জগতের অস্তভভূন্ত এবং সেই 
জগং পাঁরত্যাগ করে যাঁদ আমরা অন্য জগতে গমন কার তখন সেই কামনা অর্থহীন 
হয়ে পড়ে । এই যে' জগৎ, কামনা যার অস্তভুষ্তি, সেই জগৎ গঠিত হয় মানৃষের চারত্রের 
সমগ্রতা নিয়ে এবং বখন কামনাবোধ জাগে তখন এ চাঁর্র নিজেকে প্রকাশ করে?” 


অপ ৮ 
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৩৪ নশাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


আমাদের মনে িভিল্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কামনা জেগে ওঠে । তার কারণ আমরা 
এক কামনার জগৎ থেকে আর এক কামনার জগতে গমন কারি। যৌবনে মানুষ যা 
কামনা করে বার্ধক্যে তার প্রাত সেই কামনা থাকে না। ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্য খাবায় 
জন্য ষখন মনে একান্ত কামনা জেগেছে তখনই যদ সংবাদ পাওয়া যায় ফেঃ? কোন 
নিকট আত্মীয় গুরুতর পণড়ায় আব্রান্ত, তাহলে 'নিমেষের মধ্যে ক্ষুধা বিদায় নেয়, 
তখনই মনের মধ্যে কামনা জেগে ওঠে সেই 'প্রয়জনের পাশে ছুটে যেতে । এইভাবে 
এক কামনার জগৎ থেকে অন্য আর এক কামনার জগতে অহরহ মানুষ ছ-টোছুট 
করছে । “মানষের চরিন্ুই দ্বভাবতঃ নিধরিণ করে কোন" পারাস্থিতিতে সে কোন: 
কামনার জগতে প্রবেশ করবে |” 

৮1 কামনা উচ্ছা। এবং সন্ধন্স 0)9517:6, ৮৮19) ৪00 ৮111) £ 


কামনা" এবং 'ইচ্ছা'কে অনেক সময় সমার্থক শব্দ বলে ধরা হয় । কি পাঁর- 
া?যক অর্থে এরা পৃথক । মনে যখন অনেক কামনা ভীড় করে আসে তখন সবগযীলই 
সমান প্রাধান্য লাভ করে না। ষে কামনা কারকরভাবে মনে উপাস্থিত থাকে তাকেই 
ইচ্ছা” বলা হয় । এইজন্য ম্যাকেঞ্জি বলেন--%& ৯751. 15 810 606011৬৩ 099176" 
অর্থাং ইচ্ছ। হল কার্ধকর কামনা । যে কামনাকে মানূষ দমন করে বা ত্যাগ 
করে তা আর ইচ্ছা” থাকতে পারে না। 

ইচ্ছা এবং সঙ্কজ্পের মধ্যে পার্থক্য আছে। নানা কামনার মধ্যে যখন একটি 
কামনা প্রাধান্য লাভ করে তখন দেখা যায় কামনা হয়ত শেষ পর্ত কার্যকর হয় না; 
যেহেতু কামনা কামনার জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু সঙ্কজ্প হচ্ছে সেই 
কামনা যেটা কামনার জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপযর্ণ এবং যেটা, আমরা শুধ্‌ীনবাচিন 
কারান উপরন্তু যেটাকে আমরা নানা বাধা 1ব্পাত্তর মধ্যেও অর্জন করতে চাই । ইচ্ছা 
হচ্ছে একক, সঙ্কল্প হচ্ছে সমগ্র কামনাজগতের সমান্টগত ফল। 

একটি উদ্াহরণের সাহায্যে ঠবযয়াট বুঝে নেওয়া যাক £ কোন একজন দাঁর্র বান্তি 
জুয়া খেলে অথ রোজগ্রার করে । সে জ.ক্রা খেলতে চায় না 'কজ্ত তার দার 
তাকে বাধা করে । জয়া খেলার ইচ্ছা তার নেই 1কন্ত; দারিদ্র্যের জন্য ষে কামনার 
জগতের সে আঁধবাসী, সেই কামনার জগতে তার এই কামনা এতই প্রবল যে, জংস্মা 
খেলা তার সন্কম্প হয়ে দাড়য়েছে। 

৯ উচ্দ্শ্থ্য (11016) 2 


উদ্দেশ্য হ'ল "চালিত করার একটি শক্তি” ঝা আমাদের কর্মে প্রবৃ্ত 
করে। উদ্দেশ কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 

প্রথমতঃ, উদ্দেশ্য অর্থে মনে করা হয়, “অনুভূতি বা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত 
করে। এই অথে” উদ্দেশ্য হল জখ-দু£খের অনুভূতি, কিংবা ঈর্ষা,, ক্রোধ+ ভয়, দ্য 
প্রভৃতি মানীসক আবেগ । হিউম, বেস্ছাম, মিল, বেইন প্রমহখ নীতাবিদেক্লা মনে করেনঃ 
সুখ-দুপ্রখের অনুভ্তিই হল উদ্দেশ্য যা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে । 


নীতি-সম্বন্ধীয় এবং নীতি"বাহভ্ত ক্রিয়া ৩ 


দ্বিতীয়তঃ “উদ্দেশ্য” অর্থে মনে করা হয় “কাম্যবন্ত' বা “লক্ষ্য” যার ধার্ণ। 
মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে । গ্রীন (০786%) উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 
উদ্দেশ্য হল কোন লক্ষ্য বা বস্তু সম্পকে“ ধারণা, ষে লক্ষাটিকে বা বস্তুঁটকে আত্ম- 
সচেতন ব্যান্ত নজের সামনে তুলে ধরে এবং যাকে লাভ করবার জন্য সে সচেম্ট ও 
অনুপ্রাণত হয় 1" অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জর মতেও নৌতিক আচরণ হল উদ্দেশামূলক 
আচরণ এবং উদ্দেশ্যমলক আচরণের মুলে কেবলমাত্র অনুভতিই বর্তমান থাকে না, 
কোন একটি “লক্ষ্যের ধারণাও কর্ম করে। যে কামা বস্তুটর চিন্তা আমাদের কমে 
প্রবৃত্ত করে তা হল উদ্দেশ্য । 

তৃতীয়তঃ, উদ্দেশ্য বলতে মনে করা হয় কোন কাম্যবস্ত ব! লক্ষ্য সম্পর্কে 
ধারণ! য। মন তার চরিত্রের সে লামঞ্জন্য রেখে মনোনয়ন করে নিয়েছে । 
যখন মনে কামনার দ্বন্দ্ব জাগে তখন একাধিক কাম্যবস্তুর কথা মানুষ ভাবে । কিন্তু 
শেষ পষস্ত একটিকে সে নিবচিন করে ও অপরগ্যীলকে বর্জন করে । এই 'িবচিত 
বস্তুটি হল উদ্দেশ ; সুতরাং উদ্দেশা হল সেই লক্ষ্য বা কাম্যবস্তু সম্পর্কে ধারণা 
যষোটকে ব্যন্ত বেছে নেয় (701)5 10০2 ০01৮5 600 ০1109501) 0৮ 010৩ 9611) | 
অধ্যাপক মূররহেড এই অথে উদ্দেশ্য কথাঁটিকে ব্যবহার করেছেন । অধ্যাপক 
[ডিউইও বলেন» “ষে কামনা টিকে বেছে নেওয়া হয় সোঁটই হল উদ্দেশা” ।২ 

অধ্যাপক হেনরি স্টিফেন বলেন, উদ্দেশ্য” কথাটিকে নানা অথে ব্যবহার করা 
হায়ছে। উদ্দেশ্য বলতে-- (৮) কোন কিছুর জন্য অভাববোধ বা অস্বাস্তবোধকে 
বোঝাতে পারে ; (0) কোন কাম্যবস্তুকে বোঝাতে পারে ; অথবা (10) উপরিউন্ত 
না ও  কাম্যবস্তুর ধারণা নিলে যে জঁটল মানাঁসক অবস্থার সৃষ্টি করে তাকেও 
বোঝাতে পারে । সুতরাং উদ্দেশ্য হল অভাববোধ থেকে উদ্ভূত কাম্যবস্তুর ধারণা 
বা এই অভাববোধ দুর করতে পারে । 

এখন উদ্দেশ্যকে কোন: অর্থে ব্যবহার করা ধুক্তিযুত্ত হবে? অধ্যাপক হেনরি 
স্টিফেন (112/7))5191/16) যে জঁটল মানাঁসক. অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন তাকে 
উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে । উদ্দেশা হল--(ক) অভাববোধ 
(65119 ০ ৬801) ; (খ) কাম্যবস্তুর ধারণা (1468 91 015. 9৮9০); এবং 
(গ) তাকে পাবার জন্য আকাৎ্ক্ষা (62101708000 ০৮০-_-এই তিনটির 
নীশ্রত ফল। কিন্তু যেহেতু এই সকল উপাদানের মধ্যে কীম্য বন্তটির 
ধারণ।ই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ; সেইজগ্য আমর। তাকেই উদ্দেশ্য বলে 
অভিহিত করতে পারি। তাহলে উদ্দেশ্ট হল কোন কাম্যবস্তর ধারণা ব৷ 
কোন নিদিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা_যাকে মন বেছে নিয়েছে ও নিজের 
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৩ নাঁভাঁধজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


বলে অনুভব করেছে এবং তার ফলে যা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করেছে। 
সুতরাং অধ্যাপক মূরহেড-এর মতঁটিই যণাস্তষযত্ত বলে মনে হয় । 


রর ১৯০ ; অভিপ্রায় ও উচ্দ্দুশ্ঠ্য 001606707 9০৫ 810615৩) £ 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে “অভিপ্রায় ও “উদ্দেশ্য'__এই দুটি কথাকে অনেক সময় 
অভিপ্রায় ও উদ্দেন** সমার্থক মনে করা হয় কিম্তু এরা সমার্থক শব্দ নয় ; উভয়ের মধ্যে 
সসার্থক শব্দঘনয় পার্থক্য বর্তমান । নগাতবিজ্ঞানে এবং মনোবিজ্ঞানে নিম্নালাখি 
[বিষয়গুলি আভিপ্রায়ের অস্তভুক্তি । 

() মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা মন নিবণচন করে নিয়েছে এমন বস্তু (970560 01০০1 
96 059116) ধার জন্য আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই । 


(1) উদ্দেশ্য সাধন করার উপায় (00095) £ কাম্য বস্তুঁটিকে বা মূল লক্ষা্টিকে 
গেতে হলে কোন-না কোন উপায় অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়। এই উপায় সকল 
সময় জুখদায়ক হবে এমন কোন কথা নেই । কোন ব্যন্তির অভিপ্রায় দূরদেশে 
গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করা । এক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রম, অর্থ বায়, ধৈষ" প্রভৃতি উন্দেশ্য- 
সাধনার উপায় । 

(0) উদ্দেশ্য সাধনের ফলে যে পাঁরণাম (০01156005]10৩5) হতে পারে, সেই 
পাঁরণামের কথা আমরা পূর্ব থেকে অনুমান করেছি এবং মূল লক্ষ্যের কথা ভেবে সেই 
পরিণাম অস্ুবিধাজনক হলেও গ্রহণ করেছি । 

“আভগ্রায়' শব্দাট “উদ্দেশ্য” শব্দাটর তুলনায় একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবন্থত হয় । 
উদ্দেশ্য বলতে বুঁঝ একটি 'নীর্দন্ট লক্ষ্য বা একাঁট কাম্যবস্তু যা আমরা লাভ করতে 
চাই এবং যাকে পাবার জন্য কমে” প্রবৃত্ত হই। কন্তু যখন আভপ্রায়ের কথা বাঁল 
তখন আমরা কেবলমান্্ নির্দস্ট লক্ষ্য বা কাম্যবন্তুর কথা চিন্তা করি না; যে উপায়ে 
এই কাম্যবস্ত লাভ কর! যায় এবং কাগ্যনন্ত লাক্ত করার ফলে যে পরিণাম 
হতে পারে-তা যতই অবাঞ্তনীর হোক ন! কেন, সবগুলিকেই বুঝি। 
অবাঞ্চনীয় পাঁরণামের কথা চিন্তা করেও যখন আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই তখন বুঝে নিতে 
হবে যে, অবাঞ্থনীয় পরিণাম মূল লক্ষা নয় বা কাম্য বন্তুটিকে লাভ করার পথে সেটা 
বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি । 

উদ্দেশ ও আভপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বেহ্থাম (9677171271) বলেন 
অভিপ্রার়ের মধ যে, উদ্দেশ্য হল,যার জঙ্তা (601 6৩ 5915 ০ ড1)1011) একটি 
প্ররোচক এবং কাজ করা হয়, এবং অভিপ্রায় হল, ধার জন্য ও বার বাধা 
৮ উভয় সন্বেও (01 06 5816 01 7101. 270 11151086016 ৬171010) 
সি, কাজাঁট করা হয় । অর্থাৎ আভিগ্রায়ের মধ্যে গ্ররোচক (অর্থ, 
ধা কাজে প্রবৃত্ত করে) এবং প্রাতরোধক ( অথধিঃ যা কাজের পক্ষে বাধাস্বরপ) উভয় 
উপাদানই বর্তমান । 


নীতি-সম্বম্ধীয় এবং নীতি-বাহভভত ক্রিয়া ৩৭ 


একটি উদাহরণের সাহায্যে উদ্দেশ” ও “অভিপ্রায়'-এর মধ্যে যে পার্থকা তা বুঝে 
নেওয়া বাক £ বি-টিশ আমলে ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন সন্ত্রাসবাদী দল দেশের 
উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের স্বাধীনতার জন্য চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা সাধন করেছিল । 'কল্তু 
রিতা চুরি, ডাকাতি বা নরহত্যা তাদের উদ্দেশা ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল 
দেশের স্বাধধনতা লাভ । কিন্তু চর, ডাকাতি, নরহত্যা ছিল তাদের অভিপ্রায়ের 
অন্তভূন্ত। সুতরাং উদ্দেশ্য হল কাম্যবস্ত ; অভিপ্রায় হল উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য 
সাধনের উপ্রান্ম এবং উদ্দেশ্য সাধনের পরিণাম--সব কিছুর সম্টি। 


২৬০৪০ । ইচ্ছা বর আ। এবীনভা। (7186 ম6609/0 01 0006 111) ও 

কোন ক্রিয়ার নৈতরু দাত্নীত্ব কর্মকতরি উপর আরোপ করতে গেলে কমণ্কতরি 
ইচ্ছার স্বাধীনতা, স্বাধীন নিবচিন ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু 
কোন অথে+? কেননা প্রস্তাবটি বিতক্মিলক । প্রথমেই মনে রাখা দরকার 
যে আমাদের ক্রিয়ার কারণত্ব সম্পকে" দ্যাট মতবাদ প্রচালত। প্রথমতঃ, অদষ্টবাদ বা 
নিক্নীতবাদ অনুসারে আমাদের নবর্চিন (০09:০৩) ক্ষমতা বাহ্য জগতের ঘটনার মধো 
কোন পারবর্তন ঘটায় না। দ্বিতীয়ত আমাদের ক্রিয়া আমাদের দেহ-বাহভ্ত কারণের 
দ্বারা প্রত্যক্গভাবে এবং সমগ্রভাবে নিয়ন্বিত হয় । উভয় মতবাদই ভ্রান্ত । ইচ্ছার স্বাধীনতা 
সম্পর্কে দুটি মতবাদ £ (১) নিয়ন্দ্রণবাদ (19৩5100171510) আনহসারে আমাদের কার 
আঅপাঁরবতনীয় পূর্ববতাঁ” ঘটনার দ্বারা িয়াম্িত । আমাদের কাষের মধ্যে যেকোন 
পঁরিবত'ন পূর্বতা ঘটনার মধ্যে পারবত'ন নির্দেশ করে । (২) আঁনয়ন্ত্রণবাদ 
([706651:0)111910) অনুসারে, মানুষের কাজের মূলে যে উদ্দেশ্য থাকে? মান,ষের 
ইচ্ছা করার সময় সেই উদ্দেশ্য বা তার অংশাঁবশেষের আঁবিভবি ঘটে যা পূর্ব থেকে 
আস্ততশল কোন কর অবশ্যন্তাবী ফল নয়। পুরোপ্ীর সন্তোষজনক না হলেও 
স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ (9০1-666000171501) কাজের নোতিক দায়িত্বের একটা ব্যাখ্যা দিতে 
পারে। এই মতবাদ অনুসারে আমাদের ক্রিয়া দেহ-বাঁহভূত কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ- 
ভাবে নিয়ান্বিত হয় না। দেহ মধ্যস্ছিত কারণের দ্বারা অথণৎ আমাদের চাঁরব্রের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মতবাদ নিয়ন্ত্রণবাদকে অস্বীকার না করেও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে 
স্বীকার করে নেয় এবং স্থির চরিন্লের লোকের কাজের ভাঁবষ্যদ্বাণধও করা সম্ভব৷ 
তবে আমাদের চরিন্রের কোন কোন প্রবণতাকে সচেতনভাবে দমন করা দিক করে সম্ভব 
হর এই মতবাদে তার ব্যাখ্যা মেলে না। 


তৃতীয় অধ্যায় 


নৈতিক বিচারের স্বরূপ ও বিবয়বস্ত 


(80086 01 10791 ২) 7710001) 


৯1 টনাতিক বিচাঢন্রনর অন্ধপ (91076 901 151018] 08027167) £ 


" নৈতিক বিচার বলতে আমরা বুঝ কোন কাজের নৌতিক গুণ-বিচার, অর্থাং 
কাজটা ভাল, শক মন্দ তা বিচার করা । নৌতিক বিচার হল একটা মানাঁসক পরকিয়া 
যার দ্বারা একটা কাজ ভাল, 'কি মন্দ নিধরিণ করা হয় এবং ভাষা মারফৎ তা প্রকাশ 
করা হয় । কোন আদর্শের মাপকাঠিতেই অবশ্য কোন কাজ ভাল: কি মণ্দ-_তা নিণক্ 
করা হয়। 

এখন নোতিক 'িচারের (0181 07610) সঙ্গে সাধারণ বিষয় সম্পকীস্প 
তবধারণের (008]001) 01 7৪০1) পার্থক্য বুঝা দরকার । নৈতিক বিচার হল 
নৈস্টিক বিচার ও. মুল্য বিচার এবং বিষয় সম্পকা্স অবধারণ হল মূল্যনিরপেক্ষ 
ঘটনার আবধারণ গববরণ | প্রথমট বলে, “ক হওয়া উঁচত বা অনুশচিত”। 'দ্বিভীয়াটি 
বলে, ণক হয় বা হয় না” । একটি আদর্শজাত, অপরাঁট বষয়জাত । 

ম্যাকৌঁঞ্জ বলেন, “তকর্িজ্ঞানে যাকে অনধারণ বলা হয় তার সঙ্গে নোৌতিক 
বিচারের কোন মিল নেই” |! নৌতিক বিচার কোন একটি কাজ সম্পকে নিছক অবধারণ 
করা নয়; এ হল কোন একটি কাজ নৈতিক আদর্শ অনূযায়শ করা হয়েছে িনা তাই 
নৈতিক বিচারে প্রকাশ করা হয়। 

নশীতাঁবজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান । মুব্রহেড-এর মতেও “ববয় সম্পকাঁয় অবধারণ 
এবং নৈতক অবধারণ--দূ?ির মধ্যে পার্থক্য আছে, যেমন পার্থক্য আমরা দেখতে 
পাই তর্বিজ্ঞানের বচনের এবং আইনের বচনের নধ্যে 1৮৪ নৈতিক বিচারের সঙ্গে 
আইনের বচনের সাদৃশ্য আছে । 

এখন দেখা যাক, কোন কাজের নৈতিক গণ তশ্মর্রা কিভাবে নিধরিণ করি । ষে 
এীচ্ছক কাজকে ভামরা বিচার, কারঃ তাকে আমাদের মনে যে নত আদর্শ আছে 
তার সঙ্গে তুলনা কার এবং কাজটি নৈতিক আদর্শ ভান্যায়? হয়েছে কি হয়নি নিণস্ 
করে, কাজাঁট ভাল না মন্দ ধস্থছর কার। এইভাবে বিশেব কাজের ক্ষে্নে নৌতিক 
আদর্শ প্রয়োগ করাই নৈতিক বিচারের কাজ | স্ুতর।ং অনুমান ছাড়া নোঁতঘিক 


টু টে চা 1216) 4 বোনা, 01758 5 19829 1905 
2. 11011110007 [09 20192090062 চ৮])১2৭ ? 15795 10 ৩ 40 


নোতিক বিচারের স্বরুপ ও বিষয়বস্তু ৩৯ 


গিচার সম্ভব নয়, অর্থাৎ নৈতিক বিচার হল অন্ুুমানমূলক (170150091) | অবশা 
একথা মনে করা ভুল যে, নৈতিক 'বচারের ক্ষেত্রে সকল সময়েই খোলাখ্ীলভাবে 
অনুমান করা হয় বা এই অনুমানের ব্যাপারটি সকল ক্ষেত্রে স্ুস্পন্ট (০%1$011) থাকে । 
নৈতিক বিচার আঁধকাংশ নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ধারাবাহক চিন্তার অবকাশ কম । 
অনুমানমূলক আমাদের বিবেকই 'নিমেষের মধ্যে বলে দেয় কোন: কাজটা 
ধথোচিত, কোনটা অনুচিত । বিষয়টির নোতিক গুণ যেন প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়। 
কেবলমান্ত্র সশ্দেহজনক পরীস্থাতিতে যেখানে কাজের নৈতিক রপঁটি অস্পন্ট ও জটিল 
এবং যেসব ক্ষেত্রে নৌতিক বিচার 'িনয়ে মতভেদ দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রেই আমরা 
সমস্ত ঘটনাটি পর্যালোচনা করে নৈতিক আদর্শের সঙ্গে কাজাঁটর তুলনা কার এবং 
কাজটি ভাল, ি মন্দ বিচার কার । সুতরাং জাঁটল ক্ষেত্রে নৈতিক বিচারের অনুমান 
সম্পকীয় দিকটা বেশ স্পম্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। 

অবশ্য একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, “নৈতিক বিচার” হল বুদ্ধি সম্পর্কীয় 
ব্যাপার এবং “নৈতিক বিচারের? নিজের কোন নৈতিক গুণ নেই। তক- 
বিজ্ঞানের দিক থেকে এইরূপ নোৌতিক 'বচার ভ্রান্ত কি ভন্রান্ত এ প্রশ্ন উঠতে পারে । 
কিন্তু নোৌতক বিচারের ভাল-মন্দ আর 'বচার করা হয় না। অর্থা্ নৌতিক বিচার 
অপর কোন নৌতিক 1বচারের বিষয়বস্তু নয় । অবশ্য কোন ব্যন্তি যাঁদ স্বেচ্ছায় 'নজের 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন নোৌতিক 'বিচারকে বিকৃত করে তাহলে সেই ব্যন্তির এ 
বিকৃত করার কাজ।ট নৌতিক 'বচারে দুষ্ট হবে। 


নোতিক বিচার আদর্শনিষ্ঠ ; কেননা কোন আদর্শের পারপ্রোক্ষতে নোতিক 'িচার 
করা হয় । নোতিক বিচার ব্যবহারিক ; কেননা নোতিক বিচারের ক্ষেত্রে ভালমন্দ বিচার 
করে তা ব্যন্ত করা হয় এবং নৌতিক বিচার নিয়।মক (6801811$৩)১ যেহেতু নৈতিক 
আদর্শ যার ভীত্ততে নৌতিক বিচার করা হয়, ব্যন্তির আদর্শকে 'নয়াম্ত্িত করে । 

অুতরাং নৈতিক াবচার অনুমানমলক, বাদ্ধ সম্পকী়্ি। আদর্শীনষ্ঠ, ব্যবহারিক 
এবং ীনয়ামক । নৈতিক িচারের কোন নৈ।তক গুণ নেই। 

নৈতিক বিচারের আলোচনায় চারটি প্রশ্ন দেখ। দের । যেমন--(১) কে 
[বিচার করছে বা ?বচার করার কতাঁ কে? (২) কা'কে ।বচার করা হচ্ছে বা বিচারের 
[বষরবস্তু।ক 2 (৩) কী নীতি অনুযায়ী বিচার করা হচ্ছে বা বিচারের মানদণ্ড ঠক ঃ 
এবং (8) নৌতিক 'বচারবৃত্ত | £ এইগীলর মধ্যে য্গেঠিল পাগ্যসূচীর অন্তভনন্ত 
সেগুলি আনগা পরে আলোচনা করব ঃ 

২। নতিক বিচান্রেন্স সচ্ঙ্গে তর্কবিজ্ঞানসম্মভ বিচান্র 
এবং সৌন্দর্য সম্পককীয় নিচান্বেন্ন গ্রাচভিদ (810181 08097060 
0$911715019160 [010 হ.05109] এ 0007710171 8110 48691016100 00277601 )$ 

নীতবিজ্ঞান, তক বিজ্ঞান এবং সোন্দয শীবজ্ঞান--এই 1তনাঁটই আদর্শীনষ্ত বজ্ঞান। 
শবজ্জানের আদর্শ হ'ল পরম কল্যাণ বা পরমার্থ (1170 1718195£ 0০9০) আর তর্ক 


8০ নীতাবজ্ঞোন ও ভারতী দর্শন 


বিজ্ঞানের আদর্শ হল সত্যতা (725:) এবং সৌোন্দর্যাবিজ্ঞানের আদর্শ হল সোন্দর্থ 
(8286) । আমাদের কোন চিন্তা, বিশেষ করে অনুমান বথার্থ হয়েছে কিনা তা 
নৈতিক বিচার, তর্ক: তর্কাবিজ্ঞান বিচার করে সত্যতার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গাত লক্ষ্য 
বিভ্গনসন্মত বিচার ও কারে । সৌন্দর্য সম্পকীয়ি বিচার করা হয় সৌন্দর্যের আদর্শের 
সৌন্দর্য সম্পকাঁয় মাপকাঠিতে । আমরা পৃবেই দেখোঁছ যে নীতিবিজ্ঞানের বিচারের 
বিচারের মধ্যে পার্থকা আদর্শ হল পরমার্থ বা পরম কল্যাণ । তিন প্রকার দবচারের কাজই 
হল বিষয়ের দোষগণ বিচার করা, কোন কিছুর মূল্য ধারণ করা। বিন্তু নাঁত- 
জ্ঞানের বিচারের সঙ্গে তকবিজ্ঞানের ও সৌন্দ্ষণবিজ্ঞানের বিচারের পার্থকা আছে। 
নোতিক বিচারের ক্ষেত্রে নৈতিক ব্যধ্যতাবোধের (220781 ০1188107) এবং নৈতিক 
ভাবাবেগের (70০11 561610060) প্র্ন দেখা দেয়; তকর্বিজ্ঞানসম্মত বিচার বা 
সৌন্দর্য সম্পকাঁয় বিচারের ক্ষেত্রে এইসব প্রশ্ন দেখা দেয় না। যথন আমরা কোন 
কাজকে যথোচত বলে মনে করি তখন সে-কাজ সম্পন্ন করার নৈতিক বাধ্যতাবোধ 
আমাদের মধ্যে দেখা দেয় এবং আমরা মনে কার কাজটি আমাদের করা কর্তব্য । 
কর্তব্যবোধ আমাদের মনে প্রশীতকর ভাব জাখগয়ে তোলে এবং কাজ্জাট আমাদের 
অনুমোদন লাভ করে। অপরাদিকে যখন আমরা কোন কাজ অনুচিত মনে করি তখন 
সেই কাজটি করা যে আমাদের কর্তব্য নয় সেই ভাব মনে জাগে । কাজাঁট সম্পকে 
একটি অপ্র্ীতকর ভাব মনে উদদিত হয় এবং কাজাঁট করা আমরা অনমোদন কার না। 
এই প্রীতিকর এবং অপ্রীতিকর ভাবই হল মানাঁসক ভাবাবেগ ॥ তকশীবজ্ঞানসম্মত 'বিচার 


এবং সৌন্দর্য সম্পকাঁয় বিচারের ক্ষেত্রে এইরূপ বাধ্যতাবোধ বা মানাঁসক ভাবাবেগের 
প্রন দেখা দেয় না। 


১ টনতিক বিচাঢনব বিষয়বন্ভ (086 0060 01 ১1072) 
8501 ) ৪ 


আমরা ইতিপূর্বে দেখোঁছ যে, এচ্ছিক ক্রিয়া এবং ক্ষেচ্ছায় অভ্যাসলম্ধ 'কিয়াই 
নৌতিক বিচারের বিষয়বস্তু । পর থেকে সংকল্প করে, উাদ্দশ্য ও উপায় নধরিণ 
নৈতিক বিচারের. করে যে কাজ করা হয় তাই হল এচ্ছিক 'ক্রিয়া। অভ্যাসলম্ধ 
শিসয়বনত ক্রিয়াও নৈতিক 'নিচারের 'বষয়বস্তু যেহেতু এীচ্ছিক ক্রিয়া বারবার 
সম্পন্ন হলেও তা অভ্যাসলথ্ধ ক্রিয়ায় পাঁরণত হয় । 


আমরা ইতিপূর্বে আরও দেখোঁছ, এীচ্ছক ক্রিয়ার তিনাঁটি স্তর বা ?তনাঁট ধাপ আছে 
বথা--(ক) মানসিক স্তর ৪ অভাববোধ” কামনা, উদ্দেশ্য, আঁভগপ্রায়। সংকজ্প, 
(খ) শারারিক সুর £ কাম্যবন্তু লাভ করার জন্য অঙ্গ-প্রতা্ পারচালনা করা ও 
(গ) দেহাতিরিত্ত বা বাহ্যন্তর  কার্ষের প্রত্যাশিত এবং অপ্রতাশিত ফলাফল । এখন 
সকল নরীতাবজ্ঞানীই একমত যে? শারী ক স্তর অথাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্ পারচালনার ব্যাপার 
নৈতিক বিচারের বিষস্বস্তু নয় । বুতরাং প্রশ্ন হল, মানসিক স্তর ও জাগতিক স্তরের 


নৌতিক বিচারের স্বর ও 'বিষরবন্তু ৪১ 


মধ্যে কোনটি নোৌতিক বিচারের বিষয়বস্তু । ভিন্ন ভাষায়ঃ কাকে আঙগরা দৃৰচার 
কাঁর-_কাবের উদ্দেশ্যকে, না তার পররিণামকে 2 


কোন কাছের জাগাঁতিক ফলাফল দেখে কি আমগ্লা তার নোৌতিক মূল্য ানণয় 
কার ? এই বিষয়ে সুখবাদশী (886001196) এবং 'বচারবাদীদের (২8010109115) মধ্যে 
মতভেদ দেখা যায় । স্ুখবাদীদের মতে একাঁটি কাধ ভালঃ ?ক মন্দ তা নির্ভর করে 
কাছের ফলাফলের উপর ; আর বিচারবাদীরা মনে করেন যে, 
উদ্দেশ্য 'বচার করেই বলা যেতে পারে, কাজাঁট ভাল, ক মন্দ । 
তাহলে প্রশ্ন হল+ এচ্ছিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য--না ফলাফল, কোনা 
নৌতিক 'বিচারের 'বিচার্য বিষয় ? অবশ্য যে-সব ক্ষেত্রে উদ্দেশার সঙ্গে বাহা ফলাফলের 
কোন অসঙ্গতি থাকেনা সেখানে এই প্রশ্ন ওঠেনা । যেমন কোন ডান্তার একজন রোগীকে 
সুস্থ করবার উদ্দেশ্য ঠীনয়ে তার শরীরে অস্বরোপচার করল এবং ফলে রোগটি সুচ্ছ 
হয়ে উঠল। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার কাজের বাহা ফলাফলের সঙ্গাত রয়েছে 
এবং উভয়ই ভাল বলে নৌতিক বিচারে কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। বস্তুতঃ, কাজের 
উদ্দেশ্য ও কাজের ফলাফলের মধ্যে ষে ঘনিষ্ঠ সম্বম্ধ আছে তা অস্বীকার করা যায় 
না। কোন ব্যান্তর উদ্দেশ্য নর্ণয় করতে হলে তার কাজের ফলাফল লক্ষ্য করতে হয় । 
দৈনন্দিন ভবনে. এই হদেবে মনজাত উদ্দেশ্যের বাহক পরিণত হল কাজের 
সকল সমধ উদ্দেপ্তের ফলাফল । কিন্তু অস্াবধা হল, সকল সময় উদ্দেশ্যের সঙ্গে কাজের 
সঙ্গে কাজের সঙ্গভি ফলাফলের সঙ্গতি থাকে না । দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়ই দোখ 
থাকে না যে উদ্দেশোর সঙ্গে কাজের ফলাফলের কোন অসঙ্গতি নেই বরং 
সময় সময় কাজের ফলাফল কাজের উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরণত হয় । উদাহরণস্বরূপ বলা 
যেতে পারে ষে, কোন অস্বরচীকংস্ক কোন একাঁটি রোগণীকে নীরোগ করার জন্য 
অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার উপর অস্ত্রোপচার করলেন, অথচ তাঁর সমস্ত আস্তীরক 
প্রচেষ্টা সত্বেও রোগনটি মারা গেল । এক্ষেত্রে অস্ত্র চিকিৎসিকের কাজি কোন মতেই 
মন্দ বলা ষায় না; যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভাল, নাঁদও ফল হল বিপরীত। 

ড্র জনসন (11. 70/508) বলেনঃ একটা কাজ ন।তিসঙ্গত হয়েছে 'কিনা তা 
নিভ'র করে উদ্দেশ্যের উপর ৷ “একটা ভিক্ষুকের মাথা ফাটিয়ে দেবার উদ্দেশো বদি 
আম তার দিকে একটা আধ-ক্লাউন ছ+ড়ে দিই এবং যাঁদ সে সোঁট কুঁড়য়ে নিয়ে খাবার 
দিনে খায় তাহলে বাহ্য ফল সত্বেও আমার কাজটা খবই মন্দ হল।” এখানে কাক্জাট 
নিঃসন্দেহে খারাপ ; যেহেতু উদ্দেশা হল মন্দ । 


অুতরাং, আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কাজের ফলাফল দেখে কাজের ভাল-মশ্ব 
বিচার করা সকল সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং কাজের নৈতিক 1বচারের জন্য এঁচ্ছিক 
ক্রিয়ার মানাঁসক স্তরে আসা প্রয়োজন । 'কিম্তু মানসিক স্তর সম্বন্ধে ষে প্রন দেখা 
দেয় সেটা হল-_-কোনএট নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু--উদ্দেশা (০0৮০), না 
আঁভিপ্রায় (11015100101) 2 


স্ুখবাদী এবং 
বিচারবাদীদের মত 


৪২ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


উদ্দেশ্য হ'ল কাম্যবস্তুর ধারণা ষেঁটিকে মন নিবচিন করে নেয় (21৩ 1068 01 & 
০1005017070) । আঁভপ্রায় হল উদ্দেশ্য--অথাৎৎ কাম্যবস্ভুর ধারণা এবং উদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্য উপযদুন্ত উপায় । এখন প্রশ্ন হলঃ কোন্রট নৌতিক বিচারের বিষয়বস্তু-_ 
উদ্দেশ্য, না অভিপ্রায়; অথবা ষাঁদ কোন কাজের আভিপ্রায় ভাল হয় তাহলেই 
'ি কাজটি যথোচিত। উদ্দেশ্য মানূষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে» সুতরাং নৌতিক মূল্যের 
ণবচারে উদ্দেশ্যকে অবশ্যই ধরতে হবে। কিন্তু কেবলমান্র উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য 
রেখে ভাল-মন্দ বিচার করা উচিত নয়, ষেহেতু উদ্দেশ্য ভাল হলেও উদ্দেশা সাধনের 
উপায় মন্দ হতে পারে । যেমণঃ কোন বান্ত অপরের দ্রব্য অপহরণ করে দাঁরদ্র ব্যান্তঙ্গের 
সাহাযা করতে পারে । এক্ষেত্রে লোকটির উদ্দেশ্য ভাল? 'কন্তু উদ্দেশ্য সাধনের যে 
উপায়, তা খুবই মন্দ । সুতরাং লোকটির কাজকে কোনমতেই ভাল বলা চলে না। 
একজন অসাধ ব্যবসায়ী এবং একজন সাধ ব্যবসায়শ দু'জনেরই উদ্দেশ্য হয়ত এক-- 
অথ' উপার্জন করে পরিবার প্রাতিপালন করা । 1কন্তু একজন ভাল উপায় অবলম্বন 
কেবলমাত্র উদ্দেশ্য. করছে এবং আর একজন মন্দ উপায় অবলম্বন করছে। দ্ুতরাং 
নৈতিক বিচারের আমরা 'সিম্ধান্ত করতে পাঁর যে, শুধহ উদ্দেশ্য নয়, আভিপ্রারই 
বিষয়বস্ত নোতিক বিচারের বিষয়বস্তু । আভিপ্রায় হল 2 উদ্দেশ্য + 
উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। যদি কোন লোকের অভিপ্রায় ভাল হয়, অর্থাৎ 
কাম্যবন্তুর ধারণ! ও কাম্যবস্তুকে লাভ করার উপাম্ব_উভয়ই ষদি ভাল হয় 
তাহলেই কাজটি ভাল বা ঘখেচিত এবং ঘদি অভিপ্রায় মন্দ হয় তবে 
কাজটি যখোচিত নয় । 

“সব ভাল যার শেষ ভাল'-_-এই নাতি কি নীভিবিজ্ঞানে স্বীকার করে 
নেওয়া যায় ? 

যাঁদ আমরা কেবলমাত্র উদ্দেশ্যকেই নৈ।তক িচারের 1বধয়বস্তু মনে বারি তাহলে 
আমরা 'সদূদ্দেশ্য অসদুপায়কে খাঁ করে? (0০ 20৫ 1050069 11)6 1068118) 
অভিপ্রায় নিক ণকংবা “সব ভাল যার শেব ভাল? (8185 ০11 0750 6005 4511) 
বিচারের বিলয়বস্ত. এই শীত মেনে 1নই ; অর্থ কাষীপাদ্ধর উপায় মন্দ হলেও 
উদ্দেশ্য যাঁদ ভাল হয় তবে কাজটি ভাল বলে ধরে নিই। 

নখীতাবিজ্ঞানে এই মতকে সমর্থন করা যায় না । এই মত যাঁদ আমরা মেনে নিই 
তাহলে অনেক দন্দ কাজকে ভাল কাজ বলে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হছব। কোন 
'সব ভাল গান শেদ ব্যন্তি যাঁদ সংসার পালনের জন্য অপদ-পায়ে অথ সংগ্রহ করে, 
ভাঁল-'নাতিবিজ্ঞানে কোন কর্মচারী যাঁদ বন্ধুর চিকিৎসার জন্য তহাবল তছরুপ করে, 
এই মতকে সমর্থন কোন দয়াল; বাঁন্ত যাঁদ গরীবের জন্য জুতো তর করার উদ্দেশো 
ইরান চামড়া চর করে, তাহলে এদের কাজকে পূর্বোন্ত মত অনুযায়ী 
সমন করতে হবে ১ দিও স্পন্টই আমরা জান ষে+ এসব কাজ মন্দ । আসল কথা, 
উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধো সঙ্গীত বা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন । বাঁদ উদ্দেশ্য মহৎ হয় 
এবং অবলাম্বত উপায় মন্দ. হয় তাহলে মন্দ উপায় উদ্দেশ্যর মহৎ নৌতক গুণকে নষ্ট 


নৌতিক িচরর স্ববপ ও 'বিষয়বস্ত. ৪৩ 


করে দেয়। যেমন উপমার সাহাযোো বলা যায়, একাঁট তার যাঁদ বেসূরে বাজে তাহলে 
সমভ্ত বাজনাটাই নষ্ট হয়ে যায় । 

স্তরাং নোৌতিক বিচারের বিষয়বস্তু হল আভগপ্রায়, শুধু উদ্দেশ্য নয়। নিজেদের 
আভপ্রায় আমাদের জানাই থাকে । অপরের কাজের নৈতিক বিচারের সময় আমাদের 
1নজেদের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে তাদের আভিপ্রায় বুঝ বা অন:মান করে 'নয়ে থাঁক। 

কোন কোন নপীতিবিজ্ঞানী মনে করেনষেঃ কর্মকর্তার অস্ভিপ্রায় নয়, তার 
চরিত্রই (078801৩1) নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু । কিন্তু আভপ্রায় চরিব্র 
অভিপ্রাষ মানুষের থেকে কোন 'বাচ্ছল্ন বিষয় নয়। মানষের আভগ্রায় মানুষের 
চবি র প্রকাশক ই চীঁরন্রকে প্রকাশ করে । কোন মানুষের আঁভপ্রায় হল চুরি করা, 
একথা বললে বুঝতে হবে ষেঃ সে লোকটি চোর । কোন কারণে সে চুরি করতে বিফল 
হলেও চরিন্র বিচারে সে চোর থেকে যাচ্ছে । অর্থাৎ তার আভপ্রায় তার চারিন্রকে 
প্রকাশ করছে । বন্তুতঃ চরিত্র হল মানুষের মনের স্থায়ী প্রবণতা যেটা সে বারবার 
এীঁচহকক্রিয়া সাধন করে অর্জন করে । মানুষ নিজের চার ানজেই সৃন্টি করে । আুতরাং 
আভপ্রায় যে মানুষের চাঁরত্রের প্রকাশক-_এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাল 
লোকের আঁভপ্রায় স্বভাবতঃই ভাল হয়। সেই কারণে কোন লোকের চারত্র জানা 
থাকলে তার আঁভগপ্রায় জানা সহজ হয়! এই কারণে ম্যাকোঞ্জর মতে নৌতিক 
বচারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কমকতরি চাঁরন্রকেই নৌতিক বিচারের 
অন্তভ:ন্ত করা হয়। তাঁর মতে “যে কাজাঁট বরা হয়েছে শুধ্‌ সেটা নয়, যে কাজ 
করছে তাকেই সর্বদা নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু করা হয় ।১। 

মোটামুটিভাবে এই মতবাদ মেনে নিলেও সময়ে সময়ে এর ব্যাতিক্রম দেখা যায়, 
অথ মানুষের চাঁরন্রের সঙ্গে তার আঁভপ্রায়ের সকল ক্ষেত্রে সঙ্গতি বা পামঞ্জসা নাও 
থাকতে পারে । সাধারণতঃ সচ্চরিন্র ব্যন্তি নং কাজ করে থাকে । কিন্তু সচ্চরিত্র ব্যান্তি 
অসদাচরণ করছে--এমন দণ্টান্তের অভাব নেই । আবার হীন চরিত্রের লোক সং 
আভপ্রায় নিয়ে কাজ করেছে, দৈনান্দিন জীবনে এমন দৃষ্টান্তও দূলভ নয় । 

স্থতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হল, সাধারণতঃ কর্মকতরি অভপ্রাযই হল নৈতিক 
বিচারের বিষয়বস্তু, তার চারন্র নয়। অবশ্য একথা ভুললেও চলবে না যে, সময় সময় 
আমরা ব্যাস্ত বিশেষের চরিন্র ?িচার করে থাক এবং এটা বলা বাহ্‌লা যে, সেইরকম 
ক্ষেত্রে চরিন্রই নোতিক বিচারের 'বিষয়বন্তু 

৪) নভিক বিচান্ন কঢ্রে তকে বা ৫নভিক বিচানেরক 
কত? ক? (943৩০ 01 110191 এ8200076 ) ও 

কে নৌতিক বিচার করে 2 নৈতিক চার করে আমাদের ানজেদের মন, আমাদের 
নিজেদের বিবেক । আমরা আমাদের আভিপ্রায়ের কথা জান, কাজেই আমরা 
আমাদের [বাচার কর । 


3, 5০০16 55 065০৮ 8501019 02. 9, 31170 00779) 00005 81589 01) 80975920108 8051 
ঘ61)355 27078] ]৮ 320091),১1--74 067072582১4 0180 02008 156155 70886 444 


88 নশীতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


ম্যাকেঞ্জি বলেন নৌতিক বিচারের কতাঁ বলতে আমরা বুঝব, ষে দম্টভ্গি থেকে 
বিচার করা হয় সোঁটি। একটা আদর্শের মান (7081 51810081) অনসারে আমরা 
নৌতক বিচার করি। শ্যাষ্টস্বারি (5/2//65%%)-র মতে, “কোন শিঙ্গকলার 
বিচারের জন্য যেমন সমঝদার আছে তেমনি নৌতিক কাজের বিচার করে নোতিক 
সমঝদার (10191 00171989961)” | আযডম স্মিথ (47071577717) বলেন, “আমরা 
নিজেদের ও অপরের কাজের বিচার করি নিরপেক্ষ দর্শকের (170781091 979009601) 
দৃষ্টিভাঙ্গ থেকে ।” বিষয়টি একটু ভাল করে বৃঝে নেওয়া যাক ঃ আমরা যখন 
আমাদের কাজের বিচার করি তখন আমরাই আমাদের কাজের দর্শক কিন্তু তা দিভাবে 
সস্ভব? আভডাম স্মিথএর মতে, আমরা খন আমাদের কাজের বিচার কার, তখন 
আমরা নিজেদের দুটি ব্যন্তিতে ভাগ করে ফোঁলি, একদিকে থাকে সেই 'আমি”_যে 
নিরপেক্ষ দর্শকের. বিচার করে, অথ ষে বিচারক এবং আর এক দিকে থাকে দেই 
ষ্টিভাঙ্গ থেকে নৈতিক “আমি” যাকে বিচার করা হচ্ডে--এরা দহজন স্বতন্ত ব্যাস্ত । প্রথম 
চার করা! হয় জন দর্শক, অপর জন কম'কতাঁ ; প্রথম জন বিচারক, অপর জন 
আভিষ্ন্ত | সুতরাং আম যখন আমার কাজের বিচার করাছি তখন আম এক নরপেক্ষ 
দর্শকের ভ্যামকা গ্রহণ করাছি এবং ীনজেকে আসামী মনে করে আমই আমার কাজের 
দিবচার করাঁছ । 


আযাডাম 1স্মথ-এর উপরিউন্ত অভিমতের যথেষ্ট সত্যতা আছে। আমরা ষখন 
আমাদের কাজের বচার কার তখন আমাদের 'নরপেক্ষ দর্শকের ভমকা গ্রহণ করতে 
হয়। 'যাঁন [নিরপেক্ষ দর্শকের ভ্যামকা গ্রহণ করেছেন তানি হলেন এক “আদর্শ আঁম' 
(০91 9০1) এবং যাকে াবচার করেছেন ?তাঁন হলেন, “বাস্তব আমি (4০৪৪1 5০11) 
“আদর্শ আমি' ও অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যান্তই দট “আম"র সমাষ্ট । “আদ আম 
'নাস্তব আমি" নিরপেক্ষভাবে ও শান্ত মনে কোন নৌতক আদর্শ অনুযায়ী 
কাজের িচার করে। বাস্তব আম” তারই দামনে কাঠগড়ার আসামীর মতো 
দড়য়ে থাকে এবং আদর্শ আমি” তার কাজের যে বিচার করে সেই বিচার মাথা পেতে 
গ্রহণ করে। যাঁদ বাস্তব আম অপরাধী সাব্যস্ত হয় এবং “আদর্শ আমি” তার কাজকে 
অপরাধজনক বলে মনে করে,তাকে শাসস্ত দেয়, তবে বাস্তব আম” মাথা পেতে 
সেই শান্ত গ্রহণ করে । 


৫€। কাক আগব্ প্রথম বিচান্ল করি? (100 ৫০ লও 
006 289?) £ 

নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয় । কা'কে আমরা প্রথম বিচার 
কাঁর ঃ--নিজেকে, না অপরকে 2 এই বিষয়ে দুটি বিপরীত মতবাদ দেখা যায় । কোন 
কোন নপীতীবজ্ঞান মনে করেন, আমরা প্রথমে অপরের কাজের বিচার করি এবং পরে 
তদনূসারে দাজেদের কাজের বিচার কাঁর। আবার কেউ কেউ মনে করেন আমরা 


নৌতক বিচারের স্বর ও বিষয়বস্ভু ৪৫ 


প্রথমে নিজেদের কাজের 1বচার করি ; এবং পরে সেই অন:সারে অপরের কাজের 
গবচার করি ; বিবত্নবাদী (2৮০10119719) গ্রবং উপযোগবাদীরা (06111051208) 


মনে করেন যে, সামাজক প্রতিষ্ঠান ও বিধি ব্যবস্থা আমাদের মনে নোৌতিক চেতনা সৃষ্টি 


বিবর্তনবাদী ও করে। আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি অপরের কাজ আমাদের উপর 
উপযোগবাদীদেব কি প্রাতক্রিয়া ঘটায় । যদ অপরের কাজ আমাদের ভাল করে, 
মতবাদ? 


আমরা কাজগুিকে “যথোচিত' বলি এবং অপরের কাজ যাঁদ 
আমাদের স্বাথথে ঘা দেয়, আমরা সেইগুলিকে অনূচিত' কাজ বাঁল। এইভাবে 
অপরের কাজের নৌতিক বিচার করে আমরা “ভাল” ঘন্দ” সম্পর্কে ষে ধারণা করি সেই 
সব ধারণার সাহায্যে নিজেদের কাজকে বিচার করি । মিল এবং বেস্থাম-এর মতে আমরা 
101111-এবং প্রথমতঃ, অপরের কাজের উপর “ভাল+ মিম্দ” উচিত", অনুচিত” 
1307201570-এর নৈতিক শব্দগুলি ব্যবহার করে থাক এবং পরে সেইগুলি 
দিতিখত আমাদের কাজের উপর প্রয়োগ কার এই ভেবে যে, এই ধরনের 
কাজ আমরাও করতে পারি ।. আ্যডাম- স্মিথ-এর মতেও আমরা প্রথমে অপরের কাজের 
বিচার করি, তারপর নিজেদের কাজের বিচার কার। হাবর্টি স্পেন্সার (£97867৫ 
1৩,১০6 50০,০9। 56/০9।)-এর মতে নৈতিক চেতনা” সমাজ ব্যবস্থা থেকেই 
ও 36০22০-এর উদ্ভূত। বাইরের ক্রিয়াকলাপ দেখেই আমাদের মধ্যে নোতিক 
19 চেতনা উদ্ভূত হয়। লেসাল স্টফেন (72512 51727) 
প্পেন্স।র-এর আভমত অনুসরণ করে বলেন ষেঃ নৌতিক ধারণা সামাজিক চেতনারই 
ফল। বিবেক হল ব্যক্তির কণ্ঠে উচ্চাঁরত সমাজের বাণ । এ বিবেক আমাদের সেইরূপ 
নীতি ও দিয়ম অনুসরণ করতে আদেশ দেয় যাতে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় ।: 


পুবেস্তি মতবাদাট গ্রহণযোগ্য নয়। মার্টিনয় (1427760%) বলেন ষেঃ এই 
মতবাদকে মেনে নিলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, কেবলমাত্র কাজের 
জাগ।তক ফলাফলই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু । একমাত্র ফলাফল দেখে যাঁদ কাজের 
হারা বিচার সম্ভব হত তাহলে যে-কোন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও যথাযথ 
নৈতিক বিচার করা খুব সহজ হত। শীকন্তু আমরা পূর্বেই 

দেখোঁছি ষে; নোৌতিক বিচারের বিষয়বস্তু এঁচ্ছিক ক্রিম্নার মানসিক স্তরের অন্তভুক্ত। 
এঁচ্ছিক 'ক্লিয়ার নৈতিক বিচার করতে হলে আমাদের মানুষের কামনা, উদ্দেশ্য এবং 
আঁভপ্রায়টিকে জানতে হবে এবং এইগ্রীল হল মনের খবর, যেগুলি বাইরের ফলাফল 
দেখে সকল সময় জানা যায় না। অন্তঃগ্রতাক্ষ (066108] 051০506100), অভ্তদর্ঞ্টি 
(1)010950606101) বা আত্মুপচেতনতার (9917-0079019576$3) দ্বারা অর্থাৎ আত্ম- 
1, +"1102:9) 590৯9 15 & 0:০0 01 9901] 0805 090789197509 3৪ 86 0667%009 
06 0১০ 09৮15 50308608003 2899) ০0067085৪6০ 0095 609 77008 ০০791680)0 ০1 


165 1011916,11--002 ছি 8এ৩জ। 5) [095০ 00601081 80760:0০ 5০1, 217 258৩5 21798 


৪৬ নখাতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


বিচারের মধ্য দিয়ে মনের আভ্িপ্রায় জানা যায় । কাজেই আমরা আমাদের কাজকেই 
সর্বপ্রথমে নোতিক বিচারের বিষয়বস্তু মনে করি এবং তারপর অপরের কাজের সঙ্গে 
তার তুলনা কার এই বিশ্বাসে যেঃ আমরা যে কাজ যে উদ্দেশ্য ও আঁভপ্রার অনযাক়ী 
কাঁর ; অন্য ষে কেউ সেই কাজ একই উদ্দেশ্য ও আঁভপ্রায় নিয়ে করে থাকে । এইজন্য 
দৈনাম্দিন জীবনে আমাদের এমন অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই হয় ষার উদ্দেশা বা 
আঁভগ্রার় ঠিকমত জানতে না পারার জন্য অপরের অনুরত্প কাজের ঠিকমত নোতিক 
বিচার আমরা করতে পারি না। 

সুতরাং নৌতিক বিচার হল মুখ্যতঃ আত্মবিচার । আত্মচন্তার মাধ্যমেই ষথাথ' 
নৈতিক বিচারের উৎপাঁত্ত। আমরা প্রথমতঃ আমাদের কাজের নৌতক বিচার কার 
এবং পরে আমাদের কাজের আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতে অপরের কাজের নৈতিক [বিচার কারি । 


৬1? টনতিক হিচাতব্রব্ পদ্ধতি (৬০11100 01390271671) ও 


নৈতিক শীবচারের আলোচনায় আরও দু প্রশ্ন ষুভ্ত আছে, যথা--( কি 
পদ্ধাতিতে নৌোতিক বিচার করা হয়? (%1০00০৫ 01? 10121 0009101) এবং 
(1) নোৌতিক বিচারবৃত্তর (10191 7%০5169) স্বরূপ কি ? 

আমরা নৌতিক আদর্শ (৫০181 92%00914) অনুযায়ী কাজের বিচার কার । 
নোৌতিক আদপশর সঙ্গে যাঁদ কোন কাজের সঙ্গতি থাকে, অথাৎ কাজাঁট ষাঁদ নৈতিক 


নৈতিক আদ আদর্শ অনুযায়ী করা হয়, তাহলে কাজাঁট ভাল; আর যাঁদ 
অনুষায়ী কাজের কাজাঁট নোতিক আদর্শ অনবায্নী করা না হয়, তাহলে কাজটি 
দার বগা ই মন্দ । কিন্তু এই আদর্শাট কী১ এই সম্পকে াভন্ন নতবাদ 


আছে এবং সেইজন্য যথার্থ নৈতিক বিচার পদ্ধতি কঃ সে সম্বম্ধেও বিভিন্ন মতবাদ 
আছে । যথাস্থানে আমরা সেইগ্দালর আলোচনা করব । 


১! নৈতিক বিচাচলন ব্বভি হঠাগাও] ঢ808165) ও 

এখানে 29741) শব্দটির অথথ হল মনোবাত্ত বা মানাঁসক ক্ষমতা । 10181 
120৮1 হল নৈতিক শীবচারের বৃত্ত বা 'িচারশস্তি, ধার সাহাযো আমরা কাজের 
ভাল-মন্দ বিচার কার । দং?স্টশীন্তর সহায়তায় যেমন প্রত্যক্ষ কার, কোন: ফল লাল 
নৈতিক বৃতি কাঙ্জের রঙের বা নীল রঙের, ঠিক তেমনিভাবে নৌতিক বাঁত্ত বা বিচার 
নোতিক মূলা বিচার শীন্তুর দ্বারা আমরা কাজের নৈতিক মূল্য বিচার কার, অর্থাং 
দীর্াতি কাজাঁট ভাল কি মন্দ, যথোচিত কি অনুচিত তা 'নর্ণয় কার । 
এই নৈতিক গবচারশন্তিই হল আমাদের বিবেক (০95050০০) 1 নোঁতিক বাীত্ত বা 
1ববেকের স্বরূপ সম্বন্ধেও নীতীবজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
নৈতিক আদর্শ £ সুখবাদ, কুচ্ছ_,তাবাঁদ ও পুর্ণতাবাদ 


(171078] ১1871097102 81000111517) চ150719যা) 9710 1১6716011018152) ) 


১1 জ্ভমিকা। (80059001100 ) £ 


নৈতিক বিচার ষে নীতাবজ্ঞানের আলোচা 1বষ্য়, এ আমরা আলোচনা করে দেঁখোঁছি। 
এই নৈতিক বিচার-প্রসঙ্গে ষে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় তার অন্যতম প্রশ্ন হল, নোতিক 
আদর্শ অনুযায়ী কি নৌতিক বিচার হয় 2 বদ্তুতঃ* এট এক হিসেবে নাতীবজ্ঞানের 
নীতিবিজ্ঞান একাধিক সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় । কন্তু এই নৌতক আদর্শের স্বরুপ 
নেতিক আদর্শের. সম্বন্ধে নীতীাবজ্ঞানীরা একমত হতে পারেন নন; ফলে নশীতি- 
আলোচনা করে জ্ঞানে আমরা একাধিক নৈতিক আদর্শের আলোচনা দেখতে 
পাই । কেউ কেউ মনে করেন সমাজের, রাষ্ট্রের বা ঈশ্বরের বিধান অন:ষায়ণই কাজের 
নোৌতিক মূল্য নর্ণম্ন করা হয় । লাতীবিজ্ঞানে এই মতবাদ 'বাধবাদ (18৬ &5 0106 
11012] 915150%14 ) নামে পাঁরাচত । এছাড়াও নীতীবজ্ঞানের প্রধান মতবাদগাঁল 
হল সুখবাদ (11৩00015101), কৃচ্ছুতাবাদ (1২150115) 01 [২9010109115171)১ স্বজ্ঞাবাদ 
(10006100150) এবং পরর্ণবাদ (০06০৮100057) এখানে আমরা শুধূমাত্র 
সুখবাদ' কৃচ্ছতাবাদ এবং পূণ্তাবাদ আলোচনা করব £ 

২? উনতিক আদর্শ সম্পকীয নিভিল মতবাদ (7)109৩01 


ঢ18002865 01 11079] 1১128110910 ) 2 


আমাদের নৌতক চেতনার ব্রমাবকাশের পথে ?তিনাঁট স্তরের কথা মরহেড উল্লেখ 
করেছেন । প্রথম শুরে_-সমাজ, রাম্ট বা ঈশ্বরের বাধ অন_ষায়ী মানুষের আচরণের 
ভাল-মন্দ বিচার করা হয় । ছতখর স্তরে-_ষখন মানুষের চিত্তাশন্তি এবং 'বিচারশীন্ত 
নৈতিক চেতনার আরও উন্নত হয় তখন বাইরের বাঁধর স্থান দখল করে অজ্তরের 
ক্রমবিকাশের পথে বাঁধ বা বিবেক। অর্থাৎ, প্রথম স্তরে মানুষ বাইরের 'বাঁধর 
তিনটি স্তর দেশ মেনে চলে), পরবত্গকালে বাইরের কর্তৃত থেকে মত্ত হয়ে 
মানুষ মেনে চলে অন্তরের বা বিবেকের নিরশে। তৃতীয় স্তরে-মানূষ কোনরূপ 
নীর্দপ্ট বিধি না মেনে একটি নৌতক আদর্শকে অনুসরণ করে এবং সেই আদর্শ 
হন কল্যাণের আদর্শ | . 

এই আলোচনা থেকে নশীতবিজ্ঞান সম্পকাঁয় মতবাদগালকে দু'ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে । বথা-_নিয়মমুলক নীতিবিগভান (1:58৪1 701,803) এবং পরিণতিমুলক 


৪৮ নশীতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


নীতিবিজ্ঞান (1৩15০1981921 60:105)। প্রথমোস্ত মতগালি 'নৌতিক নিন্নম,, 
মি়মনূলক নীতি-. “ন্যায়” “অন্যায়” উচিত" “অনুচিভ'-এর ধারণার উপর জোর দের 
ধিজ্ঞান ও পরিণতি এবং অপর মতগ্যাল “ভাল” “কল্যাণ” মঙ্গল” বা মানুষের “পরম 
মূলক নীহিবিষ্ঞান লক্ষ্যের বা “পরনাথ্েণ্র উপর জোর দেয়। আমরা আগেই জেনোছ, 
যা নিয়মান:ষায়ী করা হয় তাই যথোচিত, আর যে বস্তু আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে 
সহায়তা করে, তাই হল “ভাল” বা কল্যাণকর* । 


নঁতিবিজ্ঞানে আমরা বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের আলোচনা দৌখ । এই আলোচনা কন্না 
হয়েছে নিয়মমূলক নীতিবিজ্ঞান এবং পাঁরণাঁতমূলক নীতবিজ্ঞানের দস্টভাঙ্গ থেকে । 
বাধ সম্পকাঁয় বা নিয়মমলক নীতিবিজ্ঞান বিধি বা নিয়মকেই 
নৌতিক বিচারের মাপকাঠি বলে নিদেশি করে। বিধিবাদ (1০891 
601901) অনযারী বাধ বা নিয়ম-সেই নিয়ম বাইরে থেকেই 
আসুক বা মনের ভেতর থেকেই আন্গুকঃ এ হল নৈতিক আদর্শ । পাঁরণাতিমূলক নাতি- 
[জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের কল্যাণই হল নৈতিক বিচ্যরের মাপকাঠি । কিন্তু মানুষের 
ধথার্থ কলাণ কি-_এই 'নয়ে আবার মতভেদ আছে । অুখবাদ (13600101910) মনে 
করে, সুখই (9158516) মানুষের কল্যাণ, সুতরাং সুখভোগই হল নৌতিক আদর্শ । 
কৃচ্ছৃতাবাদ (£./8০11907) মনে করে ষে, হীন্দ্রয়জানত শুথভোগ থেকে বিরত হয়ে বুদ্ধির 
আলোকে জীবন-যাপন ও কৃচ্ছুতা অবলম্বন বা ত্যাগই মানুষের জীবনে পরমলক্ষা এবং 
সেইহেতু তাই হল নৌতক আদর্শ । পূণণতাবাদ (9০16০610039) মনে করে, 
আত্মোপলাধ্ধ (১০721158610) বা পূর্ণতা (96166011017) লাভই মানব জীবনের 
পরম কল্যাণ, সেইহেতু তাই হল নৌতিক আদর্শ । আমরা অন্য মতবাদগযাল আলোচনা 
করার প্‌বে বাহিবিণধবাদ সম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করব £ 


পেতিক বিচাবের মপ- 
ধ্শা্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন গত 


1? নবভিতিবিবাদ (21০7891 22 25 1106 1৬10191 ১18100910 ) £ 


এই মতবাদ অন.যায়শ বাঁহরাগত 'বাধই হল নোৌতক আদর্শ । এই বাঁধ বা নিয়ম- 
কানুন অনুসরণ করাই আমাদের কর্তবা । যে-কাজ বিধি বা গনয়মানুপারে করা হয় সেই 
বভিরাগত বিধিই কাজ যথোচিত ; যে-কাজ বিধি বা নিয়ম অনুযায়ী করা হয় না 
নোতিক আদশ সে-কাজ অনুঁচত। কোন কাজই 'নজে নিজেই যথোচিত বা 
অনুচিত হয় না। কোন উচ্চতর কর্তপক্ষ বাইরে থেকে এই 'বাঁধ বা নিয়ম মানুষের 
উপর চাঁপর়ে দেয় । কিন্তু সেই কর্তৃপক্ষ কে? সেই কর্তৃপক্ষ সমাজ, রাণ্ট বা ঈশ্বয় 
হতে পারে । এই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে আমাদের উপর যে বিধান চাপিয়ে দেয়, 
শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের লোভে আমরা সেই গবধান মেনে নিই বা এঁ বিধান লঙ্ঘন 
করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাজা পাই ॥ 


নোৌতিক আদর্শ £ সুখবাদ, কৃচ্ছুভাবান ও পূর্ণভাবাদ ৪৯ 


সমালোচন! £ (ক) আমরা ইতিপূর্বে দেখোছ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে 
এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের নাতি বলে িছ থাকে না। নোৌতিক 
বহ্রাশত বিধি অণ.শাসন হল অশ্ুরের নিদেশি-ববেকের বাণী । এই শাসন 
নৈতিক বাধ্যতাবোধ বাইরে থেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বহিরাগত 
টি কাজে পারে লা বাঁধ বা নিরম শারীরিক বাধ্যতা সৃষ্ট করতে পারে, নৌতক 
বাধাবাধকতা সৃষ্ট করতে পারে না । আমরা উ/চত মনে করে স্বেচ্ছায় আমাদের নোতিক 
কর্তবা সম্পন্ন কার । কারও দ্বারা বাধ্য হয়ে 1কছু করাকে কর্তব্য পালন বলে না। 

(খ) 'বাঁধবাদ স্বার্থকেই নোৌতিকতা এবং বাাদ্ধমন্তা বা বজ্ঞতাকেই সততা বলে ভূল 
স্বাপ্রন্থত কাজের করে। পুরস্কারের লোভে বা শাঁস্তর ভয়ে কাজ করলে তাতে 
কোন নৈতিক উৎকর্ষ বুদ্ধিমত্তার পাঁরচয় থাকতে পারে ?কম্তু সেই কাজের কোন নোতিক 
নিই উংকর্ধ থাকে না। স্বার্থের দ্বারা প্রণোদত হয়েকাজ করলে কাজের 
কোন নৈতিক সদগ্‌ণ তো থাকেই না; বরং নৈ।তক বিচারে সেই কাজ হয় অসং। 

(গ) যেহেতু বাধ বা ।নয়ম কোন বাইরের কর্তপক্ষের দ্বারা আমাদের উপর চাঁপয়ে 
দেওয়া হয় সেইহেতু তা শেষ পযন্ত কর্তপক্ষের খেয়াল-খ৮াশর ব্যাপার (8111191) 
হয়ে পড়ে । যা খেয়ল-খুশির ব্যাপার তা নোতক আদর্শ হতে পারে না। নৌতক 
আদর্শ যুক্তবন্ত হওয়া প্রয়োজন | 

(ব। বাঁধবাদ অনুসারে মাণৃযের কাজের ফলাফলই নৌতিক ?বচারের বিষয়বস্তু । 
এর দ্বারাই কাজ যথোচিত ?ক অন:চত 'িচার্য হবে ॥ কন্তু ইতিপূর্বে আমরা দেখোঁছ, 
মান.যের কাজের ফলাফল নর, মানুষের অভভিপ্রাযই নোৌতিক বচারের ববষয়বস্তু । 
বাইরের কর্ত পক্ষের পক্ষে মানুষের সব কাজের খবর রাখা বাক উদ্দেশ্যে মানষ কাজ 
করছে তা জানা সব সময় সম্ভব নয় । 


($) বাঁধ বা নিয়ম হল কল্যাণ লাভের উপায়স্বর্প । আমার নিয়ম মেনে চাল 
যেহেতু জান ষে 'নয়ম মেনে চললে আমাদের মঙ্গল বা কল্যাণ সাধিত হবে । সুতরাং 
যেহেতু ঠনযম কল্যাণ লাভের উপার়স্বরুপ সেইহেতু কল্যাণকেই নৌতিক আদর্শরূপে 
গণ্য করা যযান্তযু্ত | 


বহাির্বাধবাদের 'বাভ্ন রূপ আছে । আমরা এবার এই 'বাভল্ন রূপগ্লি পর পর 
বস্তাঁরতভাবে আলোচনা করাছি ঃ 


57 বিশ্িবাতেন বিভিল কপ (701416606 [0008 01 1086 
[6591 1109015) 


(ক) সমাজের বিধিই হল নৈতিক আদর্শ (9০০181 1.2 &৪ 
908170910) $ কোন কোন নাীতাবদের মতে সমাজের বাঁধই হল নোতিক আদর্শ । যাঁদ 


সমাজের বাধর লঙ্গে কোন কাজের সঙ্গতি থাকে তাহলে কাজাট বথোচিত, আর সমাজের 
নীভা নী 4 (৮53) 


৫০ নতিবিজ্ঞান ও ভারত দর্শন 


বাঁধকে লঙ্ঘন, করে বাঁদ কোন কাজ সম্পন্ন করা হয় তাহলে কাজাঁট অনূচিত। যা 
সমাজের অনুশাসন তাই যথোচিত, বা সমাজের দ্বারা নিধিষ্ধ, তা অনুচিত। সমাজস্থ 
ব।্তদের সমস্টিগত আভিমতের উপরই নৈতিকতা দিনভর করে। সমাজের ইচ্ছাই নৌতিক 
সমাজের বিধি নৈতিক আদর্শ । অর্থাৎ সামাজিক প্রথা এবং আইন-কানুনই নোৌতিক 
আদর্শ আদর্শ । প্রশ্ন হ'ল, সমাজের 'নিয়মগীল কিভাবে সাধারণের উপর 
প্রবৃত্ত হয় ? সমাজের বাধগুলি অনুমোদন, সম্মতি, সম্মান প্রদর্শন বা নিন্দা প্রভৃতি 
জনসাধারণের ভাবাবেগের মাধ্যমে প্রষুক্ত হয় । কোন ব্যন্তি স্বেচ্ছায় সমাজের বাধ 
বা নিয়মগুলি লঙ্ঘন করলে তাকে সমাজচযত করা যেতে পারে । 


সমান্লোচনা £ (৯) সামাজিক 1বাঁধ বা নিয়মগুলি পারবর্তনশীল-_-এইগযীল 
ষ.গে ঝূগে পরিবার্তত হচ্ছে । সামাজিক প্রথা এবং রশীতিনগাঁতি যেগ-ঁল একি বিশেষ 
নামাজিক বিঘি সময়ে সকলের অনুমোদন লাভ করেছে, সেইগীলই পরে ত্রান্ত 
পারবর্তনশীল [িবোঁচত হওয়ার জন্য পাঁরবাতিত হয়েছে । সেই কারণে এই- 
গুলিকে নৌতক আদর্শরূপে গণা করা যেতে পারে । নৈতিক আদশ* অপাঁরবর্তনশীল 
ও সকল অবস্থায়ই তার প্রকীতি একর.প । (২) 'বাভন্ন সমাজের আইন-কানুন ?বাভন্ন । 
সামাজিক বিধি আবার অনেক সময় সামাজিক 'বাঁধগৃলির মধ্যে পারস্পারিক 
পরম্পর বিরোধা বিরোধ লক্ষ করা যায় । যেমন, কোন সমাজ বহু বিবাহ সমর্থন 
করে । আবার কোন সমাজে বহু বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ । সেই কারণে এইগুলিকে 
নৌতিক আদর্শর্‌পে গ্রহণ করা ষেতে পারে না। নৈতিক আদর্শ সর্বপ্রকার বিরোধমস্ত | 
(৩) নানাজিক 'বাঁধগহীলকেই নৈতিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় । কোন 
সামাজিক বিধিকে কোন সামাজিক বাধিকে আমরা নৈতিকতার দিক থেকে দোষদুস্ট 
নেতিক সমালোচনার মনে কার। সূতরাং স্পস্টই উপলাব্ধ করা যাচ্ছে, অনা কোন 
্রস্ততুভত করাহয্ব নোৌতিক আদর্শের সহায়তায় সামাজিক বাধগলির নৈতিক 
গুণাগৃণ বিচার করা হচ্ছে সেইক্ষেত্রে সামাজিক বাধগযাীলকে নোতিক আদর্শরূপে 
গণ্য করা যেতে পারে না। (৪) সামাজিক [বাঁধ ঠনষেধ কেবলমান্ত আমাদের বাহ্য 
আচরণই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আমাদের মনের আঁভপ্রায় সামাজিক বাধনিষেধের 
নয়ন্ত্রণাধণন নয়। ব্যান্তর আঁভপ্রায়ই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু, তার বাহ্য আচরণ 
নর । এমন 1ক বান্তর সব প্রকাশ্য আচরণ সম্পর্কে অবাহত হওয়াও সমাজের পক্ষে সম্ভব 
নয়। (6) সামাজিক বাধ নিষেধের ভয়ে যদি কোন কাজ করা হয়ঃ সেই কাজের 
নোতিক গুণাগুণ বিচারের কোন প্রশ্ন আসে না। পরদ্কারের লোভে বা শাস্তির ভয়ে 
ষে কাজ করা হয় তাতে বাঁদ্ধমত্তার বা বিজ্ঞতার পরিচয় থাকতে পারে, বিন্তু সেই 
কাজের কোন নৈতিক উৎকর্ষ থাকে না। 

(খ) রাষ্ট্রের বিধিই হুল নৈতিক আদর্শ (০9171091127 ৪3 8(100810) £ 
হবস্‌, বেইন প্রমূখ নশীতাবদূের মতে রাষ্ট্রের বাধই হল নৈতিক আদর্শ । রাষ্ট্রের 
গবাধিই ন্যার-অন্যায় বিচারের মাপকাঠি । রাষ্ট্রের বাধ মেনে চঙ্লাই নৈতিকতা । রাষ্ 


নৈতিক আদর্শ £ সংখবাদ; কৃচ্ছুতাধাদ ও পূর্ণতাবাদ ৫১ 


কতকগুলি আইন প্রবর্তন করে সেইগ্‌লিকে জনসাধারণের উপর প্রয়োগ করে এবং 
শাস্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে সেইগুলি মেনে চলার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করে। সংতরাং 
রাষ্ের বিদিই নৈতিক কোন কাজ যথোচিত কি অনুচিত ; নীতিসঙ্গত কি নশীতাবরধ 
শিয়স তা বিচার করতে হলে রাষ্ট্র প্রবর্তিত আইনের সঙ্গে তুলনা করে 
তার সঙ্গতি আছে কিনা বিচার বরা প্রয়োজন । হবস-এর ভাষায়ঃ “নব রকম ন্যায়- 
অন্যায়ের 'িচারের জনা অসামরিক আইনই আবেদনের সবেচ্চি বিচারালয়” (17৩ 
01৮11 19৬ 01016 15 0৩ 580:210৩ ০০011 91 80098] 0) 21] 09365 ০01 110111 
210 ৬/10116) | 

সমালোচন। 2 (১ এই মতবাদ স্বার্থকেই নৈতিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা বা 
1বজ্ঞতাকে স্ততা বলে ভূল করে। পুরস্কারের লোভে বা শাস্তর ভয়ে যাঁদ কোন 
কাজ করা হয়, তাহলে সেই কাজের নোতিক উৎকর্ধ থাকে না। (২) রান্ট্রের বাধ হল 
কোন উদ্দেশ্যলাভের স্বরুপ--সেই উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণ £ সতরাং রাষ্ট্রীয় 'াঁধকে 
পরম নোতক আদর্শরুপে গণ্য করা যেতে পারে না। (৩) যেহেতু রাষ্ট্রের আইন- 
কানুনকে নৈতিক বিচারে অন্তরুন্ত করা হয় সেইহেতু রাচ্ট্রের বাঁধকে পরম নৈতিক 
আদর্শরূপে গণা করা যেতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রবার্তত কোন 
কোন আইনকে নীতাঁবরুদ্ধ মনে কবে তার সমালোচনা করা হয়। (৪) আমাদের 
বাহ্য আচরণ রাষ্ট্রীয় শবাঁধর শাসনাধীন, রাষ্ট্রের পক্ষে আমাদের মনের অভিপ্রায় 
হানা সপ্ভব নয় এবং আঁভপ্রায়ই নৌতক বিচারের বিষয়বস্তু, মান্‌ষের বাহ্য আচরণ 
নর। তাছাড়া রাচ্ড্রের পক্ষেও আমাদের সব রকম বাহ্য আচরণ সম্পবে অবাহত 
হওয়া স্ম্ভব নয়। (৫) রাস্ট্রের আইন-কানুন পাঁরবর্তনশীল। ভিন্ন ভিন দেশে ডল 
'ভন্ন রাশ্ত্রীয় আইন প্রবর্তিত হয় এবং একই দেশে বিভিন্ন দনয়ে বাভন্ন জাইন 
প্রবার্তত হয়। সূতরাংরাশ্ট্রীয় বাধ কখনও নোতিক বিধির হ্থান আঁধকার করতে 
পারে না" যেহেতু নৌতিক বাঁধ শত'হীন, অগরিবর্তনীয় এবং সঙ্গাতপূর্ণ ॥ (৬) বারের 
নর্তৃপক্ষ যাঁদ কোন নিয়ম আমাদের উপর জোর করে চাঁপয়ে দেয় এবং সেই নিয়মের 
দারা ষাঁদ আমরা পাঁরচাল্ত হই তাহলে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং স্ব়ং- 
1কুয়তাকে অস্বীকার করা হয়। রাণ্ট্রের বাধ বা নিয়ম তখনই নোতিক নিয়মের স্থান 
শঁধিকার করতে পারে ষাঁদ সেই নিয়ম আমাদের বিবেকের সমর্থন লাভ করে। 


(গ) ভগবও বিধিই নৈতিক আদর্শ (01%10৩ [9৬ 85 9/2170810) £ 
দেকাতঠ লক এবং প্যালে (219) প্রমুখ দাশশনকগণ মনে করেন ষে, ঈশ্বরের বিধান 
বা ভগবৎ বিধিই নৌতিক বাঁধি । ঈশ্বর মানুষের জন্য কতকগ্ীল 'বাঁধনিষেধ প্রবর্তন 
করেছেন, এইগুলিই নৈতিক নিয়ম । এই সব বাধ-নষেধ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। 
ঈশবরজিত মহাপুরূষদের কাছে এইসব ঈশ্বরের বাণণ প্রকাশিত হয় এবং তাঁরা এই- 
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গুলি ধর্মশাস্ত্রে লাপবদ্ধ করে রাখেন । সাধারণ মানুষ ধর্মশাস্ত মারফত এই সব 
বাঁধ-নিষেধগযীল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। সাধারণ মানুষ পুণ্যের লোভে এবং 
ভগবৎ বিধিই নৈতিক পাপের ভয়ে এই সব 'বাধ-নিষেধ মেনে চলে । এই মতবাদ 
বিধি অন:সারে কোন কাজ খথোচিত, যেহেতু সেই কাজ ঈশ্বরের 
বধান। উচিত ও অনুচিত বলেই যে সেটি ঈশ্বরের বিধান তা নয়, ঈশ্বরের বিধান 
বলেই কাজটি যথোচিত । ঈশ্বর প্রয়োজন অনূযায়ী উচিতকে অনুচিত এবং অনূগিতকে 
যথোচিতে পরিবাঁতিত করতে পারেন । 

আলোচনা 2 (১) এই মতবাদ স্বার্থকেই নৈতিকতা এবং বদ্ধনত্তা বা 
খার্থকেই নৈতিকতা  বিজ্ততাকে সততা বলে ভুল করে । পুরস্কারের লোভে বা শাস্তর 
এবং বিজ্ঞতাকে সতত] ভয়ে যাঁদ কাজ করা যায় তাহলে নেই কাজের কোন নৌতিক 
এনে করা উচিত পয. উৎকর্ধ থাকে না । মানুষ যদ পৃণ্যের লোভে বা শাস্তর ভয়ে 
টাবরের বিধান মেনে চলে তাহলে সেইক্ষেত্রে নতভার কোন প্রশ্ন ওতে না। 

(২) এই মতবাদ অনযায়? নৈতিকতা ঈশ্বরের খেরাল-খশর উপর নভরি। 
কেননা, ঈশ্বর খেয়াল-খুটশিমত ভালকে মন্দ বা নন্দকে ভাল করতে পারেন না। এই 
মতবাদ অনুযায়ী ঈ*বরের কোন নোতিক চরিত্র আছে বলে স্বীকার করা যেতে পারে না, 
ঈশ্বর যেন নব নৈতিকতার উধের্ব । কিন্তু এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয় । কেননা 
আমরা ধারণা কাঁর ঈশ্বরের মধ্যে নৌতিকতা পণ্ণরূপ লাভ করেছে । যা যথোচিত তা 
নৈতিকতা ঈশ্বরের ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে সামাজস্যপুণ” যা অনুচিত তা ঈশ্বরের 
খয়াল-খুশির উপর প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপণ নয় ।॥ ঈশ্বর সবশশাল্তনান হলেও তিনি 
নির্ভরশীল হতে পারে না ন্যায়কে অন্যায় বা অন্যারকে ন্যায় করতে পারেন না । ঈশ্বর এমন 
কিছু করতে পারেন না যা তাঁর স্বভাবের বা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । ঈশ্বরের 
বিধান হওয়ার জন্য যেকোন কাজ ষথোচিত, তা নয়; যা যথোচিত তা ঈশ্বরের 
বিধান। ন্যায়-অন্যায়ের ষে তারতম্য তা ঈশ্বরের প্রকৃতির উপর নিভপরশীল, 
সেইহেতু অপাঁরবর্তনণয় এবং অবশান্তাবী । 

(৩) ঈশ্বরের বাধ-ীনষেধেদ্র সত্যতা যাচাই করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার । কোনট 
ঈ*বরের বিধান এবং কোন ঈশ্বরের বিধান নয় ভাবে জানাসন্তব ? বিভিন্ন ধর্ম 
হ্হ্রেব বিধি-পিষেধ শাস্ত্ে ঈশ্বরের ষে বাধ-নিযেধের উল্লেখ আছে সেই সম্পর্কে 
জানা সম্ভব নয় মতভেদ দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বরোধিতাও লক্ষ্য 
করা যায়। যেহেতু ঈশ্বরের বিধি-ীনষেধ সু্পম্টভাবে জানা সম্ভব নয়, সেইহেতু 
সেইগুল কিভাবে পালন করা সম্ভব ? 

(8) বাঁহবিশিধবাদের বিরদ্ধে যেসব আলোচনা করা হয়েছে সেইগুলি আলোচ্য 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 


পঞ্চম জধ্যায় 
সুঙবাদ 


(36900181977) 
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গাঁধবাদ অন.যায়ী ?বাধ বা 1নয়মই পরম নৈতিক আদশ। কিন্তু বিধিবাদ গ্রহণ- 
যোগ্য নয, যেহেতু বাধ বা নিয়মকে জীবনের পরম আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায় না। 
অবশ্য জীবনে চলার পথে নিয়ম এবং নিয়মানবর্তিতাকেও বাদ দেওয়া যায় না। সুষ্ঠু 
রর ভাত জীবন যাপনের জন্য এবং জীবনকে 'নয়ান্রত করার জন্য 
আবশরণপে গ্রহণ করা বিধি বা নিয়মের একান্ত প্রয়োজন । সমাজের, রাষ্ট্রের বা ঈশ্বরের 
যায় না বিধান ইত্যাঁদ সকল বিধানই ভখবনকে পাঁরচাঁলিত করার জনা 
প্রয়োজন । নাধারণতঃ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিধি বা নিয়ম আমাদের আচরণের আদর্শ 
এবং সভ্য সমাজে আমাদের কাজ নিয়মান-যায়ণা হল কিনা, তাই স্থির করে আমাদের 
আচরণ ষথো?চিত কি অণ:চিত তা বিচার করা হয়। শকম্তু বাঁধ বা 'িম়মকে পরন 
আদশ (01075906 58100910) রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। 'বাধবাদ আমাদের 
কর্তব্য $নর্দেশ করে িকন্তু এই কর্তবা কমে মূল উদ্দেশ্য সম্পরকে আমাদের কিছ 
বলে না। 
তাছাড়া, যে-কোন বাঁধ বা 1নয়মকেও অনেক সময় নৈতিক বিচারের বিধয়বস্তু করা 
হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে নোতিক প্রয়োজনে সামা?জক এবং বাস্্রীয় বিধির প্রাতিরোধ 
ভবনের পূর্ণ ভা করা আমাদের কতা হয় । কোন লক্ষা বা উদ্দেশা ছাড়া রম 
হল সনৌচ্চ লক্ষ, হয় অর্থহীন এবং খেয়াল-খাঁশর বাপার । প্রাঁতিটি এচ্ছিক ক্রিয়া 
আমাদের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করে । এই উদ্দেশা বা লক্ষের স্তরভেদ আছে। 
শেষ স্তরে বা ধাপে আছে পরম উদ্দেশ্য বা পবেচ্চি লক্ষ্য । যখন কোন পরীক্ষা 
পর।ক্ষায় উত্ত।্ণ হওরাকেই তার লক্ষ্য বলে ননে করে, তখন দেখা যায় যে পরা নয় 
উত্তী৭“ হওরা ঘাঁদও তার লক্ষ্য, আসলে তা উচ্চতর কোন লক্ষ্য লাভ করার উপায়মান্ত ; 
কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করাই হয়ত সেই উচ্চতর লক্ষা । আবার এই "দ্বতায় লক্ষ্যও 
অন্য কোন উচ্চতর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 'সীদ্ধঘর উপায় মাত্র ; হয়ত সেই উচ্চতর লক্ষ্য হল 
অর্থ, স্বাস্থ্য, খ্যাতি । আবার অথণ স্বাশ্থ্য ও খ্যাত হল জন্য কোন লক্ষ্যের উপার়মান্র। 
এইভাবে আমরা সবোচ্চ লক্ষ্যে আস, যেটা হল জীবনের পূণ্ণতা । সুতরাং জগবনের 
পর্ণ তাই_(8০:0৩০০৭) হল সবেচ্চি লক্ষ্যজীবনের পরমার্থ বা পরম কল্যাণ 


_, এরর” পাবার চবির জপ দর এ 
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(৯00:011৩ 309০0৫)। অন্যান্য সব ছুই পরম লক্ষ্যের উপায় মানত । যে কাজ 
জীবনের এই পরম লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূ্ণ? অথ জীবনের এই পরম কল্যাণের আদর্শ 
অন্যায় যে-কাজ সম্পন্ন করা হয়, সেই কাজ যথোচিত প্রবং যে-কাজ এই পরম লক্ষ্যের 
সঙ্গে সঙ্গাতাবিহনন, অথাৎ পরম কল্যাণের আদর্শান্‌যায়ী যে-কাজ করা হর না সেই 
কাজ অনুচিত । জীবনের এই সবেচ্চি লক্ষ্য বা পরম কল্যাণের আদর্শটর স্বরূপ 
নির্ণয় করা নবতিবিজ্তানের একটি প্রধান কাজ । 

আমরা এখন মানুষের জীৰনের সবেচ্চি লক্ষ্য সম্বন্ধ যে বিভিন্ন মতবাদ আছে একে 
একে সেগাল সম্বন্ধে আলোচনা করব £ 

২। স্ুখবাী 07000708571) 2 

স্ুখবাদদের মতে স্ুখই (15৫০975 ০ 01685016) জীবনের একমাত্র কাম্যবস্ডু, 
জীবনের সবেচ্চি লক্ষ্য । স্ুখই জীবনের পরম কল্যাণ বা পরমার্থ (30100 
0০1) 01: 01১6 13181)65 0০০) । ষযে-কাজ ত্খ দেয় বা দুঃখ দূর করে সেই 
কাজ ষথোচিত বা ভাল; যে-কাজ ন্ুখে বাধা দেয় বা দুঃখ সৃষ্ট করে সেই কাজ 
অন:াচত বা মন্দ । মানুষের একমাত্র কর্তব্য সুখ অন:সরণ করা বা দুঃখ পাঁরহার 
করা । দুটি ধারণা এই জুখবাদেব 'ভীত্ত--প্রথমতঃ মানুষের মন স্বভাবতঃ এবং 
প্রধানতঃ হীশ্দ্রয়াসন্ত- ইন্দ্িয়-পরিতপ্তি এর প্রধান কামনা । আমরা িচারবুদ্ধি- 
সম্পন্ন জীব, কিন্তু 'িচারশীন্ত আমাদের প্রধান গুণ বা বৌশঘ্ট্য নয়। মানুষের 
বুদ্ধি বা ?বচারশান্তি হীন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস মান্ত এবং কিভাবে হীন্দ্ুয়কে পরিতৃপ্ত করা যায়ঃ 
মানুষ স্বভাবত; বুদ্ধি বা বিচারশীন্ত কেবলমান্ত্র তার উপায় 'িদেশশি করে । আমাদের 
ইন্জি়াসি্ মধ্যে যে দুটি “আম” আছে ;: একটি হল হীন্দিয় প্রধান, 
“আমি” আর একাঁট হল “বাদ্ধপ্রধান আম” । হীন্ট্রিয়প্রধান আঁম”কে পাঁরতৃপ্ত করাই 
স্থবাদীদের মতে জবনের পরম কল্যাণ বা সবেচ্চি লক্ষ্য । আমাদের আবেগকে 
পারতপ্ত করাই জীবনের একমাত্র লক্ষা । একমান্র স্ুখই নি গুণে ভাল এবং গ্খ 
লাভের আশায়ই আমরা কাজ কার । 

স্রখবাদীর মতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন পাঁরবর্তনশীল সংবেদন ও অনুভূতির পারম্পর্ষই 
নানুল আন্রুবত; এ হল মন এবং 'বাভন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে কোন অপাঁরবর্তিতি 
করিস তে আত্মা বা এক্যসূত্র (01010701018 01 01710) নেই। এই 
পাঁরবর্তশীল আবেগের ও অনভ্রতর পারসাপ্তনাধন করাই মানুষের জাঁবনের 
সাক্ষাং ও শেষ লক্ষ্য | 

স:খবাদের "দ্বতীয় ধারণা (যার উপরে সংখবাদের ভিত্তি) হল, মানুষ ঘ্বভাবতঃ 
সুখ কামনা করে এবং দুঃথকে পাঁরহার করতে চায় । কাজাঁটর ফলাফল সখজণক 
1ক দ্‌ঃখজনক তার দ্বারাই কাজের নৈতিক মূল্য নিধারিত হয় । সূখই মানুষের 
স্বাভাবিক কান্নার বস্তু। 


অখবাদ (14 


৩। স্তুখবাতেন ০শ্রণীনিজ্ভঞাগ (0095519081707. 91 [16407775170 
8৩819) 2 

প্রথমতঃ সখবাদকে দু শ্রেণীতে বিভন্ত করা ষেতে পারে £ যথা--(১) মনস্তত্ব- 
সম্মত সুখবাদ (239501:91081081 চ36৫008570) এবং (২) নশীতিকিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ 
(2£01081 77500171911) | মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ অনূষায়ী সুই সকল মানুষের 


সা স্বাভাবিক এবং সাধারণ কাম্যবস্তূ । আমরা সকল সময়ই সুখ 
সম্মত ও শীতি- চাই এবং দূঃখকে পরিহার করি। নাঁতিবিজ্ঞানসম্মত সূখবাদ 
বিজ্ঞানসম্মত অনুযায়ী সখই কামনার বস্তু হওয়া উচিত । আমাদের সকল সময় 


সুখ কামনা করা উঁচত। সূতরাং প্রথম মতবাদ অনুসারে আমরা স্বভাবতঃ সুখ 
কামনা করি, দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে আমাদের সকল সময় জুখ কামনা কলা উচিত। 
প্রথমা কেবলমান্র ষা বাস্তবে ঘটে তারই কথা বলে। 'ছিতীয়াট আমাদের কাম্যবস্তু 
বা আদর্শের কথা বলে। যাঁদও নশীতাবিজ্ঞানে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদই 
আমাদের আলোচ্য বিষয় তবু আমাদের মনন্তত্বসম্মত সুখবাদ হচ্ছে নীতি কিজ্ঞানসম্মত 
সুখবাদের ভিত্তি । 

নীঁতাবজ্ঞানসম্মত সুখবাদকে আবার দহশ্রেণতে ভাগ করা হয়; যথা, 
(ক) আত্ম-সৃখবাদ বা ব্যন্তিসৃখবাদ (259£9000 ০1. 11)08%10091/5610 11600219107) 
এবং (খ) পরসৃখবাদ বা সর্বসখবাদ (21081506 01 [001৬6152115010 
13690111510) । 

আত্মস্খবাদ অন:সারে মানুষের জীবনের সবেচ্চি লক্ষ্য বা একমান্র কাম্যবস্তু তার 
নিজের সুখ । পরসূখবাদ অনযায়ী পরের সুখ বা সকলের সুখ অথাৎ সবাঁধক 
নোকের সবাধিক স:খই (01) £6585511)2001)659 01 006 £6586551 100101961 
স্থল বা অসংযত ও 0 0৩01৩) মানুষের কাম্য বা সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ । এই 
ুস্্ বা সংযত স্থখবাদ আত্মস:খবাদকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়; যথা--() হুল 
বা অসংধত (0953 ০1 96751911500) এবং (1) সক্ষম বা সংযত (26ঠি0৩৫ 01 
7২৪%10181) ৷ যাঁদ সুখ কেবলমান্ হীন্দ্রিয় পরিতাঁপ্তির নামাস্তর হয় তাহলে তা হবে 
স্ুল বা অসংঘত সুখ এবং সুখভোগ যাঁদ বুদ্ধ বা চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে 
বিবর্তনবাদসম্মত ও তা হবে সক্ষম বা সংষত স.থ। পরলুখবাদ বা সর্ব সুখবাদকে 
বিবর্তনবাদ-নিবপেক্ষ আবার দৃশ্রেণীতে বিভন্ত করা হয়; ধথা--() বিবর্তন- 
নী বাদসম্মত (6৬০10100721) এবং (8) বিবর্তনবাদ-নিরপেক্ষ 
(ি০70-5৬০018810)91) ৷ পরসখবাদের 'ভীত্ত যাঁদ হয় বিবর্তনবাদ তবে তা হবে 
বিবর্তনবাদসম্মত এবং যাঁদ তা না হয় তবে তাকে বলা হবে বিবর্তনবাদ- 
নিরপেক্ষ । পর পঙ্ঠোয় এই শ্রেণগাবভাগকে ছকের সাহাষ্যে দেখানো হলো। 


৫৬ নীতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 





স্থখবাদ (135৫0101510) 
ডি টি যেরে রানা 
| | 
মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ নশীতিবিজ্কানসম্মত অুখবাছ 
(99 ০1101951081 176001119171) টি চ7৩0010181)) 
| | 
আত্ম বা ব্যান্ত-সুখবাদ পরসুখবাদ বা স্বন্সুখবাদ 
টি (10015010 17500101970) 
| | 
স"ল বা অসংবত জখবাদ নদক্ষম বা সংযত জখবাদ 
(031095-07 9010508115110) (২০617760 01 
| ঢু২2010179115010) 
1 গিরি ০55:52527--223555- 
| | 
বিবর্তনবাদসম্মত ববর্তনবাদ-ীনরপেক্ষ 
(12%০170101791) (তব ০0-5৬০1010101791) 


রর ৬ ; মনস্তভ্সম্মত স্ুখবাদ (653909০)96108] 1760019]0) 2 


মনস্তবসম্মত সুখবাদ অন[যায়ী সুখই হল মানবের একমান্ন স্বাভাবিক কামাবস্তু। 
সখের কামনাই মানুষের কাজের একমান্র প্রেরণা । প্রাতটি ব্যান্ত স:খদায়ক বচ্তু 
কামনা করে । কোন বস্তুকে তার নিজের জন্য কামনা করা হয় না; অথাৎ বস্তু 
থেকে যে সুখ পাওয়া ষায় সেই সুখের জন্যই বস্তুকে কামনা করা হয়। যেমন, আমরা 
পুত্র সধবাদ পশুকে জন্য পপ্তক কামনা কার না, কোন পশ্রক পাঠ করে 
অনুযায়ী মানুষ যে সুখ আমরা তা থেকে পেতে পার, সেই সখের জন্য পপ্তক 
স্বভাবত; স্থগ কামনা কামনা কারি। হীন্দরয় পাঁরতীপ্তই মান্‌ষের লক্ষ্য । এই 1হসেবে 
রি জীবন আর কিছুই নয়, আবরত সুখ অনুসরণ করে চলা । 
সুথের এবং দুঃখের অনুভূিতই আমাদের সকল কমপপদ্থা নরধারণ করে। প্রাচীনকালে 
গ্রসদেশের 078%2105 এবং বর্তমান ধগে হবৃস, বেস্থাম, মিল প্রমূখ চিজ্তীবদগণ 
এই মতবাদ সমর্থন করেন । বেশ্থাম-এর মতে প্রকৃতি মানৃষকে সুখ এবং দুঃখ__এই 
দুই সম্রাটের অধানস করে রেখেছে এবং মানুষের একমান উদ্দেশা সখ খোঁজা এবং 
দুঃথকে এঁড়য়ে যাওয়া । তান আরও বলেন ষে, প্রকৃতি মানুধকে ষে দুই প্রভুর 
নয়ন্্রণাধীনে রেখেছে, তারা হল সুখ এবং দুঃখ । আমাদের ?ি কর্মী উচিত এবং 
আমরা ক করব একমান্ তারাই নির্ণয় করে দেয় । কাজেই বেস্থাম-এর মতে সখ এবং 
দুঃখ হল একমাত্র বন্তু যাদের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা কাজ কার । 


সুখবাদ ৫৫. 
মিল বলেন, কোন একটি ৰদ্তুকে চাওয়া এবং তাকে সুখদায়ক নে করা) কোন 
বস্তুকে অপছন্দ করা এবং তাকে দুখঃদায়ক মনে করা--এরা একই বিষয়ের দুটি দক 
এদের পৃথক করা ষায় না। সুতরাং মিল-এর মভেও আমরা 
সকল সময় সুখ কামনা কার এবং সুখই আমাদের একমাত্র কামা 
বস্তু। অভিজ্ঞতাবাদীদের (87010115150) মতানূসারে আমাদের মন কতকগদীল 
নিয়ত পরিবর্তনশীল সংবেদন ও অনৃভাতির সমান্টিমাত। যার কোন স্থায়ী আত্মা বা 
ক্যসূত্র নেই এবং মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ এই মতের আঁনবার্ধ পাঁরণতি । মন যাঁদ হম 
কেবল বাভন্ব সংবেদনের পারম্পর্য বা অনক্রম (& 961165 0£ 01900)06 36058101005) 
এবং এদের সংষুক্ত করার জন্য ষাঁদ কোন একাটি স্থায়ী আত্মা না থাকে তাহলে কেবল 
মানত বর্তমান মূহূর্তে মনে ষে আবেগ জাগে তা পরিতৃপ্ত করাই মনের ধর্ম । 
সমালোচনা (02161015700) 2 (ক) মতস্তত্বস্মঘত সুখবাদ আসলে একটি মনো- 
বিজ্ঞানাবিরুদ্ধ মতবাদ । আমরা সাধারণতঃ সুখ খুজি না, খখাজ কোন বস্তুকে এবং 
নস্ততস্মত স্খবাদ সেই বস্তু লাভ করলে আমরা সুখ পাই । এীচ্ছক ক্রিয়ার 
ষলোবিজ্ঞানবিরুদ্ধ মানাঁসক প্তরের বিভিন্ন ধাপগুলি হল--প্রথমে অভাববোধ' 
বন তারপর বস্তুর জন্য কামনা, তারপর বদ্তুঁটি লাভ এবং তারপর 
মনে সন্তোষের ভাব বা সখের অনুভূতি । ক্ষুধা পেলে আমরা সুখ চাই না, চাই 
থাবার, খাবার থেলে তবে ক্ষুধা মেটে এবং তখন আপনা থেকেই মনে সখ আসে। 
সুতরাং মনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হল কাম্যবস্তুঁটি, সুখ নয় । অবশ্য সুখ কোন কোন ক্ষেত্রে 
কাম্যবস্তু হতে পারে ; অর সুখের জন্যই সুখকে মাঝে মাঝে কামনা করা হয়। 
যেমনঃ মাতাল সুখলাভের জন্য তিন্ত মদ পান করে । 

(খ) ডন্র টিজউইক সখবাদের একটি প্রধান ভ্রাট নিদেশি করেছেন । তান 
বলেন, সুখের প্রাতি আকর্ষণ খুব বেশী হলে সুখ পাওয়া যায় না। সখের দিকে 
আমরা ধত বেশা মনোযোগ দিই ততই সংখ আমরা হারাই । ষেননঃ আমি ভাল 

ফুটবল খেলা দেখলে সুখ পাই। এখন কোন খেলা দেখতে দেখতে 
দা ৭. যদি খেলার দিক থেকে আমার মন আমার সখভোগের দিকে চলে 

যায়ঃ তবে সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ চলে যায় ; এইজনা বলা 
হয়েছে ষেঃ 'সুখ.পাবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সুখকে ভূলে যাওয়া” (0116 0956 ৮০১ 1০ 
8০7 01525016290 1015৩ 7) | একেই বলা হয় “সুখবাদের বিরোধাভাস বা 
ছেখ্াল” (681800%. 01 17000101517) | 

র্যাশডল! এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সুখবাদের এই যে 
বিরোধাভাস তার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে বটে, তবে আঁভযোগাঁট আতিরঞ্জন দৌবে 
জারির দুষ্ট। তাঁর মতে সব ময় আগের থেকে সুখের হিনেব করলে 

নুখকে হারাতে হবে ধা সুখ কমে যাবে তা ঠিক নয়, সময় নমর 
এতে সখ বেড়ে যার । আগে থেকে নানাভাবে যাঁদ চিন্তা করা যায় কিভাবে আ'॥ 


খিল-এর মন্তবা 


শপ শাশিপ এপাশ ০৬ ১০১৩৪ 
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ঞ&৮ নতিবিজ্ঞান ও. ভারতীয় দর্শন 


একটা ছুটির দিন উপভোগ করব, তাহলে এই আগের থেকে ভাবার জন্যই ছুটির 
দনাটকে উপভোগ করা যাবে না, একথা ঠিক নয় । 

(গ) “সখ কথাটি দ্বযথণবোধক ; সংখ বলতে আমরা মনের আনন্দানুভাতকে বুঝতে 
পার বা যে বস্তু হতে আনন্দানুভ্ঠীত গাই সেই বস্তুটিকে বুঝতে পারি । এই শেষোক্ত 
হে অর্থেই আমরা “একাঁটি সুখ" বা “সুখগুলি”_এই জাতায় কথা 
্বার্থবোধক ব্যবহার করে থাকি । যখন বলি--'সান:ষ সুখের পেছনে দৌন়্ায়” 

তখন সখ বলতে বুঝি বস্তু, যা সখ দেয় (0১5 ০০1০০ 108৫ 
£1$৩5 [158581০) ৷ আবার যখন বাল, “পুন্দর দৃশ্যটি দেখেআমার মনে সুখ হয়োছল” 
তখন সুখ বলতে বুঝি সুখের অনুভূতি । কাজেই যখন একথা বলা হয় যে, আমরা 
সুখ কামনা কাঁর তখন যাঁদ সুখদায়ক বস্তুকে বুঝ তবে আপাস্তকর কিছ নেই ; 
কিন্তু ষদি আনন্দানুভূতিকে বুঝি তবে কদাচিৎ উ সুখ খুশজ | 

(ঘ) ইংরাজীতে একট কথা আছে, গাড়ঈকে ঘোড়ার সামনে জুড়ে ছেওয়া ; 
স্রখবাদ গ্লাড়ীকে মনস্তত্সম্মত সুখবাদ তা-ই করে।। 'র্যাশডল' বলেন, কোন বন্ড 
ঘোড়ার সামনে কামনা করার অর্থ এ কামনার পারন্তাপ্ত হলে সখ আঁনিবার্ধভাবে 
ইতি আসবে । যে-কোন কামনা তৃপ্ত হলেও সুথ আসে । কিম্তু কোন 
বস্তু সংখ্দায়ক বলেই সেটাকে চাই, একথা বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা । 

(ঘ) আগে অভাববোধ, তবে পারিতীপ্ত। বাটলার (5167) বলেছেন, পূর্ব 
থেকে মনে বস্তুর কামনা না জাগলে অনেক ধরনের সুখের কোন আস্তত্বই থাকত না। 
কন্তর কামনা ছাড়া পরের উপকার করার ইচ্ছা যাঁদমনে না জাগে; ভাহলে 
অনেক স্থথের কোন পরোপকারের মধ্যে যে সুখজনক অনুভূতি আছে তাকে লাভ 
অস্তিত্ব থাকে না করা যায় না। পরোপকারীকে প্রথমে সখের কথা না ভেবে সুখ 
ভল্ন অনা কিছ অর্থাৎ পরের উপকারের কথা ভাবতে হবে । সুতরাং, সব কামনাই 
যে" সুখের কামনা নয়, তাতে কোন দন্দেই নেই । 

(চ) অনস্তত্বসম্মত সৃখবাদকে মেনে নেওয়ার আর একাঁটি অসুবিধা হল এই ষে» 
মনভ্তত্সম্মত সূখবাদ সত্য হলে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সখবাদের কোন য্যন্তিসম্মত ভাত 
বাতিগিজনসম্ মত. থাকে না। যাঁদ আমরা স্বাভাবিকভাবেই সুখ কামনা কার 
কুখবাদের সঙ্গে মনপ্তত্ব- তাহলে আমাদের সুখ কামনা করা উচিত একথা বলা অর্থহীন। 
সম্মত হুখবাদের কোন ম্যাকোঁগর মতেও নীতিবিজ্ঞানসম্মত সংখবাদের সঙ্গে মনস্ততৃসম্মত 
সঙ্গতি নেই সখবাদের কোন সঙ্গতি নেই ৷ 'তান বলেন, “বাদ আমরা সকল 
সময় আমাদের সুখ অনুসন্ধান করেই থাঁক, তাহলে “আমাদের সুখ অনুসন্ধান 
করা উঁচিত' একথা বলার কোন অর্থ হয় না।”৮৪  মনস্তব্সম্মত সুখবাদ এবং 
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সংখবাদ ৫৯ 


নশীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদকে অবশ্য এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ষেঃমনোিজ্ঞান- 
সম্মত স্খবাদ অনুযায়ী আমরা সাধারণতঃ আমাদের সুখ অনসম্ধীন কার এবং নীঁতি- 
বিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনৃযায়ী আমাদের নিজের বা অপরের সবাঁপেক্ষা আঁধক 
পরিমাণ সুখ অনুসন্ধান করা উচিত। 

(ছ) মনন্তত্বসম্মত এবং নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের মধ্যে কোন আনবার্ধ 


10818216 যোগাযোগ নেই । তবু এই মতবাদকে কেন্দ্র করে যে বিল্বান্তির 
কথাটির অর্থনিষে সষ্টি হয়েছে তার কারণ 425/81,-_এই কথাটির অর্থের মধ্যে 
মিল-এর ত্রাস্তি [নিহিত । মিল 41591:2016, শহ্দাটর অথ করেছেন যা সাধারণতঃ 


কামনা করা হয় কিন্তু 44551191৩+ কথাটির প্রকৃত অর্থ যা কামনার যোগ্য, যা কামনা 
করা উঁচত । 


৫1? নীতিন্িভ্ভীনসম্মভ অআুখবাদ (00008০91 11৩৫07189। ) £ 


নীতবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী সুখই প্রাতাঁট মানের কাম্যবস্তু হওয়া উাঁচত 

_ প্রীতঁটি মান্ষের সুখ অন্বেষণ করা উচিত । মনস্তত্বসম্মত সখবাদ অনযায়ী মানুষ 
নীতিবিদ্থানসম্ মত. সাধারণতঃ সংখচায়, নীতীবিজ্ঞানসম্মত সখবাদ অনুযায়ী মানুষের 
সখবাঁদের 'এসীবিভাগ সুখ চাওয়া উাঁচত। নীতীবিজ্ঞানসম্মত সংখবাদকে দ-*শ্রেণীতে 
ভাগ করা হয় ; থা--৫১) আত্মসুখবাদ (6£০15010 8750008500) 

এবং '২) পরসুখবাদ (8100500 51021910) | আত্মসখবাদ অনূযায়ী প্রতিটি 
মানুষের নিজ্বের জন্য সবাঁধিক সুখ অন্বেষণ করা উচিত । ব্যন্তির স্ুখই নৈতিক আদর্শ 
বা নোতিক বিচারের মাপকাঠি । পরসুখবাদ অনযায়ণ প্রতিটি মানুষের কাম্য হওয়া 


উাচত সর্বসাধারণের সুখ, অথাৎ সবাঁধিক ব্যান্তুর সুখ বা জগতের স্বাঁপেক্ষা বেশী 
সংখাক বাঁন্তর মঙ্গল । 


টসজউইক আত্মস্খবাদকে দু” শ্রেণীতে ভাগ করেছেন । ধথা- স্থূল বা অসংযত 
আত্মন্্রখবাদ (01995 88975610 17160011977) এবং সক্ষম বা সংযত আত্মসুথবাদ 
(7২ 60700 90/5010 17500121510) | 


আত্মম্থখবাদ (16809156006 15৭০0171577) ) 2 আত্মসুখবাদ অনযায়ী প্রাতিটি 
ব্যান্তর নিজের জন্য সবপেক্ষা আঁধক পরিমাণে সুখ খোঁজা উাঁচত। ব্যন্তির সবধিক 
ন্খলাভের পক্ষে যে-কাজ সহায়ক সেই কাজ ভাল এবং যে-কাজ তার অন্তরারস্বরুপ 
স্বখের ভীব্রতা এবং সেই কাজ মন্দ । জুখের পাঁরমাণ নধারিত হয় দ:টি বিষয়ের দ্বারা 
স্থিতিকাল _ যেমন, (৯) সুখের তীব্রতা (106579105) এবং (২) স্থিতিকাল 
(10819607) । একটি জ্ুখ আর একাঁট সুখের তুলনায় আধকতর তীব্র হতে পারে । 
যেমন, 0/792105-এর মতানূযায়ী দৌহক সুখ মানাসক সুখের তুলনায় আঁধকতর 
তীব্র । কোন এুখ অল্পকাল স্থায়ী হতে পারে, কোন স্তুথ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে 


&০ নখা্তীবজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


পারে । যেমন, এক 'মানটে একাট সন্দেশ খাওয়া এবং এক ঘণ্টা ধরে একটি বড় 
ভোজ খাওয়া । সময় সময় আত্মসূখবাদকে মনন্তত্বসম্মত সুখবাদের সঙ্গে এক করে দেখা 
হয় । আত্মন্ুখবাদ অন-যায়ী প্রাতটি মানুষের নিজের সবধিক সুখ অন্বেষণ করা 
উঁচত এবং মনস্তত্বসম্মত শুখবাদ অনুযায়ী প্রাতটি মানুষ স্বভাবতঃ নিজের সুখ চায় । 
অথাৎ দুটো মতবাদেই একটা ববধয় প্রধান হয়ে দেখা যায়ঃ তা'হল,ঃ ধা ?কছু 
1নজের জন্য? | 

কিন্তু একথা যাঁদ সত্য হয় যে, প্রাঁতাঁটি ব্যান্ত স্বভাবতঃই সুখ কামনা করে তাহলে 
সমাজ ও রাণ্ট্র কিভাবে গড়ে উঠল ? সামাজক অন:ভাতি, পরের িতেচ্ছা এই 
গুলিকে 1কভাবে ব্যাখ্যা করা ষাবে ? মানুষ যদি 'ীনজের কথা ভাবে সে স্কবভাবতঃ 
যদি হয় আত্মকোন্দ্রক তাহলে সমাজ বা রাষ্ট্রে মান্ষ নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে. নিজের 
ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছার অধীনস্থ করে, অপরের সঙ্গে কাজে সহযো?গতা করে কেন 2 
গানষ পরের মঙ্গলের কথা ভাবে কেন, বা পরের মঙ্গল সাধন করার জন্য সে উৎসুক 
হয় কেন? হব্‌স এবং তাঁর সমর্থকবূজ্দ এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। 

হব্স-এর মতবাদ আধুদনক আত্মসুখবাদের দৃম্টাম্ত । তাঁর মতে প্রাতঁটি ব্যান্ড 
দৃঃখ গাঁরহার করে নিজের সুখ কামনা করে । প্রাঁতাঁট ব্যাস্ত চায় ঠীনজেকে রক্ষা 
করতে ও ানরাপদ জীবন-যাপন করতে । হবস এবং তার সমর্থকবন্দ সমাজ এবং 
রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত [িম্নালাঁখতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ৪ মানুষ আদিমকালে প্রকাতির 
রাজ্যের আধবাদী ছিল, ষখন সমাজ বলে কিছ ছিল না, তখন মানুষের মধ্যে প্রায়ই 
খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য ঝগড়া শীববাদ, মারামার, খুনোখ্‌নী লেগেই থাকত । তখন 
মানুষ ছিল আত্মকেন্দ্িক, ?নজের স্বার্থ এবং নিজের বে*চে থাকাটাকেই দে বড় করে 
দেখত । মানষের পরস্পরের মধ্যে কোন স্হষোঁগতা ছিল না। প্রাতিট ব্যান্তই 
1নজের স্ব।থেি কথা চিন্তা করত, তার িজেব কামনা মেটান ছিল তার একমান্ লক্ষ্য ৷ 
সে মনে করতঃ যেকোন বস্তুতেই, ঞ্লানীক অপর ব্যান্তর উপ্র তার তাধকার আছে । 
প্রকীতির রাজ্যে এইজন্য 1ববাদ-বসংবাদ অহরহ লেগেই থাকত ॥ ধারে ধীরে মানু 
উপলাব্ধ করল যে, তার নজর সখ. 'নরাপত্তা, আত্মরক্ষা প্রভাতি সব কিছুই অপরের 
সহযোগিতার উপর দিনভর করছে । তখন প্রাতীটি ব্যক্তি ঠিছু কু স্বার্থ এবং 
আঁধকার ত্যাগ করে আঁধকতর মঙ্গললাভের আশায় সমাজ গঠনের জন্য একটি 
সামাজিক চান্ততে (3৭০191 00110-891) অঙ্গীকারবদ্ধ হল এবং ?স্হর করল ষে, শাসন- 
কতরি হাতে তারা ঠনজেদের ছু স্বাভাঁবক আঁধকার ছেড়ে দেবে এবং শাসনকতা 
সমাজ রক্ষার জনা যে সকল আইন্‌ প্রণয়ন করবেন সেইগতীলকে মেনে নেবে । এইভাবে 
সমাজের সামাগ্রক কল্যাণের কথা চিন্তা করে এবং অপরের সহযোগিতার নিজের 
কল্যাণ আঁধকতরভাবে লাভ করতে পারবে, এই আশার মানুষ নিজের বাস্তগত 
আঁধকার বিসজর্ন দিয়ে সমাজ গঠন করল । 

হবস২এর মতে সমাজের দিত হল আত্মকৌঁন্দ্রক মনোভাব এবং শ্াত্মানুরাগই 
সকল অনভ্ীত ও ক্রিম্নাকমেরি মূল উৎস । তাঁর মতে মানুষ পরের মঞ্গল করে, 


সুখবাদ ৬৯ 


যেহেতু তার 'বাঁনময়ে সে নিজের জন্য আঁধিকতর মঞ্গল প্রত্যাশা করে । “হবসৃএর 
মতে দরা হল 'নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে আনন্দজনক সচেতনতা, কৃতজ্ঞতাবোধ হ'ল 
ভবিষ্যৎ উপকার লাভ করার চেতনা এবং বন্ধূত্ হ'ল সমাজের কাছ থেকে আমরা 
যে আনন্দ এবং উপকার লাভ কার সেই সম্পর্কে চেতনা । 

আত্মসুখবাদ দ'রকদ ; যথা-স্হুল বা অসংযত সুখবাদ (03995 1৪০15610 
[750018511) এবং সক্ষম সংযত সুখবাদ (২০1০০ 172085010 1190101510) | 

(ক) স্ুল ব। অসংযত আত্মন্খবাদ (01055 65015010 13২০৫:০0111917) ও 
€:য1০1৩-র আঁধবাসী গ্রীক পণ্ডিত আযরিস্টিপাস (4/25771745) এই মতবাদ প্রচার 
আরিক্টিগাস করেন । ০9176 নামানুসারে এই মতবাদ 0১872101577 
প্রচারিত মতবাদ নামে গারিচিত । আযঁরিস্টিগাস-এর মতানসারে মানযের নিজের 
রি ন:খই তার জীবনের কাম্য । যে কোন উপায়ে সুখভেগ করাই 
20 মানধের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত । তাঁর মতে 'বাঁভন্ন ধরনের 
সুখের মধো কোন গৃণগত পাথক্য নেই £ তবে পাঁরমাণগত প্রভেদ আছে। সব 
সুখই সখ দৈহিক এখও সুখ মানসিক সুখও গুখ। তবে সুখের পাঁরমাণগত 
পার্থক্য বতমান, নেই পার্থকা হ'ল তীব্রতার (1757515) এবং স্থিতিকালের 
(1)1%107)! দেহের সুখ বা হীন্দ্য় সুখ মানসিক স:খের তুলনায় আঁধিকতর কাম্য । 
কেননা ইন্দিয় খে তুলনায় মানাসক সুখ নিতান্তই ক্ষীণ ও দুর্বল। হীন্ড্রয়সুখের 
তারুতা এবং প্রখরত। মানাসক সখের তুলনায় আঁধক | সখাদ্য ভোজনের যে আনন্দ 
তা হ'ল দৈহক সুখ বা হীন্দ্ুয় সখ ; সংগ্রন্ছ বা সুসাহত্য পাঠের ষে আনন্দ 
তা হ'ল মান।সক সুখ । 

সাধারণত€ আমরা মাশাসিক সুখকে উচ্চন্তরের সুখ বলে মনে কার | আযরিস্টিপাস 
তা” স্বীকার করেন না। গুণগত বিচারে সব সুখই এক জাতীয় । এ্যারিস্টপাস সুখ 
অর্থে বোঝেন প্রত)ক্ষভাবে আনন্দ উপভোগ ; কেবলণান্র দুঃখকে পারহার করা নয়। 
?তনি ভাবব্যতের তুলনাল্প বরতমানকেই বেশী মূলা দেন। ভাবষ্যতের কথা কগপনা 
করে বতমানকে পরিতাগ করা মুখতার লক্ষণ, যেহেতু ভাবধ্যৎ অন্ধকারে আবৃত এবং 
আঁ্নাশ্চত । বর্তমানকে চড়ান্তভাবে উপভোগ করা দরকার ৷ উপভোগের জন্য বর্তমানে 
আমরা যেদব নুখস্যাবধা পাই সেইগীলর সদ্বাবহার করা উাচত। অতাঁত বিদায় 
নিয়েছে, ওতিষ্যৎ আঁনাশ্চত। 'কেবল বতর্মানই আমাদের হাতের মুঠোয় । সেই 
বতমানকে ধতদূরর পারা যায় কাজে লাগান যাক । “চল আমরা খাই-দাই, মজা করি ; 
কারণ কালই হয়ত আমরা মারা যেতে পার । তার সুখ দিয়ে প্রতিটি মূহূর্তকে যেন 
আমরা ভরে তুল, এক মূহূর্তও যেন বৃথা কেটে না যায়”-_এই হ'ল এই মতবাদের 
প্রধান কথা । 


“ভারতের চাবকি দশন স্থল বা অসংঘত আতমসূখবাদের প্রচারক । চাবকিরা 
সূখবাদী ; কেননা সুখই মানব জপবনের চরম কাম্যবস্তু । সুখ এবং অর্থই জীবনের 


৬২ নগৃতিবিজ্ঞান ও ভারতণয় দর্শন 


চন্পম লক্ষ্য-_একমান্র কাম্যবস্তু । অবশ্য, সুখ হ'ল উদ্দেশ্য, অর্থ সুখলাভের উপায় 
সাত্র। তথাকাঁথত ধ্ এবং মোক্ষ জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। চাবকি মতে ষে কাজে 
দঙখের তুলনায় সুখ বেশী, সেই কাজ ভাল, যে কাজে সুখের তুলনায় দুঃখ আঁধক 
সে-কাজ মন্দ। চাবকি মতে এই জগতে আঁবামশ্র সুখভোগ করা সম্ভব নয় সত্য, কিন্তু 
জাগাঁতিক সখের সথ্গে দুঃখ মিশে আছে বলে সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত হওয়া 
মর্খতার সামিল। চাবকিরা বলেন; ধান ছাঁড়য়ে চাল করতে হয় বলে কি ভাত না 
খেয়ে পারা যায় 2 কাঁটা ছাড়াতে হবে বলে ক মানূষ মাছ খাবে না? জাগ্াতক 
সুখের সঙ্গে দৃঃখ মিশ্রত থাকলেও সেই সুখ বর্জন করা মানুষের উচিত হবে না। 
প্রীতটি সুখের সচ্গে দুঃখ মিশে আছে বটে, কিন্তু সেই কারণে সুখ অন্বেষণ থেকে 
1বরত হওয়া মূর্খতার সামিল । তাছাড়া চাবকিরা বলেন ষে, দ্‌$খ আছে বলেই সুখের 
এত মাধূর্য | 

চাবকি মতে ব্যক্তির নিজের সুখই তার জীবনের পরম কাম্য বন্তু। চাবকিরা 
বলেন, “ষাবং জীবে সুখং জীবে্ড খণং কৃত্বা ঘৃতং ?গবেত।” অথ ষতাঁদন বাঁচ 
সুখেই বাঁচ খণ করেও ঘি খাও । মানুষের উচিত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমান 
জীবনকে উপভোগ করা । চাবকিরা স্কুল বা অসংযত আত্মস:খবাদের প্রচারক । 
ভারতীয় মতে স্থল. চাবকিরা মানাঁসক সুখের তুলনায় হীন্দ্রয় সুখের উপর অতাধক 
জাজুনুখবাদ প্রাধান্য ঠদয়েছেন । যথাসম্ভব দঃখ পাঁরহার করে সবাঁধক 
গাঁরমাণ ইন্দ্রিয় সুখ লাভ করাই মানব জীবনের লক্ষ্য । চাবাঁক মতে হীন্দ্রর সুখই 
মানুষের পরম পুর,যার্থ | চরম হীন্দ্রয় সখই মানূষের জীবনে পরম কল্যাণ ; স্থায়ী 
আত্মা বলে কিছু নেই ৷ পাপ-পূণ্য নেই,স্বগ্গনম্তয নেই । বাদ্ধমান ব্যান্তর উচিত ষে- 
কোন ভাবেই হোকনা কেন, হীন্দ্রয়নগ2ীলকে পরিতপ্ত করা অর্থাৎ হীন্দ্ুয় সখভোগ করা । 

তবে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ষেঃ সব চাবকিরাই শ্থুল হীন্দ্রয় সুখভোগ 
নমর্থন করেন নি।  কেবলমান্র ধূর্ত চাবকিরা স্থুল বা অসংযত আত্ম-স:খবাদের 
সমর্থন শীকন্তু সুশাক্ষিত চাবকিগণ স্থূল হীন্দ্রয় সখের তুলনায় উচ্চপ্তরের সখের 
কথা বলেছেন। 

বর্তমান যুগে ম্যান্ডৌভল € 12712671116) এবং হেলতে যাস (4191/617%5) এই 
হুল বা অনংঘত আতমসুখবাদ সমর্থন করেছেন । ম্যান্ডেভিল-এর মতে মানুষের 
ঢাব িছ নিজেকে কেন্দ্র করে এবং 1নজের জনাই মানুষ অপরকে ভালবাসে বা ঘৃণা 
মাণ্ডেভিল এবং. করে। আতম-অন:রাগই জীবনের একগান্র ধম এবং সে-কারণেই 
ছেলভেটিয়াসএব স্বার্থপরতা, বিলাসিতা, অহংকার, হীন্দ্রয়ভোগ, সবকিছুই 
হুর সমর্থনযোগ্য । হেলভেটিয়াসও বলেন ষে, নিজেকে কেন্দ্র করেই 
সব্বকছ? নিজের স্বার্থকে ঘিরেই ভালবান্গা, বম্ধত্ব তা না হলে এ-সবের কোন ন্নূল্য 
নেই । দৈহিক বা হীন্ড্রয় সুখই সুখ, অন্য কোন প্রকার নখের সঙ্গে মান্ষের পাঁরচয় 
নেই, সুতরাং হীশ্দ্রয় সুখই মানহষের একমান্ত কাগ্যবন্তু । 


স.খবাদ ৬৩ 


(ক) সুন্ষৰব সংঘত আত্মন্থধবাদ (2৩760 £8০1920) £ এঁপকিউরাস 
(70/2%%$) এই মতবাদ প্রচার করেছেন এবং তাঁর নামানুসারে এই মতবাদ 
1271047622115% নামে পাঁরচিত । এাঁপাঁকউরাস-এর মতে নৈতিক জ্বীবনে বাদ্ধ- 
বৃত্তির একটি গূরৃত্বপূর্ণ স্থান আছে । জীবনকে পাঁরচালিত করার জন্য বাদ 
অপারহার্যষ। বাদ্ধই প্রকৃত সুখলাভের পথ 'নিদেশি করে দেয় । মানুষের লক্ষ্য হল 
সুখ । কিম্তু বুদ্ধির সহাক্পতা ছাড়া এই লক্ষো উপনাঁত হওয়া সন্ভব নয়। অন্ধ 
আবেগ বা অনুভূতি এই পথ প্রদর্শকের কাজ করতে পারে না। বৃদ্ধির সাহাষোই 
ভীবনের পরম সখলাভ করা সপ্ভব । 


গঁপাঁকউরাস: সুখকে নঞ্খ্খক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৈচার করেছেন । সুখ বলতে 
তান বোঝেন দৈহিক দুঃখ ও মানাঁসক অশান্তির অভাব । তাঁর মতে সুখ হ'ল এমন 
একটা মানাঁসক অবস্থা যা আনন্দ ও দধখ উভয়ের প্রাত সমানভাবে উদাসীন, এমন 
একটা “শ্থরতা ষা ধনদৌলত, এশ্বর্ষ নম্ট করতে পারে না! জীবনের লক্ষ্য হল এ 
উদ্দাসীন মনোভাব, ভোগের জন্য তীব্র অনুভ্তি নয়, বরং অনুভ্?তর 'বরাতি। 
সুতরাং ভোগের বা হীন্দ্রর পারতাপ্তর মধ্যে সখ নেই । পুখ হল দ:ঃখ থেকে মযাম্তলাভ 
এবং নি্পিপ্ত মানসিক মনোভাব | 

1মল-এর মতে ঞপাঁকউরাস সুখের গ:ণগত পার্থক্য স্পন্ট স্বীকার করেন নি, 
তবে সুখের স্তরভেদ মেনে নিষ্লেছেন। শারীরক সখ এবং মানাঁসক সুখ এক স্তরের 
সুখ নয় । শারীরক সুখ নিয়নন্তরের, মানাসক সুখ উচ্চগ্তরের । শারীরিক সখের 
তুলনায় মানীসক স:খই আমাদের কাম্য হওয়া উাচত। কারণ মান?সক সুখ হল স্থির, 
ণপিকিউরাস থে স্থায়ী এবং বিশুদ্ধ । শারীরিক লুখ মানাসক সুখের তুলনায় তার 
গুণগভ পার্থকা কিন্তু ক্ষণম্ছায় এবং দুঃখজনক | এাঁপাকিউরাস ০৮15081০-দের 
স্বীকার কৰেছেন মতবাদের বিরোধিতা করেন । তাঁর মতে জাঁবনের কাম্য সখ হলেও 
সেই সখ আঁমতাচারী বা কামুকের সুখ নয়। শুধু ক্রমাগত আহার-াবহার, 
গান, ভোজন ও 1বলাসিতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই সুখ নয় | বরং ব্াদ্ধ বা 
1বচারশান্তর সাহাধ্যে মনকে স্থির ও শান্ত করাতেই যথার্থ সুখ । এাঁপাকউব্রা্গ 
সামায়ক সখের উপর জোর দেন নি; সমগ্র জীবনের কথা বলেছেন। ম্যাকেঞ্জি 
বলেনঃ “72908760%-রা জীবনের সামগ্রিক সুখ অর্জনের প্রচেষ্টার উপর বেশী 
জোর দিতেন |” 


এপাঁকউর্লাস্-া কেবলমান্ত বর্তমানের সুখের উপরেই জোর দেনান ; ভবিষ্ঞতে 


যাঁদ বেশী সৃখ লাভ করা বায়, তাহলে ভাবষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানের সৃখকে 
পঁিরত্যাগ করার কথাও বলেছেন । আমাদের কাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, বর্তমান 


জপ 





সর পল সপ 





পপ আজ দা 


1]. 01501605219 ; & 28009] 0£1/017108 ) 79886 471 


৬৪ নশতিবিজ্ঞান ও ভারতাঁয় দর্শন 


এবং ভাঁবষ্যং উভতয় প্রকার ফলাফলের কথা-চিন্তা করে কোন: কমপষ্ছা আমাদের গ্রহণ 
করা উাঁচত তা চার করতে হবে। িলিলি বলেন, গ্গ্লীক 5175021০-রা ধারণা 
করতেন ষে, ভবিষ্যতের ফলাফলের কথা চিন্তা না করে মানুষের উচিত প্রাতাট ম্‌হর্তে 
সুখ অন্বেষণ করা, কিন্তু £1০51190-রা ভাবতেন যে, বাঁদ্ধমানের উচিত ফলাফলের 
কথা চিন্তা করে দেখা যাতে কর্মকতাঁ তার সমগ্র জীবনের সবাঁিধিক 
এপস এর. পরিমাণ সুখ লাভ করতে পারে ।”£ কামনা-বাসনাকে বাড়িয়ে 
* ক সুখ পাওয়া যাবে না! অভাবকে কমিয়ে কামনা-বাসনা কমালে 
এবং অজ্গেতে সন্তুষ্ট হলেই সুখলাভ ঝরা যাবে ! এঁপাঁকউরাস্‌-এর মতবাদের চারটি 
নূত্র আছে ; যথা-(৯) যে সুখ কোন দূঞ্খ উৎপন্ন করে না তাকে পেতে হবে, 
(২) যে দুঃখ কোন সুখ উৎপন্ন করে না তাকে পাঁরহার করতে হবেঃ (৩) যে আনন্দ 
আধকওর আনন্দনাভের পক্ষে অন্তরায়স্করূপ বা দুঃখ উৎপন্ন করে তাকে পাঁরহার 
পরতে হবে এবং (8) যে দ:ঃখ পরে আনন্দ আনে বা আধকতর দুঃখ পাঁরহার করতে 
সাহাধা করে সেই দূঞ্খকে মেনে নিতে হবে। 
ঞপাকউরাস-এর নোতিক মতবাদ আত্মসখবাদের সংযত বা মাজত রুূপ। কিন্তু 
যেহেতু এই স্‌খবাদে পরের মঙ্গল বা কল্যাণ করার কোন কথা নেই, সেইহেতু পরসুখ- 
বাদের তুলনায় এই মতবাদ 'নম্নতর। এপাঁকউরাস্‌ তাঁর নোতিক মতবাদ'টিকে 
ডেমোক্লাইটাস (1979077/85)-এর জড়বাদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যাঁর মতে পদার্থ; 
মন ও এই পরথবীর সকল বস্তুরই মূল উপাদান কতকগ.লো পরমাণ্‌ এবং ঈশ্বর । 
ধম”, ভাঁবষ্যংজীবন, মৃত্যুর পরে স্বর্গ ও নরকের কল্পনা বা মৃত্যুর পরে পণ্যের জন্য 
পুরস্কার লাভ ও পাপের জন্য শাপ্ত লাভ--এ সবই অলীক এবং কম্পনার বিষয়বস্তু । 
এসব ?নয়ে মাথা ঘামান কোন জ্ঞান? ব্যন্তির উচিত নয়, তাতে জীবনের শান্তই 
শৃধু ব্যহত হয় । 


সমালোচন। (0816108570) 2 (ক) আত্মস:খবাদের সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, 
তাঁদের আত্মসখখবাদ মনন্তত্বসম্মত স.খবাদ দ্বারা সমার্থত। কিন্তু আমরা হাতপূ্বে 
আলোচনা করে দেখোছ ষে, মনস্ততুসম্মত সূখবাদ হ্রান্ত মতবাদ । 
এনগ্তানুসম্মত স্ুখব!দের ্ 
দাগ আমউগ্বাদের  এচ্ছিক 'ক্য়াকে বিশ্লেষণ করে দেখলে জানা যাবে আমরা প্রত্যক্ষ 
ক্ষত্রে প্রমোগা ভাবে সুখ চাই না, প্রত্যক্ষভাবে কানা কার বস্তু, যে কভু 
পেলে মনে সখের উদয় হয় । মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ যে সকল দোষে দ:ষ্ট তা সমস্তই 
আত্মসূখবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । যেমন, সুখবাদের বিরোধাভাস (88005 ০1 
[7৩৫011977) ; এ দোষ যেমন মনস্তত্বসম্মত সখবাদকে খণ্ডন করে তেমান আত্ম- 
সুখবাদকেও খণ্ডন করে। | 


স্পা িিজি এ 


1. "11115220119: & [06590096100 50 20005 77886 484 


সুখবাদ ৬৫ 


(খ) আত্মসুখবাদীরা সমাজ সম্পকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন! তাঁদের ধারণ! 
সমাজ কেবল বহ] ব্যান্তর যান্ত্রক সম।ষ্টমান্্র ; মানুষ সমাজে থেকেও একটা স্বাধন 
সভা, যে কেবল নিজের সুখই খোঁঞে এবং প্রয়োজন না হলে অপরের সুখের কথা 
চিন্তা করে না । আমরা জান, ব্যান্ত সমাজ-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ । সুতরাং 
সমাজের মণ্গল বাদ 'দিয়ে ব্যান্তর নিজের মঙ্গল বা কল্যাণ লাভ করা সন্তব নয়। আত্ম- 
সুখবাদ।রা মনে করেন ষে, মানুষ স্বভাবতঃই আত্মকোন্দ্রক এবং স্বার্থপর । আসলে 
মান্য একাধারে প্বার্থপর ও পরাথপর দুইই ॥ 1নজের অপেক্ষা অপরের উপর 1নভ'র 
করে আমরা বেচে থাঁক । মানুষের মধ্যে জম্ম থেকেই স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা 
মানুষ স্বাথপর এবং. "এই দ:ই বাত্ত কম-বেশী পাশাপা।শ বর্তমান । মানুষ যেমন 
পরাথপন্ন উভয়ই নিজের কথা ভাবে, তেম।ন পরের কথাও ভাবে । “আত্মত্যাগ আত্ম- 
রক্ষা থেকে কম প্রাচীন নয়” (১০17590101065 1500 1559 10111007019] (11277 9616 
076501৬2010) ৷  স্থার্থগরতার মতো পরাথপরতাও মানুষের সহজাত বাত, 
তা" না হলে মানুষের পক্ষে ?টিকে থাকা সম্ভব হত না। সতরাং ম্বার্থসাধন- 
বাত্ত ও পরোপকার-বণীত্ত দ.ট ।ভন্ন বত, দুই জন্মগত এবং একাঁটকে আর একটি 
থেকে সন্ট করা যায় ন।। 

(9) আত্মসখবাদ এমন কোন নৌতিক আদর্শ দতে পারে না যা সকলের পক্ষে 
মমাশভাবে প্রযোজ্য (08০00 90810021006 1$018110) ৷  স.খ-দুঃখের 
অন্ু৬ৃতি ব্যান্তসাপেক্ষ (0912০) বিষয়, একের কাছে যা সুখজনক তা অপরের কাছে 
আঞগ্রথবাদ নৈতিক অনেক সময় দুহখদায়ক । কোন ব্যান্ত পশুপাখী শিকার করে 
আদর গিতে পারে শা আনন্দ পান, আবার কোন ব্যান্ত নিদেষি পশ.পাখীকে হত্যা করার 
কঞ্পনাতেই দুঃখবোধ করেন । যা সুখ দেয় তাই যাঁদ যথোচিত কাজ হয় এবং যা 
দ$খ দেয় তাই যাঁদ অনাঁচিত কাজ হয» তাহলে সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য 
এমন নৈতিক আদর্শ পাওয়া ি সম্ভব? অথচ সকল ক্ষেত্রে সনানভাবে প্রযযস্ত এইরূপ 
একটি নৌতিক আদর্শ ছাড়া কোন কাজের নৌতক বিচার সম্ভব নয় । 

(ঘ) আত্মসূখবাদ সুখের যে মান নির্ণন্ন করেছে সেটা ব্যক্তিগত ও আপেক্ষিক । 
কন্তু ব্যান্তগত অনভিতর (১৪১]৩০০%৩ £6৩1078) পাঁরমাণ িধরিণ করা খুবই 
হুখের আপেক্ষিক মূল্য কঠন। আমাদের অনুভ্াত প্রাত মূহূর্তে পারবাঁতিত হয়, যা 
গণনা কর। কঠিন ব্তমানে স্ুখজনক বলে মনে হয়, ভাঁবষ্যতে তা হয়ত সুুখজনক মনে 
হয় না। কাজেই এইর্‌প অবস্থায় সুখের আপোঁক্ষক মূল্য গণনা করা কিভাবে সম্ভব ? 

(ও) বস্তুতঃ অসংষত আত্মস্খবাদকে যথার্থ নৌতিক মতবাদরুপে স্বীকার করা বায় 
না। এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের জীবন বাঁদ্ধর দ্বারা পাঁরচাঠলত হব না, ফলে 
ক্লমশঃ উচ্ছৃঙ্খলতই জীবনের ধর্ম হয়ে দাঁড়ার । এতে কেবলমাত্র ক্ষুধা, তৃষা, লালসা 
ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি মানুষের পরমকল্যাণরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি- 

নীতণ, না, (৯১) 


৬৬ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


সম্পন্ন, তার বিচারশান্ত আছে। ইন্দ্রিয় পারতীপ্ততে নয়, আত্মসংঘমে, আত্শাসনেই 
মানুষের সুখ বা পরমকল্যাণ। বিলাসিতা, উচ্ছঞ্খলতা, কান:কতা--এক কথায়, 
পশুর জীবন বুদ্ধি-বৃ(ভ্সম্পনন মানুষের কামাবস্ত বা চরম লক্ষ্য হতে পারে না । 

(5) এাঁপাকউরাস-এর সংযত আত্মসূখবাদ আ্যারাস্টপাস (41757/74$)-এর 
অসংযত আত্মসুখবাদের তুলনায় অনেক বেশী য্যন্তুসঙ্গত । কেননা, এাঁপকিউরাস: 
নৌতিক জীবনে বৃদ্ধি বা বিচারশান্তর অবদানকে স্বীকার করে ধানয়েছেন । তাঁর মতে 
নামায়ক সুখ বা অমংষত হীন্দুয়-পারতৃপ্তি জীবনের পরম কল্যাণ নয়। শান্তিপূর্ণ 
জীবনই মানুষের পরম কল্যাণ। কিন্তু এই মতবাদ অনযায়ী স্‌খকে প্রত্যক্ষভাবে 
হি হেলা লাভ করা সম্ভব নয় এবং সেইজন) দুঃখকে পাঁরহার করাই জণবনের 
মতবাদ আযারিষ্টিপাস- লক্ষ্য । তাই এই দু।স্টভাঙ্গ সদর্থক নয়, নঞখখক। সুখ হল 
যর ধন্বাদের তুলণাক্র দুঃখের অন পীস্থাতি (80967০5 ০ 7810) ; কাজেই এাঁপ- 
সনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত কিউরাস-এ এর মতবাদ কর্মময় জীবনের জন্য অনপপ্রেরণা দান করে 
না, ?নাক্কয় এবং অলস জীবনকেই সমর্থন করে । কিন্তু নোতিক জীবন হল কর্মময় 
জীবন, দুঃখহান ক্ষয় জীবন নয়। কর্মহীন বিশুদ্ধ টিত্তার জীবন (১1266 ০£ 
[9010 001)610)1019101) নৈতিক দক দয়ে শন্যগরভ । কর্মের মাধ্যমেই নৈতিক 
চরত্র গঠিত হঃ 

ছ) নোৌতক জাবণে অনুভাতর ষে কোন স্থান নেই তা নয়। সৎ কাজ করলে 
মনে ধে সখের অনুভ্(ত জাগে তা অস্বীকার করা চলে না। 1কন্তু সুখের অন্যই 
»ৎ কাজ করা হয, এ কথাও স্বীকার করা চলে না। এই কারণে পুখ ও শা।ভতর মধ্যে 
প্রভেদ করা দরকার । আমরা হীন্দ্রিয়-পারতৃপ্তর ফলে যে আনন্দ পাই তাহল সুখ, 
আর এ ক।জ করলে ধে মানাসক আনন্দ পাই তাহল শাত্ত (11801190095) | শান 
নাভ করা ষায় তখন ষখন আমরা আমাদের কামনা বাসনাকে 
বুদ্ধ বা 1বচারশ্।ওর ঘার। ননাদ্দিত করি। শাস্তি ক্ষাণক 
সুখ লাভ নর, মন্হৃতে'র তাঁপ্ত নয়, সখের যাম্ধক সমাষ্ট নয় 
এ হ্গ বহন ঈখের সমন্বর (5১140055195 01 1019359155) ; অথাৎ, কামনা-বাসনার মধ্যে 
এমন এক সঙ্গতি আনয়ন করা যায়» যার ফলে মন প্রশান্ত লাভ করে। শান্ত আসবে 
তখনই খন ক্ষাণক অন্ধ আবেগকে বৃদ্ধি দিয়ে 'নয়ান্তত করে মনের অশান্ত অবস্থাকে 
শান্ত করা বার। ৪ টা 


নং বুদ্ধির দিবা ক এ শ তি পক ৮, 248 ১2 মি ষ্ 


৬ রা নি রিগিলীন বুবাদ--পনুন্াদ বা সাবিক 
আখন্দ (00081081 7260008970--411285050 0 [001%0152119180 


ঢহ66৩1091 01 00011119118701972) 5 


পরসূখবাদ বা লার্বক শুখবাদ অনুসারে সকলের সখ হয়ত আমাদের লক্ষা হওয়া 
উঁচত ; কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। সেই কারণে পরসূখবাদ “সর্বাঁধক লোকের 


থওশাত্তির 
মধ্যে গ্রভেদ 


আখবাদ ৬৭ 


সবাধিক জুখকে? (606 25865561151001555 06 চা) 81620 0000০) আনাদের 

জিবনের নৌতিক আদর্শ বলে নিণ় করেছে । িদ্বের যত আঁধিক লোকের মঙ্গল সাধিত 
হয় ততই শৃভ। এই মতবাদাকে শুখবাদ বা 11600721979 নামে আভহিত না করে 
পরহ্থখবাদ অনুপ. অনেক “01177847151 বা. উপযোগবাদ নামে আঁভাহত 
লবাধিক লোকেরা করেছে । একে বহ্‌ সখবাদও বলা যেতে পারে । সর্বনাধারণের 
রি রা মানুষের কল্যাণসাধনই নোতিক আদর্শ বা নৌতিক িগারের মাপকাটি ! ষে 
| কাজ সর্বসাধারণের বা বু লোকের সুখ উৎপাদনে উপযোগ। 
নেই কাজ যথোচিত বা ভাল, আর যে-কাজ সেই সুখ উৎপাদনে উপযোগী নয়, তা 
অন:চত বা মন্দ কাজ। াতরাং উপযোগিতা বা কার্ধকানদ্িতাই (01109) নৌতক 


দিই বিচারের মাপকাঠি । আমাদের কর্তব্য কেবলমান্র নিজের সখ 
নৈতিক ধিচাবেক.. উৎপাদন করা নয়” আমাদের সাধ্যানৃষায়ী অপরের এবং সকলের 
মাপকাঠি সখ উৎপাদন করা । এই মতান:সারে গানুষের মধ্যে সহান্ভ্তি 


রা সমবেদনা আছে যা মানুষকে অপরের মঙ্গলসাধন করতে প্রেরণা 
"য় এবং অন্যায় আচরণ থেকে তাকে বিরত রাখে । 

বেহ্থাগ এবং িল-কে এই মতবাদের প্রধান প্রচারক বলা যায়। বেইন এবং 
অন্যান্য লেখকবৃন্দ এই মতবাদ প্রচার করেছেন । মিল এবং বেস্থাম উভয়ের মতে 


দা সর্পসাধারণের সুখই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উঁচত। তবে উভয়ের 
মিল-এর মতণাদের মতবাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে । যেমন, বেহ্ছাম 
পার্থক্য সখের কেবলমান পাঁরমাণগত প্রভেদ স্বীকার করেন, কন্তু মিল 
সখের পরমাণগত (৫885116905৩) এবং গুণগত (5811/201৬৩) উভয় প্রকার 


5 


প্রভেদকেই স্বইকার করেন । এইজন্য এ*দের পরসখবাদকে দশ্রেণীতে ভাগ করা 
পর্খবাদ-_অসংঘত হয়; যথা-স্থুল বা অসংযত (97999) এবং সুক্ষম বা সংযত 
এবং সংযত (1২০$1760) | বেস্থাম-এর মতবাদ স্থুল বা অসংযত পরন্গখবাদের 
দৃণ্টান্ত এবং িল-এর মতবাদ নূক্ষন বা সংযত পরহ্ুখবাদের দস্টান্ত। ীনম্নে এই. উভয় 
প্রকার মতবাদ একে একে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ 


() বেন্ছাম"এর স্থূল বা অনংযত উপযোগবাদ (950081775017958 ০] 
ব্05ঠ750 [061116501817150) ৪ বেহ্থাম-এর মতে সখের মূল্য 1বচার একমান্ত সখের 
পাঁরমাণের দ্বারা স্থির করা যার ; অর্থাৎ কী পাঁরমাণ সুখ পাওয়া যায় তা 'দয়েই শখের 
'বন্থাম নির্ণাত মূল্য ?বচার করতে হবে । তাঁর মতে দৌহক সখ আর মানাঁসক 
সুখের পরিমাণের. সখ--এদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। যাঁদ পার্থক্য 
বিভিন্ন মান থাকে তা হল পাঁরমাণ সম্পর্বয় পার্থক্য । বেস্থাম-এর মতে বাঁদ 
সুখের পাঁরমাণ গ্রিক থাকে তবে 49891001015 &$ ৪০০৫. 8৪ 0961/* অথাৎ খেলার 
'জ্রনিস আর কাঁবতা সুখের দিক থেকে উভয়ই সমতুল্য । কিন্তু এঁ পাঁরমাণের 
বিভিন্ন মান বা রূপ আছে (10100515108) এবং বেহ্থাম-এর মতে সুখের এই মান হল 
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মোট মাতাট, ষথা--(১) তীব্রতা (70100510), (২) স্ছিতিকাল (018001), 
(৩) নৈকট্য (91০810165), (8) নিশ্চয়তা (০61021069), (৫) বিশদ (28110)), 
(৬) উর্বরতা (০০870105) এবং (৭) বিস্তাত (57501) । 

(১) তীব্রত। (1055105) 2 সাধারণ প্রদীপের আলোকের তুলনায় বৈদযাতক 
আলোক যেমন আঁধকতর তীব্র, সেইরকম কোন একটি সুখ অন্য একাঁট স:খের তুলনায় 
বেশী তব্রি হতে পারে। পরীক্ষায় আমার ভাই ও বম্ধু দু'জনেই কৃতকার্ধতা লাভ 
করেছে; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে আমার যে সখের অন্ভতি তা 'ছ্বতীয় ক্ষেত্রের তুলনায় 
আঁধকতর তীর হতে পারে । বেস্থান-এর মতে মানাঁসক সুখের তুলনায় দৌহক সুখ 
অধিকতর তর এবং তান বলেন, একাঁধক সখের মধ্যে যে সুখের তীন্রতা বেশী 
সেই সুখই আমাদের সবার কাম্য হওয়া উচিত । 

(২) ক্ফিতিকাল (1200) 8 সকল সুখের হ্ছিতিকাল সমান নয় । কোন 
দুখ ক্ষণকাল বা অল্পকাল স্থায়ণ, কোন সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী । যেমন, এক মানটে 
একটি সন্দেশ খাওয়া, আর এক ঘন্টা ধরে একটা ভোজ খাওয়া । দূশমাঁনট ধরে একটি 
ছবি দেখা আর একঘণ্টা ধরে একটি ভাল আভিনয় উপভোগ করা । প্রত্যেকটি দণ্টান্তের 
দ্বিতীয় সুখাঁট, প্রথমটির তুলনায় আঁধকতর দীর্ঘকাল স্থায়ী । দুটি সুখের মধ্যে 
যদ অন্য কোন রকম পার্থক্য না থাকে তবে বেস্থাম-এর মতে দীর্ঘকাল স্থায়শি সখই 
আমাদের কাম্য হওয়া উাচত। 

(৩) নৈকটা (970%12015) 2 বেহ্াম-এর মতে কাছের ভুখ ফেলে রেখে দুরের 
সুখের জন্য লালায়িত হওয়া উাঁচত নয়। দুঁট সুখ অন্য দক দিয়ে সমতুল্য হলেও 
যাঁদ একাঁটকে ভবিষাতে পেতে হয় আর একাঁটকে বর্তমানে পাওয়া হায়, তাহলে 
বর্তমানের সুখাট লাভ করা উচিত । 

(৪) নিশ্চয়ত। (06181015) 2 অন্য সব রকম বিচারে দুটি সুখ যাঁদ সমতুল্য 
হয় তাহলে আমাদের উচ্চত আনিশ্চিত সখের পিছনে না হু. নিশ্চিত সুখকেই 
গ্রহণ করা । 

(৫) বিশুদ্ধি (১0115) 2 পবশযাদ্ধ কথাটিকে এখানে একটি বিশেষ অথে 
নাবহার করা হয়েছে । এখানে বিশহ্ধ সুখ বলতে বোঝাচ্ছে এমন সুখ যার সঙ্গে দঃখের 
মিশ্রণ নেই। শুধ্‌ সখই আছে । দঃখের লঙ্গে 'মীশ্রত হলে সখকে বিশয্ধ বলা যা'ব 
লা। অনাভাবে সমতুল্য দুটি সখের মধ্যে ষোঁট বিশুদ্ধ বা আধকতর সখ সোঁটই 
আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। 

(৬) উর্বরভা। (8৩০০1৫1%9) ৪ সেই সুখের উর্বরতা আছে ষে-সখ একা আসে 
না, কোন এক বা একাধক সুখ সঙ্গে করে আনে । যে-সুখ অন্য কোন সুখ উৎপন্ন 
করে না তাকে বলা হয় অনূর্বর সুখ । অন্যান্য বিষয়ে সমতুলা হয়ে অনূর্বর সুখের 
তুলনায় উর্বর সুখই শ্রেয়ঃ বা বাঞ্ছনীয় । 


সখবাদ ৬৯ 


(৭) বিস্তু তি (01500 £ সুখভোগকারী লোকের সংখ্যার দ্বারা ন্মখের বিস্তৃতি 
ীনণণত হয়। যে-সুখ যত আঁধক লোক ভোগ করে সেই সুখ তত বিস্তৃত | যেমন? 
আমি একা সুখাদ্য খেলাম, এখানে খাওয়ারষে সুখ বা আনন্দ তা আমাতেই সীমাবদ্ধ । 
আম একটি ভোজের আয়োজন করলাম, যে ভোজ আঁমও খেলাম এবং আরও অনেক 
লোক খেল ও সুখ পেল । এক্ষেত্রে সুখের বস্তাতি অনেক বেশী । 

এই সপ্তমানের সাহাযো সখের ষে পাঁরমাণ নণয়ি করা হয় সেই পদ্ধাতকে বলা 
হয়েছে স্খবাদের গণন। প্রণ (লী (76007715110 081001)15) | 

বেস্থাম-এর মতে আমাদেন্ন কাজের ফলাফল অপরের উপর কিরূপ প্রাতাক্রয়া 
ঘটায় তা খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষা করে এবং হিসাব করে আমাদের কাজ করা 
উচিত । কোন্‌ কাজটি আমরা করব বাকরব না তা শীনধারিত হবে পবেন্তি সখের 
মানগংালর দ্বারা । 

বেস্থাএর মতবাদে মনপ্ততৃপম্মত সংখবাদও (95০1101951021 11৩৫001510 ) 
হাঁড়ত। যাঁদও বেস্থাম পরসুখবাদের সমর্থক তবুও তানি স্পন্টই বলেন ষে, মানুষ 
স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ নিজের সখ কামনা করে । তন বলেন, “প্রকৃতি মানূঘকে 
দুটি প্রবল প্রভাবা1ন্বত প্রভুর শাসনে রেখেছে, তাহল সুখ এবং দুঃখ । একমাত্র তারাই 
।নদেশ করে দিতে পারে কী আমাদের করা উচিত এবং বশী আমরা করব ।” তাঁর 
বেগ্থাস .. নতে প্রাত বাদ্ধব:তিসম্পন্ন ব্যান্তুর লক্ষ্য হল ?নজের জন্য সবাক 
দতবাধ-এর গারমাণ সংখ লাভ করা । মান্‌ষের সবচেয়ে ?নিকটে দাঁড়িয়ে আছে 
কাত হখবা” মানূঘ নিজে এবং সলয কেউই তার হয়ে তার সুখ-দঃখ মেপে দিতে 
পারে না। মানহষ কেবল নিজের সুখ কামনা করে এবং সে স্বভাবত? আত্মকেন্দ্রিক । 
বেস্থাম বলেন, “স্বপ্নেও মনে করো না ষে তোমার সেবা করবার জন্য কোন মান 
কখনও তার অঙ্গলী হেলন করবে ষতক্ষণ গ্যন্ত না তা করাতে তার ানজের কি সউব্ধা 
হবে সেটা তার কাছে স্পন্ট হয়ে ওঠে |” এইজনা তাঁর মতে যেহেতু মানূষ স্বভাবতঃ 
সন কামনা করে সেইহেতু মানুষের সুখ কামনা করা উচত। অতি মনস্তন্বসম্নত 
সুখবাদের ভাতা উপরই তাঁর নীতাবিগ্ঞানসম্মত সখবাদ দাঁড়য়ে আছে। 

আমরা পুবে ই দেখোছ যে, বেস্থাম স.খনম্পকা্য় গণনা প্রণালীর (1000713019 
৪1০9199) দাহায্যে সুখের পারমাণ এনশয়ের কথা বলেছেন। কোন বস্তু যেমন, 
দাঁড়গাল্লায় ওজন করা যায়, তাঁর 1বম্বাস দ:খকেও সেইভাবে ওজন করা চলে । তন 
বলেন" “সুখকে ওজন কর, দুঃখকে ওজন কর এবং পাল্লা ।কভাবে দাঁড়ায় দেখ, আর তা 
দেখে উাচত আর অনুচিত বিচার করা হবে।” একটা কাজ যথোচিত, যাঁদ ভাতে 
দদ্খের তুলনায় সংখ বেশী হয় এবং কাজা অনুচিত যাঁদ তাতে স:খের তুলনায় 
দু$খ বেশী হয় । 
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বেস্থাম-এর পরসৃখবাদ বা উপযোগবাদকে স্হুল ও ভসংযত সুখবাদ বলা হয় এই 
কারণে যে, তান সখের গ্ণগত গাথক্যি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে দৌহক সুখ 
তীরাটি ও মানসিক সখের মধ্যে কোন গূণগ্রত প্রভেদ নেই ; উভয়েই 
পরচণবাদ কুল বা. এক রকমের সুখ । পাঁরমাণ যাঁদ এক হয় তবে খেলাধুলার সখ 
আস্ত ঠগবাদ আর কবিতা পড়ার সুখ একই পষয়ের সুখ । আমাদের মনে 
কেন? রাখা প্রয়োজন যে, বেস্থাম সখের বিশুদ্ধ বলতে কোন পিবিভ্ত' 
'শদ্ধ” বা উচ্ত্তরের সুখকে বোঝেনাঁন। যে সুখের সঙ্গে দূঃখ শমাশ্রত নয় সেই 
সৃখকেই বিশুদ্ধ সুখ বলেছেন তানি । 
প্রশ্ন করা যেতে পারে, বেস্থাম-এর মতবাদ পরসুখবাদ বলে আভিাহিত করার 
কারণ কি ? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ?তাঁন সুখের 1বস্তাীতিকে (8%1613165) 
টার স্বীকীত দিয়েছেন ; অথাৎ যে সখ অধিক লোক ভোগ করতে 
পল্্াবাদ কেন ৭ পারে সেই সুখ, কম লোক ভোগ করতে পারে এমন সুখের 
তুলনায় আধকতর কাম্য । সূতরাং তাঁর মতবাদে [নিজের সুখ 
ছাড়াও অপরের সখের কথা স্বীকার করা হয়েছে । এইজনা তাঁর প্রচাঁরত স.খবাদ্দ 
1নছুক আত্মসখবাদ না হয়ে পরপুখবাদে রূপান্তারত হয়েছে । 
বেহ্থাম যাঁদও পরসখবাদের সমর্থক তব আমরা দেখোঁছ তিনিস্পন্ট ভাষায় মানুষের 
আতা-সখের প্রাতি আকর্ষণের কথা বলেছেন । তাহলে প্র্ন হল, আত্ম-শখবাদ থেকে 
পরস্মখবাদে নি কিভাবে গেলেন । প্রথমাঁট থেকে দ্বিভায়টিতে যাবার পথ কোথায় 2 


নৈশ্তিক বাধান্তা- মানু যাঁদ স্বভাবতঃই নিজের সুখ অন্বেষণ করে তবে সে সকলের 
বোধের উৎস হল সুখ চাইবে কেন 2 অপরের সুখের জন্য নিজের সুখ, নিজের 
নৈতিক শিয়ন্বণ 


স্বাথ সে কেন বীবসজনি দেবে? এই নোতিক বাধ্যতাবোধের 
(070121 00118%0101) উৎস ক ? এই প্রম্নটি সমাবান্রে চেষ্টা বেস্থাম করেছেন নৈতিক 
1নয়ন্তরণের বা শাসনের (40781 920011975) লহারতায় । ীনয়ন্তণ বা শাসন বলতে 
আগরা বুঝ, যা কোন কর্ম পন্থাকে বাধ্যতামূলক করে ভোলে । 

বৈহ্থাম চার প্রকারের নিরন্তণের কথা উল্লেখ করেছেন: বথা-স(১) সামাজক 
ঝিয়ন্্রণ (5০০121927705978)১ (২) বস্টী শিয়ন্ধণ। (0110০21 3810061009) 
(৩) ধ্খয় নিয়ন্ত্রণ (7২611510715 9811001515) এন? (8) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ 
(7১0951081 97 96018] 9200615) | তানার আচরণের জনা সমাজ প্রদত্ত শাস্ত 
( যেমন- স্মাজচা?ত ) ধখন কাউকে পেতে হয় তখন দেই বা।কর ননে যে দুঃখ জাগে 


(নতিক শিমমুণ তাহলে লামাঁজক [নয়শ্ধণ ধা শাল, ভা মানুযক অপরের মঙ্গলের 
চার প্রকার কথা টিন্তা করামন । রাষ্ট্রে টনয়ন্জরণ বহাতে বাধা স্লাস্ট্রের আইনভঞ্গ 


করার জন্য শাস্তি বিধানের দ্বারা বাক্তির মনে দঃখ উৎপাদন ! এই দুঃখের ধারণাই 
বান্তিকে প্রাষ্ট্ররে আইনভঙ্গ করা খেকে বিরত করে এবং রাম্ট্র কর্তৃক প্রদত 
গঃরস্কারের আশায় ব্যক্তিকে ভাপ্রের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত কনে ।  পমেরি নিয়ন্ত্রণ হল 


সদথবাদ ৭১ 


পাপ-পুণ্যের ভয় । যেমন, সৎ কাজের জন্য স্বর্গবাসের আশা এবং অসৎ কাজের 
জন্য নরকবাসের ভয় । প্রকৃতির 'নয়ম্ত্রণ হল প্রকৃতির 'নিয়মভগ্গ করার জন্য ব্যান্তকে 
যেদুঃখ পেতে হয় ; যেমন, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নিয়ম হল প্রকৃতির নিম । আমাদের 
আহারবছারে মিতাচারা হওয়া উীচত, নতুবা আঁমিতাচার' হওয়ার জন্য আমাদের দেহ 
বাধিতে আক্রান্ত হবে এবং আমাদের দ:ঃখ পেতে হবে । 

এই সাব বাইরের 'নয়ন্জরণ (87667721 987001915) বা শাসনই ব্যান্তকে বাধ্য করে 
তার !নজের স্বাথথ বিসঙ্রন দিয়ে সমাজের সবসাধারণের মগ্গল চিন্তা করতে । সুতরাং 
' বেহ্থাম'এর মতে এইসব বাইরের 1নয়ন্ত্রণ বা শাসনই নৌতিক বাধ্যতাবোধ সংষ্টি করে 
এবং মানুষ আত্মসুখের কথা চিন্তা না করে পরের সুত্রে কথা চিন্তা করে। 

সমালোচনা ( 0710009) 2 বেহ্থামএর স্থুল বা অসংযত পরসংখবাদ 
ত্রুটিপূর্ণ । এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আভিযোগগূলি এখন একে একে 
আলোচনা করা হচ্ছে £ 

(ক) বেস্থামএর পরসখবাদের 1ভাত্ত হল মনস্তত্ুসম্মত সুখবাদ । মনস্তত্বসম্মত 
গুখবাদের সব ত্রুটি বেস্থাম-এর মতবাদের ক্ষেত্রেও বতরমান। আমরা প্রত্যক্ষভাবে 
সুখ চাই না, আমরা চাই আমাদের কাগ্যবস্তু । কাম্যবস্তু লাভ করলে সুখ পাওয়া 
যায়। বস্তু লব্ধ হলে সুখ পাই, তা বলে সুখই আমাদের 
কাম্যবস্তু-_একথা বলা চলে না । তাছাড়া সুখবাদের বরোধাভাস 
বা হে*য়ালির (2879037% ০ [6007191) কথাও 'বন্মৃত হলে চলবে না। প্রত্যক্ষ 
ভাবে সখ কামনা করতে গেলেই সুখ চলে যার আমাদের নাগালের বাইরে । আমরা 
স্বভাবতঃই সুখ চাই বলে, আমার্দের সুখ চাওয়া উচিত, এমন কথাও বলা চলে না। 
সুখ যাঁদ আমাদের স্বাভাঁবক কাম্যবস্তু হয় তাহলে সুখ আমাদের কামাবস্তু হওয়া 
উচিত, একথা বলার ফোন অই হয় না। সূততরাং মনস্তত্বনম্মত সংখবাদের স্গে 
নীতিবিজ্ঞানসম্মত সখবাদের কোন য্তিষৃন্ত যোগাযোগ নেই । 


তথব।দের হেয়ালি 


(খ। বেছ্াম সুখের কেবলমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ স্বীকার করেন, সখের 
কোন গণগত প্রভেদ স্বাকার করেন না। তিনি অবশ্য শ্রখের পবশদ্ধি'র 
(৮7110) কথা বলেছেনঃ কিন্তু তাঁর বশদ্ধ সখ কোন উচ্চন্তরের সুখকে বোঝায় 
না। (কন্তুতুখের স্তরভেদ অথাৎ কোন জুখ যে উচ্চস্তরের এবং কোন সুখ যে 
নিম্নস্তরের তা অস্ব'কার করা যায় না। সাহত্য পাসের সুখ, শিল্প রসানভ্যাতর 
সুখ, আধ্যাঁতুধ জুখ প্রভৃতি নিঃসন্দেহে উচ্চন্তরের শখ এবং আহার, বহার, পান, 
ভোজন বা হীন্দ্রিয় পরিতপ্তর সুখের সঙ্গে এইগতীলকে একাদনে বসান কোন মতে 
সঙ্গত হবে না। 

(গ) বেহ্াম-এর “সুখবাদের গণনা-প্রণালট" (চ৩৫০71$00 081009103) অবাস্তব | 
সুখ-দুঃখ জড় পদার্থ নয় যে তাদের আমরা দাঁঁড়পাল্লায় ওজন করে দেখতে পাঁরি। 


৭২ নগীতীবিজ্ঞান ও ভারতীয় দশন 


সুখ-দুঃখ হল মানসিক প্রক্রিয়া যা অত্যন্ত পাঁরবর্তনশীল । কাজেই তাদের যোগ- 
বিয়োগ করা বা তাদের পরিমাণ নিধরিণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। 


(ঘ) বেস্থাম-এর মতে মানষ স্বভাবতঃ আত্মকৌন্দ্ুক ও স্বার্থপর | মানুষ নিজের 
সুখ চায় এবং যাঁদ সে কখনও পরের মণ্গল কামনা করে তবে তা কেবল 'নজের স্থার্থ- 
1সাম্ধ করার জন্য । অথচ বেস্থাম পরসখবাদ প্রচার করেছেন। মান[ষ স্বার্থপর 
হয়েও কেন পরের মত্গলসাধন করবে, সেই সম্পর্কে তান কোন সয্যান্ত দেনান। 
সানু স্বার্থপর হলে. অবশা তানি “সুখের বিস্তাতির বথা বলেছেন? অর্থ এমন সুখ 
পরের মঙ্গল সাধন আমাদের কামনা করা উচিত ঘা অপর বাক্তিরও জ্ুখ উৎপাদন করে। 
করবে কেন--এই .. কিন্তু আমরা দোখ যে-সব সুখের বিস্তাতি আছে সেইসব সুখ 
সম্পর্কে মুক্তির অভাব সাধারণতঃ উচ্চপ্তরের সুখ, নিম্নস্তরের সুখ নয় । যেমন_কোন 
বান্টি যখন ভোজনে রত তখন তার সুখের বিশেষ কোন বিস্তুত নেই, অর্থাৎ তার 
সুখে অপরের সুখ হচ্ছে না। ধন্তু খন কোন বান্তি একটি ভাল ছবি একে বা ভাল 
বই লিখে সুখ পায় তখন তার সেই সুখের বিস্তাত আছে, অর্থাৎ আরও অনেক 
লোক তার সুখের অংশীদার হতে পারে । পান, ভোজন, দৌহিক সুখ-_নিম্নস্তরের 
সুখ ৪ ভাল গ্রন্থ রচনা করা বা ভাল চন্র অন্ধন করা উচ্চস্তরের সুখ। স্তরাং 
আমরা দৌঁখ যে, উচ্চন্তরের সৃখেরই স্তুতি আঁধক, নম্নস্তরের সুখের তত িস্তাতি 
নেই ৷ কাজেই শীবস্তাঁতর সম্পর্ক সুখের গুণের সত্চোঃ পাঁরমাণের সঞ্চে নয়, 
কিন্তু বেহ্থাম সখের গুণগত প্রভেদ স্বীকার করে না। 


(৬) বেহাম-এর নৈতিক নিয়ন্ত্রণ নৌতিক বাধাতাবোধ সষ্ট করতে পারে না। 
কারণ, এ সকল নিয়ন্ত্রণ হল বাইরের নিয়ন্ত্রণ এবং বাইরে থেকে মান:ষের উপর 
বেস্থাম-এর নৈতিক  চাঁপরে দেওয়া হয়। কিন্তু যথার্থ নৈতিক শাসন হল মানুষে 
নিয়ন্ত্রণ নৈতিক অন্তরের বা ।ববেকের শাসন । বাইরের নিয়ন্ত্রণ বা শাসন আমরা 
রা মেনে চাল শাস্তর ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে, আমাদের সাবধা ও 

এ অপবধার কথা চন্তা করে । এতে ব্াদ্ধমত্তার পায় আছে, 
'কম্তু নৈতিকতার কোন প্রশ্ন নেই ৮” এইসব নিয়ন্ত্রণ শারীরিক বাধ্যতা সষ্টি করতে 
পারে, নৈতিক দায়িত্ববোধ সাষ্ট করতে পারে না। 

(৮) বেহ্থাম'এর সুখবাদের গণনা প্রণলন শুধু কাঁগন কাজ নয়, অত্যন্ত অবাস্তব | 
সুখ-দুঃখ আমরা কিভাবে ওজন করতে পার ॥ সংখ-দুহখ টাকা-পয়না নয় যে তাদের 
যোগ-বিয়োগ বরা যায় । তাছাড়া, আমরা গনজের নখের কথা না ভেবে অপরের 
নখের কথা চিন্তা কার এবং তাকেই যাঁদ বেশী মূলা দিই তাহলে তা নিছক জুখবাদ 
হল কিভাবে £ঃ আমাদের নজের সখের কথা না ভেবে অপরের স্বখের কথা স্তা 
করা মানেই, 1ভন্ন নৈতিক আদর্শকে মেনে নৈওয়া, নইলে ?নজের সুখ থেকে অপরের 
সুখকে অধিক কাম্য বলে মনে করধ কেন ? 


আখবাদ ৭৩ 


(9) সংযত পরমস.খবাদ বা মিলশ্এর উপযোগীবাদ (86810 4810881901৩ 
হ00719য1 0: 11115 [011681197190) £ 8 মলও একজন সূখবাদী । তাঁর মতে 
যে-কাজ শান্ত উৎপাদন করে দেকাজ ষথোচিত, যে-কাজ শাস্তির বিপরীত, (07৩ 
মিল স্থ ও শান্তিকে 15696 01112010959) উৎপাদন করে দেকাজ অনচিত । 
এক অর্গে বাহার.  তাঁন বলেনঃ শান্তই জীবনের পরম কাম্যবস্ত- অথা্থ সখ কামনা 
করেছেন করা এবং দুঃখকে পরিহার করা মান্‌যের জীবনের একমাত্র লক্ষা । 
স্নখ ও শা্ত--এই দূট কথাকে মল একই অথে ব্যবহার করেছেন । “শান্তি বলতে 
সুখকে এবং দুঃখের অনপস্থিতিকেই বোঝায় । দুঃখ বলতে বোঝায় বেদনা এবং 
সুখের অভাব ।”1 শা্তিই হল কাম্যবস্তু ও একমাত্র পরম কাম্যবস্তু এবং অন্যান্য 
বস্ত্‌ কান্মনা করা হয় এই কারণে যে, সেইগহীল শান্তিলাভের উপায়স্বর্প | তান ভাল 
দাস্ছযা, খ্যাতি, ধম" প্রতিটি বস্তুকেই সুখের উপায়স্বর্প মনে করেছেন । নিজ 
বৈশিম্টযে বা এরা নিজেরাই সুখ বলেই এইগুলি কামা--একথা তান নে করেন না। 
মিল নীতীবজ্ঞানসম্মত স:খবাদের সমর্থনে যে যান্তাট 'দয়েছেন তাহল এট £ 
আমরা বস্তুসমূহকে দেখি, তাতেই প্রামাণ হচ্ছে বস্তুগলি দৃশ্যযোগা (৮131১16), 
আমরা শব্দ শুনি তাতেই প্রমাণ হচ্ছে শব্দএ্রবণযোগ্া (৪8৫1019) তেমান আমরা 
সুখ কামনা কার এবং ভাতেই প্রনাণ-হুচ্ছে সুখ কামনার যোগ্য (৫9917815)। 
ুখবাদ] ?হসেবে টিল পরস্থবাদের অনর্থক । তাঁর মতে নজের স্সখ মানুষের 
নৌতক আদর্শ নয়, তার নৈতিক আদর্শ হল সর্বসাধারণের সুখ । উপবোগিতা 
(80115), অথাৎ সবধিক লোকের সবা্ধিক শুখই (07৩ 26৫65 1121)1)110555 ০1 
মির (1০ £58055% 7101001) হল নোৌতক আদর । উপযোগতার 
সর্বাধিক লোকের আদর্শ যখন মানুব স্বীকার করে নেয় তখন মানঘ অপরের বাছ 
৪৬) উঠ থেকে যেরুপ বাবহার প্রত্যাশা করে তিক সেইরুপ বাবহার, অপরের 
সঞ্চগে করে এবং অপরের স্বার্থে বা অনুভূতিকে আঘাত দেয় 
এমন আচরণ করা থেকে সে অবশ্যই 1বরত থাকে । সর্বনাধারণের জনা সাথ ত্যাগই 
হল উপযোগবাদের মূল কথা । 
কন্তু এখানে একা প্রশ্ন দেখা দেয় £ এর্বসাধারণের সুখ যে আমাদের কানা, 
তার প্রমাণ ক? আমরা প্রত্যেকেই যাঁদ 1নজের সুখ কামনা কার, তাহলে পরস্খ- 
সর্বসাধারণের সথই মে বাদ কি করে সম্ভব হয়? চিল একাধিক যৎ কির জ্বতারণা করে 
কামা, তার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন । [তান বলেন, «প্রত্যেক ব্যন্তির নিজের 
সখ তার কাচছ ভাল এবং সেইহেতু নর্বসাধারণের ভুখ সমা্টগত ভাবে সকলের 
ভাল রি উদাহরণস্থরপ বলা যেতে পারে যে, রাম নিজের সুখ কামনা করে, যদ 


দিশা 


রা 18 10000553 19 রিও 715595 বি 07১9 4050000 01 05812) 1) 010170001:%5 
0910 2৭ চা টাতজ0০ছ 0 01৮৪01 নি পি]: 00200019005 5886 10 


9, 7. 3.7011] 5 0761110911821910, 


্পশশাপপপপাাা 


নদ 


9৪ নশতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


নিজের জুখ কামনা করে ইত্যাদি । জুতরাং সকল লোকই সকলের ন্ুথ বা সমাষ্টিগছ 
সুখ কামনা করে । 
মিল নৌতিক 'নয়ন্ত্রণের প্ররোজনীয়তাও স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বাইরের 
নিয়ন্ত্রণ (৩%০77721 9211061079) যথেষ্ট নয়, ভিতরের বা অন্তরের নিয়ম্ত্রণেরও 
দিল নাইরের শিষস্বপ না 3870010115) প্রয়োজন আছে। এই উভয় প্রকার 
ও অন্যরের শিয়্ণ  ।নয়ন্ত্রণ আমাদের আত্মসুখ পাঁরহার করে সর্বসাধারণের সুখ 
্বীনাখ কবেন কামনা করায় । আমরা দেখোছ, বেস্থাম-এর মতে বাইরের নিয়ন্জ্রণ 
হল চার প্রকার ; যেমন- সামাজিক 'নয়ন্ন্রণ, রাষ্দ্রীয় নির়ন্্রণ, ধমাঁয়ি নয়ন্ত্রণ এবং 
প্রাকীতিক নিয়ন্ত্রণ । বেস্থামএর মতে মিলও এই চার প্রকার নিয়ন্রণকে মেনে 
নিয়েছেন । এই নিয়ন্ত্রণগুলি বাইরের শাসন, যেহেতু বাইরের কোন কুর্তপক্ষ 
আমাদের উপর এইগলিকে চাঁপয়ে দয়ে আমাদের ন্যায়পথে চলার জনা 
বধ ধরে। এক্ষেত্রে নৈতিক বাধ্যভা আসছে বাইরে থেকে, অন্তর থেকে 
নয়। পকন্তু শুধু বাইরের নয়ন্ত্রণের জনা যাঁদ আমরা ন্যায়পথে চলতে বাধা হই 
তবে আমাদের সেই আচরণের নোতিক মূল্য হল শূন্য এবং সেক্ষেত্রে আমাদের 
নৌতিকতা হল কৌশল বা চাতুর্ধের বিবর় ও ধর্ম হল স্বার্থাসাঁম্ধর উপায় । 
এইজন্য & চার প্রকার 'নয়ন্ণ ছাড়াও দিল আরও একাঁট 'নয়ম্ত্রণের কথা উল্লেখ 
অন্তরের দিয়ন্্রণ হল. করেছেন । এই 'নিয়ন্বণ হল অন্তরের নিয়ন্ত্রণ (0065009] 8810- 
বিবেকের শাসন এবং 191), 1ববেকের শাসন ; সেই কারণে এ আসে ভেতর থেকে, অন্তর 
এল ঢাখের মন্বভতি থেকে-বাইরে থেকে নয় । মিল এই নিয়মের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করতে 1গয়ে বলেছেন যে, এ হল দুঃখের অনুভীতি, যা কর্তবা পালন না করার জন্য 
আমাদের মনে দেখা দেয় (৫ 061) 01 10810 26160082001) 006 ৮০01010110৫ 
0015) । “এই অন্তরের নিয়ন্ত্রণ হল মানুষের জুখের জন্য অনুভাতি, এ হল 
অপরের অনুভূতি ও বেদনার জন্য শ্রদ্ধাবোধ_এ হল মানবের সামাজিক 
অনুভাতি, আমাদের স্বজাতাঁয় জণবনের সঙ্গে একাত্মবোধের বাসনা যা সহজাত না৷ 
হলেও স্বভাবাগদ্ধ 1৮£ িলএর মতে আমাদের প্রতোকের মধ্যে অপরের জনা 
হান. ভীত বা সমবেদনা (55101381115 0 61105/-16917% ) আছে যার জন্য আমরা 
তাত্-ন্তায় মগ্র না হয়ে বা নিজেদের স্বার্থর সাত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, 
পরের সুখ-দূঃখের কথাও চিন্তা কার। অপরের সুখ-দুঃখকে 
সান এব নিজের সুখ দুখ বলে মনে করা এবং অপরের সঙ্গে একাত্মবোধই 
ন 2 সধানুভতির নৈশষ্ট্য । সেই কারণে ীনজের সুথই আমাদের 
একমান্র কামাবস্তু নয়; অপরের জ্খও আমাদের কাম্য 
বস্তু । কিন্তু এখানে জার একটি প্রশ্ন দেখা দেয় ষে, মান্ষ ঘ্বভাবতঃই যাঁদ নিজের 
আখ কামনা করে এবং আত্মস্থ যাঁদ মান্‌ষের সকল কাজের মূল উৎস হয় তাহলে 


শ. এ, 3. 7: 0৮1]16৮017115৮, 


স্দথবাদ ৭৫ 


মান্‌যের জীবনে এই সহান:ভ্যাত বা স্মবেদনার উদ্ভব কিভাবে হয় 2 জুখবাদ বি 
মানুষের জীবনের আদর্শ হয় এবং সুখ যেহেতু মানুষের ব্যান্তগত অনুভুত, সেই 
ক্ষেত্রে মানুষের মনে পরার্থবোধের সৃষ্টি হয় কিরূপে ? 

এই পরার্থবোধ িভাবে মান্‌ষের জীবনে উদ্ভূত হয়, মল তার মনস্তত্বম:লৰ 
ব্যাখা; দিয়েছেন । তিনি বলেন যে, বিশেব এক বাঁধ অন:যায়ী আত্ম-সুখবাদ থেকে 
্বারথের স্থানান্ভরকরণ, পরস্খবাদের, আত্ম-অনুরাগ থেকে সমবেদনা বা সহান:ভযাতর, 
বিধি গনুষায়ী ্বার্থবোধ থেকে পরার্থবোধের উদ্ভব হয়। এই 'বাধাটর নাম 
স্বার্থবোতে থেকে হল “স্বার্থের স্থানাস্তকরণ? (11810565167005 01 17057690) 1 
প্রার্থবোধের উদ্ভব হয় 

উদ্বাহরণের সাহায্যে ?বষয়াট বূঝে নেওয়া যাক ঃ মানুষ অর্থ 

চায় বনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করার জন্য, জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করার 
শন । কিন্ত অর্থ সংগ্রহ করতে করতে কোন মানুষের অথের তৃষ্ণা এমন বেড়ে 
যায় যে" অর্থ সংগ্রহই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় । অর্থ যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও 
প্রয়োজনীয় বস্তুলাভের উপায় মাত, সেকথাই সে বিস্মৃত হয় ৷ এইর.প ক্ষেত্রে উপায়ই 
জাবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় । একেই বলে "দ্বাথেরি স্থানান্তকরণ” বা 4[12108- 
676710০ 07 0%০9765%” । কৃপণ ব্যান্তুদের এরকম স্বভাব প্রায়ই আমরা লক্ষ্য কার। 
ক্গণ ব্যন্তি অথেরি জন্যই অর্থ সংগ্রহ করে, অন্য কোন ফিছর জনা নয় । সামাজিক 
জীব হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সুখ শেতে হলে 
অপরের সুখের সঙ্গে তাকে পেতে হয় । এই জন্য আমরা নিজের সুখের জন্য 
অপরের সখ খশীজ। বিনজের বুখ উদ্দেশয, অপরের সুখ উপায় মাত । কিন্তু ক্রমে 
রুমে 'স্বাথের স্থানাস্তরকরণ'এর জন্য ?নজের সুখ ভূলে গিয়ে অপরের সুখ খোঁজাই 
আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় । 

. মিল-এর সঙ্গে বেন্থামের প্রধান পার্থক্য এই যে, মিল (১) সুখের গৃণগত 
পর্ঘভাগ মেনে নিয়েছেন ; (২) অন্তরের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন ; এবং (৩) ধান্তির 
সাহায্যে দেখাতে চেয়েছেন ষৈ, সর্বসাধারণের জুখ উপায় হিসেবে নয়ঃ ল্য হিসেবেই 
মান বর কামা । 

স্ুখবাদীদের মধ্যে িলই সর্বপ্রথম সুখের গুণগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন । 
এঁপিকিউরাস দৌঁহক সখ এবং মানাঁসক সখের কথা বলেছেন । তান একথাও স্বীকার 
করেছেন ষৈ, মানসিক সুখের 'স্থিতকাল বেশী এবং মানানিক জুখের পাঁরমাণ কম 
মিল চুপরকার সগের দ £খজনক। সৈই কারণে মানসিক সুখ দৌহক আখের তুলনায় 


কথা ব্লে্জেন-- আঁধকতর কাম্য । কিন্তু মানসিক সুখের গুণগত শ্রেদ্ঠতা 
জি ৪০ এীঁপকিউরাস স্বীকার করেন নি। 'িম্তু মিল খব স্পষ্ট করেই 
দতঃবের 


বলেছেন যে, “নখের প্রকারভেদ আছে এবং কোন কোনজাতী় সুখ 
অন্য সখের তুলনায় আঁধকতর কাম্য এবং বেশী মূল্যবান” (5০706 ৮1705 01119201 
17659 21৩ 10101 0937:2016 2170 ৮৪1009,016 01190 06])019) | আখের মূলা বিচারে 


ক্ল্৬ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


কৈবলমান্র তার পারিমাণের উপর নভ'র করা চলে না। মিল উচ্চস্তরের এবং নয়দ্তরের 
দু*প্রকার সুখের আঁস্তত্ব স্বীকার করেছেন ; দৈহিক সুখ জাগাতিক স্ুখ-_নিম়প্তরের 
তখখ ; মানাঁসক স্তখ, আধ্যাত্বক স্ুখ_ উচ্চস্তরের তখ । কোন একাঁট জুখের পারসাণ 
কম হলেও অথর্থি তার "স্থাতিকাল এবং তীব্রতা কম হলেও পসোঁটি উচ্চস্তরের 
হতে পারে । 

দিল মনে করে যে, রি পরমকল্যাণ তশর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী স্খভোগের 
মধ্যে নীহত নেই, বরং পবিন্র এবং উচ্চস্তরের সুখভোগের মধোই 'নাহত, 
তীরতা এবং 'স্হতিকাল ষতই কম হোক না কেন । বেস্থাম সুখের পরিমাণের চে জোর 
দিয়েছেন । হিল জোর দিয়েছেন তার পরিমাণ এবং গুণ উভয়ের উপর । ীমল-এর 
মিল-এব পরসূুবাদ মতে নম্নস্তরের জুখের তুলনায় উচ্চগ্তরের ভুখই অধিকতর কামা । 
অসংযত নল, সঅত এই কারণেই তাঁর পরম্মখবাদ বা উপযোগবাদ স্হল বা অপংমত না 
হয়ে স্থন্ বা সংযত হয়েছে । সাধারণতঃ অনেকে শুখবাদকে হীন্দ্রয় ভোগবাদ বলে মনে 
করেন এবং তাঁদের মতে এই মতবাদ মানুষের নৌতিক অধঃপতনের কারণ । মল-এর 
তখবাদের বিরদ্ধে কিন্তু এই আঁভষোগ আনা যায় না। 

কিন্তু সুখের এই গৃথগত পার্থক্য নিক করার মাপকাঠি ?ক 2? এই বয়ে মিল 
উপযভ্ত বচারকের রায়-এর (0১০ ৮০1০৮ 01176 ০0101961677 15০) উপর নর্ভর 
উপযুক্ত বিচারক স,খেব করতে বলেছেন । যাঁদ আঁভজ্ঞতালব্ধ দহাট সুখের মধ্যে একটিকে 
গ্ুণমত পার্থক্য নির্ণর উপধাক্ত গিচারকেরা কোনরকম নৈতিক ব্যধ্যতাবোধ হাড়া প্রাধানা 
বলিনি দেন তবে সেই সখই গণগতভাবে আধিকতর কামা দুখ । উপধ্য্ত 
ধবচারেকদের বিচারে পুন্তুন্ট হতে না পারলে উচ্চতর কোন কর্তৃপক্ষের কাছে জাব্দেন 
করা চলবে না । উপধন্ত 'িচারকদের মধ্যে যাঁদ মতের কোন বিরোধিতা দেখা দ্য, 
তাহলে আঁধবসংখাক াবচারকের যে মত তাকেই গ্রহণ করতে হবে। 

এই প্রসত্গে আরও একটি প্রশ্ন দেখা দেয়-উপযন্ত বিচারকবন্দের দ্বারা ।নধিিত 
সুখকে প্রাধান্য দেওয়া হবে কেন 2 মিল-এর মতে মানুষ মনহষ্যো চিত গ্বাভাঁবক 
মযদার জনা উচ্চপ্তরের জুখকে [নম্নগুরের সুখ থেকে আধক প্রাধানা দেয় । 1ত।ন বলেন, 
মানুব াভাবিক “একাট সুখী শংকর হওয়ার চেয়ে অসুখী মানূষ হওয়া অনেক 
মরধীদাবোধে ভাল, একাট সুখী ম্‌খ হওয়ার চেয়ে অ-্গুখী সক্লোটস হওয়া 
উচ্চস্তরে সগ থোছে অনেক ভাল ।৮। এ কথার অর্থ হল, শত দুঃখী হলেও মানবের 
জীবনের যে দঘ'দা তা শ্ুখময় শ.করের ভবন থেকে অনেক শ্রেদ্চ এবং এই মধদাবোধ 
থেকে মানুষ যে জখ পার তার গুণগত শ্রে্ততার জনাই মানৃঘ শীনম্নস্ুরের জুথকে 
ত্যাগ করে একেই গ্লুহণ করে। 

[মল-এর না তীবিজ্ঞাননন্মত সুখবাদের 'ভীত্ত হল, মনস্তত্বসম্মত লুবাক । 
মনস্তবমূলক সুখবাদের সমথ ক হিসাবে [তিনি বলেন--“কফোন জিনিস কামনা করা এবং 

ূ 1], ৭.5. চা]: 0 0১116181210130)), 


সুখবাদ রি 


তাকে স্খদায়ক মনে করা একই বিষয়ের দুটি দিক ; কোন বিষয়কে সুখদায়ক মনে 
করি না অথচ তাকে কামনা কার--এরকম ব্যাপার পার্থিব, কি অপার্থব,কোন ভাবেই 
সম্ভব নর ।” তাঁর মতে যেহেতু আমরা স্বাভাঁবকভাবে সুখ কামনা করি সেইহেতু সুই 
আমাদের কাম্যবস্তু । 


সুতরাং মল আত্মসুখের জায়গায় পরসুখ কামনার কথা বলেন । সুখের গণগ 
বৈশিস্ট্যকে স্বাকীতি দিয়ে, সবসাধারণের সুখকেই নোৌতিক মানদপ্ডরপে স্বীকাতি দয়, 
নোতিক বাধ্যতাবোধের মূলে যে বাইরের নিয়ন্ত্রণ নয়, অন্তরের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান, সেই 
কথা বলে এবং সব্বংশষে উচ্চস্তরের সখ ও মানুষের মর্যাদাকে বিশেষ মূল্য দিয়ে 
তিনি বেস্থাম-এর অসংযত পরসংখবাদকে সংশোধিত করে তাকে সংধত পরসখবাদে 
উন্নীত করেছেন । 

মল"এর মতের সমালোচনা (00011019700 017 7111175 [70111510120151) £ 
গমল গরস:খবাদের সমর্থক এবং তাঁর মতে সকল লোকের সৃখই মানৃষের যথাথ 
আগ্মস,থ থেকে বু. কাম্যবস্তু। কিন্তু কেন মানুষ নিজের সখ বর্জন করে 
স.খে যাবাণ গথ নেই সর্বসাধারণের সুখ কামনা করবে তা তান ত্রুটি বিহীন যু 
দিয়ে মমর্থন করতে পারেন নি । মাটিশিনয়ু বলেন, আত্মসূখ থেকে সর্বসৃখে যাবার 
কোন পথ নেই (চাও ০৪০ 00110110561 00 58018 [07 211) (1615 15 10 
[0০0 ) | সুখবাদের ন্যায়স্গত পাঁরণাত হচ্ছে আত্মঘুখবাদ, পর বা সর্বসুখবাদ 
নয়! মিল-এর খ্যাল্তগ্ীল একে একে আলোচনা করা যাক £ 


(ক) সর্বসাধারণের সুখ যে আমাদের কাম্যবস্তু তা" প্রমাণ করতে 1গয়ে মিল 
বলেছেন, "প্রতি ব্যন্তি ?নজ নিজ সুখ কামনা করে; সেইহেতু সকল লোক সকলের 
সম'ঘটগত সুখ কামনা করে ।” আবার 1তাঁন বলেনঃ “সকল লোক সকলের সমান্টগত 
সখ কামনা করে, জুতরাং যেকোন লোক সকলের সুখ কামনা করে । এইভাবে তিনি 
সকলের সমথকে কাম্যবস্তু বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন । মিল-এর যণীন্ত দাট ভ্রমাতমক । 
মিল এর প্বসাঁধারণের ব্টীন্ত দুটি যথাক্রমে 'সমান্ট হেত্বাভাস' (5211905 ০ 0720051- 
নখ প্রমাণ করার 1017) এবং ব্যান্ট হেত্বাভাস (5811805 ০ 191৬19$011)--এই দুই 
বুদ্ধি হেতাভান প্রকার অনুমান সম্পকাঁয দোষে দুষ্ট |. মল-এর মতে একজন 
দোষে দুষ্ট খ্যাতনামা তকীবজ্ঞানী যে ?ক প্রকারে এই জাতীয় ভূল করতে 
পারেন, তাই আশ্চষেরি বিষয় । দুই-একটি দূষ্টান্ত দিলেই ঠমল-এর য্যান্তর অসার 
স্পষ্ট হয়ে পড়বে । লালির ভাষায়, “এ যেন এই রকম যান্ত যেঃ যেহৈতু একটি শহরে 


টি লাশ শা শীত লাশ শি তি লাশটি সিট তি শশী 


1. একই অনুমানে নে কোন পদ প্রথমে বাষ্টিগ (19190195809) এবং পরে সমষ্টিগ্ত (0০11০০6৩) 
অর্থে ব্যবহৃত হলে “সমষ্টি ছেতাভাস' (681180ড ০৫ 00200818102) ঘটে থাকে । আবার একই 
অগ্গুমঠনে কোন পদ প্রথমে সমষ্টিগত কি পরে ব্যষ্ঠিগিত অর্থে ব্যবহৃত হলে 'ব্যষ্টি হেতাভাস' (8118০5 ০ 
10£%1510)) খটে থাকে । 


8৮ নশাতীাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


প্রীতাঁট লোকের নিজের বাঁড়র দরজা খোলার আধকার আছে, দেইহেতু শহরের 
সকলেরই তাদের খুশীমত যেকোন বাঁড়র দরজা খোলার অধকার আছে ।: এন 
কথা বলা যেতে পারে ষেওপ্রত্যেক'ট নোনক যখন ছয় ফুট উচ্চ, তখন একশ জন সৈনা 
নিয়ে দল।৮ হর়শ' ফট উচু £ অবশ্য সৈন্যদলাটি ছুরশ ফুট উপ্চু হতে পারে হা 
সৈনারা হবলে একজনের মাথার উপর আর একজন দাঁড়ায় । 

(খ) (মল নৈতিক বাধাতাবোধের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে সাদঞ্জস্যের অভাল 
আছে। (মল বাইরের “নয়ম্্রদের সঙ্গে অ্তরের নিয়ন্ত্রণ যূন্ত করে দিয়েছেন । কিন্ত 


না তাতে সমস্যার সমাধান হয় নি । কারণ সুখবাদের সত্যে অত্তরেন 
বাধ্যতাবোবের ।নংন্ণের মিল সম্ভব নয় । সখের কামনা হচ্ছে ব্যান্তগত 
উপযুক্ত ধ্যাপা। দিতে. অনুভীত; আর অঙরের 1নয়ন্তরণ মিল-এর মতে পরসখাদন্বেধী 
সহিত এর মধ্যে পামঞ্জস্য কোথায় £ আত্মসুখ বা স্বার্ধবোধ থেকে 


পরস,থ বা পরাথ বোধের উদ্ভব কখনও হতে পারে না। যে প্রকৃত আত্মস:খবাদ? তার 
পক্ষে কখনও স্বদেশ বা বিম্বপ্রোমিক বা শহীদ হওয়া সম্ভব নয় । 

(গ) মিল সখের গুণগত প্রভেদ স্বকার করেছেন । কিম্তু সখের গ-ণগত ভারতম্য 
করতে গিরে নিল যে মাপকাঠি গ্রহণ করেছেন, তাকে বলা হয়েছে সুখবাদ বাহভ্ভি 
মাপ্কাতি (6%৮-750015 010 011601107) | িষয়াট ভাল করে বৃঝে নেওয়া ষাক ৭ 
যাঁদও দূটি স:খ পাঁরমাণের দক দিয়ে এক, তব একাঁটকে বর্জন করে আর এক্সাটকে 


জতণো £ হ ৯ এ রি রি 
মিল স্বাদ বঙি্ভ গ্রহণ করব, যেহেতু একাঁটি আর একটির তুলনার গ্ণান সারে 


ম€পকাঠি গ্রচণ উচ্চন্তরের । কিম্তু এই রহস্যময় গুণটি ?ক ? এই রহসাময় গ্‌ণাও 
করেছেন [নিশ্চয় সহান্‌ভ্ীত নয় । তা যাঁদ না হয় তবে সেটা বনশ্চয়ই সুখ- 


বাহভত কোন বিষয় । তাহলে কি তিনি স্বীকার করছেন ণা ষে, মানুষ সখ ছাড়াও 
অন্য কোন বস্তু কামনা করে 2 সুতরাং পরিমাণ ছাড়াও যাঁদ গণের জনা কোন সুখ 
কাম্য হয় তাহলে সুখবাদকে পরোক্ষভাবে বর্জন করা হয় । 

উচ্চন্তরের এবং 1নদ্নস্তরের সখের প্রভেদ প্রসঙ্গে লীল বলেনঃ “একজন একানষ্ঠ 
দৃখবারদীর পক্ষে এই প্রভেদ করা চলে না ।” মিলবলেন,“মানুষউচ্চস্তরের জুথ খেশজে, 
যেহেতু তার মর্ধাদাবোধ আছে ।” গ্রীন বলেন, মযদাবোধকে কোনমতেই সখের 
অনৃভীত বলে মনে করতে পারা ধায় না। একমাত্র বাঁ্ধর সাহাষ্যেই আমরা বুঝতে 
পারি যে, কোন: কাজাঁট আমাদের পক্ষে মাদাকর বা অমযাঁদাকর । এই মধর্দাবোধ 
আসলে মানষের ব্দ্ধকে বা বিচারশাল্তকে মযদা দেওয়া । সংতরাং এই ক্ষেতে দিল 
গিবচার্বাদকে সমর্থন করে স:খবাদকে বন করেছেন । 


(ঘ) মল সুখবাদের গণনা-প্রণালী (1390071305 52158195) স্বীকার করে 
[নয়েছেন ৷ 'সংখের পাঁরমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজের নৈতিক মূল্য বিচার করা 
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স:খবাদ ৭৯ 


অসঞ্তব ব্যাপার | বস্তৃতঃ সুখ-দঙখের পারমাণের মাপ আদৌ যাঁদ সম্ভব হয় ওবে 
অনেকটা এরকম ব্যাপার দাঁড়াবে ষে, আমার কাছে দশ কিলো চাল, [ভন মটার 


সখের পরিঘাণ কাপড়, আর পাঁচাট টাকা আছে, তাদের ফষোগ করে মোট 
গনুসারে কাগের দশটা দজানস আমার আছে £ সুখ-্দঠখের অনুভ্ঠীত ব্যস্তিগত 


নৈতিক মূল্য খিচাৰ ব্যাপার এবং খুবই পরিবর্তনশীল । সুতরাং সবধিক লোকের 
করা অসন্ভব খাপার সবধিক সখের পারমাণগত গণনা যে আরও অসভুব হবে তাতে 
আর সন্দেভ কি? উপরন্তু মিল-এর সুখের গুণগত তারতম্য স্বকার এবং সুখের 
পাররমাণ গণনা একসত্গে চলতে পারে না, কারণ সংখ্রে গ্‌ণকে পরিমানে রপান্তারত 
করা যায় না) 


(ও) উপষোগবাদ নৈতিক আচরণের |বচারের উপযূদ্ড মানদণ্ড বা নোতিক 
আদর্শ ?নদেশি করতে পারে না। উপযোগবাদীদের মতে যেকাজ অপরের সুখ 
উপযোগবাদ নৈতিক উৎপাদন করে, সেকাজ শন্দ । কিম্তু এই নয়মানুসারে কাজের 
শবাদর্শের নিদেশ ভাল-মন্দ সব সময় বিচার করা যায় না। আনেক সণয় একজনকে 
দিজিধারিরা আঘাত 'দিয়ে কোন লোকের মনে নখের অন্তর সৃষ্টি হতে 
পারে। সেক্ষেত্রে এই জাতীয় কাজের নৌতক বিচার িকভাবে সম্ভব? নল এবং 
বেস্থাম মাঁদ সেই রকম কাজকে “অনূশিত” বলে মনে করেন তাহলে বুঝতে হবে, 
উপষোগবাদকে বর্জন করে অন্য কোন আদরের মাপকাঠি সাহাযো তাঁরা এই কাজের 
বিচার করেছেন । 

(5) মল সুখ এবং শান্তর মধ্যে কোন প্রভেদ করেন ॥ন এবং উভয় শব্দকে 
একার্থক বলে মনে করেন । সিখ' এবং শান্তি একার্থচক নয় । ক্ষাণক হন্দুর 
মিল গ্ুখ এবং শাস্তির গাঁরভাপ্ত এবং মুহূতের আবেগের তৃপ্তি সাধণই হল নখ, শাস্তি 
মধ্যে প্রভেদ কবেননি হল 'বাঁভন্ন সুখের সামঞ্জস্য । আমাদের কামনা বাপনার অধো 
সামঞ্জগা ব। নগ্গীঁত হ্থাঁপত হওয়ার ফলেষে আনন্দের অনুভ্ঠাত জাগে, তাই 
হল শান্ত । শান্ত হল স্থায়ী; সুখ হল ক্ষাঁণক, শাতত আমাদের পম্পূ্ণ” ব্যান্তিত্বকে 
তপ্ত করে, সংখ-তৃপ্ত করে কোন একাট বশেব আবেগকে । 

(ছ) মিল সূখবাদের সমর্থক 1 ুখবাদ অনুযায়শ মানূল সচেতনভাবে কেবল সংখই 
আকাঙ্ক্ষা করে । কিন্তু মানুষ ষে বুদ্ধবৃত্তসম্পন্ন জীব, সে যে তার 'বচারশীন্ত দ্বারা 
জবনকে 'নয়ান্দত করতে চায়-_সেই দিকটা তিনি লক্ষ্য করেন ন। মানুষের মধ্যে 
অনভ্বীত যেমন আছে, তেমনি বিচারশন্তিও আছে । আমাদের সমগ্র মনের (6০:91 ১০17 
সুই আমাদের কাম্য, তার কোন খণ্ড অংশের নয় । এছাড়া, মিল মনন্তকসম্মত সুখ- 
বাদকে সমর্থন করেছেন । সুতরাং, মনস্তত্সম্মত স্বাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিষোগ 
আনা হয়েছে সেইগযাল তাঁর মতবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ভুখকে সোজান্সাজ পেতে 
চাইলে, সুখ যাবে নাগালের বাইরে । এই প্রসঙ্গে লাল বলেন “মানদষ ক্ষুধার্ত হলে 


৮০ নীতীবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


স্বাভাবকভাবে খাদ্য কামনা করে। ক্ষিধে মেটাবার জন্য না খেয়ে, সুখের জন্য 
থাওয়ার প্রবৃত্ত মানুষ লাভ করেছে৷? 

(জ) এছাড়া 'মিল কামনার যোগ্য (৫518016) কথাটির অর্থ বুঝতে ভূল 
করছেন । শ্রবণযোগ্য (৪৫১1) মানে যা শোনা যায়ঃ দৃশ্যমান (৬151016) মানে বা 

দেখা যায়, 'কন্তু কামনার যোগ্য (৫651:816) মানে এটা নয় ঘা 
মিল 09510019' এ 
কথাটির অর্থ বুঝতে কামনা করা হয়। এর ষথার্থ অর্থ হচ্ছে, যা কামনা করা 
তুল করেছেন উঁচিত। লাল বলেন, ইংরেজ ভাষায় 2251726162 কথাটি 
$151016 বা ৪0৫1015 জাতীয় কথার মতো নয়, বরং ৫০৮০০- 
(৪1৩ জাতশয় কথার মতো, যার অর্থ এই নয় যে, “যাকে ঘুণা করা হয়* “বরং যাকে 
ঘৃণা করা উচিত ।”£ 

(ঝ) 'মল-এর মতে আমাদের সহানুভ্ীত বা সমবেদনাবোধের উদ্ভব হয় স্বার্থের 
স্থানাস্তরকরণ ( 0809681500৩ ০? 8780:69 ) নিয়মানসারে, কিন্তু স্বা্থবোধ থেকে 
কখনই পরার্থবোধের উদ্ভব নয় । পরের উপকার করার প্রেরণা ভিন্ন জাতীয় এবং 
এই প্রকার প্রেরণার দ্বারা উদ্ধষ্ধ না হলে মানূষ কখনও নিজের জুখের কথা বিস্মৃত 
হয়ে অপরের উপকার করতে প্রবৃত্ত হতে পারে না। বস্তুতঃ, স্বার্থ বোধের সথ্গে 
পরার্থবোধের এক চিরন্তন বিরোধ আমরা দেখতে পাই । মানুষের স্বার্থবোধ সমর 
সময় এত প্রবল হয়ে দেখা দিতে পারে ষৈ, পরোপকার প্রবৃত্তিকে মানুষ অলীক বজ্তু 
বলে মনে করতে পারে । 

(4) এ ছাড়া উপযোগবাদ যাঁদও দশের সুখের কথা বলে তবু উপযোগবাদীরা 
দৈহিক এবং পার্থব সুখের উপর অত্যধিক গ:রূত্ব আরোপ করেছেন । চিন্তা- 
সম্পকায় এবং ধর্মসম্পকা য় মূল্যগলির ( ৮৪1063 ) উপর যতথাঁন গুরুত্ব দেওয়া 
উঁচত তুতখানি গুরংত্ব তাঁরা দেন ন। 

৪1 মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ ৩ শীভিবিজ্ঞানসম্মভ 

বাতদন্র মত পার্থক্য (70851106500 ১০৮০6) [১9801001087 
সুয60010197) 900 17:011105]8 12600181910 ) 5 


মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ (655 ০1১9195102] 350010197) ) অনূযায়ণ সুখই হল 
মান:ষের একমাত্র স্বাভাবিক কাম্যবস্তু। আখের কামনাই মানুষের কাজের একমাত্র 
প্রেরণা । কোন বস্তুকে তার নিজের জন্য কামনা করা হয় না; বস্তু থেকে যে সুখ- 
লাভ হবে তার জন্যই বস্তুকে কামনা করা হয়। আমরা খাদ্যের জন্য খাদ্য কামনা 
কাঁর না, খাদা গ্রহণ করলে আমরা ষে সুখ পাব তার জন্য খাদ্য কামনা কারি। 
প্রাঈনকালে গ্রীসদেশের ০)797205 এবং বত'মান বূগে হবস্‌) বৈহ্থাম, মিল প্রম:খে 
গিন্তাধিদগণ এই মতবাদের সমর্থক । 


রা টিসি 
1.1711119: &০. 10:০8508198) ৮০ 10165) 5৪০ 48৭ 
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আঅখবাদ ৮১ 


নীতিবিজ্ঞানসম্মত স্রখবাদ (601091 77500201910 ) অনুযায়ী সুই কাম্য- 
বস্তু হওয্লা উচিত এবং প্রাতাট মানুষের সুখ অন্বেষণ করা উচিত। 

মনন্তত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী মানূষ সাধারণতঃ জুখ চায়, নীতাঁবজ্ঞানসম্মত 
স্ুখবাদ অন:যায়ী মানুষের সুখ চাওয়া উঁচত। মনপ্তত্বসম্মত সুখবাদ অনহযায়ী 
সুই সকল মানুষের স্বাভাঁবক এবং সাধারণ কাম্যবন্তু । আমরা সকল সময় আুখ চাই 
এবং দুঃখকে পাঁরহার কার । নীতাবজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অন্বায়ী সুখই কামনার 
বস্তু হওয়া উঁচত। আমাদের সকল সময় সুখ কামনা করা উচিত। অুতরাং প্রথম 
মতবাদ অনুসারে আমরা স্বাভাবতঃ সুথ কামনা কারি । দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে 
আমাদের সকল সময় সুখ কামনা করা উচিত । মনস্তত্বসম্মত স:খবাদ আমাদের মনো- 
জগতে স্বাভাবিকভাবে যা ঘটে তারই কথা বলে। এ হল একাঁটি ঘটনার বিবৃতি 
(5 5085151167৮ )। আর নাতীবজ্ঞানসম্মত সুখবাদ আমাদের আদর্শের কথা 
বলে, মূল্য বিচারের কথা বলে। এ হল যা হওয়া উচিত তার বিবৃতি (০880 
9681610510 ) । বেস্থাম, মিল প্রমূখ নরীতাঁবদগণ . মনস্তত্বসম্মত জুখবাদের 'ভীত্তিতে 
নী 1তাঁবজ্ঞানসম্মত সুখবাদ প্রচার করেছেন। 


মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ মনোবিজ্ঞান বিরুদ্ধ মতবাদ । আমরা সাধারণতঃ স্থ 
খ'ঁজ না, খঠজ বস্তুকে, যে বস্তু লাভ করলে আমরা সুখ পাই। 'দ্বিতীরতঃ সুখের 
প্রত আবেগ বাঁদ খুব বেশী প্রবল হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। একেই 
বলা হয় বুখের বিরোধাভাস বা হে'য়াঁল। কোন একাঁট বস্তু কামনা করার অর্থ 
হল ষে, কামনার পণ্রভীপ্ত হলে আনিবার্ধভাবে সুখ আসবে। কাজেই কোন কামনার 
পাঁরতী্তিতেই নিঃসন্দেহে সুখ বর্তমান । ীকন্তু কোন “বস্তুকে চাই ফেছেতু সেটা 
সুখদায়ক" বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা । আবার বন্তুর কামনা ছাড়া অনেক সুখের কোন 
আদস্তত্বই থাকে না। যেমন, পরোপকার বৃত্তি সুখ । 

মনসত্বসম্মত সুখবাদ এবং নশীতাঁবজ্ঞানসম্সত সুখবাদের মধ্যে কোন আনিবার্ধ 
যোগাযোগ নেই 1 মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ সত্য হলে নাঁতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের কোন 
যুক্তিসঙ্গত (ভাত থাকে না। বাঁদ আমরা স্বাভাবিকভাবে সুখ কামনা করি তাহলে 
আমাদের, সুখ কামনা করা উঁচতঃ এই কথা বলা অর্থহীন । কাজেই উভয় মতবাদের 
বিচার স্বতম্ত্রভাবে করাই যবীস্তয্ন্ত । 


_কিষ্ছু বেছাম মিল প্রমুখ নীঁতাবদগণ মনে করেন যে, মনম্তত্বসম্মত সুখবাদের 
সঙ্গে নীতাধজ্ঞানসম্ঘত ' সুখবাদের সংযোগ আছে এবং প্রথম মতবাদের সত্যতা 
দ্বিতগয় মতবাদের সত্যতা নিশি করে । বস্তুতঃ তাঁরা 'বাস্তব' এবং 'আদর্থ বা.গ্যা 
হয়" এবং “ধা হওয়া উঁচত' এই দুটি বিষয়কে গলিয়ে ফেলেছেন । 'িষ্তু ডোভিড উম 
সপঞ্ট দেখালেন; প্ঘটলামলক বিবতি' (43 362/510৩7%) থেকে ও টিতামলকবিরণতিকে 
গা িনিরবিজীনিরা 

নীভা, নী.--$ (5) 


৮২ নীতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


করে' ( মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ )--এই ঘটনা থেকে তার পরিণাম হিসাবে মানুষের সুখ 
কামনা করা উঁচত' (নশীতীবজ্ঞানসম্মত সুখবাদ)--এই সিম্ধান্ত পাওয়া যেতে পারে 
না। এক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্যের (21৩7015৩) সত্যতা স্বীকার করে নিলেও আমরা সিদ্ধান্তের 
সত্যতা স্বীকার করতে পার না, যেহেতু য্ান্তীট ভ্রান্ত । আসল কথা হল, ঘটনামূলক 
বাত থেকে আর একট ঘটনামঃলক বিবৃতিকে অবরোহের সাহায্যে নিঃসৃত করা 
যেতে পারে, কোন ওচিত্যমূলক বিবৃতিকে নিঃসৃত করা যেতে পারে না। "যা 
হয়” আর “যা হওয়া উচিত”_ এই দুটির মধ্যে যোগাযোগ করার কোন পথ নেই । 
নীতাবদ মূর (14০9979) বলেন ষে, “ঘটনা” (& 9০6) এবং মল্যকে (& ৮৪10৩) যাঁদ 
এক করে দেখা হয় তাহলে মূল্য বা আদর্শকে বাস্তব ঘটনা বলে গণ্য করা হয়, যা 
কোন মতেই যান্তষুত্ত নয় এবং এ ক্ষেত্রে 4790075115110 811205+ ঘটবে । বাস্তবের 
সঙ্গে আদর্শের মৌলিক পার্থক্য আছে। 

মল ষখন মনস্তত্বমূলক সূখবাদের সত্যতা থেকে নীতীবজ্ঞানসম্মত সুখবাদের 
সভ্যতাকে পেতে চান তখন তাঁর যুক্তির মধ্যে পবেন্তি ভ্রান্তি ঘটে থাকে এবং এই 
ভ্রান্ত ঘটার কারণ হল 4৫55:1801৩, কথাটির অর্থ নিষ়্ে। মিল নাতীবজ্ঞানসম্মত 
নুর্থবাদের সমর্থনে যে য্যীন্তুট দিয়েছেন তাহল এই--আমরা বস্তু দেখি তাতেই প্রমাণ 
হস বস্তু দৃশ্যযোগ্য (15191), আমরা শব্দ শুনি তাতেই প্রমাণ হয় শব্দ শ্রবণযোগ্য 
(2৫191), তেমন আমরা সুখ কামনা করি এবং তাতে প্রমাণ হচ্ছে সুখ কামনার 
যোগ্য (৫9118915)। এক্ষেত্রে মিল কামনার যোগ্য (৫55179015) কথাটির অথ 
বুঝতে ভূল করেছেন। শ্রবণযোগ্য (88৫০1) মানে যা শোনা যায়, দৃশ্যযোগ্য 
(19116) মানে যা দেখা যায়। নকন্তু কামনার যোগ্য (৫651181০) মানে এটা নয় 
যা কামনা করা হয়, এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে, ধা কামনা করা উচিত । সাধারণতঃ মানুষ 
কোন বস্তু কামনা করলেও তা কামনার োগ্য, এটা প্রমাণিত হল না। স্বাভাবিকভাবে 
মানুষ সুখ কামনা করে (মনস্তত্বসম্মত সুখবাদ), তার থেকে এই দিদ্ধান্তে ষুভ্তিবন্ত- 
ভাবে আসা বায় না ষে, সুখ মানুষের জীবনে কামনার যোগ্য বা একমাত্র কাম্যবস্তু 
হওয়া উচিত (নাঁতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ )। 

মনপ্তত্বসম্মত সুখবাদের চরম র্‌পও নাতবিজ্ঞানসম্মত জুখবাদের সম্গে অসঞ্গাঁত- 
পূর্ণ ॥ মনস্তত্বসম্মত ভুখবাদকে ব্যাখ্যা করতে সগম্নে যাঁদ বাঁল, আমরা সাধারণতঃ 
ধুনন্ধেদের সবাধিক পাঁরমাণ সুখ কামনা কার, তাহলে আমাদের নিজেদের সর্বাধিক 
পরিমাণ জুথ কামনা করা উচিত বলা অর্থহীন । অবশা যাঁদ মনন্তত্বসম্মত সুখ- 
বাবেত্র চরম রূপকে স্বীকার করে না নিয়ে আমরা বলি, এই মতবাদ অনুষায়ী মানুষ 
স্বাভাঘিকভাবে সুখ কামনা করে; তাহলে নাতীকজ্ঞানসম্মত সুখবাদের . ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি ষে, মানুষের নিজের বা অপরের সবাশেক্ষা আঁধক 
পাঁরদাণ সুখ অনুলম্ধান করা উচিত । যাই হোক না'কেন, যেমন ভাবেই আমরা 
উতভয্ন মতবাদকে বর্ণনা কার না কেন, উ্ন্নের মধ্যে কোন অনিবার্য যোগাযোগ মেই। 


সখবাদ ৮৩ 
৮৮1? উপচঢষাগবাতদক গুণ (১16:165 ০৫ চ06112:9758757) £ 


উপযোগবাদ যাঁদও দোষমক্ত নয়, তবু তার গণকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে 
না। সবক ব্যান্তর সবধিক পরিমাণ সুথকে অবজ্ঞা করে ব্যান্তগত কল্যাণ লাভ করা 
যে সম্ভব নয়, উপযোগবাদ এই সম্ধান্ত দেয় । উপযোগবাদ অনহসারে সবাধিক ব্যান্তর 
সবাধিক পারমাণ স্ুখই পরমকল্যাণ । এই বন্তব্যের মধ্যে ষে অনেকটা সত্যতা আছে তা, 
অস্বীকার করা যায় না। যা কল্যাণকর তা যে শুধু ব্যান্তর দিক থেকে কল্যাণকর, 
তা নয়, সমন্টিগত দিক থেকেও কল্যাণকর । কাজেই পরমকল্যাণ যেমন ব্যন্তিগত 
কল্যাণ তেমাঁন সাধারণ কল্যাণ । কাজেই ব্যান্তকে তার পরমকল্যাণ লাভ করার জন্য 
শুধুমান্ত ব্যান্তগত কল্যাণ নয়, সমাস্টিগত কল্যাণের কথাও চিন্তা করতে হবে । আসলে 
দশের সুখের কথা চিন্তা না করে, আত্মন্জখ লাভের প্রচেম্টা অনেক ক্ষেত্রেই বার্থতায় 
পর্ধবাঁসত হয় । মিল, বেস্থাম প্রমুখ উপযোগবাদীরা আত্মসুখ ছাড়াও দশের 
সুখের কথা বলে মতবাদ 1হসেবে স্সখবাদের মযা অনেকখানি 


882 বাঁড়য়ে দিয়েছেন। তাছাড়া, সবধিক লোকের সবাধিক সুখের 
বদ্ধি করেছেন কথা বলে তাঁরা আইন সম্পকীয় এবং রাণ্্রীয় সংস্কার সাধনে 


অনেকখানি সহায়তা করেছেন । কেবলমান্ন নজের সুখের কথা 
ভাবলেই চলবে না, অপরের সুখের কথাও টচন্তা করতে হবে-_ এই মতবাদ প্রচার করে 
তৎকালীন সামাজিক দুনীণতির 'সংস্কারসাধনেও তাঁরা যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন । 
এ ছাড়া, যেকোন লোক সাধারণতঃ যেমন আত্মপ্রখবাদকে ?নছক স্বার্থবাদ থেকে 
পৃথক করে না; তেনান স্বাভাবকভাবে 'পরসুখবাদকে যথার্থ মতবাদ বলে মনে করে । 
উপষোগবাদকে, কোন কোন চিন্তাশীল ব্যান্তরাও শ্রেয়ঃ বলে মনে করেন । একজন 
কবির ভাষায় উপযোগবাদের মূল কথা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । 


“সকলের তরে সকলে আমরা, 
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।” 


টপ সস) হত একনি 


যন অন্যায় 
ব্িবর্ভনসম্মত স্ুখবাদ 
€15901111107897%  886007115) ) 


৯? &নভিকভান্ল ক্ষেত্র বিবর্ভনবাদেন্ প্রচক্সাগ (4৮211 
০8680 01 11107171607 01 1%0101807) 0) 0106 ছি€]0 01 1১1078188) 2 


বিবর্তনবাদ অনুসারে বর্তমান পথবীতে আমরা যা কিছ দেখতে পাই, সৃষ্টির 
প্রারম্ভে তা ঠিক এই রকম ছিল না বা দূর ভাঁবষ্যতে ঠিক এইরূপ থাকবে না। 
ূ গববর্তনবাদ অনুসারে জগৎ ও জগতের প্রাতাঁট বম্তুই সহজ 
টি বলতে ও সাধারণ অবস্হা থেকে শুরু করে ক্রম-পারবর্তনের মারফত 
ৃ জাঁটল থেকে জাঁটিলতর হতে হতে বর্তমান আবচ্ছায় পেশচেছে। 

এই জগতের কোন বস্তুকে সাঁঠকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে তার ক্রমাঁবকাশের 


ইতিহাসটুকু জানা প্রয়োজন । 


বর্তমান সময়ে অনেক চন্তাশীল ব্যান্ত মনে করেন যে, নীতিবোধ বা নোৌতকতার 
বিবর্তন ঘটেছে এবং তার ক্রমাবকাশের হীতহাসটুকু না জানলে নৌতিকতার স্বরূপ 
জুদ্পস্টভাবে উপলাঁষ্ধ করা যাবে না। নোৌতিকতাও অনেক পূর্বে শর হয়েছে ধাপে 
ধাপে তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং বর্তমান সভ্য মানুষের মধ্যে 
৬ তাকে অনেকটা উন্নতরূপে দেখতে পাচ্ছি। হেগেল (76861) 
এবং কোঁৎ (০০7/-ই সর্বপ্রথম ববর্তনবাদের ধারণাঁটিকে 
সকলের দান্টর সামনে তুলে ধরেছেন । সৌরজগতের উৎপাঁত্তর ক্ষেত্রে ল্যাপলেস 
(7:21265) এই বিবর্তনবাদকে প্রয়োগ করেছেন ঃ ডারউইন (7)271%%)-এর জৈবিক 
দববর্তনবাদ (31091951081 ০৬০10:০7,) অনুসারে যে-কোন শ্রেণীর প্রাণী তার 
পূর্ববতর কোন শ্রেণী থেকে বিকাশলাভ করেছে এবং যে নিয়মের 'ভাত্ততৈ এই 
ক্মবকাশ বা 'ববর্তন' ঘটেছে তাহল প্রাকীতিক নিবচিন (0121 5615061017) 
এবং যোগ্যতমের উদবর্তন (9011৬8] 01 07৩ 71559) । 


স্পেম্সার জগতের প্রাতীট গবভাগে এই 'বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করেছেন । 
নোনকতার ক্ষেন্ত্রে বিবর্তনবাদকে ?িভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাই আমরা এখানে 
সংক্ষেপে আলোচনা করব । এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের আচরণ এবং যে আদ 
বা মানদণ্ড অনুষায় মানুষের আচরণ শিবচার করা হয়- উভয়েরই বিবর্তনের ফলে 
ক্রমবিকাশ ঘটেছে । 


হাবর্টি স্পেম্সার লেসলি স্টিফেন এবং আলেকজাগ্ডার (4/25:277)) প্রচারিত 
যে সুখবাদ তাকেই বলা হচ্ছে শীববর্তনসম্মত সুখবাদ (6০100020819 82500118572) ॥ 


ববর্তনসম্মত সুখবাদ ৮৫ 


হাবর্টি স্পেম্সার সর্বপ্রথম এই বিবর্তনবাদকে নশীতির ক্ষে্রে প্রয়োগ করেছেন । তাঁর 
মতে পশদের নাঁত-বাহভূত (ব০0-020181) আচরণ থেকেই ক্রমশঃ নীতির উদ্ভব 
নৈতিক জীবনের. এবং ক্লমবকাশ। বিবর্তন বা ক্রমাভিব্যক্তির আঁদ এবং অনাগত 
বিবর্তনসন্মত বাখ্যা আন্ত স্তর আমাদের জানা নেই । আমরা কেবল নৌতিক উন্নাতির 
ছু'ভাবে সম্ভব বর্তমান রূপটুকু দেখতে পাচ্ছি । এখন নৌতিক জীবনের 'ববর্তন 
মূলক ব্যাখা করতে হলে দু'ভাবে এই ব্যাখ্যা সম্ভব--এইতিহাসক প্রণালী 
অনুসারে অথবা পাঁরণীতমলক প্রণালী অনুসারে । আমরা হয় নীতির প্রারভ্ভ অবস্থা 
কঙ্পনা করে সেই অনুসারে তার পরবতর্ণ অবস্থার ব্যাখ্যা করতে পারি, অথবা নীতির 
ূ শেষ বা লক্ষ্য কি তা নির্ণয় করে সেই অনুসারে তার ব্যাখ্যা 
8 করতে পার । হাবর্টি স্পেম্সার এবং তাঁর সমথ“কবৃন্দ নৈতিকতার 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ক্ষেত্রে এীতহাসিক প্রণালী (17131011981 716101100) প্রয়োগ 
করেছেন । হেগেল (8৪০1), গ্রীন (91557) এবং অন্যান্য 
ভাববাদশরা নৌতিক জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা আদর্শকে সামনে রেখে নীতি 
ব্যাখ্যা করেছেন ; অথাৎ তাঁরা পাঁরণাতিমূলক প্রণালী (761501981591 21৩0)০৫) 
ব্যবহার করেছেন । 


/ হার্ট ০্পন্সাব-একস সভবাদ (8৩00 ০1 6০ 
১199667) 3 ক 


নৌতিক জীবন কীভাবে শুরু হল তা ব্যাখ্যা করতে ?ীগয়ে স্পেন্সার 'নম্নস্তরের 
জীবনের বৌশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা শুর; করেছেন। এই জন্য তাঁন নৌতিক 'নয়মের 
উৎসরূপে জীবাবদ্যার 'নয়মকে (31910981981 1:95) শীনর্দেশ করেছেন । তাঁর 
মতে নাঁতবিজ্ঞানের কাজ হল কোন কোন জৌঁবিক নিয়ম (78৮5 ০ 746) অনুসারে 
কী ধরনের কাজ সুখ উৎপন্ন করে এবং কণ ধরনের কাজ দ:ঃখ উৎপন্ন করে তা নির্ণয় 
করা এবং তাই হবে আমাদের আচরণের 'নয়ম যার দ্বারা কাজের ভাল-মন্দ বিচার 
করা হবে। স্পেন্সার-এর মতে জীবের আচরণ হল সেইসব 
ডি _.. কাষকিলাপ যার হ্বারা সে নিজের দেহ হম্ত্রটকে (07880300) 
ই নিওতিউি পাঁরবেশের (50511011706) সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। তাঁর 
ভাল-মন্ নির্ণয় করে মতে “জীবন হল বাইরের সম্বন্ধের সঙ্গে অন্তরের সম্বন্ধের 
আবিরত সামগ্রস্য (066 55 05 ০012000805 8৫005010101 
০1 17061:791 161800175 6০ 6716109] 151800103) | আচরণের ভাল-মন্দ ভাবে 
বুঝব? মানুষ খন নিজের কাজকে পাঁরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে 
তখন ভার আচরণ হয় ভাল, না পারলে মন্দ । সেই আচরণ আপোঁক্ষিকভাবে ভাল যে 
আচরণ মোটের উপর দুঃখের তুলনায় সুখই বেশী উৎপাদন করে ; অর্থাৎ এই জাতায় 
আচরণ পরিষেশের সঙ্গে দেহের আঁধকতর “দামজসা” আনতে সমর্থ হয় । সংক্ষেপে 
বলা ষেতে পারে, ভাল বলতে বব “স্সামজস্য' মন্দ বসতে বুঝব “অসামজস্য' । 


৮৬ নীঁতীবিজ্ঞান ও ভারতণয় দর্শন 


হাবর্টি স্পেন্সার স্ুখ-দ:£খের জৈবিক মূল্য এইভাবে নির্ণয় করেছেন- সুখ জীবনী- 
শন্তিকে বার্ধত করে, দুঃখ,জীবনশন্তিকে হাস করে । কাজেই যে-সৰ কাজে সুখ হয় 
স্থখ জীবনীশভিকে সেইগুলি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে ও বাড়িয়ে দেয়, দুঃখজনক কাজ 
বর্ধিত করে, দুঃখ জীবনকে কমিয়ে দেয় বা ধ্বংস করে। এইজন্য তাঁর মতে যে 
জীবনীশ্িকে কাজে জীবনগশান্ত বাড়ে তাই করা আমাদের কর্তব্য. অর্থাৎ 
০ জীবনের দৈর্ঘ্য ও বৈচিত্র্য বাড়ানই আমাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হওয়া 
উঁচত। তাঁর মতে জীবনের চরম লক্ষ্য হল সুখ, িণ্তু জীবনের আসন্ন লক্ষ্য হল 
জীবনের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার (15301) 800. 016801 ০0? 116)। 

স্পেন্সার-এর মতে নৈতিকতার ক্ষেত্রে ষে সকল অনুশাসন আছে তারা হল রাষ্ট্রীয়, 
ধম এবং সামাজিক অনুশাসন । এইগ্যীল বেহ্ছাম-এর বাইরের নিয়ন্ত্রণের অন রুপ ॥ 
এছাড়া আছে এক জাতীয় শাসন তাকে বলা হয় নৌতিক অন:শাসন(0018] ০02001) 1 
কর্তব্যবোধ বা নৌতক বাধ্যতাবোধই আমাদের নশীতর ক্ষেত্রে প্রক্কত প্রীতরোধক, যা 
নৈতিক-বাধ্যতা- অন্যায় আচরণ থেকে আমাদের বিরত করে । নোতিক বাধ্যতা- 
বোধের ছুটি উপাদান বোধের দুটি উপাদান পাই--একটি প্রভূত্বব্জক এবং অপরটি 
বাধ্যতামূলক । নৈতিক বাধ্যতাবোধ হল মধ্যবতাঁ ব্যাপার, এটা পূঝে ছিল না, 
পরেও থাকবে না। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অসম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের ফলেই এর উদ্ভব । 
যখন ব্যান্তর সঙ্গে সমাজের পর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে, তখন কর্তব্যবোধ বা নোৌতিক 
বাধাতাবোধের কছুই থাকবে না। মান: তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সদাচরণ করবে । 

স্পেস্সার মতে আত্মসুখবাদ এবং পরস্ুখবাদের মধ্যে যথার্থ কোন ?বরোধতা 
নেই। সহানুভীত ও সমবেদনার পূণ বিকাশের ফলে আত্মন্ুখবাদ ও পরস্থখবাদের 


কিরন যে বরোধিতা, তা দূরণভূত হবে । আত্মন্রবাদ এবং পরস্ুখবাদ 
আয্মস্থথবাদ ও উভয়ই সত্য। আত্মরক্ষা এবং আত্মত্যাগ্গ উভয়ই মানুষের 


পরসন্থবাদের মধ্যে জন্মগত বা স্বভাবগত প্রব্ত্ত । ধনজের জন্য জীবন+_এই নাত 
বিরোধিতা নেই যেমন ভ্রান্ত ; “পরের জন্য জীবন _এই নীতিও তেমনই ন্ত্ান্ত। 
যে মান একেবারেই স্বার্থপর সে খুব বেশী জুখ পেতে পারে না। যে ব্যন্তিখুব 
বেশী স্বার্থশন্য সে আবার অপরকে স্রখী করতে পারে না। ক্রমবিবর্তনের ফলে 
মানূৰ যখন আদর্শ অবস্থায় উপনীত হবে তখন কর্তব্যকমের সুখ, িজের ও অপরের 
উভয় ক্ষেত্রে সুখদায়ক হবে । 

হাবর্টি স্পেন্সার দঃ ধরনের নীতিবিজ্ঞানের কথা বলেছেন ; বথা--(১) নিরপেক্ষ 
নশতাবজ্ঞান (9010 17000195) এবং (২) সাপেক্ষ নীতিাবিজ্ঞান (8২61811%০ 
871০3) | নিরপেক্ষ নীতিবিজ্ঞান এমন কতকগ্যাঁল কর্তব্যের নিদেশি দেয় যেগুল 
সর্ধনুটিমূন্ত আদর্শ সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে আদর্শ সমাজে ব্যাস্ত এবং 
সামাজক পরিবেশের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি স্থাপিত হবে । অপর দিকে সাপেক্ষ নাঁতি- 
বিজ্ঞান এমন কর্তব্যের কথা বলে যেগুলি ্ুটিপুণ” সমাজে বসবাসকারী বান্ধিন পক্ষে 
প্রয়োজনীয় । ভটিপহর্ণ সমাজে ব্যান্তর সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের পর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে 
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না। হাবর্টি ষ্পেন্পার বিশ্বাস করেন যে, এমন এক সময় আসবে বখন সমাজ ও ব্যান্তর 
মধ্য পূর্ণ সামজস্য স্থাপিত হবে এবং ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ দুটি মিশে এক 
হয়ে যাবে । কজপনার স্বর্গরাজ্য তখন বাস্তবতা লাভ করবে, নৌতক বাধ্যতাবোধ 
বলে কিছুই থাকবে না, মান:ষ স্বতঃস্ফর্তিভাবে সদাচরণ করবে । লালর মতে 
স্পেন্সার-এর মতবাদের উপর তনাঁটি বিষয়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়; ষথা-_ 
(১) তার সময়কার উপযোগবাদ যা তাঁর মতবাদে সুথবাদকে টেনে এনেছে, (২) জৈবিক 
বিবর্তনবাদ, (৩) ব্যান্ত-স্বাতন্ত্যবাদ ।! 

সমালোচনা (071691510) 2 হাব স্পেম্সার-এর বিবর্তনসম্মত ুখবাদের' 
বিরুদ্ধে নিম্মীলাখিত অভিযোগগল আনা যায়। যথা-- 

(ক) বিবর্তনবাদ নোতিক নিয়মের উংপাঁত্বর ষে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা গ্রহণ করা 
যায় না। বাস্তব থেকে আদর্শকে কখনও পাওয়া সম্ভব নয় । নখাতানিরপেক্ষ [বিষয় 
থেকে নৈতিক নিয়ম পাওয়া সম্ভব নয়। জৌবক গনয়ম থেকে নোৌতিক নিয়মকে 
[নঃসৃত করা যায় না। 

(খ) ম্যাকৌঁঞ্জ বলেন? স্পেন্সার-এর মতবাদ যেন ঘোড়ার সামনে গাঁড়িকে জূড়ে 
দেওয়া । স্পেন্সার মনে করেন, নৈতিক উন্বেতি হল ব্যন্তির কাজের সঙ্গে সামাঁজক 
সামগ্রস্ত দ্বারা আদর্শের পরিবেশের সামঞ্জস্যসাধন | কিন্তু কোন দুটি বিষয়ের মধ্যে 
ব্যাথা! হয় না সামঞ্জস্য আছে, 'ি নেই তা কিভাবে নিত হবে ? উত্তরে বলা 
যেতে পারে অবশ্য কোন আদর্শের সাহাষ্যে। এইজন্যই স্পেন্সার আদর্শকে 
সামঞ্জস্যের ছারা ব্যাখা করতে গিয়ে আসল অবস্থাকে উলটিয়ে 'দিয়েছেন। 

(গ) হাবর্টি স্পেম্সার সুখ ও দ:ঃখের ষে স্বরূপ নির্ণয় করেছেন তা গ্রহণযোগ্য 
নয়। জুখানুভূতি সকল সময় জীবনীশীল্তকে বাড়ায় না, অনেক সময় জীবনী শান্তর 
ক্ষয় করে । আবার দ্‌ঃখান;ভূতি সকল সময় জীবনীশান্তকে ক্রয় না করে, বার্ধিতও 
করতে পারে । এছাড়া, পুবেই দেখোঁছ, কাজের মূল উৎস স্রথশ্দগখের অনুভূতি 
নয় ; কাম্যবস্তু লাভ করতে সফল বা বিফল হলেই সুখ-দহঃখের অনুভূতি মনে জাগে । 

(ঘ) জীবনের আসন্ন লক্ষ্য (:08107516 610. ০0? 1166) জীবনের দৈর্ঘা এবং 
বিস্তার নয়। দীর্ঘ আয়ই নৌতিক জীবনের একমান্ত লক্ষ্য নয় ॥ জীবনের বিস্তার বা 
বৈচিত্র্যও 'নিজগ-ণে কাম্য নয় ৷ জীবনের দৈর্ঘা এবং বিস্তার জৌবক আদর্শ হতে পারে, 
কিন্তু নৈতিক আদর্শ নয় । 

(৬) নোৌতিক ক্লমাঁবকাশ বা বিবর্তন টজাবক ক্রমাবকাশ বা বিবর্তনের অংশর্‌পে 

গণা হতে পারে না । জৈবিক ক্রমাবকাশের ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতার স্ছান নগণ্য । 
রঃ ক্রমবিকাশ পাঁরবেশের প্রভাব এবং বংশগত (05:5৫165) এখানে প্রধান 
না | চির ৪. কার্যকর শীল্ত। 'কিম্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা নোতিকতার স্বাকা' 
পারে না সত্য । নোৌতিক উন্নাতি যতটা সামাজক পারবেশের উপর নিভ'র 
করে তার থেকে বেশী 'নর্ভর করে প্রীচ্ছক ক্রিয়া আর নোতিক অ্তদর্ণপ্টির উপর 1 
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(6) নৌতক চেতনার উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চ্পেন্সার সমাজের, রাষ্ট্রের 
এবং ধর্মের অন:শাসনের কথা বলেছেন। বাইরের অনুশাসন কখনও নৈতিক চেতনা 
সপ্টি করতে পারে না । এইগাল শারীরিক বাধ্যতাবোধ সাঁণ্ট করতে পারে। 

(ছ) হাবর্টি স্পেন্সার নোৌতক বাধ্যতাবোধ যথাধথ ব্যাখ্যা করতে পারেন 'ন। 
তান মনে করেন; নৈতিক বাধ্যতাবোধ মধ্যবতাঁ ব্যাপার এবং আদর্শ সমাজে নৈতিক 
হার্ব্ট ম্পেল্ার বাধ্যতাবোধ বলে কিছ; থাকবে না। কিম্তু নৈতিক বাধ্যতাবোধ 
নৈতিক বাধ্যতাবোধ না থাকলে নৌতকতাও থাকতে পারে না। নৈৌতিক উন্নাত যতই 
81085 বাড়বে, নৌতিক বাধ্যতাবোধ ততই গভীর হবে । নৈতিক আদর্শ 
পারেননি 

অনস্ত। ব্যান্তর এক জীবনে তাকে পূর্ণভাবে লাভ করা যেতে পারে 
না। আুতরাং নৌতিক চেতনার ক্ষেত্রে নোতক বাধাতাবোধ চিরকাল বর্তমান থাকবে । 

(জ) হাবার্ট স্পেশ্সার-এর নিরপেক্ষ নশীতাবজ্ঞানের (4০5০105 768০9) ধারণা 
ভ্রান্ত । তান মনে করেন, এমন এক সময় আসবে খন সমাজের সঙ্গে ব্যান্তর পূর্ণ 
সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে বা মান:ষেরই বাইরের সঙ্গে তার ভেতর অংশের এমন পর্ণ 
সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে ধে, বিরোধ, দুঃখ, ভ্রুটি বা অভাব সকল কিছুই লোপ পাবে 
এবং পূণ সামঞ্জসা, জুখ ও ধর্ম প্রাতান্ঠত হবে । কিন্ত প্রশ্ন হল+ এরকম পূর্ণ 
সামঞ্জস্য কখনও সম্ভব ?ঃ মূরহেড-এর মতে এই জাতীয় পর্ণ সামঞ্জস্যোর কথা 

বিবর্তন কিছুই জানে না। তানি বলেন, “যেখানেই জীবন সেথানেই 'বকাশ। 
একমান্ন মৃত্যুতেই (ব্যান্তগত বা জাতিগত) পর্ণ সামঞ্জস্য আসতে পারে 1” 


৩ লসলি ট্রিতফন-এন্ব মতবাদ (799 ০ 1991০ 
9060060 ) £ | 


বাদও লেসলি 'স্টফেন বিবর্তনমূলক স্থবাদের সমর্থক তবুও স্পেণ্সার-এর সঙ্গে 
তাঁর মতবাদের পার্থক্য আছে। স্টিফেন সমাজের আঁঙ্গক স্বর্‌পের (09188030 
৪181৩) কথা সুস্পম্টভাবে ব্যন্ত করেছেন। ব্যান্তর সঞ্গে সমাজের লম্পর্ক কি ? 
লেসাল 'স্ট্ক্ষেন আর্গক মতবাদ (01890$0 17505) সমথ'ন করে বললেন যে; 
বিজারারী সমাজ হজ একটি অবয়বী ও জীবধদেহের 'বাঁভল্ব অবয়বের সঞ্চো 
সি জীবের ষের্‌প সম্পর্ক সমাজের অজ্তভুর্তি [বাভল্ন ব্যান্তর সথ্গে 
উপর ঘোর দেন সমাজেরও সেইরূপ অবর়ব-অবয়বী সম্পর্ক । জীবদেহেক বাত 
অংশ ষেরূপ একে অপরের উপর এবং প্রত্যেকে সমগ্র জীবদেহের 
উপর নভ শীল, তেমনি সমাজের অন্তভুক্ত বাভন্ন ব্যাস্ত পরস্পয়ের উপর এবং সমাজের 
উপর নিভরশীল। ব্যক্তির পৃথক নত্বা বলে কিছুই নেই । জীবদেহের ধেরুপ বৃদ্ধি ও 
বিজ আছে, সমাজ অবয়বীরও সেইরূপ বৃদ্ধি ও বিকাশ আছে। নমাজের সঙ্গে 
বাতির অন্থঃস্ঘ সম্পর্ক (117550151 16186501))১ বাহক সম্পর্ক নয় । 


1. “95 ঠ9 1811468৮935 0:082985, 10. 098৮1) 51909 (3001510081 0 
086195581) চিত (181 ৩]5112ট ৫190 5 00৩00006508 208056৬- 
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লেসলি-স্টিফেন উপযোগবাদকে অথাৎ বেস্থাম এবং মিল"এর মতবাদকে সমর্থন 
করেন নি। জীবনের চরম লক্ষ্য সবধিক ব্যান্তুর সবাঁধক সুখ (005 £5865১1 
11800017৩55 01 016 £198055 11070661) নয়, কারণ ব্যান্তর স্বতন্ত সত্তা তান 
স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে নৌতিক আদর্শ হল সমাজের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, অর্থাৎ যে 
কাজ সমাজের স্বাস্থ্যকে অক্ষু্ন রাখার উপযোগন, সেই কাজ ভাল, 
3৪৮৯ আর যে কাজ .সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষাতকর, তা মন্দ । 
অক্ষুন্ন রাখে 
সে-কাজই ভাল নোতিক নিয়ম হল সমাজেদেহের জীবনশন্তি বজায় রাখার এবং 
বাড়াবার জন্য অপাঁরহার্য উপকরণ । বেক কোন অদৃশ্য শান্ত 
নয়, এ হল সমাজের বাণশী- সমাজ কল্যাণকে সম্ভব করার জন্য সমাজের প্রাথামক 
প্রয়োজনকে পূরণ করার দাবি । সহানুভূতি হল মানুষের জন্মগত সামাঁজক প্রবৃত্তি। 
সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্তভুত্তি ব্যান্তদের মধ্যেও এই সহান:ভাাঁতর:প 
সামাজিক প্রবাত্তর ববর্তন ঘটতে থাকে । 
হাবর্টি স্পেণ্সার-এর নিরপেক্ষ নসীতীবিজ্ঞানকে (4১)901516 6001০) লেসলি 
স্টফেন মেনে নেন ন। হাবর্টি স্পেম্সার-এর মতে তান কোন আদর্শ সমাজের 
প্রতিরপে বিশ্বাস করেন নাঃ ধার আভম:খে সমাজ অগ্রসর হচ্ছে । সমাজের স্বাস্থ্যকে 
অটুট ও অক্ষ-ঞ্জ রাখা এবং তার সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করাই মানুষের পরম লক্ষ্য । 
লামাজিক সমতা রক্ষা করার দক্ষতাই হল ব্যান্তর লক্ষ্য । 


সমালোচনা (001001919) £ লেসাঁল স্টিফেন-এর 'ববর্তনসম্মত সুখবাদের 
বিরুম্থে নিম্নালাঁখত আভিষোগগল উত্থাপন করা যেতে পারে । যথা-_ 

(ক) স্টিফেন সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে এবং ব্যক্তিকে জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে 
যে হুবহু ভুলনা করেছেন তা সঙ্গত হয়নি । তুলনামূলক সামঞ্জস্োর একটা সীমা 
আছেঃ তাঁকে বেশী দূর টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, নিজস্ব 
কোন সত্তা নেই, কিন্তু সমাজদ্থ ব্যক্তিদের নিজস্ব সত্তা আছে, চেতনা আছে । 


(খ) সমাজদেহের স্বাস্থ্যের কথা বলাও রূপক মাত্র । আমরা যখন স্বথের কথা 
বাল তখন সমাজদেহের সুখের কথা বললেও আসলে বুঝি, সমাজ যে সকল ব্যাস্ত নিয়ে 
গঠিত তাদের সুখ । ব্যক্তির মনকে ছাড়িয়ে সমাজের আলাদা 
সমাজঘেহ কথাটি : 
রাত ধারখার হ্টি.: কোন মন নেই। সমাজদেহের স্বাস্থ্য বলতে ব্াঝ সন্গাজের 
করে কতকগ.লি 'নয়ম-পদ্ধাত যেগীলকে মেনে চললে সমা্জন্ছ ব্যান্তরা 
সুখে থাকে । ' কিন্তু স্টিফেন সমাজদেহ কথাটি ধেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে স্বান্ত 
ধারণার সংষ্টি হতে পারে । 


(গ) বখন লেসাঁল স্টিফেন সমাজ-্থাস্থ্কেই নৈতিক আদর্শ বলে মনে করেন, 
তখন 'তনি ভ্ুখবাদকে বর্জন করেন। সমাজ-্থাস্থ্য বললে ব্যক্তির সুখকেই বুঝতে হবে 
এমন কথা নেই? বরং পূণনতাবাদেই আমরা এর সমাধান খজ্জে পাই । পূর্ণভাবাদে 
বলা হয়েছে, সমাজের মাধ্যমেই ব্যান্তির আত্মোগলাধ্ধ বা পূর্ণতা লাভ সম্ভব | 


৯০ নশীতবিজ্ঞান ও ভারতাঁয় দর্শন 
ঞ। আঢেলকজাগাক্ব-একব সভবাদ (106075 91 21658776861) £ 


আলেকজাশ্ডার-এর মতে সমাজের সাম্যবস্থাই (60111601010 0? 0) ৯০০5৮) 
মানুষের পরম কল্যাণ এবং নোৌতিক আদর্শ । ব্যান্তর আচরণের মধ্যে পূর্ণ সামজজস্য 
স্থাপিত হওয়া এবং সকল প্রকার বিরোধতা দূরীভূত হওয়াই মানুষের পরমকল্যাণ । 
রা নোৌতক আদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তান যা বলেন তার সরল অর্থ 
মানুষের পরম কল্যাণ হল এই যে, নৌতিক আদর্শ হল একটা মাপকাঠি বা মানদণ্ড 
এবং নৈতিক আদর্শ যার সাহায্যে আমরা মানুষ বা তার কাজকে বিচার কীর। এই 
মানদণ্ডের নহায়তায় বাভন্ল কামনা -বাসনার মধ্যে সমতা এনেই নোৌতিক আদর্শকে লাভ 
করা যেতে পারে ৷ এই সুসামঞ্জস্যপৃণ“ আচরণই পরম কল্যাণ ।! 


জীবজগতে বিবত“নবাদের প্রয়োগ করতে গগয়ে বিবতণনবাদীরা প্রাকীতিক নিবচিন 
(12, 10181 96190901017) বা যোগ্যতমের উদবতর্নকে (5901৬1৬2101 06 87106590 
স্বীকার করেছেন । আলেকঞ্জান্ডার এই প্রাকীতিক নবচিনকে নীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ 
করেছেন । নীতির ক্ষেত্রে এর অর্থ হল, দৌষমন্ত আদশ দোষব,ন্ত আদর্শের স্থান 
দখল করে। মানুষের নৌতিক জীবনে এই প্রাকৃতিক নিবচিন' অনুযায়ী সবাপেক্ষা 
উপয্ত্ত ও সমতাষূন্ত আচরণই রক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক িবচিন মানে এই নয় যে, 
শক্তিশালী ব্যান্ত দল ব্যান্তকে ধবংন করে। নোতিক প্ররোচনার ফলে দোষষন্ত ও 
সঙ্গতিশ্‌ন্য আচরণের স্থান দখল করে দোষমূন্ত সঙ্গাতপূণণ আচরণ । ষে আচরণ 
সমাজকল্যাণের উপযোগী সেই আচরণই টিকে থাকে । আলেকজাস্ডার এইভাবে 
প্রাকীতক নিবাঁচনের সাহায্যে নোতিক আদর্শের উৎপাত্তর কথা বলেন। 

সমালোচনা (0111101520) £ (ক) আলেকজাণ্ডারও লেসাল স্টিফেনের মত 
মেনে নিয়েছেন, সামাজক সাম্যাবস্থাই হল পরম কল্যাণ । 'ন্তু কেন আমরা সামাজক 


সাম্যাবন্থাকে পরমকল্যাণ বলে মনে করব-_-এই প্রশ্নের কোন সদর আলেকজাণ্ডার 
দেন 'ীন। 


(খ) আলেকজান্ডার প্রাকৃতিক নিবচিনকে (ইৈ&181 561506101) নাতির ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু এই প্রয়োগ যথাষথ হয় নি। তাঁর মতে নাঁতর ক্ষেত্রে বখন 
পারি প্রাকৃতিক 'নবচিনের কথা বলি তখন আমরা “যাঁরা যোগ্যতম 
নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ তাঁরাই বে*চে থাকবে'--এই অর্থে তাকে প্রয়োগ কাঁর না। 
করা যাষ না নিম্নতর আদর্শের তুলনায় উচ্চতর আদর্শই জন্ুলাভ করবে বা 
টিকে থাকবে, এই হল নীতির ক্ষেত্রে প্রাকীতিক 'নবচিনের মূল কথা । কিন্ভু. একে 
কোন মতেই প্রাকীতক নিবচিন বলা চলে না। একমান্ন চেতনাহ্ক্ত মানুষই নৌতক 
জগতে দনিবাচন করতে পারেন । নশীতর ক্ষেত্রে জ্রীবাবদ্যা-সম্পকা্স ধারণাগলি 
গ্রয়োশা করা সূলঙ্গত নয় । 


রে ০ ২ শি এ শ্পানাশ্পাটী 


1. 816390866 : ৫0৮ 02261 ০০ 29081985 5 088৩ 999 


1ববর্তনসম্মত সুখবাদ ৯১. 


(গ) নাতির ক্ষেত্রে বিবতনিবাদের প্রয়োগও স্মপ্রযুত্ত নয় ॥। ব্রমাবকাশ বলতে 
আমরা নিছক পারবর্তন বুঝি না, পরন্তু বুঝি 'নিম্াবস্থা থেকে উচ্চাবস্থায় পাঁরবর্তন । 
বারন তাই যাঁদ হয় তবে একটা আদর্শের আলোকেই ক্লমবিকাশকে ব্যাখ্যা 
বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করা সপ্ভব হয় । অথাণ্ক্রমবিকাশ আদর্শকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, 
প্রযুক্ত নয় বরং আদর্শই সমাজের ক্লমবিকাশকে ব্যাখ্যা করে । তাই শর 


দিয়ে নয়, বরং পরিণাঁত অনুসারে যে নৌতিকতাকে ব্যাখ্যা করা দরকার আলেকজাশ্ডার 
সেটা লক্ষ্য করেন 'ন। 


৫। ব্িবতভ'নসম্মভ সুখবাঢদর সাখান্রণ ব্যাখ্যা (৩০91 


[70180861018 01 107010650708] [700119]1) 2 


বিবর্তনবাদ অনুসারে এই জগৎ এবং জগতের প্রাতিটি বস্তু বিবর্তন বা ব্লমবিকাশের 
নৈতিক চেতনা ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে । নোতিক চেতনাও 
শিবর্তনের ফল বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমান অবশ্ছায় উপনাঁত হয়েছে 
এবং নৈতিক চেতনার বিবর্তন প্রাকৃতিক বিবর্তনেরই অংশস্বরপ । স্পেনসার, লেসাঁল 
1স্টফেন এবং আলেকজাণ্ডার এই বিবতনবাদের সমর্থক । 
আঁধকাংশ বিবত'নবাদী মনুষ্য সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেন এবং মনে 
করেন দেহের যের্‌প বিকাশ ঘটে সমাজেরও সেইরূপ বিকাশ ঘটেছে । তাঁদের মতে 
সনাজদেছের হাসা. সমাজের সঙ্গে ব্যান্তর অঙ্গাঙী সম্পক“ এবং ব্যান্ত ছাড়া সমাজের 
নৈতিক আদর্শ কোন আন্তত্ব নেই। ব্যন্তি সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বরংপ এবং 
সমাজের কল্যাণসাধন করেই ব্যান্ত তার ?নজ কল্যাণ বা পূর্ণতা- 
লাভ করতে পারে৷ স্ুখই হল ব্যক্তির চরম লক্ষ্য, একথা সত্য, কিন্তু সমাজদেহের 
স্বাস্থ্য অটুট ও অক্ষম রেখে এবং এর বিকাশসাধন করেই ব্যাস্ত সহজভাবেই তার সুখ, 
লাভ করতে পারে । 


সহানুভূতি, সমবেদনা, পরোপকার বাত্ব-_এইসব গৃণগূলি মানুষ নিজের জীবনে 
নিজের আঁভজ্ঞতায় অর্জন করেনি । এই গুণগুল অর্জন করতে আমাদের প্রচুর সময় 
লেগেছে । আমাদের পূর্বপুরুষরা এইগুলি আভজ্ঞতার সাহায্যে অর্জন করেছেন । 
আর আমরা এইগুল উত্তরাঁধকারস্মন্ত্রে লাভ করোছি। বংশপরম্পরায় এইগলি আমাদের, 
মনে সঞ্চারিত হয়ে বর্তমানে এইগলি আমাদের জন্মগত প্রবাাত্ততে পরিণত হয়েছে । 


বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য হল ষে, বিবর্তনবাদ দুটি বিরোধী মতবাদের মধো সমম্বয়- 
সাধন করার চেস্টা করেছে । কোন কোন লেখকের মতে জীবনের শর্‌তে আমরা 
আত্মসুখের কথাই চিন্তা কার এবং পরে জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরের 
স্বখের কথা চিন্তা করি এবং পরের মঙ্গলসাধন করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। 
এই মতবাদের বিরোধিতা করে অপর লেখকেরা বলেন ষে, পর়োপকার প্রবৃতি আমাদের 


৯২ নীতাবজ্ঞান ও ভারতণয় দর্শন 


সহজাত (40086) প্রবৃত্ত ; আভিজ্ঞতার পরে নয়, আঁভজ্ঞতার পূবেই আমরা এর 
অধিকার? হই । সুতরাং প্রশ্ন হল, এই পরোপকার' প্রবৃত্তি আসে আভন্্তার পরে (৫ 
£05%571078)১ না অভিজ্ঞতার পূর্বে (%)7011) ? বিবর্তনবাদীরা এই দুই বিরোধীদের 
মতের সমন্বয় সাধন করে বলেন, উভন্ন মতই আংাঁশকভাবে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ 
বিবর্তনবাদ ছুটি সত্য নয়। তাঁরা বলেন, পরোপকার প্রবাত্ত আমাদের পর্ব 
বিরোধী মতবাদের  প.রুষগণ অভিজ্ঞতার সাহাযো লাভ করেছেন এবং বংশপরম্পরায় 
'সমন্বয় সাধন করেছে উত্তরাধকারসূত্রে এইগুটল আমরা লাভ করোঁছ । সুতরাং আমাদের 
ক্ষেত্রে এইগ;লি সহজাত প্রবৃত্তি । এই পরোপকার প্রবাঁত্ত আমাদের পূব পুরুষদেরক্ষেতর 
আঁভজ্ঞতালম্ধ (৫ 1795/2/49/1) এবং ?ববর্তন বা ক্রমাবকাশের ফলে বংশপরম্পরায় এই 
গুলি আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে । আমাদের কাছে এইগলি জন্মগত, সহজাত বা 
আভজ্ঞতা-পূর্ব (৫ 771975) প্রবৃত্ত । 


[বিবর্তনবাদ আত্মসুখবাদ ও পরন্সখবাদের মধ্যেও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে। 
বিবত'নবাদীদের মতে মানুষ প্রথমে 'িজের সুখ, স্বার্থ, কামনা-বাসনার তৃপ্তির কথাই 
চিত্র চিন্তা করত । কিন্তু বহু আঁভজ্ঞতার ফলে মানুষ উপলাব্ধ করল 
পরহুখবাদের মধ্য  ষে কছন্টা স্বার্থত্যাগ করে তবেই নিজের সুখ লাভ বরা বায়। 
সমন্বয় সাধন সুতরাং, ব্যাস্ত নিজে ন্ডুখ পাবে বলে অপর জনের সুখের কথাও 
ভাবছে শুরু করল। এই উদ্দেশ্যেই সে সমাজকে জু্গাঠত করল, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উন্নাত 
সাধন কন্পল এবং সকলের সুখের জন্যই সমাজপাঁত এবং রাস্ট্রেরে শাসকবগেন্ধ হাতে 
দিজের অধিকার সমর্পণ করল। এইভাবে আত্মত্যাগের মধ্যেই সে শিজ্ের আত্মন্সখ 
প্রসারের পথ খুজে পেল ৷ সুতরাং ক্রমাববতণনের ফলে মানুষ হয়েছে পরজ্জথকামী । 

বিবর্তনবাদীদের মতে নী'তাঁবজ্ঞানের কাজ হল সামাজিক এবং জৌবক নিয়মগাঁল 
থেকে নৈতিক নয়মগৃলিকে নিঃসৃত করা। জীবনের এবং সমাজের বকাণ্খের জন্য 
যেস্ব নাত এবং প্রথা মানা দরকার সেইগ্ীল থেকেই নৈতিক 'নয়ঙ্গগলিকে 
পাওয়া যাবে । 


বিবর্তনবাদীরা সুখবাদের সুখ-গণনা-প্রণালীকে (73600705010 81০0199) গ্রহণ 
করেন নি। উপযোগবাদগদের (00011817819) মতে একটি সুখের পাঁরমাণকে আর 
বিবর্তনবাদীরা সখ একটি সুখের পাঁরমাণের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের কর্মধারাকে 
গণনা ই এমনভাবে নিয়ীশ্রিত করতে হবে যাতে সবাধিক পাঁরমাণ সুর্থলাভ 
না হয়। ফিন্ত্‌ বিবর্তনমূলক জখবাদীরা মনে করেন ষে, সুখের 
এই রকম্ম গণনা বা হিসেবের কোন প্রয়োজন নেই । কারণ, ম্রানুষ সহজাত বা 
জন্মগত প্রবতির বশেই সমাজদেহের স্বান্থ্য অটুট রাখার জন্য সচেষ্ট হয়। সমাজ- 
'দেহের স্বাস্থ্ারক্দা করা মানে সমাজের সমাঁষ্টগত কল্যাণের কথা চিন্তা করা, কারণ, 
সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমেই ব্যানির কল্যাণকে লাভ করা ধায় । 


দববর্তসম্মত সুখবাদ ৯৩, 


সমাতলাচনা (0010191জ )% (ক) বিবর্তনবাদ নৌতক আদর্শকে ব্যাখ্যা 
করতে পারে না । মানষের নৌতক আদর্শের স্বরূপ "নির্দেশ করাই নীতাঁবজ্ঞানের 
কাজ। মানুষের নৌতক চেতনার ক্রমীবকাশের কথা নাতীবজ্ঞানের মূল আলোচ্য 
শবষয় নয়। নৈতিক জীবনের বিকাশ সম্পর্কে বিবর্তনবাদ আলোকপাত করে কিন্তু 
নোতিক আদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং “ভাল-মন্দ, “যথোচিত” ও অনাঁচিত' প্রভাতি 
(নাতক ধারণার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে এই মতবাদ অসমর্থ । 

(খ) 'ববর্তনবাদের মতে স্বার্থবোধ থেকেই পরার্থবোথ উদ্ভূত হয়, এই ধারণা 
ভরান্ত। যে পরাথবোধ স্বার্থবোধ থেকে উদ্ভূত হয় তা আসলে ছদ্মবেশী স্বার্থবোধ । 
মান্য যাঁদ গজের সুখলাভের জন্যই পরহিতসাধনে ব্রতী হয় তবে নোতিক দদ্টিভ্গগতে 
তা যথোচিত আচরণ হবে না। 

(গ) িবর্তনসম্মত জুখবাদ যখন সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং 'বকাশসাধনকেই 
সবধিধিক পাঁরমাণ সুখ লাভের উপায় বলে মনে করে তখন প্রকৃতপক্ষে তা সুখবার্দকে 
বর্জন করে; অর্থাৎ গিবর্তনবাদের সঙ্গে সুখবাদের কোন সঙ্গাঁত নেই। স্বাদ 
অন্যায় স্ুখই একমান্্ কাম্যবস্তু । অথচ সমাজের স্থাস্থা বা দায়ত্ব মারফত ব্যস্ত 
1নজের সুখ লাভ নাও করতে পারে। 

(ঘ) প্রাণীজগতে বিবর্তনবাদকে প্রয়োগ করা গেলেও নৈতিক জগতে তাকে 
উরে সুসগ্গতভাবে প্রয়োগ করা চলে না। নীতিনিরপেক্ষ বিষয় থেকে 
বিবর্তনবাদের প্রয়োগ নীতির উদ্ভব সম্ভব নয়। বস্তুতঃ) বিবর্তনের ফলে নতুন কিছুর 
যুক্তিযুক্ত নয় উদ্ভবও সম্ভব নয় । বিবর্তনের ফলে যা স্মপ্ত (/0011910 পাকে 
তাই স্পন্টর্‌পে প্রকাটিত (5%011০10 হয় । ? 

(৩) এছাড়া, জৌঁবিক বিবর্তন এবং নৌতিক বিবর্তন দুই-ই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় । 
জৌবক বিবর্তনের ক্ষেত্রে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকাই বড় কথা, কিন্তু নীতির জগতে 
আদর্শসাধনই বড় কথা, তাতে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন বড় নয়। লীঁতিনিষ্ঠ ব্যক্তি আদর্শের 
জনা আত্মোধসর্গ করতে প্রস্তুত । 


৬ নীভিন্ন ক্ষেত্র বিবর্ভনবাদেন্ল প্রচয়াজনীক্মত। 
(71090709166 01 006 11019975 01 1০106108 ঠা) (116 ছিও10 0£ 2018108) £ 

ম্‌ব্লহেড নীতির ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের গুণাগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে এই মতবাদের 
গনম্নালাখত প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন । 

(ক) বিবর্তনবাদ সমাজ ও ব্যান্তর পারস্পারক সম্পকের উপর সমাধক গুরুত্ব 
আরোপ করেছে । সুখবাদ এবং বিচারবাদদ উভয়েই সমাজের আঙ্গিক এঁকোর 
(01887$9 005) 'দিকটার প্রাতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় 'নি। আত্মস্গখবাদে ও পরসুখ- 
বাদে ব্যান্তকে সকল সময়ই সমাজ থেকে বিছন্ করে দেখা হয়েছে এবং ব্যন্তর সঙ্গে 
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৪ নখাতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


সমাজের ষে আঙ্গিক সম্পর্ক তার উপরে কোন গুরত্ব আরোপ করা হয় নি। 10)7105 
এবং 96০৮০৪"রা আত্মকেন্দ্রিক জীবন-যাপনের উপর জোর "দিয়েছেন । 70০88521-রা 
মনে করেনু* বন্ধ্ত্ব হল সামাজিক সম্পকেরি মধ্যে সবচেয়ে আকস্মিক সম্পর্ক ॥ ০১1০5 
এবং 5$০1০৪-রা স্পঙ্টই সমাজকে উপেক্ষা করেছেন । (০১8০5-রা তো ছিলেন পুরো- 


বিবর্তনবাদে সমাজ ও পুরি তাসামাজিক । কাণ্ট-এর মতে সমাজ হল সেই সব স্বার্থের 


ব্যক্তির পারম্পরিক রাজত্ব যা রা শা 
সম্পর্কের উপর সমধিক প্রকৃত আত্মোপলাধ্ধর পথে অন্তরায়স্বরূপ (5০০1৩15 


গুরুত্ব আরোপ 15 15 $610 01 6৩ 1611) 0৫6 10657656 1105015 60 0০ 
করা হয়েছে 3৩16-06051777071901910) । কিন্তু ঠিববর্তনবার্দীরা যথার্থই বলেছেন 
যে, সমাজের সথ্যে ব্যন্তির সম্পর্ককে আকাঁস্মিক সম্পর্ক ধরে নিলে কোন মতবাদই 
নোতিকতার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। 


(খ) 'ববর্তনবাদ নীতির ক্ষেত্রে এীতিহাঁসক পদ্ধাত (83560110 0501)04 ) 
প্রয়োগ করেছে এবং বিবেকের নরেশ যে জন্মগত বাঁত্ত তা” স্বীকার করে ?ন। 
সমাজের বিকাশের সথ্ে ব্যক্তির এই বিবেকের বিশেষ সংযোগ আছে । নৈতিক ধারণা 
বা চেতনারও যে একটা হাতিহাস আছে, িবর্তনবাদীরাই তা 'নর্দেশ করেছে । 

(গ) নোতিক জীবনে সুখের প্রকৃত স্থান কোথায়, একটি নতুন দিক থেকে 
গিবর্তনবাদ তা দেখিয়েছে । সুখ জীবনের প্রাণশান্তিকে বাদ্ধিতি করে এবং সঞ্জীবিত করে । 
সুতরাং জীবনের ক্ষেন্্রে ভুখের এই অবদান একটা নতুন জানষ । 


সর পপ সস শঞ্ারগজা 


সপ্ভস অধ্যায় 
কৃচ্ছ_-তাবাদ 
€ 7150709)) 
১7 ক্কচ্ছ্ুতভীবাদ" (81807) 2 
(ক) ক্ুচ্ছতাবাদ কাকে বলে? (৬1819 2২180719002): কৃচ্ছুতাবাদ 
হল নৌতিক বিচারের মানদণ্ড সম্পকীর্ম একটি মতবাদ, যে মতবাদ অনুসারে 
আত্মজয় বা আত্মমঅবদমনকে আচরণের আদর্শরূপে গণ্য করা হয় এবং তার 
পারপ্লেক্ষিতেই কাজের ওচিত্য ও অনৌচিত্য বিচার করা হয়। অনুভূতির দাকা 
অগ্রাহ্য করে শুদ্ধ বিচারবৃদ্ধির দ্বারা কর্তব্য করা, নৌতিক নিয়মের প্রাত শ্রম্ধাবশতঃ 
কতর্ধ্য করাঃ কততব্যের জন্য কর্তব্য করা এই মতবাদের নির্দেশ । অন:ভাঁতির অবদান 


খুবই ক্লেশসাধ্য । তাই নৈতিক সাধনা খুবই কঠোর । এইজন্য এই মতবাদ 
কচ্ছুতাবাদ নামে আভাহত । 


(খ) কুচ্ছ,তাবাদ বা বিচারবাদ এবং স্বাদ (0২1201150. 0৫ 7২8170108- 
11570 9100 13500101517) ৪ কৃচ্ছতাবাদ বা বিচারবাদের বাভল্ন রুূপগীল আলোচনা 
করার পূর্বে সুখবাদের সঙ্গে তার পার্থক্য নিরূপণ করা দরকার । 

আমরা দেখোঁছ যে, স্ুখবাদীদের মতে সুখই হল মানুষের পরমার্থ বা একমাত্র 
কাম্যবস্ডু । অখবাদীরা বিচারবৃদ্ধির তুলনায় অনুভ্তকেই নৌতিক জীবনে প্রাধান্য 
বিচারবাদীদের মতে দিয়েছেন; অপরদিকে বিচারবাদ্দীরা 'িচারশীল্ত বা বৃদ্ধিকেই 
৬৬ প্রাধান্য দান করেছেন এবং 'িচারশাস্তিসম্মত সৎকর্ম সম্পাদনকেই 
চিন্তার জগতে বিহার জীবনের পরম কল্যাণ বলে মনে করেন। বিচারবাদীদের মতে 
করাই মানুষের কর্তব্য অনুভ্ীত ও আবেগকে সম্পর্ণরূপে লুপ্ত করে বিশৃদ্ধ চিন্তা বা 
বৃদ্ধর জগতে বিহার করাই মানুষের কর্তব্য । একমান্ বদ্ধি নিয়ান্মিত জাঁবনই হল 
যথার্থ সততা । অুখবাদীদের মতে স্ুখভোগই জীবনের একমান্ন লক্ষ্য, বিচারবাদীদের 
বিচারবাদী ও মতে আত্মজয়ই জীবনের পরম কল্যাণ | সুখবাদীরা কামনা বাসনার 
হাখবাদীদের দৃষ্টি- দাবীকে গুরুত্ব দেন, 'বিচারবাদীরা কামনা-বাসনাকে নাশ 
ভঙ্গির পার্থক্য করতেই উৎসুক । অুখবাদীরা মনে করেন, 'বিচারশান্ত হল 
অনভতির পাঁরচারিকা ; ন্ুখলাভের উপায় 'িধরিণ করাই এর একমাত্র কাজ । বিচার 
বাদীরা মনে করেন, অনভূতি নানা প্রলোভনের সঙ্গে মানূষকে জীঁড়িয়ে অকে কামনা- 


1. */1318011920 (18875 হত 10892200155 85৪11৮৮১170 28869) ৮০ 85 ৪11, 
4806 11720) 25 460৩ সাতিত 01100029116 10505988925: 891-00500650 0 8619500- 
38190. 6156 3988] 0 30780. 
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৯৬ নগতিবিজ্ঞান ও ভারতশয় দন 


বাসনার ক্লীতদাস করে তোলে, অতএব অনুভূতির নিধনই নশীতাঁদষ্ট মানুষের একমান্তর 
কর্তব্য । ধিচারবাদীদের মতে মানুষ বাঁষ্ধিবৃত্তিসম্পল্ন জীব,বিচারশন্তি বা বৃদ্ধি বৃত্তিই 
তার প্রকাঁতির প্রধান বৈশিঘ্ট্য । 'বিচারবৃদ্ধি-রহিত হয়ে কেবলমাত্র অনূভ্াতির দ্বারা 
চাঁলত পশু-জীবনযাপন করা মানুষের লক্ষ্য নয়। অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে লপপ্ত 
করে 'দিয়ে বিশুদ্ধ বুদ্ধির (9০75 £২০৪5০7) জাবন পরিচালিত করাই মানুষের কর্তব্য | 

(গ) কুচ্ছ,তাবাদের বা বিচারবাদের বিভিন্ন কূপ (0176071 [াহ)9 ০ 
[২1%011570 01 [২90011811577) $ বিভিন্ন সময়ে 'বাভন্ন স্থানে এই মতবাদ প্রসারলাভ 
করেছে । প্রাচীন গ্রীসে ০3705 এবং 5/91০5-দের মতবাদের মাধ্যমে, মধ্যধ্‌গে 
প্রীষ্টধন্মের নৈতিক অনশাসনে এবং বর্তমান ষুগে কাপ্ট-এর কৃচ্ছুতাবাদ বা বিচার 
বাদের মধ্যে এই মতবাদ র্‌পায়িত হয়েছে । আমরা এখন এক একটি করে এদের 
আলোচনা করাঁছ £ 

(ক) 0১৪98০5-দের মত্বরাদ (০5010521) £ প্রাচীন গ্রীসে এই মতবাদ 
প্রসারলাভ করোছিল ! আ্যাশ্টস্ছেনিস (47115662725), ডায়োজেনিস (708082755) 
রতি, ভি ব্যান্তরা নামকরা ০) ছিলেন । এই মতবাদ অনুসারে 
নৈতিক আদর্শ হল. নৈতিক আদর্শ হল সর্বপ্রকারে সুখ পরিহার করা । সততাই হল 
সবপ্রকারে সখ জীবনের পরম লক্ষ্য । সুখ-দুঃখের প্রাত পণ“ নির্বিকার ভাব ও 
পরিহার করা কঠোর উদাসীনতা এবং কোন প্রবৃত্তির পরাধীন না হওয়াই নৌতিক 
জশবনের কাম্য বা লক্ষ্য । যতটুকু পার্থব প্রয়োজন জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য 
কামনা বাসনা ধেকে. তার বেশী কিছ,র উপর নভ/'র করা চলবে না; তা না হলে 
ূরণ-্বাধীনতাতেই আমাদের স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীন হতে হবে। পরাণিভ'রতা 
আত্মার কল্যাণ মানেই পরাধীনতা । ধেমন, ষে ব্ান্ত অর্থের বাসনায় বা কামনায় 
উন্মত্ত, যে ব্যান্ত অর্থের অধাীনতা স্বীকার করেছে, যে স্বাধীন নয় । পূর্ণ স্বাধীনতাতেই 
আত্মার কল্যাণ বা মগ্গল। 

অতএব আত্মনির্ভরতাই একমান্ন কাগ্য-আত্মনিভ'রতা হচ্ছে কোনরকম ঘটনা- 
চরের দাস না হওয়া বা পার্থিব প্রয়োজনের দ্বারা প্রবুদ্ধ না হওয়া । এইজন্য আমাদের 
আগ্নির্ভরতায অর্থ অভাবকে সীমিত করতে হবে, আমাদের কৃত্রিম প্রয়োজনকে 
কোনরৰম ঘটনা- একেবারে বন করতে হবে, প্রকৃতির মযুস্ত উদার অঞ্গনে আমাদের 
চক্রের দাস না হওয়া দবহার করতে হবে । মহাত্মা গাম্ধীও প্রকৃতি নিভ'র সহজ ও সরল 
জীবনধাল্লার কথা বলেছেন । 0%1৫-বাদ অনুসারে অনুভযীতর দাবিকে অগ্রাহ্য করে 
(জরা বান্তি- শুদ্ধ বিচারবৃদ্ধির দ্বারা কঙ্ব্য করতে হবে। এন্বর্ষের লালসা 
্বাতন্ত্াবাহী, ছঃখবাদী থেকে বিরত হতে হবে এবং সমাজের প্রশংসা বা নিম্দাকে তুচ্ছ 
এবং কৃচ্ছ তাবা্দী. করতে হবে। এইভাবে আঙ্ক অনুভতর উপর প্রভযত্ব বিস্তার করে 
পার্থিব প্রয়োজনের সংখ্যাকে ষ্থাসব কমিয়ে চাক্পিন্লিক উৎকর্ষ লাভ করবে এবং সততা 
অজর্ন করে ধথার্থ শান্তি ও কল্যাণ লাভ করবে । এ হল ০)%129-দের বন্তব্য ৷ 


কৃচ্ছনতাবাদ সন 


07//0-্রা ব্যন্তি-স্বাতন্ত্্যবাদী, দ£ঃখবাদশী, কৃচ্ছুতারাদী, স্বাধীন এবং ভর়শূন্য | 
স্ুখ-দুঃখে 'নার্বকার চিত্তলাভ করাই এই মতবাদের উদ্দেশ্য । 

(খ) 5$০1০5-দের মতবাদ (90101910) £ এই মতধাদটিও গ্রীসে প্রসারলাভ 
করে ॥। জেনো (267০) একজন খ্যাতনামা 19010 নছলেন । 199/0-রাও ০9৮109-দের 
মতো স্ুখকে পাঁরহার করার কথা বলেছেন । মানুষ ইন্দ্িয় সুথে তৃপ্ত হাতে পারে 
না, বরং হীন্দুয় সুখ নিম্নম্তরের সুখ বলে সর্বতোভাবে তা বর্জন করা প্রয়োজন । 

মানুষের বিচারশান্ত আছে, চিন্তা করার ক্ষমতা আছে । স্থতরাং 

৪১ মানৃষের কর্তব্য বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে বিহার করা এবং তাই হল 

উচ্স্তরের জীবন । 0)77805 এবং 5409805 উভয়েই জীবনে 

বিচারবাদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বিচারবাম্ধর দ্বারা জীবন আতিবাহিত করাকেই 

জাঁবনের পরমকল্যাণ-বলে মনে করে উভয়েই কৃচ্ছ-তাবাদ প্রচার করেছেন ; তবু এই 
দু'টি মতবাদের মধ্যে পার্থক্য বতরমান | 

07/05-রা আত্মীনর্ভরতাকে এত বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন যে, মানুষের লমাজ- 
জীবনের প্রয়োজনায়তাকে একরকম অগ্রাহ্য করেছেন । তাঁদের মতে মানূষের লক্ষ্য 
হল স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার অর্থ কোন কিছুর উপর নির্ভর না করা। যে-মানষ 
07:798-বাদ এবং সলাধীন, যার কোন অভাব নেই, কামনান্বাসনা নেই, সেই মান,ষের 
3$১1০৪-বাদের মধ্যে সমাজ-জীবনের প্রয়োজন ি 2 54০/5-রা িন্তু ০7715-দের 
পার্থক্য ব্য্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করেন নি। বাঁদও তাঁরা আত্মানর্ভর- 
শবলতাকে সমর্থন করেন, তব তাঁদের মতে সমাজের সঞ্গে সঞ্গাঁত রক্ষা করে জীরন- 
যাপন করাই যাত্তিসঙ্গত । আদর্শ জীবন আতখ্মকেন্দ্রিক জীবন নয় ; সমাজের অন্যান্য 
07368 ব্যক্তি-  ব্যান্তির সঞ্গে মিলিত হয়ে, বিবেকবুপ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে জীবন- 
্বাতগ্ত্যবাদী আর _ যাপনই আদর্শ জীবন । মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বজগতের মধ্যে 
১০০:০৪-রা সমাজবার্দ। যে ব্যাদ্ধর প্রকাশ সেই ব্যদ্ধিই প্রকাশিত হয়েছে সমাজের নিয়ম- 
কানন ও রাঁতির মধ্যে । সুতরাং সমাজের নিয়ম মেনে চলা মানুষের কর্তব্য । 
9/0/৫5-দের মতে 438০1. 9 29816? বা ৭6 9০০910108 0০ 09৮৮1০,-এর অর্থ 
486 89০০0101008 €0 [২5৪901)” ; এইসব বন্তব্যের অর্থ হল, সমাজের মধ্যে থেকেই 
বিচার-বযাম্ধর সহায়তায় জীবন যাপন ; সমাজ পাঁরত্যাগ করে বনে চলে যাওয়া নয় । 

দ্বিতীয়তঃ, ০)%10$-রা হল দ:ঃখবাদী বা নিরাশবাদী; 5/9705-রা হল আশাবাদ । 
0)7০5-রা জগৎ ও জীবনে দুঃ খ ছাড়া আর কছুই দেখেন 'ন | তাঁদের মতে কষ্ট, 
05753 রা স্কুঃখবাদী, অনিষ্ট, ব্যাধি, মত্তুযু-_ এই নিয়েই সংসার, বুতরাং এই সংসার 
১%০৪-রা হল থেকে ষত তাড়াতাড়ি সরে পড়া। ধায় ততই ভাল । ০)%1-রা 
তি হল পলাতকদের দল, সংসার থেকে গ্রে এসে, নিজেদের মধ্যে 
আশ্রয় খু*জে পেতে চায় । সংসারে শুধু অশাভ্তঃ শুধুই দুঃখ, সব কিছুই মন্দ। 
কল্তু:5/4/০-রা এই দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে জগতের দিকে তাকাননি । দুঃখ, কষ্ট জনা, 


নী. ভা_নী, 7 (21) 


৯৯৮ “  নীতীবজ্ঞান ও ভারতণর দর্শন 


দ্রা, মৃত্যু; পাপ, ব্যাধি_এইসব থাকলেও এই জগতে সব কিছুই খারাপ নয় । 
সংসারের মধ্যে মন্দের সঙ্গে ভালও আছে । মানুষের কর্তব্য সমাজে সকলের সঙ্গে 
মিলোমশে বাস করা । :5/০০5-দের জীবনের আদর্শ শান্ত, সংবত ও সঙ্গতিপূর্ণ । তাই 
তাঁদের জীবনে আছে আশার আলোক । 0)%/$-দের জীবন-আদর্শ রূঢ়, কঠোর, তাই 
তাদের জীবনে আছে শুধু নিরাশার অন্ধকার । 

(গ) মধ্যযুগীয় গ্রীস্টধর্ম (14501965581 01011509010) 2 মধ্য্‌গের 
রজার ট্রাস্টানদের মধ্যে এই কৃচ্ছুতাবা্ প্রণার লাভ করোছল । খ্রীস্টানরা 
জার জীবন ষাশত্রীস্টের জীবনকেই আদর্শ জীবন বলে মনে করেন । বাঁশ 

শ্রীস্টই ভগবানের প্রাতীনাঁধ, প্রতিটি মানুষের উঁচত যাঁশুর 
উপদেশ অনুসরণ করা বা তাঁর মতানুসারে পূর্ণতা লাভ করা । 

্ীস্টানরা কাজের বাঁহ্যক ফলাফলের উপর গূরত্ব আরোপ না করে মনের পাঁবিশ্রতা 
এবং ইচ্ছার শ-চিতার উপর বেশী জোর দিয়েছেন । অন্তরের মাঁলন্য দূরীভূত না হলে 
বাইরের বাশ্দিক সদাচরণের কোন মূল্য নেই । শ্রীস্টানরা হীন্দ্রয় পারতপ্তিকে মনে প্রাণে 

__. ঘ্‌ণা করেন এবং পাপ মনে. করেন। আত্মদমন ও সংযত জীবন- 
5৫ সত" যাপনই মানুষের ক্যম্য হওয়া উঁচিত। যাঁদও মাশুশ্রীস্ট জীবনে 
্ীষটধর্মের লক্ষ স্বাভাবিক জ্ুখ উপভোগ থেকে মানূধকে বিরত হতে বলেন ন, 

তবুও ষাশহ্রীস্টের পাঁবত্র+ সরল, উদার ও মহৎ জীবন এবং তাঁর 
আত্মানিঞ্ধতিন বরণ আর আত্মোৎসর্গ প্রাতাঁট ভন্ত ্রীষ্টানের মনে এক গভীর ছাপ 
একে দিয়েছেন । এর ফলেই অনেক শ্রীস্টান িদ্নন্তরের কামনা থেকে ম্ত হয়ে, 

ইন্দ্র তৃপ্তি থেকে বিরত হয়ে ঈশ্বর চিন্তাকেই জীবনের আদর্শ 
প্রকৃত শনুস্ত জীবন বিটি € ১ 
রা বকের উর বলে মনে করেন। তাঁদের মতে “দেহ” এবং “আত্মার' মধ্যে 
আত্মার প্রভুত্ব চিরাবরোধ বত'মান। দেহের উপর আত্মার প্রভুত্ব স্থাঁপত না 

হলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্য জীবন-যাপন করতে পারে না। 
অনুভ্যাীত যে খুব মন্দ তা নয়ঃ কিদ্তু 'বিচারশান্ত দিয়ে এই অনুভূতিকে সম্পূর্ণ 
বশে আনতে হবে। শ্রীষ্টানদের বন্তব্য হলঃ 4916 6০ 11০'-মরে অমর হও ।? 
এই কথার তাৎপর্য 'ি £ দেহের মৃত্যুতেই আত্মার পুনরঃজ্জীবন । 
অথাৎ দৌহক কামনা, বাসনা, ভোগ এবং ইন্দ্িয়-পরিস্তীপ্তুকে 
একেবারে 'ধবংস করতে পারলেই মানুষের আত্মা জেগে উঠবে, 
বেচে থাকবে--সেটাই হবে সাত্যকারের বাঁচা । 


২ %৪74-এন্স বিচান্বনাদ বা . ঈদিরিজানিত টন 
1186801098888 01 21079? ) £ 


মান্য 'বচারধ্যম্ধিসম্পন্ন জীব । মানুষের প্রকৃত [বিম্লেষণ করলে আমরা দেখি, 
গ্রক হিসেবে তার মধ্যে দপ্রকার বৃি আছে__জীবধৃতি ও বাক্ধবাত। জখ দুঃখ, 


7016 ০ 701৩ 
স্্মরে অমর হও 


কৃচ্ছুতাবাদ ৯৯ 
আবেগ ও অনুভ্যীতর মধ্যে মানুষের জাবব্যাত্ব প্রকাশিত হয় । মানুষের 'বিচারশাস্ত 
প্রকাশ পায় তার জ্ঞান, বিবেচনা, য্যুস্তানর্ণয় প্রতীতর মাধ্যমে । কাণ্ট মানুষের 
প্রকৃতিতে এই বাদ্ধবাত্ত বা 1বিচারশান্তর স্থান সবেচ্চি বলে নির্দেশ করেছেন । 1তাঁন 
বলেন, মানৃষের জীবব্াত্ত হল তার নম্নবৃত্ত, আর বাদ্ধি বা িচারশান্তি হল তার উচ্চ- 
বাত্ি। মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ, তা হ'ল তার এই উচ্চবৃত্তি বা 


'বিচারশান্তর জন্য । কাণ্ট-এর মতে মানুষের উচিত তার আবেগ, অনূভৃতি, ভোগ- 
গলগ্সা প্রভৃতিকে অবদ্মিত করে বিশুদ্ধ চিস্তার জাঁবন 


উন (11ি ০1 0016 18502) যাপন করা । তাঁর মতে একমান্ চিন্তা 
বিচারবুদ্ধির স্থান. বা ঝাদ্খই আমাদের কর্তব্য নির্ণয় করে দিতে পারে এবং 
সর্বোচ্চ মানুষের জীবন বিচারশীন্তর দ্বারাই সর্বতোভাবে নিয়ন্তিত হওয়া 


প্রশ্নোজন । মান.ষের উচিত অনুভ্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিমূল 
করে দেওয়া এবং 'বিশহ্ধ চিন্তার অনুশীলন করা। তাঁর ভাষায় আমাদের নোতিক 
জীবন হচ্ছে জীববৃত্তির চির-সংগ্রাম ক্ষেত্র । 


কাণ্টের মতে কোন কার্যকে যথোচিত হতে হলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। 

প্রথমতঃ, বিচারব্যাদ্ধ যে নৈতিক নিয়মকে প্রকাশ করবে তার সঞ্চগে যথোচিত 
কার্ষের সঙগাঁত থাকা প্রয়োজন । 

দ্বিতীঘ্রতঃ% কর্মকতাঁ নৈতিক 'িয়মের প্রাতি বিশদ্ধ শ্রদ্থাবশতঃই কার্ধাট সম্পাদান 
করবে । 


জীবনের সবেচ্চি নৈতিক নিয়ম কিভাবে আমরা জানতে পার? কাণ্ট বলেন, 
স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমরা এই নৌতিক নিয়ম জানতে পার । তানি বৃদ্ধি বা 'িচার- 
শান্তকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ; যথা--(১) বিশুদ্ধ বিচারশান্ত বা চিন্তা (076 
£6150) এবং (২) ব্যবহারিক বিচারশান্ত বা চিন্তা (21500০81 152501)।: তাঁর 
মতে বিবেক (০০90901600০) হল ব্যবহারিক বুদ্ধি বা 'বচারশান্ত । 
কাণ্ট-এর মতে হিতাতিতাা ৫ 
বিরক'হন ববেক স্বতঃস্ফর্তভাবে সবেচ্চি নৈতিক নিয়ম সম্পকে আমাদের 
ব্যবহারিক বুদ্ধিবা অবাঁহত করে। আমরা সোজান্সাঁজ প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা এই 
বিচারশ্তি নৈতিক নিয়ম জানতে পারি। এ নোতিক 'িয়ম আঁভজ্ঞতালম্ধ 
(6 723677011) নয়, অভিজ্ঞতান্পূর্ব (2777017) এবং স্বতঃ- 
শসদ্ধ (617-5%10606) 1 এই নোতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গাঁত ৰা অসঙ্গাত নিয় করেই 
কাজের ভাল-মন্দ 'িচার করা হয়। মনের আভপ্রায় নিধারণ করেই কাজের 
ভাল-মন্দ বিচার করতে হবে ; কাজের বাহ্যিক ফলাফল দেখে নয় । 


1. তার্থিক বিচারশক্তি (10550198681 295৪০) তথ্য সম্পকীঁয় জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে, 
ব্যবহারিক বিচারশক্তি আমাদের নির্বাচন করতে এবং কোন ইচ্ছাকৃত কার্য করতে সহায়তা করে.। 
সী কোনটি শির্ধাচন কর! যেতে পারে সেই সম্পর্কে চিন্তা, তার লক্ষ্য ও উপায় 

নিধারণে, সিষ্জাড :গঠনে ব্যবহারিক বিচারশক্কির প্রকাশ ঘটে । 


১৯9০ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


বিবেক যে নৌতিক নিয়মকে আমাদের কাছে ব্যন্ত করে তাকে কাণ্ট বলেছেন” 
পার্তখন আদেশ” (050550171081 11006180৬65) 11; প্রথমতঃ, নোতিক নিয়ম 
হল আদেশ বা 100061811/৩, সাধারণ বন্তুব্য বা ভীন্ত নয়। “তুমি সেখানে যেতে 

পার,” আর “তোমার সেখানে যেতেই হবে'--এই দুটির মধ্যে 
নৈঠিক নিষ্মহল প্রভেদ আছে; প্রথমটি বস্তার বন্তব্য বা সাধারণ 'ডীন্ত” দ্বিতীয়া 
শুর বন্তার 'আদেশ'। দ্বিতীয়টিতে কাজ করার সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা 
প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত& নৌতিক নিয়ম হল শর্তহীন আদেশ। লিলি বলেন, 
“কাণ্ট-এর শর্তহীন কথাটির অথথ হল এই যে, নৌতিক নিয়ম হল কারুর আদেশ ।+2 
কোন রকম শর্তের উপর এই আদেশ পালন করা নির্ভর করে না। যে আদেশে শর্ত, 
থাকে তাকে বলা হয় শর্তাধীন আদেশ (5150000001091 11006180196) ৷ যোঁদ তুমি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাও, তবে তোমাকে কঠিন পাঁরশ্রম করতেই হবে ।”_এই 
আদেশ শতধিিন । স্বাচ্ছোের নিয়মাবলী শতধিখন আদেশ, কারণ যে ব্যন্তি স্বাস্থ্য রক্ষা 
করতে চায় সেই ব্যক্তিই এই নিয়মগুলি মানতে বাধ্য । নোৌতিক নিয়ম হ'ল শরহীন 
আদেশ, যা অন্য কোন উদ্দেশা সাধনের উপায় হিসেবে আমরা পালন করব না। 

[িন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয় । যে নোতিক নিয়ম.বা নৈতিক কর্তব্য 
শর্তহীন আদেশ এবং যে নিয়মকে পালন করার জন্য আমরা বাধ্য, সেই নিয়ম পালন 
রুরতে যাঁদ আমরা সক্ষম না হই, তবে কি হবে? এর উত্তরে কাণ্ট বললেন, “তোমার 
করা উচিত» মানেই “তুমি করতে পার* । ৮1798 008100550 10062109 11700 09175 
--এই হল কাণ্ট-এর সুবিখ্যাত উত্তি। 


নিছক কর্তব্যবোধের প্রেরণায় আমরা নৈতিক নিয়ম পালন করব। কিন্তু কাণ্ট-এর 
মতে যে ইচ্ছা আমাদের ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্তব্যবোধ উদ্ধব্খ করে তাই সাঁদিচ্ছা 
জঠতে সঙিচ্ছাই .. (9০০৫ ৬11) ; জগতে একমাত্র সদিচ্ছাই নিরপেক্ষ সং বস্তু । 
নিরপেক্ষ সং বস্তু: অপর যে সকল বন্তুবা বিষয়কে আমরা সং বা ভাল মনে কার, 
যেমন- অর্থ, স্বাস্থ্য, জ্বান, আনন্দ ইত্যাদি- সেগুলি সাপেক্ষ- 

ভাবে ভাল, অর্থা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য মেটাবার জন্য সেইগূ্গিকে উপায় হিসেবে 
গ্রয়োজন। এই সকল কাম্যবস্তু লাভ করার ক্ষেত্রে যে নাতি প্রষূন্ত হবে তাহল 'যাঁদ 


২ ৭ স্মারক 


1. কান্ট তিন রকমের আদেশের কণা বলেছেন £ (১) শর্তাধীন আদেশ (75০65951681 
771000785) ; যে আদেশ কোন উদ্দেশ্য পূরণের আশায় মানতে হয়;. ধেমন-ন্থাস্থোর নিয়ম । 
(২) দৃঢ় উক্তিমলক আদেশ (4889৮০:)21 [70761861০) £ কতকগুলি উদ্দেশোর ন্গেত্রে বলা যেতে 
পারে যে, এইগুলি সকলেই চায় এবং সেহেতু এইগুলিকে পাবার আদেশ বা নিয়মগুলি সকলের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য |. তবু এইগুলি শর্তধীন, যেহেতু বিশেষ কোন উদ্দেশা কামনা! করে মানুষ এইসব আদেশ 
পালন করে। (৩) শর্তহীন আদেশ (08658011081 17009:96৮5) £ বিনা শর্তে এই আদেশ 
পালন করতে হবে 7; যেমন নৈতিক নিয়ম | | 

2) জুজো06/5 হভাত। 208098০0991 70006790155 1770126515৮ 105 25021 [জজ 1৪ ও 
00112018018. 2809 29 ৪০136১০0 .:. 

" না. 15186 7 40. 11062০07006100 69 1000108-: 98৩ 188. 


কৃচ্ছনতাবাদ ১০১ 


আমি এট পেতে চাই” তবে “এভাবে আমায় কাজ করতে হুবে । কিন্তু নৌতিক কর্তবোর 
ক্ষেত্রে জুঙ্গপম্ট শর্তহখন আদেশ “তোমার এইরূপ আচরণ করা উীঁচত' । স্পন্টই বোঝা 
বাচ্ছে ষে, এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছাকে পরিচালিত করতে হবে একটি 'নাদর্টি নোতিক 
নিয়ম অনহযাগ্শ, যে নিয়মের মধ্যে কোন ব্যাতক্রমের স্থান নেই ।! 


কাণ্ট বলেন, সং ইচ্ছাই একমান্র কল্যাণকর । সং ইচ্ছা (0০০৫ ৮/]1) 'বনা 
শরতেই সং। বাইরের কোন কিছুর মাপকাঠির বিচারে একে সৎ বলে বিচার বরা ধায় 
সং ইচ্ছাই নৈতিক না। ধাঁশীল্ত' জাগতিক বিচক্ষণতা, জ্ঞান--এইগ্লি তখনই সং 
শিয়মগুলিকে নিজের খন এদের পেছনে থাকে সং ইচ্হা। এদের পেছনে যাঁদি মন্দ 
উপর প্রয়োগ করে. ইচ্ছা থাকে তাহলে এগীল মন্দ । এই সং ইচ্ছাই নোতিক 
ধনয়মগুলিকে নিজের উপর প্রয়োগ করে। কাণ্ট ইচ্ছার স্বাধীনতা (4১000000225 ০? 
/111) এবং ইচ্ছার পরাধীনতা (13৩97000275 ০৫ $111)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন । 
মানুষের ইচ্ছা যখন িচার-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন মানুষের 
ইচ্ছা স্বাধীন (৪8101002009) | অন্য কোন উদ্দেশ্যর কথা চিন্তা না করে কেবলমান্র 
কর্তব্যের জন্য কতর্ব্য সম্পাদন করাই স্বাধীন ইচ্ছার ধর্ম। আবেগের বশে? অন্ধ 
ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কামনান্বাস্মনায় উদ্নন্ত হয়ে স্রখ-দুঃখ ও অন্যানা অনুভ্যাতর 
ইচ্ছার পরাধীনতা দ্বারা অভিভূত হয় ষখন কাজ করা হর তখন ইচ্ছা পরাধীন 
(75010780700) । সং ইচহা সকল সময়ই স্বাধীন ; বিনা শর্তে এবং িজগ:ণেই এই 
ইচ্ছা কল্যাণকর । এমন কি, যাঁদ আস্তিক প্রচেষ্টা সত্তেও সং ইচ্ছা ভাল ফল উৎপন্ন 
'করতে না পারে তাহলেও স্ৎইচহা (0০০৫ /111), উজ্জ্বল রত্বের মতো. নিজ 
দশীপ্ুতেই দেদীপ্যমান | 


ইচছা তখনই সং হয়, যখন বিচার-বাঁঘ্ধর দনয়মানষায়ী ইচ্ছা করা হয়, কাজেই 
কাণ্ট-এর মতে নৌতিক মানদণ্ড হল 'বচার-বুশ্ধির নিয়ম । বিচার-্যাম্ধর নিয়ম হল 
কর্তব্যের নিয়ম (1০ 19৯ ০৫ 158502 15 01৩ 18৬ ০1 ৫015)| সেইহেতু কাণ্টের 
কনলঙাত্র নৈতিক. নাঁতিতত্বের একটি সুবিখ্যাত বাণী হল, 5১48 1০: 79959 
কর্তবোর কথা স্মরণ $৪%৩,--কেবলমাই কর্তব্যের জন্যই কতব্য করতে হবেঃ অন্য কোন 
করে কাজ করাই উদ্দেশ্যে নয়। মানূষ যখন বিচার ও বিবেচনা অন্যায় কাজ 
হল কর্তব্যের জগ করে তখন সেপ্রকৃত মানুষ! অনভ্ঞীতির বগণভূত হয়ে যখন 
কর্তব্য করা সে কাজ করে তখন সে পশততুল্য । কাস্ট-এর মতে ফলাফলের 
কথা চিন্তা না করে, কোন বিশেষ উদ্গেশ্যের কথা না ভেবে, অনুভাঁতির বশবতাঁ 
না হয়ে কেবলমান্ত নৌতিক কর্তবোর কথা স্মরণ করে ধাঁদ কাজ করা হয়, তবেই 


. ম্যাঞেঞ্সি বলেন, ন, সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম, তাষাই হোঁক না] কেন, তাঁর আদেশ দিরপেক্ষভাষেই 
আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় এবং তা! কৌন প্রশ্নকে আমল.দেয় না। যা আমাদের কর! উচিত, তাই 
আমাদের কর1 উচিত । এমন কোন উচ্চতর নৈতিক দিগ্নম মেই যা এই নৈতিক আদেশকে সরিয়ে দিতে 
"লীরে। »৮567658$6 : & উহা) 5৪] 01 8560195088৩ 28 


১০২ নর্গাতীবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


কত“ব্যের জন্য কর্তব্য করা হয় । কর্তব্যের ক্ষেত্রে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা কোন কিছুর 
স্থান নেই । যে ব্যন্তি অনুরাগ বা অনুকম্পার বশবতাঁ হয়ে যখন কোন পড়ত 
ব্যান্তর সেবা করে, সেই ব্যন্তির কাজের কোন নোতিক মধাদা.নেই । এইরূপ ব্যান্তর 
কার্যকে কাণ্ট 'িকারপ্রস্ত (৪৮১০1051০81) কাজ. বলে আভহিত করেছেন । কর্তব্যের 
মধ্যে যদি কোন প্রকার অন:ভূতিকে, কোন বিশেষ উদ্দেশাকে স্থান দেওয়া হয় তালে 
ইচ্ছার িশদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই ইচ্ছাকে সাঁদচ্ছা কোন মতেই বলা চলে না। 
নৈতিক নিয়ম অনুযায়শ নয়, নোতিক গনয়মের জন্যই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে, তবেই 
কাজাট নৌতিক 'বিচারে হবে “যথোচিত' কাজ। 


রী রঃ সকল প্রকার অনভূতিমুত্ত হয়ে কেবল্মান্র কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা বাস্তব জীবনে 
অত্যন্ত কঠিন কাজ। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোদ উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা না করে কাজ 
করা একান্তই দুরূহ কর্ম। কিন্তু এই ব্যাপারে কাণ্ট অত্যন্ত কঠোর । তিনি “কর্তব্যের 
জন্য কর্তব্য'-_এই নশীতিই প্রচার করেছেন, সাধারণ মানুষের জন্যও কোন 'িকজ্প 
ব্যবস্থা করেন নি । মানুষকে সর্বতোভাবে সমস্ত অনুভূতি মন থেকে বিসর্জন 'দিতে 
কর্তবার জন্যই কর্তবা হবে। যেকোন অনুভ্তি-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বা স্ুখ- 
করতে হবে-কোন দঃখ- প্রেম-ভালবাসা ধাই হোক না কেন, মন থেকে তা বিদুরিত 
বিকল্প ব্যবস্থানেই করে বিবেকের নিদেশ অনুসরণ করাই মানূষের কর্তব্য । অবশ্য 
কাণ্ট প্রধান কল্যাণ (59070161005 009০) ও পর্ণ কল্যাণ (001001506 00০0৫)-এর 
মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কর্তবা পালন করে আমরা সততা অর্জন করি এবং তাই 
আমাদের প্রধান কল্যাণ । 'কন্তু পূর্ণকল্যাণ হল সততা ও সুখের সমন্বয় । নোৌতিক 
জীব 1হসেবে অবশ্য আমরা সুখের আশায় সং কাজ করবো না, কিন্তু কাণ্ট বলেন” 
সং কাজ করলে ঈশবর 'যাঁন জগতের নোতিক 'নয়ামক, তান আমাদের দেবেন এবং 
এর ফলে আমরা পূর্ণ কল্যাণলাভে সমথ” হব । 


ধিচার-বুদ্ধি আমাদের কর্তব্য করতে আদেশ করে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
আমাদের কর্তব্য কণ, দৈনাম্দন জীবনে সাবভৌম বচার-বুদ্ধর 'নয়মকে (0171৬5139] 
1৪৬ 01 1985010) প্রয়োগ করেই তা নিধরিণ করা ষেতে পারে। এই সার্বভোম 
বম্তুনিরপেক্ষ বিচার-বুষ্ধির নিয়ম (27116 90151521 ঠি)8] 1 0? 158502) বা 
“র্তহীন আদেশ' নীতিবাক্যকে কাণ্ট এভাবে রূপ 'দয়েছেন--“4০% 0015 00 078% 
119,117) ৬717101) 0100 08030 91 015 5917 11105 ৬111 60 0৩০০0006 ৪, 
00167981182. তর্থাৎ এমন নিয়মানুসারে কাজ কর যে, নিয়মকে একাট সাব'জনীন 
নিয়মে পাঁরণত করতে তুম ইচ্ছা করতে পার ।” তানি আবার বলেছেন, “40 ০019 
|) 90০1) ৪ 89 29 9০ ০০৪] 11 01086 ৩৮৩101৩ 81.0010 8০6 01৫৩1 
05 581775 86715:81 9010016101)” অথাৎ ভুমি এমন ভাবে কাজ কয় যাতে তুমি 
ইচ্ছা করতে পার যে এই একই সাধারণ অবস্থায় অনয সকলেরও সেইরপ কাজ করা 
উচিত। এর সহজ অথ" হচ্ছে, যে-কাজ সকলের করা উচিত, একমাত্র সেই-কাজ্ 


কৃচ্ছ-তাবাদ ৯০৩ 


করা আমার্দের কর্তব্য । কর্তব্য সকলেরই এক এবং এর কোন ব্যন্তক্রম লেই। 
ধিচার-বাম্ধর উপর 'ভাত্ত করে ষে কাজ করা হবে তার মধ্যে অবশ্যই আত্মসঙ্গাত 
থাকা চাই ।£ ৃ 


কান্ট উদাহরণ 'দিয়ে তার বন্তবাকে পাঁরস্ফ্‌ট করার চেস্টা করেছেন। প্রীতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করা অনুচিত কাজ; যেহেতু সকলে যে-কোন সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারে, এই 
রকম অবস্থা আমরা মেনে নিতে পারি না। বস্তুতঃ সে রকম হলে প্রতিজ্ঞা করা বলে 
আর কিছুই থাকবে না। অনুরূপভাবে, চুরি করাও ষথোষিত কাজ বলে বিবেচিত 
হতে পারে না, কারণ বিশ্বের সকল লোকই চুরি করূুক-_-এ রকম অবস্থাও আমরা 
স্বীকার করে গনতে পার না। এই জাতীয় কাজকে সার্বজনীন বলা চলে না; . কারণ 
তাহলে এই জাতীয় কাজ অসঙ্গাতপূ্ণ হবে । আমাদের কর্তব্য হল, এমন 


1 উপরিউক্ত নীতিবাকাটি ছাড়াও কান্ট আরও দুটি নীতিবাক্যের কথা বলেছেন। যথা, 
(1) প্রথমটি হল 9০ ৪০6 25 6০.:58%৮ 100015036 ঘম1)961)01 17) 01100 ০0 09:50 0৫ 10, 02৬6 ০ 
৪) 00091) 81%)4 08 101) 000. 8100. 1965 %9 % 1)981)5. এর সহজ অর্থ ভল,--'এমনভাবে কাজ 
কর ষাঁতে তুমি নিজেকে বা অনা কোন মানুষকে কোন কোন সময় উপায় হিসেবে গ্রহণ না করে, সকল 
সময়ে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে ।' 


মানুষ নিজেই উদ্দেশ্ঠ, আনা কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে মানুষকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং 
যে কাজ মানুষকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে সেই কাজ যথোচিত কাজ নয়। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পনন 
জীব, সেইহেতু তার বিচাবুদ্ধিকে সব সময়ই মর্ধাদা দিতে ভবে । ক্রীতদাস প্রথ! সমর্থন করা যায় না, 
যেহেতু মানুষ ভ্রীতদামকে তার স.গের উপায় হিসেবে ব)বহার করে। আত্মহত্যাও সমর্থনযোগা নয়, কারণ 
আজ্মহত্যার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে অমর্ধাদা করে। 


এই নীতিবাক্যেরই আর একটি অনুসিদ্ধান্ত ( ০০:011875 ) হল যে &15%78 6০ [91:5০ 
6059611 %00. ঢাট্যে 60 000:8006 60 6179 15900209880 0612615 05 চ02 £10£ ৪৮০০৮ 285008016 
017:0110086810068 8৪ 00 08100 80 ০ 06:9০6.+ এর অর্থ হল, লিজেকে পূর্ণ করে 
তুলতে সব সময়েই চেষ্টা কর এখং যেহেতু অপরকে তুমি পূর্ণ করে তুলতে পার না সেইহেতু অনুকূল 
পরিবেশ স্থ্টি করে অপরের সুখ উৎপাদনের জঙ্ সচেষ্ট হও । 


মানুষ মিজের ইচ্ছায় নিজেকে পূর্ণ বা ক্ররিমুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। ক্ষিন্ত জপরের ইচ্ছার 
উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই। সেই কারণে অপরের জস্য সে অনুকূল পরিবেশ হাটি করতে পারে হাতে 
অপরের সগ্জ হয় | পূর্ণতণ মানুষ মিজের চেষ্টাতেই অঞজন করতে গারে, অপরের চেষ্টায় নয় । 

(11) অপর নীতিবাকাটি হল? &০6 ৪৪ 09500 01 01৩ 8৪108205001 8705. এর সরল 
অর্থ হল, আদর্শ সমাজের সভ্য তিমেবে কাজ কর । | 


কান্ট-এর মতে প্রতিটি মানুষের একটা নিজন্ব মূল্য বা শ্বতঃমূল্য আছে॥ কারণ, মানুষ নিজেই 
মুন্ঠিমান উদ্দেশ্য, উপায় নয়। সেই কারণে মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতেই হবে ; 3458890 
05788 বতে কান্ট মনে করেন, এক আদর্শ সমাজ যেখানে মানুষ পূর্ণতা প্রা হয়েছে। বিচারবুদ্ধির 
বশবর্তা হয়ে কাঁজ করে, নৈতিক দিয়মানুষায়ী কর্তব্য সাধন করে এবং অপরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন 
অতিবাহিত করে, সেখানে কোন ব্যক্তিই দৈতিক নিয়মকে লঙ্ঘন য়বে না, হব তংপরবৃত ছয়ে নৈতিক নিয়ম 
পালন করবে । চপ 48০ উচ ০, $2% 


রঙ 


১০৪ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


1নয়মানুসারে কাজ করা যে-নিয়মকে সাব'জনীন নিয়মে পরিণত করা ষেতে পারে ; 
অথচ ধার মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখা দেবে না। 

কাশ্ট-এর মতে জীববৃঞ্ধির ও বৃদ্ধিবৃত্ত্ গবরোধ নৈতিক জীবনের পক্ষে 
অপারহার্য এবং নৈতিক জীবন ষতদিন চলতে থাকবে ততাঁদন এদের বিরোধও চলতে 
থাকবে । কামনা, প্রলোভনকে যত দৃঢ়ভাবে প্রাতিরোধ করা যাবে, কাজের নোতিক 
উৎকর্ষ তত আঁধক হবে । 


সলসালোচন। (08101019য) ) ও 


(ক) কান্ট মনে করেন যে, মানুষের বাম্ধিবৃত্ত তার জীববাত্তর বিরোধী এবং 
উভয়ের মধ্যে এক 'চর-প্রাতদ্বাম্দ্িতা বর্তমান । কপ্তু মনস্তত্ব অন্‌সারে মনের 'বাভন্ন 
বৃত্ত থাকা সত্বেও তার এক স্বগত এঁক্য আছে । ব্যশ্বিবৃত্তি ও 

88৮৯5 নাতে জশববৃত্তি উভয়ই মনের প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উভয়ই মনের 
নট বাভন্ন প্রকাশ মান্ত। কিন্তু এগুলি মনের অথণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতাকে 
নঙ্ট করতে পারে না। যাঁদ মনকে পৃথক পৃথক কতকগহীল 

কুঠরিতে ব্ভন্ত করা যায় তাহলে তা মনের বিজ্ঞানসম্মত চিত্র হবে না। 'বাভন্ন 


বৃস্তিসম্পন্ন হয়েও মন স্বরূপে এক ও অখ্ড । 


(খ) কাণ্ট বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় জীববৃক্ভকে হেয় বলে মনে করেন । তাঁর মতে জীব- 
বৃত্ত বা অনুভ্ভাতকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে 'দিয়ে বিশ.দ্ধ চিন্তা অনুযায়ী জীবন- 
যাপনই মানুষের নৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত৷ এই মত গ্রহণযোগ্য 

০৬, হত নয়। নৈতিক জীবনে অনুভগ্ত বা জীবব্ত্তর একটা নির্দিন্ট স্থান 
আছে, এ হ'ল নৌতিক জীবনের উপাদান । এই উপাদান সম্পূর্ণ- 

ভাবে ল:্ট করে দিলে িচারবুদ্ধিকে কার উপর প্রয়োগ করা হবে 2 অনুভ্যীতর জন্যই 
কামনা বা বাসনার উৎপাঁত্ত। কামনার বা বাসনার পারিভীপ্তর জন্যই মানুষ ক্রিয়া 
করে। কাজেই অনভ্ঁত ছাড়া ক্রিয়া সম্ভব নয় নৌতক জীবন কর্মময় জীবন। 
জীববৃত্হণন বাঅনুভূতিহীন মন হচ্ছে একটি শুন্য কাঠামো যার কোন অস্তিত্ব নেই। 
1বচারব.ধ্ধর দ্বারা অনুভূতিকে নিয়স্মিত করে আত্মার বশীভূত করাই মানৃষের লক্ষ্য । 
(গ) কাণ্ট-এর নৌতিক মতবাদকে বলা হয় “70/7:2/150 বা “আকারমূলক 
মতবাদ", যেহেতু গতাঁন কেবলমাত্র নৌতিক জাঁবনের আকারের কথা বলেছেন "কিন্তু 
কা্ট-এর মতবাদ... বিষয়বস্তুর কথা বলেন নি । কথাটা ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক £ 
10220811880 বা বাস্তব জীবনে আমরা দেখি, উপাদান ও আকার উভয়ে একত্র 
আকারদুলক মতধাদ বর্তমান থাকে ; যেমনঃ কোন টেবিলের উপাদান আছে এবং একটি 
নির্দিষ্ট আকার আছে। ইচ্ছা, আবেগ, কামনা, বাসনা প্রভতিকে বলা হয়েছে 
নোতিক জীবনের উপাদান এবং ঘে নিয়ম অনৃসায়ে এদের নিয়াস্মিত করা হয় তাদের 
বলা হয় নোতিক জীবনের জাকার। এখন কাণ্ট-এর মতন-সারে মানুষ যাঁদ তার 


কৃচ্ছুতাবাদ ১০৫ 


কামনা বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দেয় তবে বিচাক্ববৃদ্ধি কাকে নিয়ান্ভুত করবে 
বা কোন্‌ উপাদানের উপর নিজেকে প্রয়োগ করবে ? জ্যাকোঁবি (৫৫088) সেই কারণে 
কান্ট-এর বিশুদ্ধ কাণ্ট-এর বিশুদ্ধ ইচ্ছাকে (০:০ 11) শৃন্যগভ বা বিষয়বস্তু 
ইচ্ছা শুহাগর্ভ শূন্য বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, এই ইচ্ছা কোন কিছুই 
ইচ্ছা করে না (& ৯211 01250 91115 17007176) 1 


(ঘ) কাশ্ট-এর কৃচ্ছুতাবাদ অত্যন্ত কঠোর । অনুভূতির বশবতণ হয়ে কোন কাজ 
করা হলে তাঁর মতে সেই কাজের কোন নৌতিক মূল্য থাকে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে 
বহাল আমরা দৌথ করুণা ও ভালবাসার বশবতারঁ হয়ে অনেকে অনেক 
তাতো কাজ করে যার নৌতিক মযাদা শুধু কম নয়, বরং সেইগুল 

যথাথই প্রশংসার যোগ্য । যেমন, সমবেদনাবশতঃ অনেকে 
অসহায়কে সাহায্য করে বা পাঁড়তকে সেবা করে। বস্তুতঃ নৌতিক জীবনে যদি 
অনুভূতির কোন স্থান না থাকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্য সাধনা কাত্রম ও বাধ্যতা- 
“লক হয়ে ওঠে এবং অন্তরের স্পর্শে সজীব হয় না। ধম্তু কাশ্ট"এর মতকে স্বীকার 


করলে বলতে হর যে, দৈনন্দিন জীবনে বহ্‌ মহৎ ও সং কাজ আছে বার কোন 
'নোতিক উৎকর্ষ নেই । 


(ঙ) কাণ্ট নৌতিক আদেশের কোন ব্যাতিক্রম স্বীকার করেন না। অথচ নিয়ম 
থাকলে তার ব্যাতরুম থাকবেই, নৈতিক নিয়মেরও থাকবে । এমন কি অনেক কাজকে 
টনের আমরা যথোচিত বলে মনে করি, যেহেতু সেই কাজগনুল সাধারণ 
ব্যতিক্রম স্বীকার. নিয়মান:সারে ব্যতিক্রম । যেমন, মানুষ সাধারণতঃ আত্মরক্ষা 
কবেন না করতে চায়, সেইজন্য যে ব্যন্তি কোন মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎস 
করে, তার কাজের নোতক মৃল্য অনেক বেশী । এক্ষেত্রে এইসব কাজ ব্যাতিক্রম বলেই 
নোৌতিক 'দিক থেকে বরণণয় | 


(চ) কাণ্ট"এর মতে সবেচ্চি নৌতিক নিয়ম হ'ল ব্যাখ্যাতীত (076)0011990/6) । 
মানঃঘ বিচার-বৃদ্ধিসম্পন্ন জীব ; কোন নিয়মকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা তার ধর্ম 
নয় । ম্যাকোর্জ বলেন, নোতিক নিয়মকে শতহণন আদেশরংপে ব্যাখ্যা করার অর্থ 
কান্ট-এর মতে হ'ল একে বাধ্যতামূলকরপে উপাস্থিত করা এবং ওচিত্যের ভাবি 
সোচ্চ নৈতিক শিল্প অঙ্পন্ট রাখা । , নোভিক দননয়মকে এমনভাবে বর্ণনা করা. উঁচত 
হলব্যাখ্া্ঠীহ যাতে বোঝা যায় এটি একটি আদর্শের উপর প্রাতান্ঠিত।: [লাঁলর 
মতে নৈতিক নিয়মকে শর্তহণন আদেশ বলা ঘায় না সন্দেহজনক । নোত্ক নিয়ম 
তারাই পালন করতে বাধ্য যাদের বৃদ্ধিবৃত্তি আছে। সুতরাং এই নিয়ম একটা শর্তের 
অধীন, সেটা হল এটি বাম্গ্রাহ্য হওয়া দরকার | 
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১০৬ নশীতবিজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


কাণ্ট তাঁর মতবাদে 'হথোচিতে'র উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন : “ভাল'র উপর নয় ॥ 
কিন্তু 'ধথোচিত" এবং “ভাল'--এই দুটি নৈতিক ধারণার মধ্যে ভাল'--এই নোতিক 
ধারণাই প্রা্থীমক ধারণা । কোন কাজকে “বথোচিত' করার অথ হুল কাজির দ্বারা 
কোন কিছ, ভাল লাভ করা যায় । কাঃজই ভালর ধারণা থাকলেই স্বভাবতঃ যথোচিতের- 
ধারণা আসে । 


-৮৫- (ছ) কাণ্ট-এর মতরাদ অন্যায়ী জীববৃত্তি ও ব্যাদ্ধবৃত্তর বিরোধ নৌতিক 

॥ রি হার্য এবং নোতিক জখবন বতাঁদিন চলতে থাকবে ততাঁদন এদের এই 
বিরোধও চলতে থাকবে । তাই ষাঁদ হয় তবে কাণ্ট-এর মতান:সারে যখন [বিরোধ শেষ 
রুচ্চ তাবাদের হেঁয়ালি হবে তখন নৈতিক উৎকর্ধ বলে আর কিছ থাকবে না। জীববত্ত 
(15002 ০ ও বুদ্ধিবৃত্তর যে বিরোধ তা বস্তুতঃ নৌতক জীবনের প্রা্থীমক 
£600010882) স্তরে বর্মান। আমরাষ তই নোতিক জীবনে উন্নীত হই ততই 
এই বিরোধের হাস হয় এবং একেই বলে ক্িচ্ছততাবাদের হেঃঘ্লাল (81৪৫০% ০৫ 
45০61101511) | নোতিক জীবনের উচ্চস্তরে মানুষ স্বতঃস্ফৃত“ভাবে ভাল কাজ করতে 
প্রবৃত্ত হয়। 


(জ) কাণ্ট-এর প্রথম নীতিবাক্যটি নঞর৫খক এবং শূন্যগভ“। এতে তান ?ক 
করা উচিত তা স্পষ্ট করে বলছেন না, কি করা উীঁচত নয় তাই বলেছেন । সেইজন্য 
কাণ্ট-এর প্রথম তাঁর এই নীতবাক্যের কোন সদর্থক (০3161৬৩) মূল্য নেই। এই 
নীতিবাকাটি নঞ্থক নীতিবাক্য থেকে আমরা শুধু জানতে পাঁর, কী আমাদের 
এবং শুন্তগর্ভ করণীয় নয়। কাজ করার সময় আমাদের কেবলমাত্র দেখতে হবে 
ষে, কাজের 'নিয়মাটকে সাব্জনীন করা যেতে পারে 'ফিনা এবং তার ফলে এর মধ্যে 
আত্মপঙ্গতি থাকছে কিনা ৷ বস্তুতঃ কাণ্টের নীতিবাক্যটি নক আত্ম সঙ্গাতর নীতি- 
বাক্য (8 27981] 0 5০16-00779156৩005) | অর্থাৎ কনা, এই নীতিবাক্য অন:সারে 
আমাদের কাজে আত্মসঙ্গাত থাকা প্রয়োজন । কিন্তু এর দ্বারাজানা যাচ্ছেনা 
আমাদের কর্তব্য 'কি। তকর্ধবদ্যায় যেমন কোন ন্যায় অনুমানের আকারগত সত্যতা 
থাকলেই সেটা যথার্থ হয় না, তেমাঁন সঙ্গীত বজায় রেখে কোন কাজের নিম্নমকে 
সার্বজনীন 'নয়মে পারণত করতে পারলেই তাকে কর্তব্য ধলা যেতে পায়ে না। 
ম্যাকেঞ্জি বলেন, কাণ্ট যে নাঁতিটি প্রকাশ করেছেন সৌঁট-অনেক ক্ষেত্রে আচরণের 
নিরাপদ নোৌতবাচক পথ প্রদর্শক |: তাছাড়া, কাণ্ট-এর এই নীতবাক্যাট কাজের 
নোতক বিচারের বার্থ মাপকাঠি নয়। কাণ্টএর মতে বাস্তব পারাস্থিতর কথা চিন্তা" 
না ধরেই নৌতক নিয়মানুযায়ী কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু তা সম্ভবনয়, 
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কুচ্ছুতাবাদ ৯০% 


যেমন ধরা যাক, “সদা সত্য কথা বলা” একটি নৈতিক নিয়ম কিন্তু সকল পারাস্থাতিতে 
সতা কথা বলা নাতিসঙ্গত নাও হতে পারে। যেমন অনেক সময় আমরা 
গ:রতরভাবে পাঁড়ত রোগীকে সত্য কথা বিনা এবং তাতে নাতির দিক থেকে 
আমরা দ:ষ্ট হই না। 


(ঝ) কাশ্ট-এর মতে সততা যাঁদও মানুষের প্রধান কল্যাণ (981100৩ 0০০৫), 
মানবের পূর্ণ কল্যাণ (০০02156 0০০৫) হল সত্যতা এবং সুখের সমদ্বয়। 
কিম্তু পূণ” কল্যাণে প্রত্যেকটি মুল্যেরই (৬৪18০৩) স্থান আছে, যেমন--চিন্তার মূল্য; 
ধর্ম সম্পকাঁয় মূল্য ইত্যাঁদ । এইসবগহীলর উপয্্ত সামঞ্জস্য সাধনেই মানষের' 
পূর্ণতা বা আত্মোপলক্ধি লাভ। কান্ট ষাঁদও বলেছেন যে, নোৌতিক জীবন থেকে. 
অন:ভূতিকে বা সুথকে লুপ্ত করে দিতে হবে, কিন্তু মানূষের পণ কল্যাণে তিনি 
সুখের নৈতিক প্রয়োজনীয় তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখানে তাঁর মতবাদ বিরোধিশ 
উত্তি দোষে দুষ্ট |! 
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বচারবাদের কতকগুলি উল্লেথযোগ্য গণ আছে। নিষম্কে সংক্ষেপে সেইগ্যলি 
আলোচনা করা হচ্ছে ঃ 


বিচারবাদের প্রধান গুণ হল এই যে, মানুষের স্বভাবের মধ্যে বিচার-ব্যাম্ধর স্থান 
বিচার-ুদ্ধির স্থান যে অনুভ্াতির তুলনায় অনেক উচ্চে, এই মতবাদ 'নর্দেশ 
অনুভূতির উচ্চে করেছে। বস্তুতঃ মানুষ বিচার-বুক্ধসম্পন্ন জীব এবং মানুষের 
বিচার-বুদ্ধিই তার কামনা, বাসনাকে নিয়াশ্লিত করে। বিচারবাদ মানুষের স্বাধীনতা 
এবং তার মধাদাবোধের উপর যথে্ট গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষ ও পশুর, 


1. কাণ্ট-এর দ্বিতীয় দীতিবাক্য অনুযায়ী প্রতিটি মানুষকে ইউদ্দেশ্থা বা লক্ষারাপে গণ্য করতে হবে, 
কোন মানুযকে উপায় হিসেবে বাবহার করা চলবে না। এই নিয়মের বৈধতা অবশ্য মানুষ বলতে কি. 
বুঝি তার উপর নির্ভর করছে । যদি মানুষ বলতে যে-কোন মানুষ বুঝি তবে নিরমটির ব্যতিক্রম জাঁছে। 
যেমন, অপরাধীকে বন্দী করে রাখা, উন্মাদ ব্যক্তিকে আটক করে রাখা--এইসব কান্ত অনুচিত কাজ 
নয় ৷ কান্ট বলেন, মানুষকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (0)4)-রূপে বিচার করবে। কিন্তু মানুষ বলতে যদি 
বুঝি ননুষ্তত্ব বা মানবোচিত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ, তবে দেখতে পাই, কান্ট পরোক্ষভাবে পুর্ণতাবাদকেই 
সমর্থন করেছেন৷ দ্বিতীয় নীতিবাক্যের যে অনুসিদ্ধাস্ত, তর্থাৎ নিজের পূর্ণতার জন্া চেষ্টা কর এবং 
অপরকে পূর্ণ করে তুলতে না পারলে তাদের সখের জঙ্যা জ্নুকূল পরিবেশ সথষ্টি করতে চেষ্টা কর, তাও, 
পষ্টই পুর্ণতাবাদকে এবং পরস,.খবাদকে সমর্থন জানায় । 

কাণ্ট-এর তৃতীয় বাকযটির বৈধতা অনুরাপভাবে কয়েকটি শব্দের তাৎপর্যের উপর নির্ভয় করছে। 
এই নীতিবাক্য অন্ধুযাস্ী একটি আদর্শ সমাজের সভ্যরূপে আমাদের পরস্পরের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হওয়া 
উচিত। এই বাকাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে, কাণ্ট পরোক্ষভাবে পর্ণ ভাবাদকে স্বীকার, 
করে নিয়েছেন । | | 


১০৮ নীতীবজ্ঞান ও ভারতয় দর্শন 


মধ্যে প্রভেদ আছে । পশ. হীন্দ্রিয় তৃপ্তিতেই জী । মানুষের মযাদাবোধ আছে তাই 
'বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যন্তি হী্দুয়তীপ্তির সুযোগ পেলেই তার সম্ধ্যবহার করে 
'না। অনুভ্তি, আবেগকে বিচার-বাঁষ্ধর বশীভূত করাই মানুষের ধর্ম। 
বিচারবাদ নৈতিক কর্তব্য পালনের উপর সমধিক গুরূত্ব আরোপ করে । নৈতিক 
কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সুবিধা-অন্গবিধা- এসবের কোন প্রশ্ন নেই, নৌতিক কর্তব্য 
কোন রকম শর্তের অধীন নয় । নোৌতিক বাধ্যতাবোধের উৎস হল বিবেক বা 'বিচার- 
'ব্যদ্ধি; কোন বাইরের কর্তৃপক্ষ নয় । স্ুখবাদ মানুষের বিচার-বযা্ধ আর চাতুর্য 
বিচারবাদ নৈতিক. দুটোকে এক করে দেখে, কিন্তু বিচারবাদ উভয়ের মধ্যে কোন 
'কর্তব্য পালনের উপর সম্পকের আঁ্তত্বকে স্বীকার করে না। মরহেড এই মতবাদের 
চি মূল্য নির্দেশ করতে গিয়ে দৌখয়েছেন যে, যা উচিত তা 'নছক 
আবধা থেকে সব সময়ই পৃথক (২1800 15 015010% 0010 6%0616709) | 
সেই কারণে তান বলেছেন, “সব রকম চালাকির কলগুক থেকে স্পন্টই দূরে সরে থাকা 
উচিত ।+: সুখবাদীদের যেহেতু জুখই কাম্যবস্তু, সেইহেতু নৌতিক নিয়মকে শর্তহীন 
আদেশ মনে করা তাঁদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। কিম্তু বিচার-বদ্ধ সকলের মধ্যেই 
বর্তমান, জুতরাং তার আদর্শ মেনে না নেওয়া নিজের স্বাধীনতাকে অস্বীকার 
করার সামল। 
ণবচারবাদ যে কৃচ্ছুতাবাদ প্রচার করে তা কঠোর হলেও অর্থহীন নয় । আত্মত্যাগের 
মাধ্যমেই আত্মোপলাষ্ধ আসে । নোতিক উন্নাতির নিম্নস্তরে আত্ম- 
১১১ সংযম, আত্মজয়ের একান্ত প্রয়োজন । নৈতিক উন্নাতির উচ্চন্তরেই 
মানুষের অনুভ্াীত, আবেগ কামনা, বাসনা ও 'বিচার-বৃশ্ধির 

সাম্জজস্য সাঁধত হতে পারে । 


৮ জপ অপ 
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অস্রম অধ্যায় 
পুর্ণতাবাদ 


(61600101157) 
১1 ভুমিকা! (70090000101) 


ইাতিপূ্বে নৈতিক আদর্শ সম্পকে আমারা যে আলোচনা করেছি, সেই আলোচনা 
রা থেকে একটা বিষয় ম্পদ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের পরমকল্যাণ 
আদর্শে নৈতিক বা পরমার্থের আদর্শের আলোকেই মানৃষের কাজের নৈতিক বিচার 
বিচার করতে হয. করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মান,ষের পরমকল্যাণের স্বরূপ 
আমরা নির্ধারণ করি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। 
পরনকল্যাণের স্বরুপ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মুনির নানা মত । 

নুখবাদীরা মনে করেন যে, স্ুখই পরমকল্যাণ। কিন্তু এই মতবাদ ষে ভ্রান্ত তা 
আমরা আলোচনা করোঁছ। কৃচ্ছুতাবাদও পরগকল্যাণের স্বরূপটি নির্দেশে করতে পারে 
নিনজা না। সমস্ত কামনা বাসনাকে মুছে ফেলে কেবলমাত্র বিচার-বাদ্ধির 
সন্ধে বিভিন্ন জীবন-যাপনের মধ্যে মানুষের পরমকল্যাণ নিহিত থাকতে পারে 
মতবাদ না ; এ হল নোতিবাচক আদর্শ। লেসাল 'স্টফেন, হাবটি স্পেন্সার 
প্রমখ ব্যন্তিরা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ (4150119110911)601 01 7/010(1011) সমথন 
করেন এবং নোতিক প্রক্রিয়াকে তাঁরা আদর্শ বা লক্ষের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন নি। 
হেগেল, গ্রীন প্রমুখ পশ্তাবাদীরা পারণাতিমূলক 1ববর্তনবাদ ( [61601021081 
7116015 ০68%০106101) সমর্থন করেন, যেহেতু তাঁরা মনে করেন, নোতিক প্রক্রিয়াকে 
লক্ষ্য বা আদর্শের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করতে হবে। 

স্ুখবাদ ও কৃচ্ছ:তাবাদ উভয়ই চরমপন্থী মতবাদ। স্ুখবাদীরা গরত্ব আরোপ 
করেছেন হীন্দ্রিয়পরতার উপর হীন্দরয়ভোগ, কামনা-বাসনার তৃপ্তি অথাৎ সুখভোগই 
তাঁদের জীবনের আদর্শ । কৃচ্ছ-তাবাদীরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন ব্যম্ধপরুতার উপর । 

সমস্ত কামনা, বাসনা, আবেগ মন থেকে মুছে ফেলে বিশগ্খ চিন্তার 
স্কুখবাদ ও কৃচ্ছ তাবাদ 
চরমপন্থী মতবাদ. জগ্গতে বিহার করাই তাদের লক্ষ্য । দুই-ই চরমপন্থী মতবাদ । 
মানুষ বুদ্ধিবৃততিসম্পন্ন জীব । কিন্তু মানুষের মধ্যে যেমন বুদ্ধি 

বৃত্ত আছে, তেমান আছে জীববৃত্তি। মানূষের জীবনে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। 
জীবনে হীন্দ্রয়নভোগের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমান বিচার-বুদ্ধির দ্বারা 
জীবনকে নিয়ন্বিত করারও প্রয়োজন আছে। যানৃষের জীবনে ভোগের প্রয়োজন, 
ত্যাগেরও প্রয়োজন । কাজেই এই দই চরমপন্থাকে এড়িয়ে মধ্যগন্থা অবলম্বনই প্রেয়ঃ 
এবং ফাজিযুজ। নিছক আত্মপরিভৃষ্তি বা আত্ম-অস্বীকতি, অর্থাং শধুমার ইশ্দিরভোগ 
বা শ্ধ্ষার কষ্ছুতা কখনও মানুষের জীবনের আদর্শ হতে পারে না। 


৯১০ নীতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


মানূষের জীবন যেমন নিছক দেবতার জীবন নয়, তেমনি [নিছক পশুর জীবনও 
নম্ন। তার মধ্যে পশুত্ব ও দেবত্ব উভয়ই বর্তমান। ক্ষুধা, তৃষা, কাম.প্রভৃতির 
.মাধামে মানহষের জীবপ্রবৃতির বা পশনুত্বের প্রকাশ ঘটে, মূল্য ও আদশের উপলব্ধির 
মাধ্যমে মানুষের দেবত্ের বা এশবরিক 'দিকটির প্রকাশ ঘটে । মানুষ যেমন একদিকে 
তার স্বাভাবিক কামনা-বাসনাগলি পরিত্তপ্ত করতে চায়, তেমাঁন মানুষের বচার-ব:শ্ধি 
তার জৈব প্রবৃত্তির ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করতে তাকে সমর্থ করে । কোন মানুষ যদি 
ধিচার-বুদ্ধির নির্দেশের প্রাত কর্ণপাত না করে, ইন্দ্রিয় ভোগকেই জীবনের আদর্শ 
করে তাহলে সে জীবনে শান্ত লাভ করতে পারে না। ভাতিঃ উদ্বেগ এবং শারারক 
বা মানসিক ক্লেশ এ-সব জীবনের অবশ্যন্তাবী পারণাম । আবার সমস্ত কামনা-বাসনাকে 
দূর করে দদিয়ে শুদ্ধ বিচার-ব্যাদ্ধর জণবন-যাপনও অথ'হান, এ জীবনের মধ্যেও 
রয়েছে নিছক শূন্যতার ভাঁতি ও উদ্বেগ । সুতরাং প্রবাত্ত এবং 'িচার-বৃদ্ধি এই দুই 
বিরোধী দাবীর সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন আছে, কারণ এরই উপর মান:ষের নৈতিক 
জীবনের ভাত । 

নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এই ?বরো ধকে ব্লমশঃ দূর করা এবং হীন্দ্রয় ও বিচার-বাদ্ধি 
উভয়ের দাবণকে স্বীকার করে নেওয়া এবং উভয়ের সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে এমন একটি 
পূর্ণ সুসংবদ্ধ জীবন প্রাতষ্তা করা যা একাঁট মূল নীতির দ্বারা নিয়ন্তিত। পর্ণতা- 
বাদদের মতবাদে এই প্রচেষ্টার কথাই বলা হয়েছে । 

প্রবৃত্তি এবং 'িচার-বুষ্ধ মানুষের প্রকাতির দুটি ভিন্ন দক । দুটো মিলেই 
মানুষের পর্ণরূপ। সুতরাং মানুষের পরমকল্যাণ নিহিত আছে আত্মোপলম্ধিতে (9০1- 
£52115801017)১ গনজেকে পূর্ণ করে তোলাতে (১91-05165090017) | এর জন্য প্রয়োজন 
ূর্ণতাবাদ অনুসারে. বচার-বাঁদ্ধর সহায়তায় আমাদের কামনা ও প্রববত্তকে নিয়াশ্বিত 


আক্মোপলন্ধিই করা, যার ফলে শান্তি লাভ করা যাবে । মানুষের ভোগ-প্রবৃস্তি 
নৈতিক আদশ এবং ত্যাগাকাত্ক্ষা--এই দূই বিপরীত প্রকৃতির সম সমন্বয়ের 


মাধ্যমে মানষের পু বিকাশ এই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এরই নাম 
পুণতাবাদ বা ৮০760110119] । এই মতবাদ আত্মোপলাব্ধবাদ বা পূর্ণব্যান্তত্ববাদ 
নামেও পরিচিত । গ্রীক দাশীনক গ্লেটো, আস্টটল এবং বর্তমান যুগে হেগেল, 
গ্রীন, কেয়ার্ড ডিউই, ম্যাকেঞ্জ, মুূরহেড, সেথ, পলসেন এবং আরও অনেকে এই 
মতবাদ সমন করেছেন। এই মতবাদকে 'বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়, যথা__ 
(৯) পুর্ণতাবাদ (৮5106০010171520)১ (২) কল্যাণবাদ (68026100711910) এবং 


(৩) শান্তবাদ (206181510) | 
এ পুর্ণতাবাদেন্র বিবন্বণ € 0976181 :80000770 01 7১67600- 
£)0088128 ) $ 


পূর্ণতাধাদ অনুসারে আত্মোপলম্ধি বা পর্শতালাভেই মানুষেল্স -জাঁবনের 
'পরমকল্যাণ । প,্ণতা অর্থে টরিতের পূ্ণতা মানুষের স্বভাবের বা প্রকাতির পর্পেতা । 


পূর্ণতাবাদ ১৯১ 


মান্‌ষকে নিজের চেষ্টায় নিজের কামনা-বাসনা, আবেগকে বিচার-বুস্ধির ছারা 
নিয়ম্মিত করে এই পূর্ণতা বা আত্মোপলাম্ধ লাভ করতে হবে। আয্মোপলাম্ধ হল 
মানুষের ব্যস্তিত্ববোধের (61501091115) পর্ণ বিকাশ প্রতি মানুষের মধ্যে আছে 
অসংখ্য শাল্ত, অনন্ত সন্ভাবনা, যা সকল সময় বাস্তবে নিজেকে প্রকাশ করতে 'পারে না। 
আম্মোপলক্ধিবা. এর জন্য যেমন পাঁরবেশ দায়ী, তেমনি দায়ী মানবের কর্ম" 
পূর্ণতালাভ জীবনের িমুখতা, আলস্য বা উদ্যমহীনতা। মানুষের মধ্যে সপ্ত হয়ে 
পরমকল্যাণ থাকতে পারে শারীরিক শান্ত, 'বিচারশান্ত, সোন্দর্যউপলধ্ধির 
শান্ত এবং নোতক শান্ত । এইসব 'বাভন্ন শীলন্তকে বিকশিত করে তাদের মধ্যে সঙ্গাত বা 
সামঞ্জস্য আনতে পারলেই মানুষের ব্যন্ত-সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে । মানুষের সর্ব 
ররর শান্তর পারপণ" বিকাশই তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ-_-এই আদর্শকেই বলা 
সম্ভাবনা হয়েছে পূর্ণতাবাদ । হেগেলঃ গ্রীন, পলসেন সকলেই নৈতিক 
িবর্তনকে সমর্থন করেন । বিবর্তনের অথ হল, যা অপ্রকাশিত 
থাকে তা প্রকাশিত হয়, পারস্ফংট হয় । মান:ষের মধ্যে নীতিবোধ আছে এবং নৈতিক 
বিবর্তনের অর্থ হুল নৈতিক ক্ষমতার ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করা । আমাদের জীবনের 
নৈতিক আদর্শ আমাদের সত্তার মধ্যেই নিহিত আছে । আমাদের সত্তার মধ্যে অনুভূতি 
ও বিচার-ব-দ্ধির ষে বিরোধ চলছে আত্মোপলাদ্ধর সাহায্যে তা থেকে উত্তীর্ণ হতে 
হবে এবং তাতেই হবে আমাদের নৌতিক সত্তার প্রকৃত প্রকাশ । 
নিজের সকল শান্তকেই পূর্ণভাবে 'বকাঁশত করা কোন মানৃষের পক্ষে সম্ভব নয়, 
কারণ মানূষের কম্মশীক্ত সীমাবন্ধ । একজন মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে সাঁহাত্িক, 
চিন্তরকর, খেলোয়াড়, কাব, রাজননীতিজ্ঞজ এবং সমাজ-সংস্কারক হওয়া 
রা ০ সম্তব নয়। আসল কথা, মানুষের উচিত সমাজে নিজ 1নঙ 
নি বিকশিত অবস্থান অনযায়ী কর্তব্য করে যাওয়া । ভ্রাডলে (22412) তাঁর 
হতে হবে €[20171081 9600165 গ্রন্থে এই আত্মশান্তর বিকাশ বা 
আত্মোপলধ্ধির বিষয়টিকে শ্ুন্দরভাবে ব্যন্ত করেছেন। প্রতোক 
মানব একটি বিশেষ সামাজিক পাঁরবেশে এক বিশেষ ধরণের মানাসক প্রবণতা 'নয়ে 
জন্মগ্রহণ করেছে এবং এর উপরই তার কর্তব্যের রূপ ও প্রকাতি নিভ'র করছে। এই 
কর্তব্য সম্পাদন করে মান্য ক্রমশঃ জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সোন্দর্যঃ ধর্ম প্রভৃতি আদর্শ অর্জন 
করে অর্থাৎ সে আত্মোপলাষ্ধর আদর্শাট লাভ করে। এঁ আদর্শই তার জন্মগত 
মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গীতপূর্ণ । আদর্শটর মাধ্যমেই সে তার ব্াস্তিসপ্তাকে 
চরমভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে, সুপ্ত শান্তকে পারম্ফুট করে তুলতে পারে বং 
মনষ্যজাতির উন্বাতিতে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করতে পায়ে । 
আত্মোপলব্ধি বা পূণ“তারপ নোৌতিক আদর্শের দ্বারাই কাজের নৈতিক 9৫ 
হয়। যে কাজ ব্যক্তির আত্মোপলাখ্ধির পক্ষে সহায়ক সেই কাজ ভাল; যে.কাজ বডির 
আত্মোপলাম্ধর পক্ষে বাধান্বরূপ সেই কাজ মন্দ । পর্ণতাবাদীদের মতে বিচার-ব্যম্ধি . 


১৯২ নশীতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


ও মানুষের জীবরাত্ত অর্থাৎ কামনা, বাসনা, প্রবৃত্ি প্রভৃতি দূই-ই মানূষের আত্মার 
পূর্ণ 'বিকাশসাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় । তাঁদের মতে মন থেকে দি সব রকম 
অন্ভাতিকে মুছে ফেলা হয় তাহলে মানৃষের নৌতিক জীবনেরও সমাপ্তি ঘটবে। 
পূর্মতার জুখবাদ স্থতরাং 'বিচারবাদীরা যখন সকল রকম কামনা, বাসনাকে বর্জন 
এবং কৃচ্ছ তানাদের করার কথা বলে বা সুখবাদীরা যখন কেবলমান্র ভোগের উপর 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জোর দেন তখন তাঁরা হয়ে ওঠেন চরমপন্থী । পর্ণতাবাদ এই 
দুই মতবাদের মধ্যপস্থা অবলম্বন করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেগ্টা করে। 
আত্মোপলাধ্ধর অর্থ কামনা-বাসনাকে বজন করা নয়, কামনা-বাসনার মধ্যে সঙ্গীত 
আনয়ন করে মানুষের আত্মার পূর্ণ বিকাশ সাধন করা । স্বভাবের বৈপরাত্য সত্বেও 
মানুষ এক পাঁরপূর্ স্সংবদ্ধ এঁক্য ; সুতরাং পূর্ণতাবাদ এবং বিচারবাদ বা কৃচ্ছুতা- 
বাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে । 


পূর্ণতাবাদ আত্মনুর্থবাদ এবং পরসুখবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে । আত্মস্থখবাদ 
অনযায়ণী মানুষের লক্ষ্য কেবলমান্র নিজের সুখ £ অপরের সুখের কথা চিন্তা করার 
হিতিনলিতা 8 নেই। পরসূখবাদীদের মতে মানূষ নিজের সুখ 
এবং পরস্্থবাদের. কামনা করবে না, অপরের সুখ তার কাম্য হওয়া উাঁচত। সুতরাং 
নধ্যে সমন্বয় সাধন. এই দুই মতান.সারে মানুষের 'নিজের কল্যাণ এবং অপরের কল্যাণ 
নি পরস্পরাঁবরোধী । পূর্ণতাবাদ অনুসারে মানুষের নিজের 
কল্যাণ এবং সাধারণের কল্যাণের মধ্যে বিরোধ নেই। বন্তুতঃ একটিকে ছাড়া আর 
একটির কোন অর্থ হয় না। নিজের পরমকল্যাণ এবং সর্বসাধারণের পরমকল্যাণ 
এক ও আঁভন্ন। 


পূর্ণতাবাদ অনুসারে সমাজের মধ্যে বাস করেই ব্যন্িকে এই পূর্ণতালাড করতে 
হবে। পূর্ণতাবাদীরা সমাজ ও ব্যান্তর আঁঙ্গক সম্পকণকে (01891010 161911017) 
গ্রণকার করে নিয়েছেন । দেহের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে নিবিদভ্কু সম্পর্ক 
বর্তমান, সমাজের সঙ্গে সমাজস্থ ব্যান্তর সম্পর্কও প্রায় সেই জাতীয়। ব্যান্তগত 
কল্যাণ এবং জনকল্যাণ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। জনৰল্যাণসাধনের 
আদর্শের মাধ্যমেই বান্ত তার স্থায় কল্যাণ লাভ করতে পারে, আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই 
বাতির আত্মার পূণ আত্মোপলাব্ধ সম্ভব । আত্মার প্ণাবকাশই ব্যান্তর লক্ষা, 'কল্তু 


বিকাশের অর্থহল বান্তয় আত্মার পূর্ণাবকাশের অর্থই হল সামাজাক আত্মার 
সামাজিক আত্মার | 
পর্ণ বিকাশ (9০০%81 9516) পর্ণ বিকাশ । বস্তুতঃ, সমাজ বাহে ব্যন্তি- 


মনের (1501514581 9616) কোন স্থান নেই। ব্যান্তমনের বকাশ সমাজস্থ অন্যান্য 
ব্যান্তর নহযোগগতাতেই কেবলমাত্র সম্ভব | | 

| 

». ম্যাকেন্তরির মতে, সামাজিক সংগঠনের মধ্যে প্রতিষ্ট মানুষের একটা মিজের স্কান ও কাজ 


দিদি আছে এবং দিজ অবস্থান অনুযায়ী কর্তব্য ম্পঙ্গ করা গরতিটি ব্যতির পক্ষে একা এায়োজন । 
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প্যথবাদ, ১১৩ 


পূণতাবাদ অনুভূতি ও: 'িচারবুদ্ধি, ইন্দুয়িপরতা ও বৃত্ধিপরতা উভয়ের 
দাবীকেই স্বীকার করে নিয়েছে । পর্ণতাবাদীদের মতে উভয়ই মানুষের প্রকীতির 
ূ্ণতাষাদ ইত্ডরি়পর 5! আঁবচ্ছেদ্য অংশ উভয়কে নিয়েই মানুষের মনের সামীগ্রক রূপ : 
ও বুদ্ধিপরত|র মধ্যে কামনা, বাসনা, আবেগ, অন:ভীত নৈতিক জীবনের উপাদান 
সামকঈীস্ত হাপন করে বা বিষয়বস্তু এবং বিচার-বদ্ধি হ'ল নৈতিক জীবনের আকারগত 
সত্তা । আকার ও বিষয়বন্তুকে কখনও 'বাচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। 

ইাঁতপ্‌বে আমরা বলোছ ষে, আমাদের “আম'-কে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে 
পাঁরি-ীন্ড্রয়প্রধান আম" আর “বাম্ধপ্রধান আম 1 আত্মোপলাষ্ধ বা পর্ণতা- 
লাভের অর্থ হল--হীন্দ্িয়প্রধান আমি'কে বশীভূত করে বিষ্ধিপ্রধান আমির 
অধাঁনে এনে “পর্ণআঁম'-কে প্রকটিত করা । 


সেথ: (584) মানুষের ব্যন্তিত্ববোধের (2৩15০018115) এবং তার স্বাতন্ত্র্য 

(17115100811) মধ্যে প্রভেদ করেছেন । মানব প্রকৃতির দুটি দিক আছে, একি 
উচ্চতর এবং অপরাট ?নম্নতর ॥ মানুষের 'বচার-বাদ্ধির দিকাটি হল তার উচ্চতর 
প্রকতি, মানুষের হীন্ড্রয় প্রবৃতির দিকটি হল তার নিম্নতর প্রকৃতি । মানষের উচ্চতর 
প্রকৃতি তার ব্যান্তত্ববোধের প্রকাশক, মানৃষের দনদ্নতর প্রকীত তার স্বাতন্ত্যবোধের 
প্রকাশক । স্বাতন্ত্যবোধে মানুষ কেবলণাত্র তার হীন্দ্রয় পাঁরতীপ্তি, কানা, বাসনা, 
নিভের স্বার্থ ও জুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করে। সে তার নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে মিয়েই 
ব্যস্ত থাকে। ব্যান্তত্ববোধে মানুষ 'বিচার-বুদ্ধিনম্পন্ন জীব । ক্ষণিক কামনা-বাসনাগ,লি 
তখন বিচার-বুদ্ধির সন্ের ছ্বারা এক এঁকোর বন্ধনে লুসংবদ্ধ হয় । বান্তিত্ববোধে মানুষ 
আত্মনচেতন, আত্মশাসিত ও আত্মসংযত হয় । সে আর তন একক নয় এবং তার 
সেগ মানুষের. -. একাম্মবোধ তার নিজের সত্তাকে নিয়েই বান্ত থাকে না। নিজের 
ব্ডিত্বের ও স্বাতস্ত্রের ক্ষ: লীমিত গণ্ডী উত্তীণ হয়ে নিজের ক্ষ্র স্বাথ বিস্জন 
মধ্যে প্রভেদ করেছেন দিয়ে সে সমাজস্ছ সকলের কল্যাণের মধ্যে নিজের ফল্যাণকে 
উপলাষ্ধ করে আত্মোপলদ্ধি বা পুণন্ভালাভের জন্য সচেপ্ট হয়। ব্যন্িত্ববোধে 
মানূব বহু সম্ক্ধবুন্ত। কেবলমাত্র ক্ষণিক কামন্ন-বাসনার হারা টিনার বা?ন্জ 
আঁধকার সম্পর্কে সচেতন নয় । 


আত্মোপলদ্ধি বা পূর্ণতাধাদ অন্যায়ী আমাদের স্বাতন্ত্াবোধকে আমাদের ব্যান্তিত্ব- 
বোধের সঙ্গে একীভূত করে আমাদের আত্মাকে বিকশিত করে তুলতে হবে । 'হেশেল- 
শিজের বৃহত্বর মত্তাে রয় ভাষায় 48০ ৪ 9০25০, অথ নিজের যানতত্বকে বিকা* 
বিকশিত করাই হল কর। ম্যাকেঞ্জি বলেন, “সামাজিক লক্ষা উপলাহ্ধ কল্পেই আমরা 
আয্মোপলফি . , আমাদের প্রকৃত সত্তা বা পূর্ণ কল্যাণফে উপলাধ্ধ করতে পারি। 
এ করার জন্য. আমাদের গৃথর. সর্ধাকে িলর্জন দিতে হবে, কারণ এটি 'আমাছের' 

নীতা. নী..-৪ (5£11) 


৯১৪ নশীতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


আসল সন্কা নয়। আত্মোৎসগের মধ্য দিয়েই আমাদের আত্মোপলাষ্ধ লাভ করতে 
হবে $” হেগেল এই প্রসঙ্গে বলেছেন--:1915 00 11৩, অরাৎ পৃথক সত্তাকে 
বিসর্রন দিয়ে পূণ“ সত্তাকে লাভ কর। বিশ্ভিন্ন সামাজিক প্রাতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
[নিজের বৃহত্তর সত্তাকে, 1নজের ব্যান্তত্কে বিকশিত করাই আত্মোপলম্ধি। ন্বানযের 
ব্যান্তগত কল্যাণই তার সামাজিক কল্যাণ । 


পূর্ণ তাবাদ অনুষায় আমাদের বিবেক হল সমগ্র সত্তা, আর আমাদের কামনা, 
বাসনা নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্ূতর সত্রা । সোঁট হজ আধাশক সত্বা। আমাদের সমগ্র 
রর সত্তাই তার ।নজের উপর বা তার 'বাভন্ন অংশ বশেষের উপর 
রর রে ১৬ নৌতিক নিয়মগ-লিকে চাপিয়ে দেয় । অর্থাৎ নৌতিক ?নয়ম কোন 
বাহরাগত নিয়ম নয়, এ হল অন্তরের 'নয়ম । এ হল বিবেকের বা 
সমগ্র সত্তার নরেশ । সেই কারণে” নোতিক বাধ্যতাবোধ আসে অন্তর থেকে এবং 
নোতিক জগতে আমরা বাইরের কোন কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্য নই। নোতিক উন্নীত 
নৈতিক বাধাভাবোধ যতই হোক-না-কেন, নোতিক বাধ্যতাবোধ কখনও বিদায় নেয় না। 
কখনও বিদায় নেন্না আমাদের বৃহত্তর সত্তার পণে উপলম্ধি যোদন হবে সৌঁদনই ঘটবে 
নৈতিক জীবনের পারসমান্ত। কাজেই এই আদর্শকে সম্পর্ণভাবে উপলাষ্ধ করা 
কখনও সম্ভব নয়। চলমান জীবনের পথে অগ্রসর হতে হতে আমরা ধীরে ধারে 
নৈতিক আদর্শকে তাকে উপলাম্ধ করতে থাকব, আগাদের নৈোতিক অন্তদর্ণাঙ্ট হবে 
সম্পূর্ণতাবে উপলদ্ধি গভীর থেকে গতীরতর+ তব, সেই আদর্শকে একেবারে লাভ 
করা কখনও সন্ত নয় করার কোন সম্ভাবনা নেই । স্পেম্সার সনে করেন আদর্শ সমাজে 
যখন ব্যান্তর সঙ্গে সমগ্রের পূর্ণ সামঞ্জন্য স্থাঁপত হবে তখন নৌতকবাধাতাবোধ 
আর থাকবে না--পণণতাবাধীরা এই মত স্বীকার করেন শা। 


পূ্‌ণ'্তাবাদ্দীরা বলেন, আত্মোপলাষ্ধই হল ম্বানুষের গরম কলাণ । আুখবাদীরা 
বলেন, খই হল পরম কল্যাণ । পর্ণতাবাদীরা বলেনঃ নৈতিক জীবনে যখন বচার- 
বাম্ধর দ্বারা আমাদের কামনা-বালনার মধ্যে সঙ্গত স্থাপিত হয়, হীন্দ্র প্রবাস্তি বথন 
'বচার-বুষ্ধির দ্বারা নিয়াশ্িত হয়, তখখন, মনে আনন্দের অনভাত জাগে । তবে এই 
শরম্তর অন্ভূতি দ্ুখবাদীদের স্থ্ঘ (26950:৩) নয়, এ হল শান্ত 


ভাবা সখ ও ্ 
নাসির মধ্যে (1180087595) 1  ক্ষা্ণক হীন্দ্রয়তাপ্তর ফলে মানুষ জ্জ্থ লাভ 
প্রভেদ করে করে, আর কামনা, বাসনাঃ আবেগ অনুভুতির মধ্যে খন 'বচার 


বম্ধর সহায়তায় সামঞ্জস্য বা সঙ্গীত স্থাপিত হয় তখন মান্য লাভ করে বার্থ শান্ত। 
দুখ ক্ষণক, শান্ত চিরস্থায়ী । পৃথক পৃথক ভাবে কামনা-বাদ্‌নার পারত্ীপ্ততে শান্ত 
আসে না জ্কামনা-বাসনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপত ছুলেই শাস্ত আমে । 


দল সিসি 
এস হয আইল ভদ 


2. লিলি বলেন, “আমাদের দেহ সামসপুভাবে খিশ্ডির কাজ বনে গেলেই শান্তি আসে ঘা কথ 
থেকে স্বততস্ তি রহ" পা 111৯, [80116 2 872 হ0০8৩৮1০8 ০ 1785168 ৬৮৩ 827 


পণেতাবাদ ১১ 


আত্মোপলাম্ধ হলে এই শান্ত অবশ্যই লভ্য হবে। কাজেই ধার্মক ব্যন্তিরা স.খী, 
সৎ জীবন হল শা্তপূণ" জীবন । পণতাবাদীরা কিম্তু শাঁন্তকে জীবনের লক্ষ্য বলে 
আঁভাঁহত করেন 'নি। আত্মোপলস্ধিই হল জীবনের পরমকল্যাণ এবং আত্মোপলাদ্ধি 
এলেই শান্ত তার অন্‌গমন করে । 


৩। ক্ষলাণবাদ (79096010700971) 3 


আমরা পৃবে যে পরেতাবাদের ব্যাখ্যা করলাম তাকে কল্যাণবাদ বা 188৫৪৩- 
1)011151 নামেও আঁভাহত করা যেতে পারে । 100261101)157) কথাটি এসেছে 
গশিক 47270671071 শব্দ থেকে যার অর্থ হল কল্যাণ (৩11 06116) %/৩18816) । 
লাল বলেন, “কল্যাণবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলতে পার যে, এট হল এমন একটি 
নৈতিক মতবাদ যা মানূষের সমগ্র প্রকাতির পর্ণতাকে নোতক আদশ'রুপে গণা করে 
এবং ষে আদর্শের সঙ্গে জাঁড়ত আছে তার ক্ষমতার উপলাঁষ্ধর পূর্ণ সুখ+ ।?। 

লীল-র মতে এই মতবাদ অনুযায়ী শাত্ত আখের থেকে পৃথক ; যেহেতু কোন 
একটি কাজ থেকেই শাস্তি আসে না, মানূষের সকল কাজের মামঞ্জস্যের ফলেই শান্ত 
আসে। "দ্বিতীয়তঃ এই শান্ত স্থার] এবং মনের পরিবর্তনশীল অবস্থা নয়। এই শান্ত 
কাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জাঁড়ত 'কল্তু কাজ শাস্ত্র অংশ নয়। স্েটো এবং 
আরিস্টটল উভ্তয়েই কল্যাণবাদ । 

স্লেটোর মতে মানবের মনের সবচেখে প্রধান উপাদান হল তার বিচারব-দ্ধি। 
এই ধিচারবাদ্ধি খন মানুষের মনের নম্নতর উপাদান অর্থৎ কামনা-বাসনা প্রভৃতিকে 
বশনভূত করার পর মনের মধ্যে সঙ্গীত আনরন করে তখনই আসে মানুষের প্রকৃত 
আত্মোপলাধ্ধ । প্লেটো মনে করেন যা ন্যায় তাহল আত্মার কল্যাণ, আত্মার সকল 
উপাদানের মধ্যে পারপূর্ণ সামঞ্জস্য_-বাভন্ন অংশ যেখানে লমগ্রের বশীভূত 
অন্যায় হল আত্মার অকল্যাণ ও অন্পস্থতা এবং সেক্ষেত্রে নীচ প্রবৃত্তি উচ্চ প্রবৃত্ির 
উপর আধপত্য করে । আযরিস্টটল 'বিচার-ব্াদ্ধর তুলনায় কমকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 
তাঁর মতে আত্মোপলব্ধি হল মানুষের সুপ্ত শন্তিকে পরিস্ফুট করে তোলা ॥ এই 
আত্মোপলাম্ধি এলে একটা আনন্দের অনুভ্ভতি আসে, তবে আত্মোপলধ্ধি এই আনন্দ 

ৃ লাভের উপায় নয় । মানুষকে যেন তার ছায়া অনুগমন করে, 
আযর্িষ্টুটল-এর রি 
সা 'ঠিক তেমনিভাবে আত্মোপলম্ধির অনুগ হল আমাদের অনুভ্যাত। 
কল্যাণ নিজেই উদ্দেশ্যঃ কোন £কছ্‌ লাভ করার উপায় নয়। 
সুতরাং আরিস্টটলের মতে আদর্শ কল্যাণ (10621 %৩11-১51728 0: ০12) হল 
জীবনের লক্ষ্য ৷ আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই এই আদর্শ কল্যাণ লাভ সম্ভব হবে এবং 
তখনই আসবে এক আনন্দের, জনৃভতি, পরম শাস্তি । কিচার-রুদ্ধির ছারা গারচালিত 
হয়ে কর্ম করলেই এই আত্মোপলাহ্খি স্াসবে। 4 


4 আজাদ 51063 ২80 চব96০৮ ৭০ ০০ 20 80595 ) ৮85 229 ূ 





১১৬ নশাতি1বজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


বতমান ঘূগে অন্যতম প্রধান কল্যাণবাদী হেগেল-এর মতে বঙ্গ (8০5০1৮০) বা 
ঈশ্বর হল পরমসতা (010005816 [২০৪110১) এবং জীবাআঃ এই 'বম্ব এবং 'বশ্বের 
যাবতীয় সকল কছ:ই এই ভ্রষ্মের প্রকাশ । মানুষের মধ্যে ঈ*বরের শান্তি বিরাজমান । 
আমাদের বিচার-বুদ্ধি ঈশ্বরেরই 1বচারব্যাদ্ধ 3 বস্তুতঃ ঈম্বরের িচার-বাদ্ধই আমাদের 
(বচার-বাদ্ধির মাধ্যমে ক্রিয়া করছে । মানুষ যাঁদ নিজের প্রকৃতির 
এই এমবারক আধ্যাত্মিক দিকট:কু পারপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে 
পারে তবেই আসবে মানৃষের আত্মোপলান্ধ । মান:ষ দিবচার-বুদ্ধর দ্বারা তার হীন্দ্রয় 
প্রব্ককে নির়ান্ষিত করে যাঁদ নিজ কত্য সম্পাদন করে এবং ীনজের আধ্যাত্মক 
বৈশিষ্টটত্কু উপলব্ধি করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্ট হয়ঃ তবেই মানু পরম কল্যাণ 
লাভ করতে পারে । 

সেথ্‌ প্রমূখ হেগেল-এর সমর্থকবন্দও কল্যাণবাদের সমর্থক; তবে তাঁরা 
আত্মোপলাষ্ধ (561768175801017) এবং সন্তোষের অনুভ্াত (59118 ০1 
(58615800100), উভয়কেই নোতিক আদর্শের সঙ্গে যান্ত 
করেছেন । তাঁদের মতে অনুভ্তিকে নোৌতক আদর্শ থেকে 'বিষু্ত 
করা যক্তিসঙ্গত নয় । বস্তৃতঃ, অনুভূতি নোতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ | মান.বের 
পরম কল্যাণ হল িবচার-বাাদ্ধি ও অনভাতি এবং আনন্দ ও হীন্দ্য় সুখ, এই উভয়ের 
পূর্ণ“ লামঞজনা ৷ তাঁর মতে শান্ত বা সন্তোবের অনুভূতিই হল মানুষের নোৌতিক 
উন্বাতর মাপকাত। 

এখানে প্রম্ন হল, কল্যাণবাদ এনং পুর্ণতাবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য 
আছে কি? 

আজফাল কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন । তাঁদের মতে পূর্ণভাবাদ 
অন:যায় প্‌ণণতা হল নৌতিক আদর্শ। এই পূর্ণতা আঁনবার্যভাবে নিয়ে আসে শান্ত 


ফেগেত “র কলাণণাদ 


সেখ.এর মত 


কলাণবাদ ও বা আনন্দ । কিন্তু পূর্ণতাবাদ এহ আত্মতৃপ্তি বা আনন্দকে নৈতিক 
পূর্ণতাঁবাদের আদর্শের অংশরূপে গণ্য করে না। অপরাদকে, কল্যাণ্বাদ 
মণো পার্থকা 


অনুযারশ গন্ণতা এবং আনন্দ বা শান্তি উভয়ই নৌতিক আদর্শের 
উপাদান, উভয়ই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে বু্ত। এই কারণে কল্যাণবাদকে অনেক সমর 
আানন্দবাদ পা “আনন্দবাদ? (39101017935 217501%) বা শাভ্িবাদ (315996৫- 
শাস্িলখাদ 2639 প19০1%) নামে আঁভাঁহত করা হয় যাতে সখবাদীদের 
সুখবাদের সঙ্গে একে এক এবং অভিন্ন বলে মনে করা না হয়। 


. পেতাবাদ ও কল্যাণবাদের মধ্যে পৃবেক্তি পার্থক্যের কোন প্রয়োজন নেই । যখন 

লেখ্‌ সমগ্র আত্মার উপলব্ধির কথা বলেন তখন তান বলেন, আত্মোপলাষ্ধ ' আনন্দ ও 
শান্ত আনে সত্য কিন্তু 'দ্বিতীয়টিকে লা করার উপায় (0৩805) 1হসেবে প্রথমটিকে 
চার করা উচিত হবে না। লাল বলেন, দ্এই সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগিতা একটা 
আনন্দের অনুভতি উৎপন্ন করে যা হল শাস্তি এবং যা ট্মীতক দিক থেকে কেবলমান্ু 


পুর্ণতাবাদ | ৯১৭ 


সখের থেকে শ্রেষ্ঠ 1: সংতরাং পূর্ণতাবাদ এবং কল্যাণবাদের মধ্যে জ্পস্টতঃ কোন 
পার্থক্য নেই। 


৪1 হহগতিলন্র ছুটি নীতিনাক্য £ 


হেগেল-এর দূটি নাঁতবাক্যকে ব্যাখ্যা করলেই পঃণনভাবাদ বা কলাণ্বাদের 
দ্বর্ূপঁটি আরও স্পস্ট হন্নে উঠবে । ষথা-- 
ঘ্ক) .০86, % 2৪5০৮- অর্থ মানুষ হও । এই নাঁতবাকোোর অস্তর্নিহত অর্থ 
হল শতোমীর ব্ানতিত্বকে (2৩050581169) ? 1বকাশ বা উপলাঁম্ধ কর। তোধার স্বাতন্ত্য- 
বোধকে (10151059135) পরিহার করে তোমার প্রকৃত সত্তাকে (7705-561) 
উপলদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হও । হেঞ্গেল ব্যান্তত্ববোধ এবং স্বাতন্ত্যবোধ-_এই দয়ের 
মধ্যে পার্থকা সৃষ্টি করেছেন । মান যখন কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, 
তার কামনা-বাপনার পরিতৃপ্তিই খন তার কাছে একমাত লক্ষ্য হয়, নজের 
ক্ষূদু স্বাথ্থেরি গণ্ডাঁ উত্তীর্ণ হয়ে ধখন বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সে নিজেকে মিশরে দিতে 
পারে নাঃ তখনই স্বাতন্ম্যবোধ পরিদ্ফ১ হয়ে ওঠে; তখন মানুষ এক স্বাতম্ত্য 
সত্তা, সেএকক। তখন সে অপরের সঙ্গে সংগ্রাম করে, প্রাতযোগিতা করে নজের 
আ্োপলফিতে মানুষ আবেগ অনুভূতি বা প্রবৃত্তির ছারা পারিচাঁলত হয়েসে চায় কেবল 
্বতন্তা সত্তার কথা. শীনজের সুখ । কিন্তু মানুষের জীবন তো কেবলমাত্র ি/ঃজকে +নয়ে 
ভুলে যায নয় । মানুষের মধ্যেই 'নাহিত আছে এক বৃহত্তর সস্তা, আছে 
একাত্মবোধ, আছে সহযোগিতার মনোভাব, যার জন্য সে কেবলমাত্র ?নিজের স:খ- 
সবিধার ও ক্ষ স্বার্থের কথা না ভেবে পরের মঙ্গলের বা কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ 
দশের মধ্যে সিজেকে করতে প্রস্তুত হয় । যখন মানুষের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি বড় হয়ে 
মিলিয়ে দিলেই যথার্থ দেখা দেয় তখন সে হীশ্দ্য় জয় করে, তার আবেগ ও প্রবৃত্তিকে 
ব্যক্তিত্ব পরিস্থুট হয়ে সংযত করে। সে উপলাষ্ধ করে তার জের কল্যাণ দশের 
ওঠে 
: কল্যাণের মধ্যে নিহত এবং সকলের কল্যাণের সঙ্গে নিজের 
কল্যাণকে 'মশিয়ে ?দয়ে তখন সে আত্মোপলব্ধির জন্য সচেন্ট হয় ।. এই আত্মপ্রসারতা 
বা স্কলের সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধির মধ্যেই তার ষথার্থ ব্যান্তত্ব পারস্ফুট হয়ে ওঠে । 
মানুষের স্বাতন্ধ্যবোধ মানুষকে দশজনের থেকে স্বতম্ করে, তার বাক্তিত্বোধ তাকে 
দশজনের সঙ্গে সংব্য্ত করে। . 


নূতরাং বলা যেতে পারে ষে, মান্‌ষ তার প্রবাত্, তার ক্ুধা। কামনা, বাসনাকে 
নয়াম্ত করে খন স্কী্ স্বাথের ক্ষুদ্র গপ্ডী উত্তীণ" হয়ে বৃহ জগতের সকলের 


বি উল তজদ“সন 
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৬ কাপ ৯১ 


১১৮ নাঁতাবিজ্ঞান ও ভারত”য় দর্শন 


সঙ্গে একাত্মধোধ লাভ করে তথন তার ক্ষুদ্র সত্বাই হয়ে ওঠে বৃহত্তর সত্তাকে লাভ করার 
উপায়স্থরূপ, তখনই আসে তাঁর জীবনে পরম কল্যাণের উপলাষ্ধ বা পূর্ণতা) এই 
হল যথার্থ আত্মোপলন্ধি। এই প্রসঙ্গে সেথ্‌ বলেন, “প্রত্যেক নৌতক মতবাদই 
*আত্মোপলধ্ধি” পদটি ব্যবহারের দাবী করে ।: কম্তু প্রশ্ন হল, আত্মা ক; বা 
কোন- আত্মার উপলধ্ধি করতে হবে ? সংখবাদীরা উত্তরে বলেন-_ হীন্দ্রয়ময় আত্মার" ; 
দবচারবাদী বা বাদ্ধবাদীরা বলেন--বাষ্ধিময় আত্মার” ; কল্যাণবাদ বলে-- মগ্ন 
আত্মার ইীন্দ্িয়ময় এবং বদ্ধিময় উভয়ই” । 
এখ) 1016 69 11%6- অর্থাৎ মরে বীচ বা প্রীণদান করে প্রাণবান হও। 
মীনব্বের নিত্নতম জীবন, অর্থাৎ ইন্টদ্িয়ময় জীবনের অবসান হলেই উচ্চতর বা 
আর্ধ্াত্মিক জীবন লাভ করা সম্ভব হয়। প্রকৃত মানষের মতো বাঁচতে হলে নিজের 
ক্ঢু শ্রীবন, নিজের স্বাতন্ম্যবোধকে বিসর্জন দিতে হবে । মানুষ যখন কেবল, নিজেকে 
নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন তার আত্মকৌন্দ্ুক জীবন তাকে সমাজের 
চক আর দশজনের কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে, তখন নিজের কল্যাণই 
হয় মানুষের কাম্য | কিন্তু এই ক্ষুদ্র আত্মকেন্দ্রিক জীবন থেকে 
উত্তীণ হয়ে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করে দিতে না পারলে মান্‌ষের মতো 
বাঁচা হবে না। সেই কারণে হেগেল বলেন, “মরে বাঁচ'। নিজের স্বত'্র, একক, 


স্বার্থময়, আত্মকেন্দ্িক জীবন পরিহার করে বৃহত্তর জীবনের, মহৎ জীবনের 
আঁধিকারা হও । 


৫1 পলচঢসন-এব শভ্ভিচন্বীদ (87০29 06 0881960) £ 


পলুসেন (22%/587)-এর শাক্তবাদ: প্ণতাবাদের নামাভ্তর মানত । মান্‌ষ জীবনের 
সার্থকতা তখনই যখন মান্‌ষ তার উচ্চতর শীস্তকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করতে সমর্থ 
হয় এবং মান-ষের 'নিত্নতর কার্ষকলাপকে উচ্চতর কার্ধকলাপের বশীভূত করে । যে 
জীবন পশ.র প্রবৃত্তি, ইন্দ্িয়ভোগেচ্ছা এবং অন্ধ আবেগের দ্বারা নিয়াম্মিত হয় সেই 
জীবন, দিম্স্তরের অস্বাভাবিক জীবন । প্‌ণণঙ্গ মনৃষ্য জীবন বলতে বূঝব সেই জীবন 
ষে জীবনে মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এবং চিন্তা, কঙ্পনা ও কাজের মধা দিয়ে 
আধাত্ষিক শীল্তর চরম বিকাশ হয়েছে। তবে আমাদের প্রবাত্ির 'দিককে 
সম্পূর্ণভাব বর্ন করবার প্রম্ন ওঠে না। আহারে, বিহারে এবং অন্যান্য 
আন,যাঙ্গিক কাজের ষে তত, পূর্ণ বিকাঁশত জীবন থেকে তাকে বাদ দেবার কোন 


১. এভাত 18019902৫০1 ---১--008৮ ত]জাযত। 005 69005 811ব000895050৮- পু 
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পূ্পতাবাদ ১৯৪ 


প্র্পই ওঠে না; তবে লক্ষ্য রাখতে হবেঃ যেন তারাই আমাদের জাীষনকে 
সম্পূর্ণভাবে নিয়ান্মত না করে। সুতরাং পলষেনও আত্মোপলক্ধ পূর্ণতা বা 
জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকেই নোতিক জীবনের আদর্শরূপে ব্যাখ্যা করেছেন । 

৬1) হুঢেগল-এব সমর্থক- গ্রীন” আ্রাড্ডল এবং 
বোসাক্কোতেত-এন্স সভবাদ £ 

গ্রীন, ব্রাডূলে এবং বোসাঙ্কোয়েত (80527761)- এ'রা সকলেই হেগলে-এর 
সমর্থক । গ্রীন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “77012207/1616 10 171%105-এ তাঁর মতবাদ 
আলোচনা করেছেন । তাঁর মতে প্রকীতির মধো এক আধ্যাত্মিক চেতনা, এক শাশ্বত 
[ি*ব-চেতনা বর্তমান এবং জড়প্রকৃতি ও প্রাণীদের মধ্যেও এই চেতনার উপাস্থিতি 
আছে । প্রকাতির মধ্যে এই চেতনা আছে সুপ্ত হয়ে কিন্তু মান্যের মধ্যে এই চেতনা 
আছে স্পারিব্ক্ত হয়ে। ম্যাকোঞ্জ-র ভাষায়ঃ “নৈতিক জীবনের তাৎপর্য হল 
মান্যের মধ্যে এই চেতনাকে আধক থেকে আধিকতরভাবে 
সুপরিম্ফুট করে তোলা-আমাদের বৃম্ধিবাক্তনম্পন, আত্ম- 
সচেতন এবং এম্বরিক প্রকৃতিকে আঁধক থেকে আঁধকতর ভাবে প্রকাশ করা ৷! জীবের 
চেতনা এই বিশ্ব-চেতনার সসীম রূপ । মানুষ হল বৃদ্ধিবস্তিসম্পন্ন, আত্মমচেতন 
এবং এশ্বারক গ.ণআম্পন্ন (তা) 05180071819 5616 9010501089 8110. 510120091)। 
বিশ্বের সঙ্গে একাতবতার মাধামে মানুষ তার ব্যন্তিচেতনার মধ্য দিয়ে যাঁদ এই বিম্ব- 
চেতনাকে উপলব্ধি করতে পারে তবেই মান্‌ষের ভীবনের পরমার্থ লাভ সম্ভব হাবে। 
নৌতিক জীবনের অর্থ হল, মানুষের আঁবরাম প্রচেন্টা। কিভাবে [বশ্বের এই শাম্বত 
চেতনাকে বান্তচেতনার মধ্যে পরিস্ফট করে তুলতে পারা যায় । 


আত্মোপলব্ধি একাধারে ব্যান্তগত কল্যাণ এবং সামাজিক কল্যাণ । নোতিক দিক 
দিরে যা কল্যাণকর তা মানুষের বিচার-বুদ্ধিসম্মত কল্যাণও বটে। নোতিক কল্যাণ 
অথেই বুঝতে হবে আত্মেপলম্ি বা পূর্ণতা । এক আধ্যাত্মিক বা স্বগর শান্ত 
শ্রানুষের মধ্ো ক্রিরা করছে । মানুষের বৃহত্তম সত্তা হল তার সমগ্র সত্তা, তার 
আধাখ্বিক সত্তা । সমাজের মধ্যে থেকে, অন্য মানুষের লঙ্গে মিলোমশে তবে এই . 
বৃহজ্র সতাকে উপলাধ্ধ করা যেতে পারে৷ 'লাঁল বলেন, “হেগেল-এর সঙ্গে গ্লীন-এার 
এই 'িযয়ে মিল আছে যে, যে সমাজ-জীবনে আমরা অন্যান্য আত্মসচেতন ব্য্তিদের 
সঙ্গে অংশ গ্রহণ করি সেই সমাজ-জীবনেই নৈতিক আদর্শকে রঙগশঃ লাত করতে 
হবে ।”! নৈতিক উন্নাত অর্থে ধারে ধীরে ঈষ্বয়ের নৈকট্য লাভ ফরার-চেক্টা । 


স্পা শা” মী 


গ্রীন-এর মতবাদ 








তি ৭/৮176 ৪161)16001508 ০0 ৮১০ 10075] 1119 90208186810 006 0008098)0 80618001 
(01258 615 01109106200 ৪0৫ 20015 রর 8০008 ০৪৪ 12809 00 300৩ 
০ 00 1501005] 9097908008 81917267081 10860869, 

-+21৮0161)285 : & 2105015) ও 2082008১৯৪৬ 219 


২০ নীতিবিজ্ঞান ও ভায়তায় দর্শন 


সমাজের প্রতিটি ব্যান্তকে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী নিজের ধান্তত্বকে বিকশিত করে তুলতে 
হবে। তার ফলে একদিকে যেমন আসবে নিজের পণর্তা, অপরাদকে আসবে 
সমাজের নোৌতক উন্নাত । পরিশেষে, এমন একটি আদ“ সমাজের সৃষ্টি হবে যেখানে 
ব্যান্তর চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, যেখানে বান্তিকেই সকল সময় মনে করা হাবে লক্ষ, 
উপাগ্র হিসাবে তাকে কখনও ব্যবহার করা হবে না। 


ব্রাডলে+-এর মতে সমাজে প্র।তাঁটি বান্তর 'ি্ শীনভ অবস্থান ও বপ্ধ অনবায়ী 
কর্তবা নার্দন্ট করা আছে এবং 'ানজ নিজ অবস্থান অনষায়শ কম“ করলেই তার পক্ষে 
ব্রাঙলে-এর সতবাদ . আত্মোপলাহ্ধ লাভ করা সম্ভব হবে। শ্রীতাঁট ব্যান্ড ীনজ ।নজ 
কর্তব্যসাধন করে সমাজের নোতিক কল্যাণসাধন করতে পারে। 
দেহের বাভন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন নির্দিষ্ট কতা সম্পন্ন করে দেহের গারাগ্রক কল্যাণ- 
সাধন করে, ঠিক তেমনিভাবে সমাজে প্রাতাঁট ব্যান্ত দিজ নিজ অবশ্থান অন্‌যায়ী 1নজের 
নি) কর্তব্য সম্পন্ন করে সমাজের কলাণসাধন করতে পারে । নাননের ব্যান্তগত 
কল্যাণ জনকল্যাণের 'বিরোধন নয়, বরং উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি বততমান। বাভন্ন 
সামাজিক প্রাঁতষ্ঠানের মধে সবনাধারণের ইচ্ছা মূর্ত হয়ে উঠছে । এইসব সামাজিক 
প্রতিটি থক্তি নি রা মধ্যেই নৈতিক য়ম, কমপন্থা, দৈ'তক তারের 
নিদ কর্তব্য করে আদশ আংাশকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে । মানুষ যাঁদ এই- 
88771 গুলির সঙ্গে 5ঞ্জ।ত রেখে কাজ করে তবেই মানুষের ব্যান্তগত ইচ্ছা 
এবং সবসাধারণের ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জসা স্ঘাঁপিত হবে । আমাজ- 
বাঁহভূত ব্যান্তর পক্ষে আত্মোপলাষ্ধ লাভ করা সম্ভব নয়। আত্মোপলশ্ধি লাভ 
করতে হলে 'বচার-বযাদ্ধর দারা নিজের প্রবাত্তকে নিয়ান্ত্রত করে “বার, সমাজ, 
জাতি ও মনূুষা সমাজের নঙ্গে একাত্মতা দাভ করতে হবে । সমাজ সেবার মধ্য দিয়েই 
মানুষ নিজের ক্ষুদ্র সত্তার সঙ্কাণ গম্ডা থেকে মূক্ত হয়ে বৃহত্তর উপলাক্ধর পথে 
অগ্রসনধ হয় । 


বোসাঙ্কোয়েত নৈতিক জীবনের মান ধা নূল্যকে (৮৪1৮৩) প্রাধান্য দিয়েছেন । পত্য, 
শিব ও সন্পর--এই মূল্যগৃলিকে উপলব্ধি করতে পারলেই জীবনে আত্মোপলা্ধ 
বোসাধ্বোরেত-এর . বা প্ণতা আহবে, আনাদের ক্ষদ্্র সত্তাকে পাঁরহার করে বৃহত্তর 
মতথাদ সত্তাকে উপলাষ্ধ করা সম্ভব হবে! ম্যাকেঞ্জি বলেন, “বৃহত্তর 
সত্তার উগলাম্ধর অথই হল জীবনের পরমার্থ বা প্রধান নূজ্যগালর উপলাষ্ধ ।” 
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পুণণতাবাদ ১২১ 
৭ পুর্ণভতাবাতদন্ল সমাতলাচনা (07101019006 তি 


11071971) £ 


পূণণতাবাদের আদর্শ হল আত্মোপলধ্ধি বা পূর্ণতা ॥ কিন্তু এই পূর্ণতা” বা 
'আত্মোপলব্ধি'-র প্রকৃত স্বরূপ বির্ণর আমাদের গক্ষে একভাবে অসম্ভব । বস্তুতঃ, 
যথার্থ আদর্শ কখনও পূর্ণভাবে বাস্তবজগতে প্রকাশিত হতে পারে না--হুলে দেই 
আদর্শ আদর্শই থাকে না। ফলে গৃণতাবাদ এমন কোন নৈতিক নিয়ম আমাদের 
দিতে পারে না ধার দ্বারা আমরা কোন একটি বিশেষ কাজের নৌতিক মূল্য সাঁঠিকতাবে 
বিচার করতে গারি। অলপ কথায়, পর্ণঘাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সকার করে নিলেও 
আমাদের বলতে হয় এর বাবহা'রক প্রয়োগ আমাদের পাধ্যাতাত। 


বস্তুতঃ, এ পর্যন্ত বাভন্ন মতবাদ নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে একটা 
কথা হয়ত ক্রমশঃ জুম্প্ট হয়ে উঠেছে যে, কোন একটি ধনাি্ট বাদ বা মতানসারে 
আমাদের কাজের নোতক মূলা সণ সময় স্থির করা শায় না। বহাবধ নোৌতিক মতবাদ 
ৃ 2. বর্তমান থাকার অন্যতম হেতু হচ্ছে আমাদের নৈতিক জীবন 
প্রত্যেক মতবাদধেরই 
নৈতিক জগন্ে স্তন বৈচিত্রানয় এবং কোন একটি মতবাদের সাহায্যে একে সম্পূর্ণরিপে 
এবং মূল্য আছে ব্যাখ্যা করা যার না। অথথ আমাদের নৌতক জীবনকে 
যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে প্রয়োজনানুলারে সকল মতবাদের 
সাহাষ্য নিতে হবে । এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ষেঃ কোন মতবাদই অকেজো নয় এবং 
প্রাতি মতবাদেরই নৌতিক জগতে স্থান এবং মূলা আছে । 


সুখবাদের মূলা হল যে, জনসাধারণ নৈতিক ক্গতে যা চায় এবং যেভাবে ভাল- 
মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করে তা এই মতবাদ স্ুস্পম্টভাবে প্রকাশ করছে । সেখ-এর 
ভাষায়, সুখবাদ হল নৌতিক বস্তুবাদ 18€11981 7২6৪11500) | ন্যায়সঙ্গতভাবে চলে 
যাঁদ সুখই না পেলাম, অন্যায় করে শাস্তি যাঁদ না গাই, তলে নায়-অন্ায়ের পার্থকোর 
অর্থ কোথায় সাধারণ লোক এভাবে চিস্তা করে এবং এই চিন্তার পিছনে যান্ত আছে, 
তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সেই য্যান্ত হলষে, ন্যায়- 
অন্যায়ের পার্থকা দিক মানুষের সৃষ্টি গয়_-এই পার্থক্য 
জগতের স্বরূপ দ্বারা 'স্থিরীকৃত। কাণ্টও প্রকারান্তরে তরি গ্রেন্ঠ মঙ্গল বা পরমার্থ 
(98126006 0০০৫) ও সম্পূণ মঙ্গল (00100160 0০০)-এর বিভাগে এই যৃত্তি- 
1টকে স্বীকার করেছেন । 


স্ুখবাদের সার্থকত। 


কৃচ্ছুতাবাদেরও যথেষ্ট সার্থকতা আছে । এই মতবাদে নৈতিক জীবনে অনু- 
ভাত ও বাঁণ্ধর ষে দ্বন্ঘ স্বীকার করা হয়েছে তা বথার্থই হয়েছে । প্রকৃত নোতিক 
জীবন হচ্ছে ভাল*মন্দের রণক্ষেত্র, যেখানে মানূষের নাচ প্রবৃত্তির সঙ্গে তার খশভ- 


৯২২ নশাতবিজ্ঞান ও ভারতণর দর্শন 


বুগ্ধয় অহরহ বাদ চলেছে এবং একে অপরকে নিঃশেষ করে গনিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চায় । এ ছাড়া; কৃচ্ছুতাবাদ নৈতিক জীবনে বৃদ্ধির যে 
ক প্রাধান্য শ্বশকার করেছে তাও যথাবথ হয়েছে । মানূষ যে মান 
তার অন্যতম হেতু হচ্ছে সে ব্াম্ধর আঁধকারী এবং তার বাম্ধিই 
বৃহৎ ও মহৎ জীবনের 'নিদেশিক । সেখ-এর ভাষায় কৃচ্ছতাবাদ হচ্ছে নোতিক 
ভাববাদ (201/1921 [06211517) | 
বিবর্তনসম্মত স্ুখবাদও সঠিকভাবে ঘির্ণয় করেছে যে, মানুষের নৈতিক 
ভবনের বিকাশ ও অগ্রগমন রাতারাতি সম্ভব নগ্ন, ধীরে ধারে পাঁরপাম্বিকি অবস্থা 
ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কখনও উত্থান, কখনও পতনের মধ্য দিয়েই 
তা সম্ভব। 


কিন্তু এই সকল 'বাঁভল্ন নৈতিক মতবাদের বৈশিষ্ট্যগ্ীলর কোন তাৎপর্য থাকে 
না, যাঁদ নৈতিক জীবনের প্রধান উপাদান অর্থাৎ এর পরমাদর্শঃ যাকে বলা হয়েছে 
পরম কল্যাণ বা পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ” একে লাভ করার জন্য 
এক তীব্র আকাত্ক্ষা আমাদের না থাকে । জীবনের পরমাদশ 
বলেই এই আদর্শের কোন পূর্ণ পার্থিব প্রকাশ থাকতে পারে না, অথচ একে 'ানছক 
কল্পনার বস্তু বলে আমরা ডীঁড়য়ে দিতে পার না। এক কথায়, পরম কল্যাণ 
একাধারে বাস্তব ও বাস্তবাতীত । এই পরম কল্যাণের সুষ্ঠু ও প্রকৃষ্ট রূপ পূর্ণতাবাদই 
আমাদের কাছে তুলে ধরে । সেইজনা পূর্ণতাবাদকেই আমর। নকল মতবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
মতবাদর:পে আসন দিই । কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না ষেঃ পূণণ“তাবাদের পূর্ণরপ্রে 
উপাদান অন্যান্য মতবাদের মাধামেই প্রদত্ড । এই সনন্বয়মূলক পূুণ“তাবাদই 
আমাদের স্বীকৃত গতবাদ । 


পর্ণ তাবাদের স্ণর্থকতা 





সংক্ষিপ্ত ও নৈর্যক্তিক প্রশোততর 
নীতিবিজ্ঞান 


প্রথম অধ্যায় 


১। ভাল ও মন্দ, উচিত ও অনুচিত, চিক ও বেোঠিক প্রড়াীতর পার্থক্য কি 
ধরনের পার্থক্য 2 [উঃ নীতিগত বা নৌতিক পার্থকা । 

২। নাৌতীঁবজ্ঞান মানুষের আচরণের কি ধরনের আলোচনা ? 

[উঃ নরীতবিজ্ঞান হল মানহষের আচরণের মঙ্গল বা ওচিতোর আলোচনা (7176 
51৫9 01 1191 19 1161) 01 8০০৫1 901000) 

৩। আচরণ বলতে ফি বোঝায় ? 

[উই আচরণ শব্দটি এচ্ছিক ক্রিয়ার সমাস্টগত নাম । 
৪1 পুরম কলাণ এবং আপোক্ষিক কলাণ এই দুটির শধো কোনটি নীতি- 


বিজ্ঞানের আলোচা বিষয় | [উঃ পরমকল্যাণ। 
&। নাতাবজ্ঞানের ীবষয় কি 2 এচ্ছিক ক্রিয়া 2 সমাজের সঙ্গে মান-ষের সম্পর্ক ? 
মানবের চার ? [ উঃ এচ্ছিক ক্রিয়া । 
৩। লাীতাবিজ্ঞান ?ক একাঁট প্রকৃতিবিজ্ঞান, না একাঁটি আদর্শানষ্ঠ বিজ্ঞান ? 
[উঃ আদশশনষ্ঠ বিজ্ঞান । 
৭। নম্নালাঁখত বাকাযগ-লির কোনবরট সত্য £ (১) নীতিবিজ্ঞান প্রাক্কীতিক 


বিজ্ঞান, (২) নশীতাবজ্জান নৌতিক আদর্শের বিজ্ঞান । [উঃ ২ নং সত্য । 
(0.0. 1985 

৮। 'নম্নলাখত বাক্যগীলর মধ্যে কোন'গহীল নৈতিক বাক্য £ 

(১) এই কলমাঁট ভাল, (২) তোমার উত্তর ঠিক, (৩) মিথ্যা কথা বল্লা ভাল, 
(৪) কথা 'দিয়ে কথা রাখা উচিত । [ উঃ ৩নং ও ৪নং। 

৯। নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কোনটি ? (১) সমাজ বাবস্থা, (২) মানঃষের 
আচরণ এবং (৩) কর্ম জীবনের আদর্শ । উঃ মানুষের আচরণ । 

১০। নীতিশাস্তর ক বস্তুনিষ্ঠ, না আদর্শীনঘ্ঠ 2 [উঃ আদর্শশীনন্ঠ । 

১১। নাঁতিশাস্ আচরণ বিজ্ঞান বলতে ?ক বোঝায় ? 

[উঃ লীঁতিশাস্ত্র মানুষের আচরণের, নৈতিক মূল্য বিচার করে । আচরণ শব্দাট 
এচ্ছক ক্রিয়ার সম্টিগত নাঙ্দ। মনষোতর জীবের আচরণ নাতিবিজ্ঞানের আলোচ্য 
[বিষয় নয় । | 

১২। .আদর্শানন্ঠ ও তথ্যানষ্ঠ বিজ্ঞানের পার্থক্য দেখান্ড | 


১২৪ নখীতীবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


[ উঃ যে বিজ্ঞানে বসত্ত বা ঘটনার উৎপাত, বিকাশ ও বথাষথ প্রকাতির বর্ণনা 
দেওয়া হয় তাকেই বস্তুনিষ্ঠ বা তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে। যেমন- জীবাবিদ্যা। 
আদশশনষ্ঠ বিজ্ঞান একটি আদশের তালোকে বিষয়বস্তুর মূলা বিচার করে। যেমন 
--নীতিবিজ্ঞান । : 

১৩। বাস্তব তথা থেকে কি মাদর্শ অনমান করা ধায় 2 1উ£ না। 

১৪ নম্নীলাখত বাকাগ-লির কোনটি সতা ? 

(১) নাঁতিবিজ্ঞান মানব্রে আচরণ এম্বন্ধীয় বিজ্ঞান । (২) নাঁতাবিজ্ঞান 
সামাজিক রাতিনশাতি সন্বন্ধীথ বিল্কান | [উঃ শাতাবজ্ঞান মানূষের আচরণ 
সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান । 

১৫। নাতাবজ্ঞান কোন আদশ" আলোচনা করে ? 

| উঃ নাতীবজ্ঞান পরম কল্যাণের আদর্শ আলোচনা করে। 

১৬। একটি বস্তুনিষ্ঠ এবং একটি আদশশীন”্) 'বজ্ঞানের নাম কর । 

[ উঃ বস্তুনষ্ঠ ।বজ্কান--পদার্থ বিজ্ঞান । 

আদর্শীনঘ্ঠ বিজ্ঞান_দীতি।বভ্যান। 


দ্বিতীয় তায় 
১। কুকুরের মান্‌যকে দংশনা করা_ এট কিরূপ কিয়া : 


উঃ নীতি-বাহভ্ত 'ক্ররা (বি ০০-00721 ৪০602) | 

২। শনম্ছালাখত ক্রিয়াগ-ল ক নখাতি লম্বন্ধীর (1০141) কিয়া 2 

(১) কতকগযীল শিশুকে কোন ব্যান্তিকে জিভ দেখাতে দেখে অপর একাঁট শিশ:র 
সেই ব্যন্তিকে জিভ দেখান । (২) আকাঁচ্কভাবে কোন ব্যান্তর অপর ব্যন্তির ঘাঁড়াট 
ভেঙ্গে দেওয়া । (৩) উন্মাদ ব্যান্তর কোন বাড়।তে আগুন লাগান । (8) অপরের 
দ্বারা বাধ্য হরে কোন ব্যান্তির অপর ব্যান্তকে আঘাত করা | 

[উঃ (১) অনোঁচ্ছিক অনূকরণশীল ক্রিয়া-নাতি সন্বন্ধায় নয়। (২) আকাঁপ্মক 
'কিয়া--এ (৩) উন্মাদবান্তির ক্রিযা--এ (৪) বাধাতামুলক কাজ এ । 

৩। কোন: কোন, ক্রিয়া নৈতিক সম্বন্ধীর ? 

[উঃ এ্রীচ্ঘক ক্রিয়া (৬০1120815 £১০)০1১) এবং খেচ্ছামূলক অভ্যাসীসিদ্ধ ক্রিয়া 
(৬০010100815 1)2016881 809610125) । 

(৪) অভ্যান?সদ্ধ ক্রিয়া কি নৈতিক বিচারের ববষয় বলে গণ্য 2 

[উঃ হ্য। স্বেচ্ছাম্ূলক অভ্যানাসদ্ধ ক্রিয়া । 

&। সহজাত ক্রিয়া কী নৌতক বিচারের বিষয়বস্তু বলে গণ্য হতে পারে? 

[উঃ না; সহজাত ক্রিয়া হল জদ্মগতত এবং স্বাভাধক ; সঙ্বান প্রচেদ্টার ছারা 

এই জাতীয় কাজ করা হর না। এচ্ছিক ক্রিয়া এবং স্বেচ্ছায় ভভ্যাসলম্ ক্রিয়া 
নৈতিক বিচারের বিবয়বঙ্তু। 


সংক্ষিপ্ত ও নৈবান্তিক প্রম্নোতর । ১২৫ 


৬। এাচ্ডক ও অনোচ্ছিক ক্রিয়ার ঘধ্যে পার্থকা দেখাও । 

| উঃ এ্রচ্ছক ক্রিয়া বলতে বাঁঝ এ্রমন ক্রিয়া ঘে ক্রিয়া কোন আত্মসচেতন 
ও সাধারণ ব.দ্ধাবাশম্ট ধান কেবল লাবেগের দ্বারা অন্প্রাণত না হয়ে বা অপর 
ব্যন্তির দ্বারা «চালিত না হয়ে নিজের উদ্দেশাসাধনের জন্য সম্পাদন করে । যেশন, 
কোন ব্যক্তির দোক।নে ।গয়ে খাবার কিনে খাওয়া । আর, বেপব কয়া মানৃষ দেহস্ছু বা 
বাহরাগত কোন প্রভাবে সম্পাদন করে তাকে অনৈচ্ছক '্রয়া বলে। ষেমন-- 
স্বতঃ»ঞ্জাত, পরাবত“ক' সাহাজক, ভাবল ইত্যাদি । 

৭। শিশুর কাজ নৈতিক 'ববয় বলে গণা ক১ [ৃউঃনা। 

৮1 নৈতিক শন্দের বাপক ও সগ্তকার্ণ অথ“ কি ? 

| উঃ বাপক অর্থে নোতিক শব্দটর অর্থ হল ধার মধো শোৌতিক গণ (ভাল 
ও দ্দঃ যথোটিত ও অন:চত ) বরর্নান। লঞ্কীণণ অর্থে নৌতিক বলতে বুঝি 
যা ষথোঁচিত, ভ্‌ল, ঠক, যথাথ" বা সৎ। 

৯। নীতিগত ক্রিয়া কি নোতিকঃ না অনোতিক ? 

[উঃ নাাতগ'হ ও ক্রিনা নোতিক। 

১০! আচরণ ও এচ্ছিক (ক্লয়ার মধ্যে সম্বন্ধ কিরূগ ? 

। উ£ আচরণ ও এীচ্িক ক্ররার মধ্যে সম্বন্ধ আত ঘাঁনম্ট। বস্তুতঃপক্ষে এচ্ছক 
ক্রয়। এবং অভ্যাস।সম্ধ ক্রিয়া ঠনয়েই আচরণ গাঠিত । যে ক্রিয়া স্বেচ্ছানূলক নয়+ তা 
আচরণের পরিসর বাহভূত । বারধাতামূলক কুয়া আচরণের অন্তভূন্ত নম । আচরণ 
শব্দ এঁচ্ছিক "ক্লিয়ার সমান্টগত নাশ । 


তুতায় অপ্য।য় 
১। নোঁতিক বিচার কি ঘটলা সম্বন্ধীয় অবধারণ (30৫817070 ০78০0) £ 
উঃ না। 
। নৈতিক বাক্য ধক সত্য বা মিথ্যা বলে যাচাই করা যায় 2 

উঃ হ্শ্যা। 

৩। ধৃনম্নালাখতগ্ীলির মধ্যে কোনটি নৌতক বিচারের [বখম £ উদ্দেশ্য, 
আভগ্রার, ফলাফল । [উঃ আঁভপ্রায় । 

৪4 পগব ভাল যার শেষ ভাল”'--এই নশীত কি নৈতিক দক থেকে সমর্খনষোগ্য 2 

[উঃ না। 

€&। কোন কাজের উদ্দেশ্য ভাল হলেই কি কাজটি ভাল? 

[ উঃ লা, অবলাম্বিত উপায়ও ভাল হতে হবে ॥. 

৬।. পরীক্ষায় নকল-করা মন্দ বলে গণ্য করা হয় কেন £ | 

[উঃ পরাক্ষায় উত্তীণ হবার জন্য পরাক্ষার্থ যে উপায় অবলম্বন করেছে অথাৎ 
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১২৬ নশীতীাবজ্ঞান ও ভারতগন় দর্শন 


নকল করা, তা মন্দ কাজ। কোন কাজের উদ্দেশ্য ও অবলাদ্বত উপায় দুই ভাল হলে 
নৈতিক বিচারে কাজাট ভাল। উদ্দেশ্য ভাল ধিম্ভ অবলাম্বত উপায় মন্দ হলে 
কাজাট মন্দ । 

৭। উদ্দেশ্য শভ বলে কার্য 'সাদ্ধর জন্য যে-কোন উপায় কি সমর্থনষোগ্য ? 

[উঃ না। 

/। কেবল উদ্দেশ্য বিচার করেই £ক কার্ষের নৈতিক গণাগ্‌ণ বিচার করা যায় ? 

[উঃ না। অবলাম্বত উপায়ও বিচার করে দেখা দন্নকার । অর্থাৎ উদ্দেশ্য +- 
অবলাম্বত উপায় অভিপ্রায় বিচার করেই কার্ষের নৈতিক গ:ণাগ-ণ গবচার করা হয় । 

৯। নৈতিক বাক্য ক বর্ণনামূলক 2? [উঃ না। 

১০। নৈতিক বাক্য কি আবেগ প্রকাশ করে ? 

[উ? না। তবে বিধয়টি বিতক্মূলক । 

১১ | নৌতিক বাক্য কি কোন িহর জ্ঞান দেয় ? 

[উঃ হশা। মানবের আচরণের ভালত্ব ও দন্দত্ধ বিচারের জনা নৈতিক আদশেরি 
জ্ঞান দেয় । 

১২। নৈতিক 'বচারের বিধ্রবস্তু কি উদ্দেশ্য, আঁভিপ্রায়ঃ না চার ? 

[উঃ আভিপ্রায় 

১৩। নৈতিক বাক্যগ:লো 1ক বাস্তবের বর্ণনা দেয় 2 [উঃ না। 

১৪। শুধুমান্র ফলাফলের দ্বারাই ক। কমের গণাগণ বিচার করা যায় ? 

| উঃ না। আভিপ্রায়ের দ্বারাই কমের গুণাগ্‌ণ বিচার করা হয় । আঁভপ্রায় হল 
উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যসাধনের উপায় এবং উদ্দেশাসাধনের পাঁরণাম, সব কছুর স্মাণ্টি | 

১৫ । কোন ঠিক £ 

নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে--(১) কাজের ফলাফল (২) আঁভপ্রার (৩) চারন্র। 

উঃ আভিপ্রায় । 

১৬। নৈতিক বিচারের সঙ্গে অন্যান্য বিচারের মূল পার্থক্য দেখাও । 

[উঃ গ্রন্থের ৩৯ পৃজ্ঠা দুষ্চব্য | 

১৭। অভ্যাসগত ক্রিয়া 1ক বাস্তবিকপক্ষে নৌতিক বিচারের বধয় ? 


[ উঃ যাঁদও অভ্যাসগত ক্রিয়া শেষ পধ-্ত স্বয়ংক্রিয় এবং অনৌচ্ছিক ক্রিয়ার র:প 
,নেয় তব এই ক্রিয়া নৌতিক বিচারের অন্তভুক্ত । কারণ অভ্যাস হচ্ছে বারংবার এীচ্ছক 
ধরুয়া সম্পাদনের ফল । যেমন- সাতার কাটা । 
১৮ । নৈতিক 'বিচার বলতে কি বোঝার ? 
[উঃ নোঁতক বিচার বলতে আমরা বুঝি কোন কাজের নৌতক গুণ িচার। অর্থাৎ 
. কাজটা ভাল, কি মন্দ তা 'বিচার করা । 


৪ সংক্ষিপ্ত ও নৈর্বযত্তিক প্রশ্নোত্র ১২৭ 


১৯। কেবল উদ্দেশ্য কাষেন্র নৌতিক বিচারে ষথেন্ট কি 2 
[ উঃ না, উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অবলম্বিত উপায়ও নোতিক বিচারের অন্তভূন্তি। 


চতুর্থ অধ্যায় 


১। মনস্তাত্বক সুখবাদ বলতে কি বোঝায় ? 

[উঃ মানুষ স্বাভা?বকভাবে সুখ কামনা করে । 

২। নৈতিক স্ুখবাদ (20)1091 17500101979) বলতে কি বোঝায় 2 

[উঃ প্রতিটি মানুষের সুখ কামনা করা উচিত । 

৩। 'নিম্নোস্ত বাকাগ-লর মধ্যে কোনাঁট সত্য -নোতিক স্ুুখবাদ বলতে বোঝায় 
মনস্তাত্বক সুখবাদ, নোতিক সখবাদ ও মনপ্তাত্বক সুখবাদ মূলতঃ ভিন্ন । 

[উঃ "দ্বিতীয় বাকাটি সতা । 

৪1 মিল প্রচারিত নৌতিক মানদন্ডের নাম কি ? 

[উঃ উপযোগবাদ (0 01111181015)) | 

& | যে সপ্তমানের সাহায্যে সুখের পরিমাণ 'নর্ণয়ের কথা বেস্থান বলেছেন, 
সেইগীল কি? [উঃ (১) তীব্রতা, (২) 'শ্থিতিকাণ, (৩) নৈকটা। (৪) নিশ্চয়তা, 
(৫) 'বশযাদ্ধি। (৬) উর্বরতা, (৭) বস্তুত 

৬। মিল এবং বেচ্থাম এই দু'জনের নব্যে কে সখের প্রকারভেদ স্বীকার 
করেছেন 2 [উঃ মিল। 

৭। বাইরের নিয়ন্ত্রণ (6501091 921105007) এবং ভন্তরের িয়ন্তণ ([20050791 
987061018) উভয় প্রকার 'নয়দ্ত্রণ স্বীকার করেছেন কে? ববেস্থাম, না গিল? 

[উঃ মিল। 

৮। নৈতিক জীবন ক কর্মময় জাবনঃ না 1নক্কিয় জীবন 2 [উঃ কমনময় জীবন । 

৯ । বেস্থাম প্রচারিত নৈতিক মানদণ্ডের নাম দি ? 

| উঃ স্থছুল বা অসংযত পরন্ুখবাদ (01955 01 87116177060 4১1001500) | 

১৯০ । কোনটি ঠিক £ 

পরসুখবাদ অনুসারে নৌতিক বিচারের মানদণ্ড কি ? 

(ক) আস্মোপলাষ্ধ, (খ) সমাজের মঙ্গলনাধন, (গ) আত্মসুখ, (ঘ শনয়মের 

প্রাত আনুগত্য । [উঃ সগাজের মঙ্গলসাধন | 

১১। কাণ্টের মতে নৈতিক আদর্শ হল £ ঈশ্বরের বিধান, সখলাভ, বিবেকের 
অনশাসন -কোন্‌টি শুদ্ধ উত্তর £ [উঃ বিবেকের অনুশাসন । 

১২। ঠববেক যে নোঁতিক নিয়মকে আমাদের কাছে ব্যস্ত করে কাণ্ট তাকে কি 
বলেছেন ? [উঃ শর্তহগন আদেশ (০8680110991 1077618008৩) | 

১৩। “তোমার কল্গা উচিত, মানেই তুমি করতে পার' -এই উত্তিটি কার? 
মিলের, পা-কাপ্টের ? [উঃ কাশ্টের। 


১২৮ নাতিবিজ্ঞান ও ভারতম়্ দর্শন 


৯৪ । অনুকম্গার বশবত+” হয়ে কোন পণাঁড়ত ব্যান্তকে সেবা করা--কাণ্টের মতে 
এই কাজ ক শোতিক ? 

[উঃ না; এই কাজ বকারগ্র € (98191981981) কাজ । 

১৫। কেবলমান্র কর্তবোর জন্য কতব্য করতে হবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নক 


(10 00: 7091, 54৩) | »7ততদ্বের এই বাণাটি কার ? [উৎ কাণ্টের 
৬৬। “সং ইচ্ছা নিজ গ:ণেই দত (৪০০৫ 11] 19 ৪০০৫ 11 16511) এই নাতি 
বাকাটি কার ? [উঃ কাণ্টের 


১৭। নৈতিক নয় “লন করাই মানের কর্তবা,ঃ একথা কে বলেছেন £ 

[উঃ দার্শানক ইমান গেল কাণ্ট | 

১৮। পূণ্ণতাবাদ মামক নৌতক আদশের দ:জন প্রবস্তার নাম কর । 

[উঃ হেগেল (76861), গ্রীন (01667) | 

১৯। পর্ণতাণাদারা ি শান্তি (1121)1)1095১)-কে জীবনের লক্ষা বলে আঁভাঁহত 


করেছেন ? [উঃ না। 
২০। প্ণতবাদদদের মতে বান্তগত কল্যাণ এবং সমষ্টিগত কল্যাণ কি পরস্পর 
বিরোধণ 2 [উঃ না, তারা পরস্পরের উপর ?নভ'রশীল। 


৯১। হেগেলের দ.ট নীতিবাকা উল্লেখ কর £ 

[উঃ মান:ব হও (8০ ৪ 06501), মরে বাঁ (1015 0০ 11৬5) । 

২২। পূর্ণতাবাদ ও কল্যাণবাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায়।ক ? 

[ উঃ হ্যাঁ, পুঞণ্তাবাদ।দের মতে গণ'তা আঁনবার্ধভাবে সঙ্গে নিরে আসে শাস্ত 
বা আনন্দ, কিন্তু পৃণ“তানার্দীরা এই আনন্দকে নৌতিক আদর্শের অংশর.পে গণ্য করে 
না। অপরাদিকে, কল্যাণ্বাদ অন্যায়শ পৃণণ্তা এবং আনন্দ বা শাস্তি উভয়ই 
নৌভক আদর্শের উপাদান । 

২৩। আমরা সবাই সুখ কামনা কার ; অতএব সুখ আমাদের সকলেরই কাম্য-- 
এই ষান্ত কে 'দয়োহলেন এবং কোন: প্রসঙ্গে ? 

[উঃ মল । মনগুত্বগম্মত স:খবাদের ব্যাখা প্রন্জে | 

২৪। আখের গ.ণগণত স্তরভেদ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, একথা কে বলোছিলেন। 

[উঃ মিল। 

২৫1 “তোমার করা উচিত মানেই তুশি করতে পার"_ কার উীস্ত ? 

[উঃ ইমান:য়েল কাণ্টের | 

ই৬)। আত্মোপলাম্ধ বলতে পুণ“তারাদীরা কি বোঝায় 

উঃ. আয্মোপলখ্ধি হল মানহষের ব্যান্তিত্ববোধের পূর্ণ বিকাশ । মার্বষের 
শারীরিক 'শীত্ত, বিচার শীশ্ত, সৌন্দর্য উপলাহ্ধর শান্ত, নৈতিক শান্ত-- 
সংক্ষেপে সর্বশান্তির পাঁরপর্ণে বিকাশেই মানুষের বাস্তিত্ববোধের প্‌গ' বিকাশ. । 


মংক্ষিপ্ত ও নৈব7ভিক প্রক্মোতর ১০ 


৯৭। “মরিয়া বাঁচো”--কোন: প্রসঙ্গে, কার উদ্ভি? 

(উঃ দার্শীনক হেগেলের উন্তি। পূর্ণতাবাদ যা বল্যাণবাদের হয়ংপটি *পঞ্ট 
করে তোলার জন্য দাশীনক হেগেল এই উীন্তটি করেছেন। 

২৮। সবাঁধিক মানুষের স্াধিক সুথই নৌতক আদর্শ।--কার ভীন্ত ? 

[উঃ বেচ্ছাম এবং মিল। 

২৯। নৌতিক লুখবাদের 'বাভল্ল রুপ কিক? [উঃ মনগ্তত্বপপ্মত আুখবাদ ও 
নীতীবজ্ঞানসম্মত সুখবাদ। নশীতাবজ্ঞানসম্সত নুখ্বাদের দুটি শ্রেণী আত্মসৃখবাদ ও 
পরস্দথবাদ । আত্মসুখবাদ দু-প্রকারের--স্ছুল বা অনংধত, সক্ষে্ত ধা লংঘত । পক্সসুখ- 
বাদ-বেস্থাম-এর ম্ঘুল বা অসংযত পরসখবাদ এবং মিলের সংঘত পরসুখবাদ । পর" 
৬০ আবার দু” শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । 'িবর্তনবাদসম্মত ও বিবর্ত নবাদ- 

পক্ষ । 

৩০। মিল সুখের পরিমাণগত পার্থক্য ভিন্ন অন্য পার্থক্য কি স্বীকার করেন ? 

[উঃ হশ্যা, গ্‌ণগত পার্থকা স্বীকার করেন । 

৩১। বেস্থামের মতে বাহ্যক নিয়ন্ণ ক কি? 

[উঃ সামাজিক; রাষ্ট্রীয়, ধমীয় ও প্রাকৃতিক । 

৩২। আত্মসুখবাদ থেকে সর্বসৃখবাদে ধাওয়া ধায় একথা কারা বলেন? 

[উঃ পরসুখবাদী, মিল এবং বেস্ছাম । 

৩৩। কার মতে নৈতিক নিয়ম আদেশাজ্বক 2 [উঃ ইমান: কাণ্টের | 

৩৪। “সুখী শুকর হওয়া অপেক্ষা অসুখী সক্োটশ হওয়া তালো”--এই বন্তব্য 
কার ? [উঃ মিঙ্জের । 

৩৬। “থ্যান্ত হও” --গ্রই বাক্যে কোন: নোতিক আদর্শ 1নাহত ? 

[উঃ প্‌ণততাবাদের বা কল্যাণবাদের আদর্শ 'প্লীহত। হেগেলেয় এই উাষ্তীটর 
অস্তার্নাহত অর্থ হল, তোমার ব্যান্তত্বকে ধিকাশত কর বা উপলান্ধ কয । 

৩৬। ফার মতে নৈতিক নিয়ম হল শ্তহীন আদেশ ? 

[উঃ দাশনিক ইমানয়েল কাণ্টের | 

৩%। “আন্তারক নিয়ন্ত্রণ” বলতে কি বোঝায় 2 

[উঃ বিবেকের শাসন । এ হল দুঃখের অনুভূত যা কতধ্য পালন 'না কর্গায 
জন্য আমাদের মনে দেখা দেয়। “এই আন্তরিক নিরশ্মণ হল মানুষের, সুখের 
জন্য অনভাতি। এ হল অপরের অন:ভূতি ও বেদনার জন্য শ্রদ্ধাবোধ --এ হল 
মান্ষের সামাজিক অনৃভ্াত। আমাদের হ্বজাতীয় জাঁবনের নঙ্গে একাদ্মবোধের 
বাসনা? ঝা সহজাত না হলেও স্বভাবাসম্থ” - মিল । : | 

৩৮। রে বাচাই বাক্যে কোন. তক অনাথ 

[উঃ পূর্ণতাবাদ বা কল্যাণবাদ । | ৃ 

৩৯। সং ইচ্ছা সবভাবতঃ সং'_এই কথাটি জাংগব" কিঃ 

[উঃ কাস্টের মতে যে ইচ্ছা আমাদের ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্তব্যবোধে উদ্বম্ধ করে 
তাই সদিচ্ছা; জগতে একমাত সিজ্ছাই নিরপেক্ষ সং বন্তু। অপর যে সকল বিষর - 

মীতা.--নী. 9 (3) 


8৩০ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


বা।স্কুকে আমরা সং বা ভাল বলে মনে কার, ষেমন-_অথণ, স্থান্ছাঃ জ্ঞান, আনন্দ 
ইত্যাদি সাপেক্ষডাবে ভাল অর্থ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য মেটাবার জন্য সেগ-ীলকে 
উপায় হসাবে প্রয়োজন । 

8০ । ককচ্ছতাবাদের হেশ্মালি' বলতে কি বক ?[উঃ গ্রহের ১০৬ প?ঃ দুষ্ট । 

৪১। 'বিবর্তনসম্মত সুখবাদের কয়েকজন সমর্থকের নাম কর । 

[উঃ হাবার্ট স্পেন্সার, লেসাঁল “স্টিফেন এবং আলেকজাশ্ডার । 

৪২। সূখবাদী আত্মোপলম্তি বলতে কি বোঝায় ? 

[উঃ সুখবাদীদেক মতে আত্মোপলপ্ধি হল হীন্দ্রয়প্রধান আম-কে পারপূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করা । ূখবাদীদের মতে হীন্দ্িয়ময় আত্মার উপলধ্ধিই হল আত্মোপলাম্ধ । 
অথাৎ হীশ্দ্িয় পরিতৃ্তিই হল জীবনের প্রধান কাম্য বিষয় । 

8৩ । মনন্তত্বদন্মত সুখবাদবোধক একাঁট বাক্য ও নীতবিজ্ঞানসম্মত সখবাদ 
প্রকাশক একট বাকা লেখ । [উঃ মনস্তত্বসম্মত সুখবাদবোধক বাক্য- প্রাতাঁট ব্যন্তি 
সুখদাযকবস্তু কামনা করে। নাতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ প্রকাশক বাক্য--প্রাতিটি 
ব্যান্তর সুখ কামনা করা উাঁচত। 

88 | বেস্থাম ও মিলের নৌতিক মতবাদের মূল পার্থক্য কিঃ [উঃ মিল সুখের 
গ্ণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন যা বেচ্ছাম করেন 'নি। তাই মিলের পরস্ুখবাদ সংযত 
পরসুখবাদ এবং বেছ্ছামের পরসুখবাদ অসংযত পরস:খবাদ । 

৪ । সুখবাদীরা সুখের গুণগত পার্থক্য সঙ্গতভাবে স্বীকার করতে পানি? 

[ উঃ না; সুখের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করার অর্থ সুখবাদ বাহভ্‌ত 
মাপকাঠি স্বীকার করে নেওয়া । সেক্ষেত্রে সুখবাদকে পরোক্ষভাবে বজ্জন করা হয়। 

৪৬ | সূখবাদের হেশয়াল কি? 

[ উঃ সুখ পাবার সর্বশ্রেন্ঠ উপায় সুখকে ভূলে যাওয়া । 

8৭ । বেস্ছামের মতে বাহ্যক নিয়ন্ত্রণ কি ক? [ উঃ (১) লামাজিক নিয়ম, 
(২) রাষ্ট্রীর নিরস্ত্রণ, (৩) ধমীর়্ নিয়ন্ত্রণ এবং (৪) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ । 

৪৬। সর্বসাধারণের সুখ যে আমাদের কাম্যবস্তু তা প্রমাণ করতে গিয়ে মিল 
যে ব্ান্ত দিয়েছেন সেই হযান্ত দুটি কি দোষে দূষ্ট। 

[উঃ মিলের যুক্তি দুটি আমাতক। যুল্ত দুটি যথাক্রমে "সমন্টি ছেত্বাভাস' 
(8881905% ০? ০0227098607) এবং ব্যাষ্ট হেত্বাভাস (75811965 ০01 7015191020) 
এই দুই প্রকার অনুমান সঞ্গকীি তাবে দুষ্ট । 

৪৯। মনন্তত্সম্মত জুখবাদ এবং নগী্ীবিজঞানসম্মত সুখ্ববাদের মধ্যে পার্থক্য কি? 

[উঃ প্রথম মতবাদ অন:সারে মান্ষে সাধারণতঃ সুখ চার, তিতায় 'আঙার 
অনুসারে মান_ষের সুখ চাওয়া উচিত । 


মরার 


অধ্যায়ভিতিক প্ররপ্নাবলী 


প্রথস অধ্যায় 
নীভিবিত্ভাতনব স্বব্প বা প্রকৃতি 


৮৮৮ € নীতিশাস্ত্র কা'কে বলে £১ আদর্শানষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে নীতিশাস্তের 
বৈশিষ্টাগীল আলোচনা কর (1818 ০0703 2 10150093 (1৩ 0181801011510705 
01 60109 &9 &, 17011709016 50191106) | 

২। নাীতশাস্বের লক্ষণ দাও এবং এই শাস্বের প্রকৃতি আলোচনা কর (9৩51৩ 
[207105 270. 41901155 105 105016) । 

৩। তোমার মতে নর্গীতবিজ্ঞানের লক্ষণ ফি? তোমার প্রদত্ত লক্ষণাটর বিশদ 
ব্যাখ্যা দাও (120% ৫০ 990 ৫৩5 60899 2 091৬৩ & 10010 6%005100 
91 9০01 06511016102) । 

৪। নশীতিবিজ্ঞান দক অর্থে আদর্শীনষ্ঠ বিজ্ঞান? নতিবিজ্ঞানকে কি ব্যবহারিক 
বিজ্ঞান বলা বায়? (0 112 36795 13 60109 5 1801777861৬ 90161805 2 

0980 10 ৮৩ ০81150 & 1918০001081 5০86106 ?) 

এ (নোতবজ্ঞানের আলোচ্য বসত কি?) নীতবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাকৃতিক 

স্সার্থক্য কর (/)9 15 0১৩5 5৮93০০408৮6 01 5200105 2 চঠ৫এ ০৯ 
5 04511106101 ০০০০1) 12111105 8104 81081 901617059) | 

৬। নীতবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে একটি নাঁতদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর 
(110 ও 91101 5998 010 ১৩ ৪0035০00096 ০01 150198) | 

৭। নাঁতাবজ্ঞানের 'বিষয়বদ্তু ি 2 ইহা কি এক প্রকারের ব্যবহারিক বিজ্ঞান ? 
(ড/1721 15 0076 961001 2791061 01 12601)109 ? 15 16 2 018011081 9০101705 ?) 

২ ব্যবহারিক জ্ঞন বলতে 'কিবোঝায়? নাঁতিবিজ্ঞান ক ব্যবহারিক 


(ড/1)80 ৫০ 9০ 10980. 05 01801010821 5016100+ £ 15121010108 
[075001081 80861709 2) 


দ্বিতীয় অখ্যাক্স. 
নীতি-সন্থন্ীর় এন্বং নীতি-বহিষ্ডত ভ্স্স! 


 নোতিক বা নপীত-সম্বম্ধীয় ক্রিয়া এবং অনৈতিক বা নীতি-বাহভচত বিয়ার 
নিপল এই প্রসঙ্গে বিচার কর--অ-নোতিক ক্রিয়াকে কি নাতিশবগাহত 
ক্রিয়ারপে গণ্য করা চলে (19590008518) 0৩0৩510 20015818100 1074700891 
90000. (007151067 17 6015 ০0101159010, জ11601761 1060-00004 &০0000 2৩ 
৩৪৪70৩৫ 85 11701770191) 1 
ই। (৯) নোতক এবং অ-নোতিক ক্রিরার মধ্যে বং. .) অ-নোতিক বং 
নখীত-ধিগাহ'ত ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কর । ফেনদব ক্রিয়া অভ্যাসাসিম্ধ'তার জন্য কি 
আমরা নৈতিক দিক থেকে দায়ী 2 (015808019 ৮০০৩৪ 8) টপ 204 আত 
090181 &018017 80 (8). 017-100121 210 (ঘোাছেটার], 2৩10 £৫5 আত 
08105 158707291016 001 80030105 0280 (মিড, ১৩০টি 108158812), 


ঘ 
! 
। 


১৩২ নশতীবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


৩। নোৌঁতিক এবং অ-নোতিক ক্রিয়ার প্রভেদ কর। এই ক্রিয়াগযালির মধ্যে 
কোনগুি নশীতাঁবদ্যার বিষয়বস্তু এবং কেন 2 (0150788151 9৩660 100191 


8276 1011-177018,] 2011079,. ড/1)101) ০01 (11696 8৪0010175 ০0179111006 1176 
৪0016011086 01 500105 2100 ৬175 ?) 


৪1 অভ্যাস কি? এগ্যাল কোন নৈতিক দািত্ব সুচিত করে? (৬1108 01৩ 
18809 219০ 0169 11001 70015] 15809291011169 ? ) 
6 ॥ এ্রীচ্ছিক ক্রিয়া কা'কে বলে ? এঁচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্টাগৃলি কী? (081 18 ৪ 
৬ 9100181 40010102 5/1)8126 0106 017821801611৭1153 08, %01010181% 80101) ?) 
৬। উদ্দেশ ও আভিপ্লায়ের মধ্যে পাথ'কা কর? (01311188917) ৮৬6০ 
1770961০ &71 10061000101) 2) 


৭। দিঁচ্ছিক ক্রিয়া এবং অনো্ছক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কর (70190108151) 


06/৩90 %010100815 8100 ০০৬০1851815 80010175)। 


তৃতীর অধ্যায় 
নৈতিক বিচারের স্বরূপ ও বিষয়বন্ত 
৮” নৌতক বিচারের স্বরপ কি? উদ্দেশা, আভিপ্রায়। না চরিত্র-কোন-ট 


7? (৮1102419006 01501100016 0178180161 ০1 10018] 
/00800৩00 2 19 29০065৬০০01 11705061010 01 01782190057 005 0৫00৩190152 
০£ 1000181 00027051012) 


৯ নোতিক বিচারের স্বরূপ ও বৈশিষ্টা আলোচনা কর। নৌতিক বিচার দি 
ঈত্য বা মিথ্যা হয়? (10850153 01510910015 ৪0৫. 01)9178006715005 01 11018] 
100201670. 090. 010191 0005106101৩ 00৩ ০: 08156 ?) 


২২৮৫ তোমার মতে নৈতিক বিচারের প্রকৃত বিষয় কি? বিশদভাবে আলোচনা 


কর (ড/1185 ৪০০০1:৫7% 60 9০০ 15 615 70109107 ০৮০০৮ ০0? 000181 
10087 ?:10150095 [0115)। 


1 নৈতিক সুখবাদ কি? ইহা কি গ্রহণযোগ্য) (418৮ 75 ০01109] 

01719) ট [5 1 ৪০০০0:৪015 7) 

€&। মনন্তত্বসম্মত সুখবাদ কির্‌প ? মনন্তত্বসম্মত সুখবাদের সাঁহত নাঁতিবিজ্ঞান- 
সম্মত সখবাদদের ফি আবশ্যিক সন্বম্ধ জাছে? (ড/1)8 78 79১০১০1981091 
106৫0015107 [9 (11575 3060559219 9075750010) 06/৬০৩০ 1355০)০1০81০91 
10609015700 2100. ০01$081 176000191) ?) 


৬। উদ্দেশ্য ও আঁভপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও । কোনটি নৌতক বিচারের 
জঠিক [বিষয় 2 (10156085150 ১2050 100155৩ 200 170050001 ১১৪ 
71০6157501৩ ০৮৩০ ০1 700158$ 100800611 2) 


., 1 মতি বিচারের চ্বরূপ বর্ণনা কর ৷: নোতিক 'ক্চার়ের মাধ্যমে কি আমরা 
জান কিছুতে জ্ঞান লাত করে থাকি? (2880059 (06 0078 আঁ হযে] 
1008682616৮ 88৪ 0 05 9080100 5818৩ 2). 

৮) নোতিক 'িচারেন্স বিষয় সম্পকে" বিস্তারিত আলোচনা কর (7১189য85 1983 
৮0৩ ০৮)৩০% ৩1 15081 103877971) | 


অধ্যায়াতাতিক প্রপ্রাবলন ১৩৩ 


৯। সংক্ষিপ্ত টকা লেখ (তে 51501100668 ০2) 
(ক) নোতিক বিচারের প্রড়াতি (35001৩ 01 3০:৪1 700810506) 1 


চতুর্থ অখ্যাক্স 
নৈভিক আদর্শ 

১। বাঁহরাগত বাধ কি নৌতক আদর্শর্‌পে গণ্য হতে পারে 2 (0811 8%:00- 
181 1:9৬ 02 26581060 ৪5 00০ 11018] 5900810 ?) 

২। সমাজের বাঁধ, রাষ্ট্রের বিধি এবং ভগবৎ বিধি কি নোতিক আদর্শ রূপে গণ্য 
হতে পারে? (080 9০০12] 18) 0১0180108] 19৬ 854 10116 187 06 
46881050 ৪3 7101:21 5021708103 ?) 

৩। 'নিরমমূলক নাীতিবিজ্ঞান এবং পাঁরণাঁতমূলক নশীতাঁবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য 
কর (10190785151) ৮৩০55 [588] 15005 870 [15150198581 1507899) | 

৪ নৈতিক বিচারের মানদশ্ড বলতে কি বোঝায়? নৌত্ক বিচারের ফোন 
মানদশ্ড গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর? (৬/175 ৫০ 5০০ 10691 0১ 00৩ 81817081 
06 10018] 00210167002 ৮৮17101) 508410910 91 11078] 100870600৫০ 908. 
৪০০০০ 2) 

পিঙ্চম অধ্যায় 
জুন্বরাদ / 
১। পরসুখবাদ সম্পকে বেহ্ছামের মতবাদ ব্যাখ্যা ও বিচার কর (8501517 
81188781070, 70106178105 £৯1001500 1750101519) | 
নৈতিক সুখবাদ ও মনস্তাত্বক স:খবাদেত্র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর । এদের 
কোন আবাঁশ্যক সম্পর্ক আছে কি? (70151111850150 0৩/6520 123001981 
17600101510 800 [১50/০1201051981 77500119015 (১6:65 89 106025581 
০00050100 ০৩০০1) 00610 21112150895) । 
৬৫ ॥ মিল কি বেছামের সুখবাদের উত্ীত ধান করেছেন? আলোচনা কর 
(0০65 74111 170070৬6800] 00)৩ 175001080, 01 85002 ?210150055) 1 
:8॥ মিলের উপযোগবাদ বেস্থামের পরসৃখবাদের চাইতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য 


কেন? (ক্ষ) 15 11115 001111211971510 ০00810575৫ 10016 2০০5815 
18) 61001510075 82100015092) 


এপ মনন্তত্বসত্মত সুখবাদ ও নগীতাঁজ্ঞানসগ্মত সুখবাদের 
পার্থকা দেখাও (178 15 11500111310 ? 1015078009 ০৬৩৩ 
সাক 1750.0715) 210 1071081 171500101927) | 
৬। মিল ও বেস্থামের সুখবাদের ভুলনামূলক আলোচনা কর (71980 &. ০01808- 
18658 86100 01 17150010150 01000800650 05 21111 800 801081)। 
' 1 নৈতিক মানবস্ড হিসাবে উপবোগবাদের গুণাগুণ বিচার কর (17196833 
রি 106215 জতু ৫0020105 01 06111915580 85: 20009) হ/800810) 1 ৃ 
&1 নৈতিক মানদস্ড ছিসাযে মিলের উপনোখারাদের সধচানর আলোচনা কর 
(070০0 ৫190355 7111115 01181187157) 858. 091 8000810) 1: 


১০৪  নীতীবজ্ঞান ও ভারতায় দশন 
৯ 


) টকা িথ £ (16 10195 ০01) £ 
্ট সুখবাদের হেখ্মালি (১8:900% 0? [7500171910) 1 
০), মনস্তত্সম্মত সুখবাদ (855০701081091 2154001970) | 
্) বাহ্য ও আন্তর নিয়ন্ত্রণ (8706709127৫ [11650791  921100013) | 
.(ঘ) 'সুখবাদের প্রকারভেদ (৬2115069 ০? চর5011917)। 
১০। সুখবাদ কাকে বলে £ মনোবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের বিচারসহ আলোচনা কর 
(18615 77500101510? 580181) 010108115 006 7১55 ০010105108] 17360011910) | 


১১। নৌতিক মানদশ্ড 'হসেবে সখবাদের আলোচনা কর (0110198115 0150055 
চ০৫০11191) 29 2, 502710270 01 11018] 9190051) । 


য অধ্যায় 
বিবর্তনসন্মত সুখবাদ 
১। নাীতাঁবদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে 'বিবর্তনবাদের প্রয়োগ কি ভাবে বরা হয়, 
ব্যাখ্যা কর (870181) 2০৬ 005 05015 ০06 ০৬০1101 15 &001150 10 11) 
509 01 500198) । 
২। বিবর্তনসম্মত সখবাদ কি? হাবার্ট স্পেন্সার প্রগারত 'বিবর্তনসম্মত 
সুখবাদের সাচার আলোচনা কর (1081 19 6৬০1৮001081 [300008512) ? 


31৬৩ ৪. 01161081 ৪০০00176017 5০100101121 11600015107 99 10110111806, 
০গ 17006 510671061) | 


সঞপ্ডম অশ্যাক়্ 
কচ্ছতাবা 


১। কাণ্টের নৈতিক মতবাদ ব্যাখ্যা এবং বিচার কর (5681015180৫ 
67917116 %21765 01)5019 01 2)01:819) । 

২। কাণ্টের নৌতিক মতবাদ মস্তব্যসহ সংক্ষেপে আলোচনা কর (19190059 
1) 0116)ি 72005 ৫0০00117606 100181১, 2৮0 9001 00701016175) | 

৩। পর্ণতাবাদ বলতে দি বোঝায় £ এই মত ক গ্রহণযোগ্য নৌতক আদর্শ 
প্রকাশ করে 2 (৬1796 15 ১0160110171510 2 70063 46 6%101999 8) 2০০6909101৩ 
190191. 91 21708100 2) 
7” &1 কাণ্টের গনঞ্সত আদেশ” (08155071091 [2096790%০) তত্বাটর মল 
তব দক? (৪ 23 00০ 10911 015515 ০07 [8775 ৫0০0006  0? 
08:6201108]1 [17019618116 2) 

| কান্টের ণনহসত” তত্বাটি আলোচনা কর (10150055 80105 08155011091 
[107615855)। ৃ 


৬ শর্তহীন আদেশ সম্পর্কে কাস্টের ধারণার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাগ। এ 
1ক এফাঁটি যুক্তিসংগত নীতিতত্ব? আলোচনা কর (91%৩ ও 570 ৪০০০০ 


0 ৯0৮5 90172621300 01 09155071051 12005180155, [3 36 ৯. 00381902111 
501)1081 (69 7" 150083) । ই: 


! অধ্যায়াভীতিক প্রশ্নাবলী ১৩৫ 
৭। ফাণ্টের কর্তব্যের জন্য কর্তব্য কর” মতবাদ ব্যাখ্যা কর ও বিচার কর 


€(55001817) 2100 65:8101106 1021105 (0৩০19 ০৫ 50015 107 10055 5816) । 

৮। “সৎ ইচ্ছা নিজ গুণে সং-ব্যাখ্যা কর (0০০৫ ড/111 75 £০০৫ 20 
105617---1510910866) । 

৯। কাণ্টের নৌতিক নিয়ম সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা কর এবং “কর্তব্যের জন্য 


কর্তব্য কর? এই তীস্তর কাণ্ট ষে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিচার 'কর (55%01980 7081)18 
00120060001) 01 0106 10012] 18৮7 8110 001151001 0105 1170610161868012 79171 
10005 ৮90] 00৩ 01209965 “1)015 00 10095 58100৮) 


১০। টকা লিখ £হ (ড/116৩5 00655 02) £ 

(ক) “তোমার করা উচিত মানেই” তুমি করতে পার (01708 ০0)৮01930 2068105 
11100 98510) । 

»শতহীন আদেশ (০8062011081 [171100121016) | 

৮ কৃচ্ছুতাবাদের হে*্ালি (9878৫0% 0? 45০00101920) । 

(ন)., সং ইচ্ছা নিজ গৃণে সং (0০০৫ ৮/111 15 5০0০৫ 11 10561) । 

৫ “কত“ধ্যের জন্যই কতর্য” (789 00: ৫015+3 5810) । 

(৯) কান্টের কৃচ্ছুতাবাদের কৃচ্ছতা (718০1 17 7900625 8২1501190) | 

(ছ) নৈতিক জীবন ও ইচ্ছার স্বাধীনতা (40151 1166 210. 777660010 ০1 9111) | 


অউ্টম অশ্যাক়্ 
পূর্ণতাবাদ 


৯ পর্ণতাবাদ বলতে ক বোঝার ?9 তুম দক এই মত সমর্থন কর? (1৪? 
£9 7১6166০077150) 7 100 9০ ৪০০৩৫ 1?) 

২। নৌতিক আদর্শ 'হিসাবে কল্যাণবাদের সংস্পন্ট ব্যাথ্যা দাও (61917 
০1598] 70086101070851) 89 &,17)0191 90800910) । 

৩। সুখ, না পূর্ণতা কোনটি প্রকৃত নৈতিক মানদণ্ড 2 (5 01585016০0৫ 
৮০ 0১5 1581 6001081 90900810 2) /। 

(৪১৪৭ কিভাবে পূর্ণ তাধাদ সখবাদের সঙ্গে/বৃদ্ধিবাদের আত্মসৃখবাদের সঙ্গে 
পরসুখবাদের সমম্ধর সাধন করে, ব্যাখ্যা কর । (801830 0 06006010011 ৩- 
০0101169 77030118510) 5110) 18601181191) 8110. 128018520 10) 4৯১1089)) ) 

৫&। তুমি ফিভাবে পূর্ণতাবাদ ও কল্যাণবাদের মধ্যে পার্থকা কর? €ন৩ 
৫০ 5০১ 0191117651510 061/৬৩67) 1১6106011017180) 810. [79009610001018 ?) 

৬। আত্মোপলব্খিকে কতদর্র পর্ড নৌতিক আদর্শ হিসাবে গণ্য করা যেতে 
পারে, আলোচনা কর (049085310০৮ হা 561076811291507 90 ০৩ 1525৩ 
88 5 100191 10681] | 

৭। টাকা রেগে? (05 00065 ০00.) 

/ফি) মানুষ হও (8৩ ৪ 96702) | (খ) একে বাঁ (101৬ 0০ 155)। 


ভারতীয় দর্শন 


(হাথ) ঞঠাখ চানা,0901শনগ ) 


প্রথন্ম অধ্যাঞ্ত 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব 


(89510 01915 0667151105 011710197) [97119801185 ) 


১। দেস্পন্েন্ জবর্থ 01680192০01 10875888 ) 


চলতি কথাক “শন” শহ্দটি ইংরেজী [71)2195001)5 শদ্দের প্রতিশদ্দর;পে ব্যবহৃত । 
“দশ: থেকে দর্শন শব্দের উৎপাত্ত, যার অখ হল “দেখা”*। এই “দেখা' নানা- 
রকমের হতে পারে । দেখা বলতে হীম্দ্িযজ প্রত্যক্ষকে বোঝাতে পারে বা ধারণাগত 
জ্ঞানকে (০০17০৩01851 1000ড1008০) বোঝাতে পারে বা স্বজ্ঞালধ্খ অভিজ্ঞতাকে 
(10101610119) 28100116170) বোঝাতে পারে। স্বজ্ঞা হ'ল 1বষয়ের সাক্ষাৎ প্রতীতি, 
অর্থাৎ হীন্দ্রর ও বৃদ্ধির সাহাধ্য ছাড়া বস্ত;র বথাথ' স্বরপের 
উপলাঙ্ধ। এই দেখা হতে পারে ঘটনার পধ“বেক্ষণ, যৌন্তক 
অনুসম্ধান বা আত্মার পারজ্ঞান (10318100০01 005 ৪0৮1 )। 
সাধারণতঃ দর্শন বলতে বোঝায় উপ্লদ্ধ সত্যের 'বচারমূলক ব্যাখ্যা (০00198] 
6১090১1001 )১ বা যান্ততকের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত চিন্তার সংহতি । অবশা এই অর্থে 
দাশশীনক চিন্তাধারার আঁদিস্তরে দর্শন কথাটি ব্যবহৃত হয়ান। কারণ, তখন দর্শন 
ছল অনেকটা স্বজ্ঞালত্খ আঁভজ্ঞতা, অপরোক্ষ অনুভাাতির 'বষয়বন্তু । 'কিজ্ঞু দর্শনের 
সঙ্গে স্বজ্ঞার সম্পক' থাকলেও দর্শন 'নহক স্বজ্ঞালধ্ধ আভজ্ঞতা নয় । সত্যের সাক্ষাং 
প্রতীতি যাঁদ ধাস্ততকে'র মাধ্যমে ব্যাখ্যাত না হর, তাহলে দর্শন হয় না। এই কারণেই 
টার দর্শন প্দটর সুবিবেচিত ব্যবহার লক্ষ্য করা বার এই অর্থে ষে, 
নার দর্শন হ'ল চিন্তার সংহতি বা সুসংবদ্ধ রূপ (6১০88163506), 
যা স্বজ্ঞামূলক আভিজ্ঞতার দ্বারা লখ্খ এবং ধ্স্ততকের দ্বারা 
সমা্থত। দর্শন হল স্বজ্ঞালছ্ব আভজ্ঞতার প্রমাণ এবং তার ঘোন্তক প্রচার। যে 
কোন দর্শনের ক্ষেত্রেই দর্শন বলতে বান্ত-বিচারের মাধ্যমে সতের ব্যাখ্যাকেই 
(19£1991 5%09510101. 01 (116 1100) বোঝায় । এই সত্যকে স্বজ্ঞার সাহায্য ছাড়া 
1চন্তার মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। 
পাশ্চাত্য দেশে যাকে ৭281195০91১" বলা হয় ভারতে তাকেই আমরা দর্শন বলে 
আভাঁহত কার। দর্শন যাঁদও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণকে বোঝার, এক্ষেত্রে দন চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষণ নয়। দর্শন মানে তত্বদর্শন, জগতের এবং জঁখিবের স্বরূপ উপলাধ্থ। সত্যের 


দেখা তিন প্রকার 
হতে পারে 


[581591015101061) 8 [100190 20119500805) 355006 2310107%, ০]. 13 2886 93. 


ই নধাতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


প্রত্যক্ষ উপলাম্ধ বা তত্ব সাক্ষাৎকারই দর্শন । সত্যকা'কে বলে? যেমূলতত্বের 
সাহায্যে জগং ও জশবনের যথাযথ স্বরংপকে জানা যায় এবং ব্যাখ্যা করা যায় তাকেই 
সত্য বলে। যা জ্ঞাত হলে সব কছই জ্ঞাত হয় তাই সত্য । এই 
নত্যচচহি দাশশীনকের কাজ । সেই কারণে ভারতীয়দের দ:চ্টিতে 
1তাঁনই দার্শনিক যাঁর সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়েছে, যাঁর তত্ব 
সাক্ষাৎকার ঘটেছে, যান এই 1,*বজগতের ও জীবনের স্বরংপ জেনেছেন । 

সত্য উপলদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় হলঃ কেবল চোখে দেখে বা ইন্দ্রিয়জ 
আভিজ্ঞতার ছ্বারা সব সময় সত্যকে জানা যার না। এইজন্য যা আমাদের চোখের সামনে 
প্রতিভাত হয় তা সকল সময্ন সত্য নয় । অনেক ক্ষেত্রে তা মিথ্যা বা সতোর আভাস 
মান্ত। 1মথ্যার আড়ালকে সাঁরয়ে দিতে না পারলে সত্যের স্বরূপ 
আমাদের সামনে প্রাতভাত হয়ে ওঠে না। বস্তুর দুটি এপ 
আছে-_ একটি তার বাহরূপ এবং অপরাঁট তার স্বরূপ বা বথার্থ 
রূপ । এই বাহ্যরূপাঁটিকে বলা হয় অবভাস বা প্রাতভাস (80108191706) । দার্শানকদের 
কাজ বস্ত;র বাহারূপের আড়ালে অবাঁস্থত তার ষথার্থ স্বরূপাঁটকে আঁবচ্কার করা । 

ইংরেজী 41111050101)” এবং *1১11110১0121)67 শঙ্ন দু গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত 
হয়েছে । গ্রশক শব্দ “1)1195 মানে হল অন:রাগ (1০৬18) এবং “5011)18* শব্দটির 
ইংরেজশ অর্থ হল জ্ঞান (100০511508০) । সুতরাং 7১131195017) শদ্দের 
2011০598০1-এর . ব্যৎপাত্তগত অর্থ হল, জ্ঞানের প্রত অন:রাগ (10৬৫ 01 107০- 
ব্যৎপত্তিগত অর্থ 1০18০) বা সত্যের প্রাত অন:রাগ ॥ কাজেই চ1)11950101701 
বলতে আমরা বাঝ সেই ব্যান্তকে [যান জ্ঞানের প্রাত অনুরাগী বা সত্োর প্রাত 
অনুরাগী । পাশ্চাত্য দার্শীনক মারাঁভন দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, দর্শন 
হল সত্যের প্রাত অনরাগ । 

বুযংপাঁত্গত অর্থের দিক থেকে চার করতে গেলে ভারতারবা যাকে দর্শন নামে 
আঁভাঁহত করে তা ইংরাজণী ?1)1195001% এর প্রতিম্ঘ্দ নয়; কারণ তত্বদশ“ন বা তত্ব- 


৭1১1)1105010917১? হল 
“জ্ঞানের জন্য অনরাগ' 


বন্তধর বাহার-প ও 
যথার্থ রূপ 


নন সাক্ষাৎকারের বিষয়টি 201195001১-র ব]ৎপাত্তগত অথ" নয় বা 
001,৬০৮. -র [111195911)5-র অর্থ নগ্ন | তবু আলে।চনার বিষয়বস্তু, দাশনক 
মধ্যে মল আলোচনার পম্ধাত এবং জখবনের সঙ্গে উভয়ের ঘাঁনঘ্ঠ সম্পক" 


প্রভীত 'বষন্ে “দর্শন+ এবং 40101105017১”র মধ্যে মল লক্ষ্য করে “51110০1)১,-র 
প্রীতিশত্দ হসেবে দশ'ন' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। 

পাশ্চাত্য দর্শনে ইংরেজী চ01193001 শব্দের সঙ্গে তার ব্যংপাত্তগত অর্থের 
সামগ্তাস্য লক্ষ্য করা যায় এবং পাশ্চাত্য দর্শনে 01:119509215-র বিভিন্ন লংজ্। এই 
ব্যৎপাত্ভগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই দেওরা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে দর্শন হ'ল 
বিশেষ করে বৃদ্ধির আলোকে সতের অন:সম্ধান (80 10651160108] 78591 0: 
1000) ভারতীয় দর্ন গভীন্গভাবে আধ্যাত্বিক এবং ভারতীয় দখ'ন সকল সময়ই 


ভারতীয় দশশনের মৌলিক ত্ তু 


সত্যের ব্যবহারক উপল্ধর (10:9001581 16811550101) ০01 (000) উপর গুরুত্ 
আরোপ করেছে । দর্শন বলতে দুটি বিষল্নকে বোঝায়--সত্যের উপলাধ্ধ এবং সত্য 
উপলধ্ধির উপায় (205905) । দর্শন কেবলমাত্র সত্যের সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ উপলাধ্ধ 
বা সত্যের বাস্তব প্রত্যক্ষণকে বোঝার না। যে পথ অনুসরণ করে এবং যার মাধ্যমে 
এই উপলঘ্ধি বা প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় তাকেও বোঝান । সেই কারণে ভারতীয় দর্শনে 
প্রায় সব দাশশীনক সম্প্রদ্ায়ই সত্য উপজ্হ্ধির জন্য শ্রবণ, মনন ও নাদধ্যাসন প্রক্রিয়া 
অবলগ্বনের কথা বলেছেন । 

*বা*বত সত্যের সম্ধানে ভারতীয় দর্শন তাই “অন্তরের গহনতম কেন্দ্রে প্রবেশ 
থধজেছে, বাইরের জগতের থেকে অন্তজগতের দিকেই তার দৃষ্টি আধক।”* 
আত্মাকে জান, -.. আস্তরসত্তার উপলধ্ধির ?ভাঁত্ততেই বাইরের জগতকে বুঝবার চেষ্টা 
ভারতণীর দর্শনের করেছে ভারতী দাশীনক | তাই “আত্মানং 'বাম্ধ'বা 'আত্মাকে 
মূল কথা জান” প্রা সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের দার্শানক চিন্তাধারার 
মূল কথা । ভারতীর দার্শানকের কাছে আত্মার যথাথ স্বরযপের জ্ঞানই মুখ্য, 
বাহ্যজগতের নয় । 

কাজেই দরশন' হল আধ্াাত্বক প্রত্যক্ষণ, এক প্‌ণাঙ্গ দৃষ্টি যা আত্মার চেতনার 
কাছে প্রকাঁশত হয়। আত্মার এই দম্টিই হল দার্শনকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
এই দ:ষ্টি তখনই সপ্তব হয় যখন এই দর্খনই হয়ে ওঠে দার্শানকের জীবন। কাজেই 
ভারতীয় দৃষ্টিভাঙ্গতৈে তাদের পক্ষেই দর্শন সন্তব যাদের রয়েছে 
চিত্তের শামষ্ধতা। এই শ্যাম্ধতার 1ভাত্ত হল দার্শীনকের মধ্যে 
অন্তনিণহত এক গভীর শান্ত, যার জন্য তিনি শুধু জীবনকে 
পর্যবেক্ষণ করেন না, তাকে অনুধাবন করেন, উপলাধ্ধ করেন। এই অন্তরতম উৎস 
থেকেই দাশশীনক আমাদের কাছে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেন, যে সত্যকে শুধ-মান্ত 
বদ্ধ আঁবচ্কার করতে পারে না। 

কাজেই যাঁদও দর্শন মানে “দেখ।% তব যেকোন দেখাই দর্শন নর । সত্যকে দেখা 
এবং সত্যের স্বরপ উপলাধ্ধ করাই হল দর্শন এবং যে শাস্দে সতাকে দর্শন করার পঞ্, 
পদ্ধাত ও পাঁরণাত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাই হল দর্শনশাস্ত । দশ'ন হল 
তৰদর্শন, সত্যের প্রতাক্ষ উপলাঁধ্ধকরণ । সেই কারণে দার্শানিক কেবল তথ্বজানী নন, 
তান তত্বদর্শও বটে। তিনি সত্যানূরাগণ, 'তাঁন সত্যনত্টা। 
জগৎ ও জীবনের বথাথ" স্বরূপ দর্শনের জন্য দারশীনক সবর্দাই 
সচেস্ট ।:তাঁন সত্যের অনুসম্ধান করেন ও সত্যকে জশবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলাধ্ধ করার 
জন্য ব্রতী হন এবং উপলঘ্ধ সত্যকে বযৃন্ততকের আলোকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন। 
কাজেই অবভাসের জ্ঞান নয়, বস্তুর বথাথ" স্বরংপের জ্ঞানই দাশশনকের লক্ষ্য । 
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দর্শন হল আধ্যাত্মক 
প্রতাক্ষণ 


দাশশনদকের পারচয় 


৪ নপাতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


২। ভ্ডান্সতীক্স দর্শনেন্প প্র্কতি (2186 খৈ81875 01 1708187 
[১8119০5০785 ) 
ভারতী দর্শনকে অনেকে হম্দ্‌ দর্শন নামে আভহিত করেন। কিশুহ ভারতীয় 
দর্শন ও 'হদ্দদর্শন সমার্থক নয় । অবশ্য হিন্দ বলতে যাঁদ [বিশেষ কোন সপ্প্রদ্াননকে 
না বুঝে ভারতীয়” বুঝি তাহলে ভারতীয় দর্শনকে ণহন্দ্; দশন' 
88804 নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু হিন্দ বলতে বদ 
আমরা মনে ক'রি বিশেষ একটি সম্প্রদায়, তাহলে ভারতীয় দর্শনকে 
হন্দু দর্শনরংপে অভিহিত করা কোন মতেই যুন্তষুন্ত নন । ভারতীয় দর্শনে বাঁভন্ন 
সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচিত হয়েছে । হিন্দু, অ-হম্দ্‌, আন্তক, নান্তক, 
ভাবত দর্শন বাভম্ন সকলের দাশশীনক মতবাদই ভারতীর দশণনে স্থানলাভ করেছে। 
সম্প্রদায়ের দার্শনিক মাধবাচার্ষের সর্বদর্শন সংগ্রহে আমরা (বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুত্ত 
মতামত আলোচনা কে দাশণনকদের আলোচনা পাশাপাশি দেখতে পাই। একাঁদকে 
যেমন আমরা যোগ, ন্যার) বৈশোষধক, বেদান্ত প্রভাতি হিন্দ দর্শনের আলোচনা 
দেখতে পাই £ তেমাঁন বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেরও আলোচনা আমরা দেখতে পাই । 
দ-গ্টিভাঙ্গর উদারতা ও ব্যাপকতা ভারতীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট । 
ভারতীয় দর্শনের 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদও অনেক পার্থক্য আছে, তবু একথা 
দূক্টিভাঁগর উদারতা ভললে চলবে না যে, কোন একটি বিশেষ দর্শন অপর দর্শনের 
ও ব্যাপকতা এবং প্রচারিত মতবাদের প্রাত ষথেন্ট গ.বৃত্ব আরোপ করত এবং সেই 
কত বিশেষ গীলকে জানবার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতবাদগি 
ভালভাবে জেনে ও 'কভাবে সেইগ্াল খণ্ডন করা যায় তা 
চ্ছর করে তবেই যে-কোন দর্শন নিজের িম্ধান্তগঠীল প্রাতষ্ঠা করার জনা 
সচেষ্ট হত। অপরের মতামতের প্রাত শ্রদ্ধা ও সহনশঈলতার ভাব থেকেই ভারতে 
দার্শীনক আলোচনার এক 'বশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করার রীতি প্রবাত'ত হয়। 
কোন দাশশীনক নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা কর।র ২ সবশ্রথম প্রাতপক্ষের মতবাদ ঝ্ত 
দশ+নালোচনার ততনাট ও ব্যাখ্যা করতেন, যাকে বলা হয় পুর্পক্ষ। তারপর শুরু হও 
ক্রম -পর্বপক্ষ, খণ্ডন পা্বপক্ষের খগুন | এরপর দাশশীনক য্ান্ততকের সহায়তায় নিজ 
ও উত্তরপক্ষ মত প্রাতগ্ঠা করতেন, একে বলা হয় উত্তরপক্ষ বা 'সম্ধান্ত। 
প্রাতপক্ষের দার্শীনক মতবাদের সুষ্চু সম্যক আলোচনার এই উদার প্রচেষ্টা ভারতা য় 
প্রাতাট দর্শনের মধ্যে এনোছল লম্পূর্গতা এবং তাকে করে তুলোছল বস্তুত ও পৃণঙ্গ । 


প্রীতাটি ভারতশর দর্শনশান্তই এই পারস্পীরক আলোচনার মাধ্যমে বস্তুত 
ও সমহ্ধ হয়ে উঠোছল। শঙ্কর, রামানূজ প্রমুখ বেদান্ত দর্শনের 'বাভন্ন 
পারস্পার়ক আলোচনায় ভাষ্যকার বেদাস্ত দর্শনের আলোচনা ছাড়াও চাবাঁক, বৌদ্ধ, 
ভারতাঁয় র্শনশাস্মের জৈন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, ন্যায় এবং বৈশোষক দর্শনের 
বিজ্ঞাঁত ও সম্্থ মতবাদগ্যালও তাঁদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। অনংরঃপভাবে 
বোৌঁম্ধ বা জৈন দর্শন সম্পকণ গ্রন্থেও আমরা অন্যান্য দাশশনক মতবাদগাীলর 


ভারতীয় দর্শনের মৌিক তত্ব ্ 


সুষ্ঠু আলোচনার দেখা পেয়ে থাঁক। অপরের মতামতকে জানার এই দার্নবার »্পৃহা 
ভারতাঁয় দর্শনগূলিকে করে তুলোছিল উদার, বস্তুত এবং অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার । 

ভারতীয় দর্শনের অপর একটি বৈশিষ্ট হুল তার আধ্যাত্বক পটভমিকা 
(501710021 020810000) ৷ পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনায় ভারতার দর্শন কেবলমানর 
তত্বজ্ঞান বা তত্বালে।চনা নম, এ হল সত্যের সম্ধান ও উপলধ্ধি। ভারতীয় দর্শন 
কেবলমাত্র তাত্বক (77159100091) নয়, এর একটি প্রয়োগের 
(170011981 ) দকও আছে । ভারতীয় দার্শানক মনে করেন 
যে, দশনের সঙ্গে জীবনের নিগড় সম্পর্ক আছে । দাশশানক জ্ঞান দৈনশ্দিন জীবনকে 
স্থনিয়ন্িত করতে সহায়তা করে, যথাযথ জীবনযাপনে সাহাযা করে । ভারতার দন 
বিশেষভাবে আধ্যাত্মক, যেহেতু ভারতে দর্শন ও ধর্মের মধ্যে 
এক গভীর সংযোগ বতর্মান। ভারতীয়দের কাছে ধর্ম মানে 
ছক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা নয়ন; ধম হল আধ্যান্ক 
সতোর প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ উপলাঁষ্ধ যা মানুষকে মোক্ষলাভে সহাক্নতা করে। ভারতীয় 
দর্শনে মোক্ষলাভই (110598001) হল পরমার্থ (58101002 9000172) | 
ভারত নদের চোখে দশনই নীতি ও ধর্মের মঃল ভাত । 

ভারতীয় দর্শনের আর একাঁট বোশিষ্ট্য হল তার সংশ্লেষাত্মক দ-ঘ্টভাঙ্গ 
(5911)৩116 09019০9%)। ভারতীয় দর্শনের আলোচনা পম্ধাতর বোশহ্ট্ই এই 
দ-্টিভাঙ্গর সূচনা করেছে। পাশ্চাত্য দর্শনের মতো ভারতীর দশ“নও আঁধাঁবদ্যা 
(11612015510), নশীতাবজ্ঞানয। তকশীবজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানাবদ্যা 
(81013061001089) সম্পবরয় বাভন্ন দাশশনক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে, 
তবে পাশ্চাত্য দর্শনের মতো এইগীলি পৃথক প:থক ভাবে 
আলোচনা করে না। একই দার্শানক সমস্যা--অধাবদযা, 
নশীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভীত বিভিন্ন সষ্ভাব্য দস্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত হয়। 
ভারতায় দার্শীনকের আলোচনা পম্ধাতর এই দ-স্টিভঙ্গিকেই অনেকে সংশ্লেষাত্মক 
দষ্টভাঙ্গ বলে আঁভাহত করেছেন । 

শ। ভ্ডাল্পজীস্ত্র দর্শনেক্স বিভিক্স শাখ!। বা দশ 
সনম্প্রলায্র (7806 5000018 01 11710180 [2106108০0)ড ) $ 

ভারতীয় দর্শনগ-িকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণধতে বিভন্ত করা হয়) ষথা-আস্তিক 
চাবণক, বৌদ্ধ ও জৈন 1010)949») দর্শন এবং নাস্তক (10501098) দর্শন । 
দর্শন হল নাস্তিক, সাধারণতঃ বড়দর্শন বলতে আমরা যে ছয়াঁট দর্শনকে বুঝে 
অন্যগণল আন্তক থাকি; যথা-_সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশোঁধক, মীঘাংসা ও বেদান্ত 
_এরা হল আঁস্তক দর্শন এবং চাবকি, যৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক দশন। 

'আম্তিক* এবং “নাস্তকঁ_এই শব্দ দুটিকে এখানে এক [বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে। আস্তিক বলতে আমরা সাধারণতঃ বাক যারা ঈধ্বরে বিশ্বাসী প্রবং নাতি 


আধ্যাত্বিক পটভৃমকা 


দৈনান্দন জীবনের সঙ্গে 
দশনের গভখর সংবোগ 


সংশ্লেষাত্মক দুছ্টিওঙ্গি 


৬ নগতাবিজ্ঞান ও ভারতশয় দর্শন 


বলতে বঝ ধারা ঈশ্বরে বিষ্বাস করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আতিক বলা হয়েছে তাদের 
যারা বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদের 'সিধ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অন্রান্ত 
পিচগ্ন্হর বলে গ্রহণ করে। সুতরাং কোন দর্শন ঈশ্বরে আবম্বাসী হয়েও 
জজ হার বাহার যাদ বেদে বিশ্বাসী হয় তাকে আন্তিক দর্শন বলা হবে। 
অপরদিকে, ভারতীয় দর্শনগ্ীলর মধ্যে সেইগুল নাস্তিক দর্শন 
যেগলি বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না এবং বেদকে প্রামাণিক শাস্ন বলে গ্রহণ করে 
না। এই বভাগ অনসারে সাংখ্য এবং মধমাংসা দর্শন যাঁদও জগতের সংন্টিকতাঁরূপে 
কোন ঈশ্বরের আন্তিত্বে বি্বাস্গী নয়ঃ তবু এই উভয় দর্শনকে আম্গিক দর্শন বলা হয়, 
যেহেতু উভয় দর্শনই চ্বদে ব্বাসী এবং বেদের প্রাধান্য শ্থীকার করে নেয়। 
যে বড়দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, তাদের মধ্যে একাদকে যেমন অনেক বিষয়ে 
মতের মিল আছে, তেমাঁন নানা বিষয়ে মতভেদ আছে । যেমন, সাংখ্য এবং যোগ 
যড়দর্শ'নের মধ্যে নানা উভয় দর্শনই পুরুষ ও প্রকাতিকে স্বীকার ক'রে তাদের দাশশনক 
বিষয়ে মতভেদ মতবাদ প্রচার করেছে; কিন্তু সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরে অব*বাসী, 
অথচ যোগ দর্শন ঈ“বরে বাসী । সাংখ্য দশনমতে ঈশ্বরের আস্ত্িত্ব প্রমাণ করা যায় 
না এবং এই জগতের উৎপাঁত্ত ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের আন্তিত্ব স্বীকার করার 
কোন প্রয়োজন নেই । যোগদর্শন পূরুব বা প্রকীত-_এই দুই তত্ব ছাড়াও ঈশ্বরের 
স্বতন্ত্র পত্বা স্বীকার করে এবং যোগদর্শনের মতে এই জগতের 'নিপনম, শঞ্খলা ও 
পাঁরণামই ঈশ্বরের আস্তত্ব প্রমাণ করে । মীমাংসা দর্শনের মধ্যেও আমরা দুটি প্রধান 
মতবাদের পার্থক্য লক্ষ্য করি। একদিকে প্রভাকর 'মশ্র এবং অপরাঁদকে কুমারল 
ভ্, উভয়ই মীমাংসাবাদী হওয়া সত্বেও এদে মধ্যে মতের 
নবেশো পার্থক্য আছে । মীমাংসকগণ ঈশ্বরের সততায় বশ্বাসী নন। 
এবং সেহেতু আস্তিক অনুরূপ ভাবে, বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে শঙ্কর 
তাঁর অৈতবাদ প্রচার করেছেন এবং রামানংজ বিশিম্টাদ্তেবাদ 
প্রচার করেছেন। শঙ্করের মতে ত্রহ্ধ নিগ্ণ ও 'নার্বশেষ, রামানুজের মতে ব্রদ্ধ সগণ 
ও সাঁবশেব । শঙ্করের মতে কেবলমাত্র প্রশ্ধই সত্য, জগৎ মিথ্যা মান্নার পৃ্টি; কন্তু 
রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করে ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়কেই সত্য প্রমাণ করার চেণ্টা 
করেছেন। এইভাবে ভারতবক্প আমন্তিক দর্শনগ-লির মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ 
পারলাক্ষত হয়; তবুও এইগহীলকে আন্তক বলা হয়, যেহেতু এরা সকলকেই বেদকে 
প্রামাণ্য ও অন্্রান্ত বলে মনে করে। 


অপরাদকে ?তনাট প্রধান নাস্তিক দর্শন হ'ল _চাবকি, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন । 
চাবাঁক দার্শীনকরা জড়বার্দী। তাঁরা কেবলমাত্র জড়ের অস্তিত্ই স্বীকার করেন, আত্মার 
প্‌থক সত্তা স্বীকার করেন না এবং তাঁদের মতে চৈতন্যখিশিষ্ট দেহই আত্মা । চাবকিদের 
মতে প্রত্যক্ষণই একমান্ত জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ এবং যেহেতু ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ 
করা যায় না, ন্নেইহেতু ঈশ্বরের কোন আন্তত্ব নেই। জৈন দার্শানিকলাঁ দৈতবাদী ॥ 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তন্ব ৭ 


দ্রবোর শ্রেণীবিভাগ করতে গে তাঁরা তাকে 'আম্তকান্ন' এবং 'নান্তিকায়'_এই 
দু'ভাগে বিভন্ত করেন। আস্তিকায় অর্থে যার বিস্তৃতি, কায় বা দেহ বর্তমান ; 
ৰ যেমন -'জশীব বা জীব । কাল (0706) হল নান্তিকায়, 
নাস্তিক দর্শনের মধো ঃ 
নানা বিষয়ে মতভেদ যেহেতু এর কোন বিস্তাত নেই । আন্তিকায় দ্বুব্যকে দুভা*গে ভাগ 
করা হয়; যথা-_জীীব এবং অজীব। জপব চেতন দ্ব্য, অজীব 
অচেতন দ্রব্য । জীব এবং আত্মা সমাথক । আত্মা চেতনস্বভাব। 
জাগতস্রষ্টারপে কোন ঈশ্বরের সততায় জৈন দর্শন ধবধ্বাস করে না। জৈন 
দার্শীনকর্দের মতে এই জগৎ ব্যাখ্যার জন্য ঈ*বরের কঙ্গনা নিষ্প্রয়োজন এবং নানা 
যুন্তির সাহায্যে জৈনগণ ঈশ্বরের আস্তত্বহীনতা প্রমাণ কর বার চেষ্টা করেছেন। ছৈন 
দর্শন নাস্তক দর্শন। জৈনগণ শুধু যে ঈশ্বরের আন্ত স্বীকার করে না, তা নক, 
বেদকেও প্রমাঁণক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে না। বোম্ধ দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষল্ল 
মানৃষের জীবন। জরামরণের হাত থেকে মানুষ ভাবে ম্যান্তলাভ করতে পারে 
বুদ্ধদেব তারই পথ নির্দেশ করেছেন । জাটল দাশশীনক ত ত্বালোচনাকে তিনি নিরর৫থক 
ৰ ও ম্‌ল্যহীন মনে করতেন। বৌদ্ধরা মনে করেন, এ জগতের সব 
রদ ধিছুই আনত্য। কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরস্থায়ী নয়। 
পুমাণা অন্বশকার জগতের সকল বন্ত;ই ক্ষণদ্ায়ী, পরিবতনই জগতের একমান্ত 
করে সত্য। যেহেতু কোন কিছুই নিত্য বা শাশ্বত নয়ঃ সব কছ,ই 
আঁনত্য এবং ক্ষাণক, স্ইহেতু 1চন্ময় সত্তারূপে কোন আত্মা 
নেই । বৌদ্ধধমেও ঈশ্বরের কোন স্থান নেই । অতএব চাবকি, জৈন এবং বৌদ্ধ" 
দর্শন নান্তক, যেহেতু এরা কেউ বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে না। 
এই প্রসঙ্গে বেদ সম্পর্কে ক্ছহ বলা প্রয়োজন । ভার তীয় চিন্তাধারায় সচনা ও 
ক্রমাবকাশের পথে বেদের চ্ছান খুবই গুধৃত্বপুণ ও উল্লেখযোগ্য । বেদ ভারতের 
সবচেয়ে প্রাচীন ধমশশাস্ত ও সাহতা এবং পরবতী কালের 
ভারতখয় 'চস্তাধারায় 
বেদের হ্থান চিন্তাধারা বিশেষ 'করে দার্শানক ধারণা বেদের ছারা বিশেষ" 
ভাবে প্রভাবান্বিত। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে যেসব দর্শন 
বেদের প্রাধানা হ্বীকার করে নিয়েছে, তাদের মধ্যে দুটি দর্শন? অথাৎ মীমাংসা ও 
বেদান্ত প্রত্যক্ষভাবে বেদের উপর প্রাতাঁচ্ঠত। ৃ 
বেদের মন্তরগৃলির দুটি দিক আছে--একটি কর্মের দিক এবং অপরটি জ্ঞানের দিক । 
মীমাংসা দর্শন বেদের যাগবজ্ঞ, ক্রিয়াকমেরি অনুষ্ঠানের যৌন্তিকতাই প্রমাণ করেছে 
মীমাংসা বেল্রে কর্মের এবং বেদাস্ত দর্শন বেদের জ্ঞানের দিকটি অথাৎ তরচ্দের স্বরূপ, 
[দক এবং বোদাস্ত জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্পর্ক প্রভৃতি দার্শানক ততগুলি বাক্তি 
বেদের জ্ঞানের দিক ও প্রম্মাণের সাহায্যে আলোচনা করেছে । মীমাংসা এবং বো 
আলোচনা করে উভয়ই সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রাতাঙষ্ঠত বলে, সময় সময় 
উদ্তয়কেই একই নামে অর্থাৎ মীমাংসা নামে আভিছিত করা হয় £ তবে উভয়ের মধ্যে 


৬ নগাতীবজ্ঞান ও ভারতার দর্শন 


প্রভে? করার জন্য প্রথনাঁটকে বলা হয 'পঃবমীনাংসা বা “কর্মমীমাংসা এবং 
[ন্বতীরাঁটিকে বলা হপ্গ উিভ্তব-মীনাংসা” বা ঞঞঝান-মীমাংসা । কিদ্তু পাধারণতঃ আমরা 
মীমাংপা দর্শন বলতে কমণনীমাংনাকেই বুঝে থাকি এবং শেবোস্ত দর্শনকে বেদান্ত 
নামেই আভাহত করে থাকি। 

সাং্য, যোগ, ন্যার এবং ট0েশোধক দর্শন বর্দিও বেদকে প্রামাণ্য ও অন্রান্ত বলে 
গ্রহণ করে তবু এই সব দর্শন দাশশীনক আলোচনায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পদ্ধাত 
অন্যসরণ করে। অভিজ্ঞতার 'ভাঁতততে নিজ 'নজ য:ন্তি পদ্ধাতির সহায়তায় এই সব 
দর্শন নিজেদের মতবাদগৃলি আলোচনা করে এবং নিজ নিজ দাশণনক সিধ্ধান্ত গ্রাতগ্ঠা 
করে। বেদের প্রাধান্য এর। অস্বীকার করোনি বরং এবা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, 
সাংখ্য, যোগ, ন্যার নিজ নিজ স্বাধীন পদ্ধাত ও য্যান্ততক্ক অনুসরণ করলেও এদে। 
এবং খৈণেষিকের  ববাভন্ন সিদ্ধান্ত বেদের পিদ্ধান্তেতর [িারোধশ নয়, ববং বেদের 
গা সম্ধান্তের সঙ্গে এদের [সম্ধান্তের অনেকটা সামঞ্জস্য এবং মিল 

আছে । এই সব দর্শন যাঁদও মীথাংসা ও বেদান্তের মতো সাক্ষাৎ- 

ভাবে বেদের উপর প্রাতাঁঙ্তত নর, তব; বেদের প্রাধান্যকে স্বীকার করার জনা এইগলিকে 
আস্তিক দর্শন বলা হয়। 

ভাবতীব দর্শনের বাভন্ন শাখাগযালকে নীচে ছহকর সাহায্যে দেখান হচ্ছে। 


০) দর্শন 
| 


| 1 
আস্তিক বা বেদ-নিষ্ঠ নাঁস্তক বা বেদাবরোধাী 
€ যারা বেদের প্রাধানা স্বীকার করে ৷) (যারা বেদের প্রাধান্য অস্বীকার করে 


টনিনিতির নীরা নো ূ 
| ] 

বেদের উপব নাক্ষাৎভাবে স্বাধীন চার প্খাতর উপর 
প্রাতিঘ্ঠিত প্রাতাণ্ঠত, কিন্তু সম্ধান্ত 


বেদ-বিরোধী নয় 





এ ূ 

| | ৰ 

কর্মমীমাংপা জ্ঞান-মীমাংসা | ূ 
(মীমাংসা ) ( বেদান্ত ) ূ 

গর 

সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশোষক 


২ ক হ পি কী ০. সপ সপ পাপ সস 


| 
বোদ্ধ জৈন 
উপাঁরউঃ ছকের সাহায্যে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের বিভাগগৃলি সহজেই বুঝে 
নেওয়া যায়। 


ভারতীয় দশনের মৌলিক তত্ব ৯ 


৪। ভ্ডান্পতীক্ত্র দর্শনেন্ল বিক্রুচ্ছে কত্তকগুরিন আভিি- 
মগের বিড়াল (0059186780100 01 50176 010815৩8 15₹61150 82817090 
হ7101910 1১11110590]2155) £ 


ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি আভিযোগ আনা হয় । ভারতাঁর 
দণ'নের স্বরপ ও বোশম্ট্য সম্পকে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে এই সব অভিযোগগ্যাঁল 
বিচার করে দেখা প্রয়োজন এবং এই সব অভিযোগের মূলে কতথানি সত্যতা আছে 
তা ঠনধাঁরণ করা দরকার । ভারতীয় দর্শনের 'বরুচ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয় তার 
মধো বেগাল প্রধান, সেইগণতীলই আমরা এখন পরপর আলোচনা করছি £ 


(ক) ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন (100192. 11119591)5 1৪ 
00810311০ )£ ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তার মধ্যে 
একটি প্রধান আভযোগ হল, ভারতগর দর্শন িচারাবিষ-স্ত দশ'ন । বচারাবষ-স্ত দর্শন 
বলতে ক বোঝায়, তাই সর্বপ্রথম আলোচনা করা ধাক £ সাধারণতঃ, তাদের 'িচার- 
ব্যস্ত দার্শীনক বলা হম যাঁরা মানষের জ্ঞানের উৎপা্তি, প্রকতি এবং তার সীমা 
রানা রানাতহা সম্পর্কে কোন বিচার না করেই তত্বালোচনা শুর করে দেয় এবং 
রা কতকগুলি মনগড়া [সিদ্ধান্তে পেশছায় ॥ এই জাতাঁর দর্শন স্বাধীন 

চিন্তা ও িচারবৃদ্ধির আশ্রয্ন গ্রহণ না করে অন্ধ বাসের 
বশবতাঁ হয়ে কতকগুলি স্বত£াঁসষ্ধ ধারণা থেকেই সিদ্ধান্ত গঠন করে। ধিনা বিচারে 
এরা অনুশাসন বাক্য (০8192) গ্রহণ করে এবং সেইগলির অকাট্যতা চ্ছাপনে প্রস্নাস 
হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এই জাতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তা। বুক্তিতর্ক 
বিচার-বিছ্লেষণ হল গৌণ এবং গৃহীত মতের সত্যতা বিনা 1বচারে স্বীকার করে 
নেওয়া বা তাকে ব্যাখ্যা করা ও প্রাতষ্ঠা করাই হল মংখ্য উদ্দেশ্য । 


যেহেতু অনেক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদকে 
প্রামাণ্য ও অগ্রান্ত বলে মনে করে, সেইহেতু আভিযোগকারণরা বলেন যে, ভারতণয় 
দর্শন স্বাধ'ন চিন্তা বা বৃত্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বেদকে ব্যাখ্যা করা? বেদের 
অনহশাসন ও উপদ্দেশবাণশীকে বিনা বিচারে গ্রহণ এবং প্রচার করাই ভারতীয় দর্শনের 
একমাপ্র কাজ। এই সব আভিযোগকারণ যে কেবলমান্ত আত্তিক দর্শন, অর্থাৎ যেগুলি 
আভিযোগকারণদের . বেদকে প্রামাণক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে, তা নয়, যেগ্যাঁল নাস্তিক 
দৃম্টিতে আন্তকও দর্শন; অথাঁং যে-সব দর্শন বেদের উপর প্রাতষ্ঠিত নয় বা যেগুলি 
নাস্তিক, উভয় দর্শনই বেদকে প্রামাণ্য ও অন্রান্ত বল গ্রহণ করেনা সেইগলিকেও বিচার- 
বিচারাবযত বষৃত্ত দর্শন বলে মনে করে। নাপ্তুক দর্শন সম্পকে তাদের 

ঙ্ 

বন্তব্য এই যে, এইগজ বেদের অন-শাসনকে অন্রান্ত ও প্রামাণা বলে গ্রহণ করে না 
সভ্য, কিন্তু এইসব দর্শনও বিনা বিচারে মহাপ্দরষ ও ধর্মপ্রবর্তকের বাণী ও 
উপদেশাধললীকে অন্রাস্ত বলে স্বীকার করে নেয়। যেমনস্-বৌম্ধ দার্শনক ও জৈন 
পার্খনিকরা বথারুমে বুদ্ধদেব ও মহাবীরের অনশাদন বা উপদেশাবলীকে অন্থান্ত 


১০ নশাতীবজ্ঞান ও ভারতখন দর্শন 


সত্য বলে গ্রহণ করেন এবং এ সব অনুশাসন তাঁদের দাশশীনক আলোচনার সীমা 
নির্দেশ করে দের । অপরের অনুশাসন বা উপদেশই যাঁদ বিচারের পথ নিধাঁরণ করে, 
তবে স্বাধীন চিন্তা, য্যন্তিতকে'র অবকাশ কোথায় £ সুতরাং ভারতের আস্তিক ও নাস্তিক 
উভন্ন দর্শনই সমানভাবে বিচারবিষুক্ত দর্শন। 


এবার ভারত দর্শনের বিরদ্ধে আনীত এই আভযোগ কতখাঁন ব্যান্তিগ্রাহা বিচার 
করা যাকঃ র্বপ্রথমে একথা বলা যেতে পারে, ভারতাীর দর্শনের মধে/ একাধিক 
দর্শনই তত্বালোচনার পূর্বে জ্ঞান-সম্পকী্প [বিভিন্ন সমস্যাগুলি ; যেমন জ্ঞানের 
প্রকীতি জ্ঞানের উপাধি, জ্ঞানের পারাখি ও জ্ঞানের যাথাথণ নিয়ে আলোচনা কৰেছে। 
কিনতু বিচারাবষুঙ দর্শনের বোঁশম্ট্য হল জ্ঞানেব স্বরূপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না 
করে কতকগুলি মনগড়া মতবাদকে সতা খলে প্রচার করা । 


দ্বিতীরতঃ, চাবাঁক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিরুদ্ধে আনণত এই আভযোগ 
যন্তগ্রাহ নয়। এইসব নাপ্তক দর্শন বেদকে প্রমাণর্‌পে গ্রহণ করে না বা বেদের 
অনশাসনগলিকে অন্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে ন।। স্বাধীন চিন্তা ও 
ষযান্ততরকের সাহায্যে এ নিজ 'নজ দাশ"নক মতগীল প্রাঠতন্ঠা করতে চেছটা করেছে । 
ণঁ চাঝ্কি দশন প্রত্যক্ষণকে একমান্র প্রখাণরূপে গ্রহণ কবে এবং 
রি চি সতাদুষ্টা খাঁবদের আপ্তবচনকে প্রনাণব্‌পে কখনও গ্রহণ কবে নি। 
যৌন্তকতা বিচার ই।ন্দুনগ্রাহ্য জগংই চাবকি দর্শনের আলোচনার প্রধান বিবয়বন্তু | 
বৌদ্ধ দশনও স্বাধীন বিচাব ও ষ্যাঞ্ততকের উপরেই প্রাতচ্চিত। 
একথা সতা যে, বৌম্ধধমেরি সমথকবংন্দ বৃদ্ধপেবের প্রচারিত বাণসকে স্বীকার করে 
নিয়েছেন । 1নস্তু বোদ্ধদশ নেন ব্যাখ্যার জন্য বৃদ্ধদেবের অনুশাসনকেই প্রমাণর;পে 
গ্রহণ না কবে তাকে স্বাধীন চিন্তা ও যাস্তুতকেরি উপবই প্রাতিষ্ঠিত করেছেন। জৈন 
দশনের তবালোচনাও জ্বাধীন 1চগ্তা ও য্ান্ততকে্র উপরই প্রাতীঞ্জত। জৈন ধমে'র 
প্রবর্তক মহাবীবের দাশণশনক মতবাদ এ” স্ব তন্তালোচনাব 'ভাত্র নয় । 


এবার দেখা বাক, আম্তক দর্শনগলির বব হম্ধে আনীত আঁভযোগ কতথান যুন্ত- 
যুস্ত। যড়দশশনের মধ্যে সাংখা, যোগ এবং ধৈশেষিক দর্শন যাঁদও বেদের প্রাধান্য 
স্বীকার করে তব এই সব দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেপের উপর প্রাতশ্ঠিত নয় । এই সব 
পু দর্শন স্বাধন চিন্তা ও য:গতর্কের আশ্রব গ্রহণ করেই [নজ নিজ 
৮৮৩ দাশানক মতবাদগুল প্রাতচ্ঠা কৰেছে। বেদের কথা ব্যাখ্যা 
বিচার বা শ্রখাণ করাকে এরা নিজেদের কাজ বলে মনে কবে নি। এ 
দৌখয়েছে যে, য্স্তিতক বচার বিশ্লেণের সবয়তায় এবা ষে 
সব দাশশীনক [সদ্ধান্তে উপনীত হরেছে, সেইগটল বেদাঁবগোধাী নর । বেদের সঙ্গে 
যাঁদ তাদের ভাবসাদশ্য লক্ষ্য করা যায় বা বেদের [সম্ধান্ডের সঙ্গে বাঁদ তাদের সিদ্ধান্তের 
কোন মিল থাকে; তাহলে তাদের 'চন্তাব বা ভাবনার কোন স্বাতজ্ণ্য নেই--এই সিম্ধান্ত 
করা সমীচীন নর । 


ভারতনয় দশনের মোলক তত্ব ১১ 


যড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদাস্তই সাক্ষাংভাবে বেদের উপর প্রাতান্ঠিত। এই 
উভত়্ দর্শনেরই কাজ হুল বেদের কথা ব্যাখ্যা করা ও প্রমাণ করা। জুতরাং ভারতীয় 
দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারবিষুন্ততার আভযোগাঁট প্রধানতঃ এদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
হতে পারে । কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে, এই আঁভিযোগও অযৌন্তক। 

প্রথমতঠ বলা যেতে পারে যে, উভয় দশ'নই যদিও বেদকে প্রামাণ্য শাসন 
(81111101105 ) হিসেবে গ্রহণ করেছে, তব তারা ফেসব দার্শানক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছে সেইগালি শ্বাধীন যুক্ততকের উপরই প্রাতান্ঠিত। বস্তুতঃ, বেদান্ত দর্শনের 
তলত উক্ষে জটিল যুক্তিতর্ক এবং সুস্পম্ট ও পুণার্গ বিচার 'বিষ্লেষণই 
বেরোর রানা বেদান্ত দর্শনের জনাপ্রয়তার অন্যতম কারণ । মীমাংসা ও বেদান্ত 
স্বশকার করক্কেও বেদনিভ'র এবং বেদকে কেন্দ্রে করেই তাদের আলোচনা শুরহ-- 
রা 1 এ কথা সত্য, কিন্তু যে সকল বোঁদক তত্বকে তারা প্রামাণ্য বলে, 

গ্রহণ করেছে, তাদের যাঁদ অপসারিত করা হয়, তাহলেও স্বাধীন 

বিচার ও ধ্যান্ততকের উপর প্রাতষ্ঠিত বলে তাদের 'সম্ধান্তগযীল নিজ পায়ে দাঁড়াতে 
পারবে এনং ষুন্তিতকের উপর প্রাতচ্ঠিত যেকোন অন্য দর্শনের সঙ্গে সমানভাবে 
তুল্য হতে পারবে। 


তাছাড়া বাদ দেখা যার ষে, বেদান্ত ও মীমাংসার সিদ্ধাস্তগীল যতীন্তগ্রাহ্য হবার 
পরও মহাপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টা খাঁধদের আঁভজ্ঞতার উপর প্রাতাচ্ত, তাহলে তাতে 
সেই-সব দশ'নের মংল্য কমে ধার না বরং বেড়েই যায়। প্রক্ষজ্ঞানী ধাঁধদের আপ্ত 
বচন অবহেলার বস্তু নয়। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলাধ্ধর সুযোগ 
রা 5 তাদের হয়োছল, সেইহেতু তথ্থের য্যান্তসম্মত আলোচনার ক্ষে্রে 
॥ তাঁদের বন্তব্য গ্রহনে বাধা কোথায়? তাছাড়া, এইসব সত্যদষ্টা 
খাব এই কথাই প্রচার করেছেন যে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলাঙ্ধ বা সত্যদশন সকলেরই 
আরত্তের মধ্যে । এই প্রসঙ্গে দাশশীনক রাধাকৃফণের একটি কথা উল্লেখযোগ্য । 
[তান বলেন, “সাধারণ লোকের কাছে ধা অনুশাননবাক্য, শু হৃদয়ের কাছে তাই 
আঁভিজ্ঞতাস্বর্‌প ” 
অবশ্য একথা সত্য ষে, কোন দর্শনের উপর পরবর্তঁকালে 'বাভন্ন দার্শানক যখন 
ভাষ্য রচনা করেন তথন তাঁদের আলোচনার মধ্যে কিছ মাত্রায় দার্শানক গোঁড়া মি 
দেখা দেয়। তাহলেও সমগ্র ভারতী দর্শনকে বিচারাঁবয্যস্ত দর্শন নামে আভাঁহত 
করা য্যন্তযৃস্ত নয়। 
লুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতণন্ন দর্শন 'বিচারাবিষত্ত দর্শন নয় । 
ভারতীয় দন যান্তুভফের উপরই প্রাতদ্ঠিত। বস্তুতঃ, ভারতীয় দার্শীনকদের 
আদশ'ই হল, হা বৃত্তিযুত্ত তাই গ্রহণযোগ্য । তাছাড়া, নিজ মতধাদ প্রতিষ্ঠার, 
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১২ নরীতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


উদ্দেশ্যে ভারতীয় দাশণানক প্রতিপক্ষের বন্তব্য িষয়কেও বিচার করে দেখে । সুতরাং 
ভারতীয় দাশশনকদের দ্ান্টভাঙ্গ অন্ধ গোড়াঁমর বশবতগ" হয়ে, বিচারশীবশ্লেষণ না 
করে অপরের গহণত মতকে ব্যাখ্যা করা নস, বরং স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, [বিচার ও 
বিশ্লেষণ করে সত্যের অনুসণ্ধানে ব্রত হওয়া । 


(খ) ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী (101001817 12101199010175 15 7053511719119) £ 
ভারতীয় দর্শনের বিরদ্ধে ছিতাঁয় অভিযোগ হল ষে, ভারতীয় দর্শন দঃখবাদী । 
দুঃখধাদ অনসারে এই জগৎ ও জীবনে কোন সুখ, আনন্দ নেই ; জীবন হল নিরবাচ্ছত 
জীবন নিরবঙ্ছি দ:ঃখে পূর্ণ । দুঃখ, জবালা। যম্তণা ও নৈরাশ্যের শ্দেনায় 
দুঃখে পূর্ণ এই. মান,ষের কাতরতার সীমা নেই। প্রাতাটি মানুষ ব্যাঁধ, জরা 
মতবাদই দৃঃখবাদ ও মৃত্যুর অধাঁন এবং জম্ম থেকে মৃত্যু প্স্ত সে কেবল দঠেখেব 

অনলে দণ্ধ হচ্ছে। সমালোচকদের মতে ভারতণয় দাশশনক 
কেবল জাঁবনের এই অন্ধকারময় রূপটিকেই তাঁদের দশনে চান্তত করেছেন । 


সমালোচকদের এই আঁভযোগ য্ীস্তযত্ত নয় । আমরা ইতিপ্‌বে দেখোছি যে, ভারতীয় 
দাণ্শনকরা দর্শনের সঙ্গে মানুষের জীবনের [নগড় সম্পকের কথা উল্লেখ করেছেন । 
বস্তুতঃ, ভারতীয়দের কাছে দর্শন কেবল মান্র তত্বালোগনা 
নয় ; তাঁদের মতে দর্শন হল জীবনকে যথাবথভাবে পাঁরচাঁলত করে 
অভীষ্ট লক্ষ্যে পেশীছিয়ে দেওয়ার পন্থা । তাই বাস্তব জধবনের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় 
দার্শীনকরা জীবনের দ:ঃখ, জবালা, যন্ত্রণার কথা অস্বীকার করতে পাবেনান। বোদ্ধ- 
দর্শনে আমরা এই দ-ঃখবাদেরর এক স্থুস্পন্ট রূপ দেখতে পাই । 
ভারতাঁয় দশনি বোজ্ধদর্শনে বলা হয়েছে দিবং দাঃখম+- সকলই দ:ঃখময় | জন্ম 
জীবনের বাস্তবতাকে 
অস্বীকার করতে দুঃখ, জরা দুখ, রোগ দ:ঃখ, মরণ দহঃখ, 'প্ররবিয়োগ দঃখ, 
পারেনি আঁপ্রয়দংযোগ দুঃখ কামনার ব্যা্থাত দঃখ।” এ জগতের সবই 
দুঃখপ্‌ণ“। পাঁথবীতে যে সুখ নেই তা নয় তবে পৃঃখো্দক" 
সুখ । প্রত্যেক স্ুখই দহঃখোদর্ক অর্থাৎ প্রাতটি স্থথের মাঝেই দহঃখের বাজ প্রচ্ছন্ন 
তাছে। এ ছাড়া “সব আনত্াং, “সবই অনিত্য' । বুষ্ধর্দেব বললেন, 'যৎ আনত্যং 
তৎ দুঃখম “ধা আনত্য তাই দুঃখ” । শুধু বৌদ্ধ দর্শন নয়, উপাঁনিষদে এবং গাতায়ও 
আমরা এই দৃঃখবাদ দেখতে পাই ॥ উপানষদের মতে সং-চিৎ-আনন্দস্বরংপ ব্রক্ধ ছাড়া 
আর সবই দঃথ্মম় । গণতার শ্রীকৃষষ এই জগৎকে দুঃখের অ।লয় বলে আভাহত 
করেছেন ।* ন্যায়, বৈশোষক, সাংখা, যোগ, প্বমীমাংসা এবং উত্তর-মশমাংসা 
(বেদান্ত )--যড়দশণনের প্রতোকটির মধ্যে এই দুইঃখবার্দ আমরা দেখতে পাই। 
সাংখ্যকার কপিলের মতে এই জশবনে অনাবিল সুখের স্থান নেই, জগৎ এবং জীবন 


আভযোগের খন্ডন 


1. “আনতাম অগৃখং লোকম: ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাঘ: 1”--গ্ীতা ৯।৩৩ 


ভারতীয় দশ'নের মৌলিক তত্ব ১৩ 


উভজ্বই দুঃখপূণ“। তানি ?তন প্রকার দ:ঃখের কথা বলেছেন-_ আধ্যাত্বক, 
আধিভোতিক ও আঁধদোধক।* ধোগশান্ত্কার পতঞ্জালর মতেও এই সংসার 
দ:ঃৎময় । দ:ঃখ তন প্রকার-_ পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ এবং সংস্কার দুঃখ ।' 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে, দ:ঃখেই জীবন শুরু, দুঃখেই জীবন শেষ-- 
এই নৈরাশ্যময় জীবনের চিত কোন ভারতণর দর্শনেই আমরা পাই না। বরং সকল 
ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করেছে যে, দঃখময় জীবন থেকে 
১৮৯৯৭ পরিত্রাণ লাভের উপার আছে এবং মানুষ নিজের চেষ্টায় দ:ঃখময় 
নের পাঁরসমাপ্ত নয় জীবন থেকে মুন্তিলাভ করতে পারে । বঘ্ধদেব যেমন দ:ঃখময় 
জীবনের কথা বলেছেন তেমনই দ?ঃথের কারণ, দুঃখের নিবণাত্ত 
ও দুঃখ থেকে পারত্রাণ লাভের উপায়ও নিরে'শ করেছেন । কারও কারও মতে 
“নবাণং পরমং সুখম-। জীব যখন 'নবাঁণ লাভ করে তখন সে পরম সুখ লাভ করে, 
সে ভূমানপ্দের অংশীদার হয় । 
সাংখ্যকারও বলেন যে, দঃখ আছে বলেই দ.ঃখপীড়ত মানুষ দঃখ নিব-ত্তির উপায় 
সম্ধান করে এবং তারই ফলে দর্শনের উদ্ভব ।”* সাংখ্য দশ নে চিরদঃখ নিব-ত্ির 
অবচ্থাকে পৃরুষার্থ বা শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু বলে ?ানদেশ করা হয়েছে । যোগদশ'নও 
জাগতিক দৃঃখ থেকে পাঁরন্রাণ লাভের জন্য সমাঁধকেই শ্রেষ্ঠ উপায়র্‌পে নর্দেশ করেছে 
এবং এই সমাধির ছারাই জীব মোক্ষ বা চিরম্যান্ত লাভ করে। এই মোক্ষই চিরদুঃখ 
নিবত্তর অবচ্থা। নৈয়ায়িকগণও বলেন ষে, দুঃখের মূল উৎস গিথ্যাজ্ঞান এবং 
সত্যজ্ঞানের সাহয্যে মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হলে জীব অপবর্গ বা মোক্ষ লাভ করে। 
প্রায় সব ভারতী. বৈশোষক দর্শনও স্বীকার করে যে, সত্জ্ঞান লাভ হলেই সব 
দশ'নই দ্‌ঃখ নিবৃত্তির দ:$খের নিবৃত্ত ঘটে। বেদান্তে বলা হয়েছে যে, আব্দ্যাই দুঃখের 
উপায় নির্দেশ করেছে মূল এবং ব্রঙ্ধই সত্যজ্ঞান, আনন্দ ও অমৃতন্বরপ। বঙ্ধজ্ঞানই 
আঁবদ্যাকে দ:রশীভূত করে মানুষকে ভমানশ্দের আঁধকারণ করেঃ মানুষকে পরম শাসির 
রাজ্যে উত্তীর্ণ করে। 


এই যাঁদ ভারতীয় দর্শনের দ-ন্টিভা্গ হয়, তাহলে ভারতী দর্শনকে কোন মতেই 
দুঃখবাদী বলা চলে না। ম্যা্মূলার বলেন, “সুতরাং সকল ভারতীয় দর্শনই যখন 


1] আধ্যাত্বক-দঃখ £ ব্যাঁধ এবং আঘাতজানিত যে দঃখ তাই হল শারীরিক দুঃখ এবং কাম, 
ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি থেকে যে দৃঃখের উদ্ভব হয় তা হগ মানাঁসক দুঃখ । 
আঁধভোঁতিক দুঃখ £ মানয, পশহ, পক্ষী, +৭ট প্রভ়ীতি থেকে যে দুঃখের উল্ভব হয়। যেমন - 
নরহত্যা, সর্পাঘাত । 
আঁধদোবক দ;ঃখ $ ভুত প্রেত প্রভাত অলৌকিক কারণ থেকে যে দ2ঃখের উন্ভব হয়। 
2, বিষ্য় সুখের পারণাম দঃখপ্রদ । দ্বেষজানিত দুঃখ হল তাপ দ:ঃখ ; যে বিষয় লুখে বাধা সণ্ার 
কবে তার প্রাঁত দ্বেষ জন্মায় | সংস্কারদ:ঃথ হল বাসলারূপ সংস্কার হেতু বে দুঃখ । 
9. প্হখ্রয্লাভ্ঘাতাব্জিজঞাসা তদাভঘাতকে হেতো”--সাংখ্যকারিকা, ১ 


১৪ নশীতাঁবজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


দুঃখ দূর করতে সমর্থ বলে দাথী করে তখন দুঃখবাদী বলতে সাধারণতঃ বা বুঝে 
থাক সেই অর্থে তাদের দহঃখবাদী বলা চলে না।”: ভারতীয় দর্শন ছু,খবাদী 
ডি তো নয়ই ধ্রুং আশাবাদী (97001171501) । ভারতায় দর্শনের 
শুরুতে দুঃখ থাকলেও, দুঃখেই তা শেষ হয় নি। ম্যাক্সম,পাণ্রে 

মতে জগতে দ:ঃখের উপাঁন্থীতিই তাদের দার্শীনক গার প্রথম প্রেরণা যোগায় | 
ভারতীয় দাশশনকরাই দঃখপ্খাঁড়ত, ক্লেশ-জজীরত ম।নূষকে প্রথম আশার বাণণ 
শুনিয়েছেন। 

উপানষদের খাষই দহঃখ ও মত্যু ভরে ভশত মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, 
অজ্ঞানাম্ধকারের পরবতাঁ সেই জ্যোতঃস্বরপ সর্বব্যাপী পুরুষকে জেনেই মানুষ 
মৃত্যুকে অতিক্রম করে । এছাড়া মৃত্যু উত্তরণের অপর কোন পথ নেই । অত্তপ্ত জীবের 
পু অম-তলাভের প্রাথনা এই ভারতীয় দ্াশশীনকের কণ্ঠেই উচ্চািত 
উপনিষনের বাধ হয়েছে--“আমায় অসৎ থেকে সৎ এ, অন্ধকার থেকে আলোতে, 
আশার বাণী রর 

ম-ত্যু থেকে অমৃত-লোকে নিয়ে চল” ।£ ভারতীয় দার্শীনক 

শুধু দৃঃখকে জানেন নি, দুঃখের কারণের অনুসম্ধানও করেছেন। সকল দুঃখের 
কারণ একই, যাকে বেদান্ত বলেছে আঁবদ্যা, সাংখ্য বলেছে আঁববেক, ন্যাযন বলেছে 
মিথ্যাজ্ঞান ॥ আঁব্দ্যার ফলে মানহষের বম্ধাবন্থা এবং সত্যজ্ঞানই মানুষকে এনে দেব 
1চরম্ান্ত বামোক্ষ। দার্শীনক রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, “ভারতীয় দার্শীনকরা দুঃখবাদী, 
যেহেতু তাঁরা এই জগৎকে মন্দ ও মিথ্যা বলে আঁভাহত করে, কিন্তু 
তারা আশাবাদী, যেহেতু তারা অনুভব করে ষে, এই জগৎ থেকেই 
সত্যের রাজ্যে উত্তীণ* হবার পথ আছে এবং এই সত্য হল মঙ্গল । £ 

স্থতরাং আমরা এই [সদ্ধান্ত করতে পারি যে, ভারতীপ্ন দর্শন দ্‌ঃখবাদী নয় আশা- 
ভারতীয় দশখনেরা বাদী । ভারতীয় দর্শনের মতে আঁদতেই দুঃখ, পারণামে দুঃখ, 
শুরুতে দুখ, কিন্ত নিবাত্ত,। মৃত্তি বা মোক্ষ। দুঃখই জীবনের শেষ কথা নয়, 
পাঁরণামে নয় সাধনার দ্বারা সত্যোপলদ্ধিই হ'ল মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং 
সত্যোপলাষ্ধর আনম্দই মানুষের এই ক্ষদুদু, তুচ্ছ, দুঃখপ্‌ণ জীবনকে সুজ্দর ও সার্থক 
করে তোলে। 


রাধাকৃ্ণণের আঁভমত 


1, 11 0887019155 211 1001210 01011950100 07915555 605 111119 00 150)0৬6 1১811) 
1 08019219019 0% ০৪1190 0539112815110 11) 0100 01011219 5079৭৩ 01 01)6 ০10. 
-- 14671741127: 51% 55506105 01 [0001810 10811930018% ; 79৪5 108 
2, 471)55 5100019 50409 00780 06৮ 16০৩1%6৫ 06 1511700৮1১8 ০ 01811090- 
0101081 0৩25901010 16010 075 98066 0726 00516 15 50091106 22 0176 01105, 
71010; ৮88৩ 109 
3, “কাসতো মা সৎগময় 
তমসো মাজ্যোতগ ময় 
মত্যোর্গা অঅতংগময় |” 
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ভারতক্ন দরশনের মৌলিক তত্ব ১ 


গল) ভারতীর দর্শন কেবল নীতি ও ধর্মে সীমাবদ্ধ (110191) 71011950- 
015 19 510190-161181005) 8 ভারতীয় দশশনের বিরুদ্ধে আর একটি আভযোগ 
হল যে, ভারতীয় দর্শন কেবলমান্র নীতি ও ধর্মাবিষযক আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত । 
এতে কেবমান্ত জীবনদূশ'ন আছে, জগদ্দর্শন নেই । এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে যে-সব পাশ্চাত্য দাশশনক ভারতশয় দর্শনের বিরহম্ধে এই আভযোগ 
এনেছেন, তাঁদের দন্টিভাঙ্গ ভারতীয় দার্শীনকদের দ-ছ্টিভঙ্গ থেকে পথক। পাশ্চাত্য 
দার্শানকর্দের মতে «ই জগতের অনও্ বোঁচন্া, অপব রহস্য মানুষের মনে ষে 
ভারতায় দর্শনের: বিপুল বিস্মক্লের সৃন্টি করে তার থেকেই দর্শনের উৎপাত্ব। 
বিরুদ্ধে আভযোগ হল, দার্শনিক গ্লেটো বিস্ময়কেই দর্শনের জনক বলে আভিহিত 
ভারতীয় দর্শনে করেছেন । কিন্তু ভারতীয় দার্শীনক জগৎ ব্যাখ্যায় প্রব-ত্ত না হয়ে 
নন্সানিং জীবনব্যাখ্যাক় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিস্ময় বা কৌতহল নর, 
জধবনের লক্ষ্য কি এবং কীভাবে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় এই বিষয়ই ভারত 
দর্শনের প্রথম প্রশ্ন বা সমস্যা । কিন্তু ভারতীয় দাশশনকরা এই প্রশ্নের সমাধান 
করতে গিয়ে দেখলেন, জাগাতিক দৃঃখ-দুদ'শা, জহালা-বন্প্রণায় মানুষ কাতর । এই 
দৃঃখেব হাত থেকে কিভাবে মবীন্তলাভ করা যেতে পারে তারই উপায় নিধারণ করার 
জন্য ভারতীয় দাশণনকরা সচেষ্ট হয়েছেন । এই কারণে নীতি ও ধর্মের আলোচনা 
ভারতণগন দশনের অনেকখান জায়গা দখল করে আছে এবং ভারতাম্ন দাশশনক 
আলোচনা করেছেন, মানুষের প.রুযার্থ (50007090) 60110) ক এবং ক উপায়ে 
এই পুরুষার্থ লাভ করা যায়। তার কাছে প্রশ্ন হলঃ ধর্ম ক, অধম" ক ? 
সম্যক: চরিত্র বা আচরণের স্বরূপ কি? পাপ কর্মের ফলাফল কি এবং দ:ঃখ থেকে 
[নণিলাভের পথে এই কমের ফলাফল কিভাবে অন্তরায় সৃষ্ট করে উপানষদের 
ধাঁষ বলেন, বর্ষের জ্ঞানই মানৃখকে সব দুঃখ থেকে মন্ত্র করে, যেহেতু আঁবদ্যা থেকে 
ভারতীয় দর্শনে নতি দুঃখের উদ্ভব। তাহলে প্রশ্ন জাগে, বর্গ কি? এই জগতের 
ও ধমে'র আঙদোচনারই অন্তরালে ক কোন পরমসত্তার আন্তত্ব আছে? বর্গের সঙ্গে 
নিন জীবের [ক সম্পক“? ব্রহ্ষই কি ঈশ্বর ? ঈশ্বর আমাদের জশবনকে 
ফিভাবে নিয়ান্ত্রত করেনঃ এইভাবে নীতি ও ধর্মের আলোচনাতেই ভারতগর 
দার্শানকরা প্রবত্ত হয়েছেন। 


ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে পূবোন্ত অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে হ্যস্তযৃন্ত নয়। 
যাঁদও ভারতীয় দর্শন নীতি ও ধর্মের আলোচনার উপর সমাঁধক গর্ব দিয়েছে তব্‌ 
একথা সত্য নগ্ন ষে, ভারতীয় দর্শনে জগৎ সম্ধম্ধে কোন আলোচনা নেই। ভারতণয় 
দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ জৈন, মীমাংসা ও যোগদর্শনে নীতি এবং ধর্ম বাতশীত অন্য 
তত্বালোচনাও করা হয়েছে । জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বাঁজত নিছক তথালোচনা় 
ভারতীয় দার্শীনকদের আগ্রহ না থাকলেও ভারতীর দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মে 


১৬ নপাতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


সীমাব্ধ নয়। প্রাতটি ভারতণম় দর্শনে নাতি ও ধমে'র আলোচনা ছাড়াও জ্ঞান- 
[বদ্যার আলোচনা ও তত্বালোচনা করা হয়েছে। 
ভারতী দম্টিতে দশ“ন হল “সত্য দর্শন” সত্যের প্রত্যক্ষ উপলধ্ধ, যথাথ" জ্ঞান। 
বথার্থ জ্ঞান শুধ; এই জীবনের নয়, জগতেরও | এই জগৎ সম্পকে সুস্পষ্ট ও নিভু 
জ্ঞানই মানুষকে এই জগতে তার নিজের স্থান সম্পকে” সঠিক জ্ঞান দেয় ও মান্য 
চির উপলাম্ধ করে কি তার কাম্য, কণ তার পঃরুষাথ £ এই পুরুযাথণ 
লাভই তার ধর্ম, তার জবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় । তার জন্য 
প্রয়োজন নিজের কর্মকে নিযম্তিত করা, জের চিত্তধাত্তকে সংযত করা । সম্যক: জ্ঞান 
ও সম্যক- আচরণ--এই উভয়ের মধ্যে নগংে সম্পক্ত বতমান । আুতরাং জগৎ এবং 
জীবন এই উভয়েল স্বরূপ ও মূল্য অবধারণই দারশশীনকের কাজ। ভারতীয় দর্শনে 
তাই কেবল জীবনের ব্যাখ্যাই নেই, এই জগতেরও ব)খ্যা আছে। 


আমরা আগেই দেখোঁছ যে, ভারতীয় দাশশনকদের দ:ন্টিভাঙ্গকে বলা হয়েছে 
সংক্টেষাথক দ-চ্টভাঙ্গ (১50616110 ০9019091)। পূথক পথক ভাবে নাতিশাস্ত, 
ভারতীয় দশ'নের বা তত্বাবজ্ঞানের আলোচনা না করে ভারতীয় দাশণনক একই 
সংঙ্লেষাত্মক দুষ্ট দাশনক প্রশ্নকে বাভন্ন দণ্টভাঙ্গ থেকে আলোচনা করেছেন। 
ভঁঙ্গর জন/ই সব কার; ই না রর ত৪ 
চ্ছান পেয়েছে আলোচনাই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে । সুতরাং ভান্গতীয় দর্শন 
কেবলমান্ত নত ও ধমশাম্ত্ নয়; ভারতীয় দর্শন হল জীবদর্শন, জগন্দশখন-- 


সংক্ষেপে সত্যদর্শন বা সত্যের প্রত্যক্ষ উপলাষ্ব । 


(ঘ) ভারতীয় দর্শন নীতি-নিষ্পূহ দর্শন (70180. 01011990109 19 000- 
60171081100 0109180%,1) £. ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ এমন অভিযোগ 
টিটি রত এনেছেন যে ভারতীয় দন নৈতিক কমীবমুখতাব দশ'ন । অথাৎ 
িরৃদ্ধে আভিযোগ হল, ভারতী দর্শনে নোতিক বর্ম সম্পাদন করার উপর কোন গুরুহ্থ 
ভারতীয় দর্শন আরোপ করা হয় নি। তাঁদের মতে এর কারণ হল, ভারতীয় 
কর্মাবমখতার দর্শন দর্শন মোক্ষদর্শন। ভারতাঁয সাধনা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাধনা 
এবং এরই আঁনবার্ধ পাঁর্ণাত হল নৈতিক ও সামাজিক কমণবমহখতা এবং পার্থিব 
জগৎ ও জীবনের প্রাত নিষ্পহতা । 


প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই আত্মার মোক্ষলাভকেই জীবের পুরুযার্থ বলে 
[নরেশ করা হয়েছে । জাবের বগ্ধাবন্থাই তার সব দুঃখের কারণ এবং এই বধ্ধাবস্থা 
থেকে মানত লাভ করাই তার একমান্ত্র কাম্যবস্ত; । অবণ্য আত্মার বন্ধন ও মোক্ষকে 
বাঁভন্ব ভারতীয় দাশশীনক 'বাভন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে 
বে, আত্মা স্বরংপতঃ শম্ধ ও মুক্ত, আত্মা সনাতন। কর্মের জন্যই আত্মাকে দেহ 
ধারণ করতে হন এবং দেহ ধারণের জনাই আত্মার বধ্খন চিত হয় । বৌদ্ধ দর্শনে 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ১৭ 


সঙ্কলপ্রকার দ:ঃখ থেকে মহস্তিলভ করার জন্য নিবাঁণের কথা বলা হয়েছে। 'নিবাঁণ 
লাভ করাব ফলে জীবের আর পুনজ্ম হয় না। পূর্বজন্মে কৃত সকাম কর্মই বর্তমান 
জশিবন ধারণ কথার কারণ স্খরপ। সাংখ্য দশ“নেও বলা হয়েছে যে -প্রকাতির সঙ্গে 
নোঙর দতিন কার প্যব্যষের সংযোগই দুঃখ ও বন্ধন, এই সংযোগের অবসানই 
রাধা পুরুষের মহান্ত। জগতের গপ্রাত নিষ্পৃহ ভাব ও ভোগ লালসার 

প্রীত 'বতৃষ্কা যখন জাবের মনে বৈরাগ্যের সন্ার করে তখনই 
তার মধ্যে 1ববেকন্ঞান জন্মে এবং তখনই সে পুরুষের প্রকৃত স্ব প উপলধ্ধি করে - 
বে পুরদ্ষ শব্ধ বৃদ্ধ, মুক্ত নিত্য । যোগ দর্শনেও আত্মোপলাম্ধকেই মোক্ষরংপে 
আ'ভহিত বরা হয়েছে এবং সমাধি বা ষেগের সাহায্যেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। 
মীমাংসবদের মতে বোঁদক কর্ম সতপাদন করেই মানুষ তার পুরষাথ' অর্থাৎ স্বর্গকে 
প্রাপ্ত হয়। মধমাংসকদের মতে আত্মার স্বরূপ সম্পকে জ্ঞান ও বৈরাগ)ই মোক্ষলাভের 
উপায়। ন্যায় দশ'নেও বলা হয়েছে ষে, আত্মার স্বরূপে অবচ্ছানই মোক্ষ বা অপবগ€। 
মোক্ষ অবচ্থায় দেহের সঙ্গে আত্মার সকল সংযোগ নম্ট হয় । শ্রবণ, মনন ও 
ন1দধ্যাসনই এই মোক্ষলাভের একমাগ্র উপায় । বেদান্তেও বলা হয়েছে ধেজীব 
স্ববৃপতঃ ননিতা, শুম্ধ, বদ্ধ, মূত্তঃ আঁবদ্যা বা অন্জানতার জন্যই তার বদ্ধাবন্া £ 
হথার্থ জ্ঞানই জাীঁবকে তার স্বর;পে আঁধ1ত করে। 


প্‌বেস্তি আলোচনা থেকে জানা যায় যে; ভারতের প্রায় সকল দশ'নই মোক্ষ বা 

মহন্তকেই জশবের পুরুধাথ" বলে নির্দেশ করেছে । নিৎ্কাম কর্মের দ্বারাই এই মোক্ষ- 

লাভ সম্ভব হয়। জাগাঁতক সুখ-দুঃথে যে ব্যাঞ্ত উদাসীন, ভোগ, কামনা-বাসনার প্রাত 

যার বিত্তৃষ্ণা, অথাৎ যার ম/ন বৈরাগ্োর সঞ্চার হন্লেছে, তানিই 

78 নৎকাম কর্ণ সম্পাদন করে মোক্ষলাভ করতে লক্ষন । এই 

মোক্ষলাভ সম্ভব দষ্টভাঙ্গই নাকি ভারতান দারশনিককে কমণবমুখ করে তুলেছে । 

মোক্ষলাভের জন্য তব্বজ্ঞান), যোগ বা শ্রবণ, সমাঁধ, মনন, 

ননাদধ্যাসনই প্রশস্ত পথ । বেদানদিঞছ্ট কম-সম্পান এবং ঈশ্বর ভজনই মযৃন্তিলাভের 

উপায়। এই কারণেই সমালোচকরা বলেন যে, ভারতীয্ন দর্শন নোৌতক কর্মীবমখতার 
দর্শন। অনাসন্ত কর্ম সম্ভব হলেও, এ” সম্পাদন লহজ নয়। 


কস্তু ভাঃতয় দশণনের গভগরে প্রবেশ করলেই এই ষুন্তির অসারত্ব উপজধ্ধ হয়। 
জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনকে নৈতিক বমণব্ম-খতার দর্শন কোন মতেই বলা চলে না। 
জৈন দর্শনে মোক্ষলাভের জন্য কেবলমা সম্যক" দর্শন" (২1811 
05181)0), সমাক: হ্ানকেই স্বীকার করা হয়নি সম্যক চারিন্রকেও 
চবীকার করা হয়েছে। সম্যক চারিন্র অর্থে সং কর্ম লম্পাদন করা এবং অসৎ কম" 


আভযোগের অসারতা 


1. « সমাক" দর্শন জ্ঞান-চারঘাণি মোক্ষমাগ 81” 
নীডা ভা 265) 


১৮ নীতাবজ্ঞান ও ভারতগয় দশ'ন 


থেকে 'বরত থাকা । বোৌম্ধ দর্খনেও নিবাণ লাভের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্যক 
বাড ভারতীয় দর্শনে কমাম্ত (২11 ০020891) এবং সম্যক আজীব (1817 
জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের 11%51110090) _এই উভয়কে স্বীকার করা হয়েছে । সম্যক কমস্তি 
৮ আরোপ অর্থে সংকর্ম সম্পাদন করা; যেমন-চুর না করা, হীঁম্রয় 

পাঁরতাপ্তি থেকে াবরত থাকা ও প্রাণগ হত্যা না করা এবং সম্যক- 
আজীব অর্থে সং পথ অবলম্বন করে জণীবকা নবহি করা । 


সাংখ্য দশ“নে বলা হয়েছে যে অঙ্জানতাই দুঃখের মূল । যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই 
এই অক্জানতা দ:রণভূত হয় । কন্তু সাংখ্যকার এই কথাও স্বীকার করেছেন যে সং 
কম সম্পাদনের মাধ্যমে যাঁদ চিত্ত শুম্ধ ও পাঁধল্র না হয়, তালে চিত্তে যথার্থ জ্ঞানের 
উদয় হয় না। যোগ দর্শনে যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই সাধনার ”থে 
অগ্রসর হতে হলে সব্প্রথম চিত্তের পাঁব্রতা ও শুগ্বিতা প্রয়োজন। ক্ে!ধ, হিংসা, 
লোভ, ব্লাগ্র প্রভৃতি রাজস ও তামস'বৃতিগীলকে বর্জন করে সাত্বক বাত্তগলকে, 
যেমন - মৈত্র, করুণা, মহদিতা প্রভাতি চিত্তে জাগ্রত করতে হবে। যোগশাদ্তে 
অস্টমার্গের যম ও নয়মে নৌতক শহচতার কথাই বলা হয়েছে । আঁহংসা, সত্য, 
্রহ্মচয', তস্তেয় ও অপরিগ্রহ হল যম। নিয়মের অর্থ সং অভ্যাস অজর্ন করা । 
মুমুক্ষ; ব্যান্তকে আঁহংস হতে হবে, সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, ব্রক্ষচর্য পালন 
করতে হবে এবং পরের দ্রব্য অপহরণ করা ও বনা প্রয়োজনে কোন দ্রব্য গ্রহণ 
করা থেকে ীবরত হতে হবে। মীমাংসা দর্শনে যাঁদও স্ব- 
9 প্রাপ্তি! জন্য বোদক কর্ম-সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে, তখ্‌ নিত্য 
উপর পারৌপ ও নৈমিাত্তক কর্মগীল কর্তব্যের জন্য কর্তব্য-সম্পাদন” এই 
নখতি অনুসারে সম্পাদন করতে হবে। তাছাড়া হীন্দ্ুয় সংধখ, 
ভোগ-লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিখিদ্ধ কর্ম-সম্পাদন থেকে বিরত হওয়া বে 
পুর্বার্থ লাভের পক্ষে অপাঁরহার্যঃ এই সত্যও মীনাংসকগণ স্বীকার করেছেন । 
ন্যায় দর্শনেও বিহিত কর্ম এবং বনাঁষদ্ধ কর্ম-সম্পাদনের ফলাফলের কথা বলা 
হয়েছে । 'বাহত কর্ম-সম্পাদনে ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং তার ফল সুখ ; নাষম্ধ কর্ম- 
সম্পাদনে অধম“ উৎপন্ন হয় এবং তার ফলাফল দূঃয। বেদান্ত ব্রঙ্গজ্জানকেই মোক্ষ- 
লাভের উপায় বলা হলেও যান মুম্‌ক্ষৃ তাকে হীশ্দ্রিয়-সংযম ও মনাস্থর করতে হবে 
এবং ভোগাঁবমৃখ হতে হবে। মুমূক্ষ; ব্যান্ত' শম, দম, তিতি ক্কা ও শ্রদ্ধা থাকা 
অবশ্যই প্রয়োজনীয় । 


জুতরাং দেখা যায় ষে' ভারতার দশ“ন নৌতিক কর্মাবমখতার দর্শন নয়। বযাঁদও 
ভারতীয় দর্শন আবিদ্যা ও অন্্রান্তাকেই সর্বপ্রকার দুঃখের মংল বলে স্বীকার করে এবং 
বথার্থ জ্ৰানকেই মোক্ষলাভের পাঁরপ্‌রক মনে করে, তব প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই 
নোৌতক ও সামজিক কর্মস*পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিত্র 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত ১৯ 


া-স্ধিতা, হীশ্রিয় সংযম, সংকর্ম সম্পাদন, সত্যানত্ঠা, আহংা? ভোগাঁবমৃখতা-- 
সংক্ষেপে নৌতক জীবনধাপনের উপরই জীবের মোক্ষলাভ একান্তভাবে নিভর। 
সকল্গ ভারতখয় দর্শনে যাঁদও মোক্ষই ভারতশয় দর্শনে পুরুযার্থ। তবু চতুবর্গের 
নোতিক কম সম্পাদনের অপর গতনাটিকে-ধর্ম, অথ“ এবং কামকে ভারতীয় দন 
উপব গুরুত্ব আরোপ উপেক্ষা করে নি; দার্শীনক রাধাকৃষণণের মতে ভারতীর দর্শনে 
ধমের ধারণা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা । নৌতিক পৃণণতা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম স্তর। 


(ঙ) ভারতীয় দর্শন গতিহ্থীন বা নিম্চল (1100191. 1১1)119501)1)) 15 
50811017819 ) £ ভারতীয় দশনের 'বরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হল যে ভারতাঁয় দর্শন 
গীঁতহীন বা 'নিশ্চল। ভারতীয় দশ“নে একই বিষয়ের গতানুগাঁতক আলোচনাই দৃণ্ট 
হর়। চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অভিনবত্বের বিকাশ নেই । 

এই আভ.ষোগ যযাস্তষয্ত নয় । যাঁদ আভিযোগকারখীরা একথা বলতে চান যে, 'বাভন্ন 
ভারতী দর্শনের আলো) বিঝয় মোটামহটি একই, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সকল দর্শনের ক্ষেত্রে কি এই গাঁতিহীনতা চোখে পড়ে না ? ঈশ্বর, স্বাধীনতা, অমরত্ব-- 
নেই আত পূ্‌রাতন সমস্য। এবং পুরাতন সমাধানগহীলই বাবে বারে আলোচিত হয়েছে 
এবং এব হারা একথাই প্রমাঁণত হরেছে ধে, সত্য এক ও অথণ্ড এবং তার প্রকাশও 
সবক্ষেত্রে একই রকমের । 

যাঁদ আভধোগের অর্থ এই হয যে. ভারতী প্ন দার্শীনকরা অতাত ও প্রাচনের প্রাতি 
শ্রদ্ধাশীল এবং সেই কারণেই পুরাতন বিষয়গযীলকেই কেবলমাত্র নতুনভাবে গ্রহণ 
করেছে, তাহলে বলতে হয় যে, ভারতমরন চিন্তাধারার এ হল অনাতম বোশং্টয । ভারতায় 
চত্তাধাপাপ বকাশের বোশঘ্ট্যই হল পুরাতন বা অতশতের যা ভাল তাকে গ্রহণ কণা 
এবং নতুন 'বিধয়কে তার সঙ্গে যুস্ত করে দেওয়া । যদি আভিযোগের 
অথ“ এই হয় ষে, ভারতীয় চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক অগ্রগাতর দিকে 
দত্টপাত করোনি এবং সেইহেতু ব্যথণ তাহলে ধলা যেতে পারে যে, এই আঁভযোগও 
সত্য নর । বরং একথা বলা যেতে পারে ষে, নত্‌ন নতংন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ভারতান 
দাশণনক মতবাদের বরোধতা না করে অনেক ক্ষেত্রে তাকে সমথ'নই করেছে । 

ভারতীয় দর্শনের অগ্রগাঁতর পক্ষে অবশ্য কিছটা 'নিশ্চঙ্গতা দোথ সেই স্তরে যখন 
ভারতশর দর্শনের ভাষা রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে । তখন চিন্তার ক্ষেতে বেমন 

1নজণ“বতা দেখা দিয়েছে, তেমান ভারতের স্বাধীনতা লংপ্ত হওয়ার 
৮ রে জন্য বেশ কিছুদিন সার্ক অবদানের ছারা ভারতের চিন্তার ভাণ্ডার 
িশ্চলতার কারণ ও নতুন সম্পদে পর্ণ হতে পারেনি । অবশ) পরবতী'কালে শ্রীঅরাধিষ্দ 
তার লমানীর ও অন্যান্য দার্শানকদের নতুন চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনের এই 
1নশ্চল অবস্থার অবসান করে ভারতীয় চিন্তাধারাকে প্ননরায় 
গাঁতশীল করে তুলেছে। যেহেতু ভারত বর্তমানে হ্বাধন এবং স্বাধীন চিন্তাধারার 


£বকাশের সঞ্ভাবনা প্রচুর, সেইহেতু আশা করা ধায় যে, ভারতাঁর দার্শনিকরা যাঁদ 


আভধোগের অনারতা 


২০ নধাত'বজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


অতীতের প্রাত শ্রম্থা ও অনরাগ বজায় রাখেন, নতুন চিন্তাধারাকে বরণ করে নেবার 
উদারতা যাঁদ তাঁদের থাকে এবং সর্বশেষ সত্য উপলাধ্ধর আকাঙ্ক্ষা যাঁদ তাঁদের মধ্যে 
জাগর্‌ক থাকে তাহলে ভারতীয় দর্শন সামাঁয়ক নিশ্চলতা বা গাতহীনতা থেকে মনুক্ত 
হয়ে নতংন সম:দ্ধর পথে অগ্রসর হবে । 


91 ভ্ডাল্লসতীস্ত্র দর্শনেক্স ভ্রনু্মতিক্তাপণ (70656102006 01 
[170180 7১11110801215 ) ৪ 


ভারতণয় দর্শনের ক্রমাঁবকাশ প্রসঙ্গে এ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা আমার্দের 
মরণ রাখতে হবে। পাশ্চাত্য দর্শনের হীতহাস আলোচনা করলে দেখা ধায় যে, 
সেখানে প্রধান প্রধান যে সব দার্শীনক মতবাদ গড়ে উঠোছিল সেইগ:ীলি একটির পু 
এক্।ট আঁব্ভ্ত হয়োছল। কোন একটি দাশশনক মতবাদ কছযাদন ধরে সকলের 
স্বশীকাতি এবং সমার্র লাভ ধরার পর, গনজের প্রভাব ও প্রাধান্য হাঁরয়ে নতুন কোন 
মতবাদকে তার জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছে । কিন্তু ভারতীয় দশ“নেত্র ধারা আলোচনা 
করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভারতায় দর্শনগুল বিভিন্ন সময়ে 
না ডি উদ্ভূত হয়েও সুদশর্ঘকাল পরেও নিঙ্গ নিজ গ্রভ ব প্রতিপাতত বজায় 
করমাবকাশের পা্থকা রেখে পাশাপাশি বরাজ করছে। 'বাভন্ন দর্শনের লহ-অবস্থান 
এবং দীর্ঘকাল সমানভাবে বকাশ লাভ করা ভারতীধ দর্শনের 
অন্যতম বৈশিষ্ট) । সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই বে, আস্তক ও নাঁপ্তক, জড়বাদী 
ও ভাববাদণ, 'নরঞ*বর ও সে*বর--সবরকম দাশশনক মতবাদই একই সময়ে প্রসারত 
হন্লেছে এবং একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে । কিন্তু কোন ভারতীয় দর্শনই 
এর জন্য নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বোঁশণ্ট্য হারার নি। 
এর কারণ হল, প্রথমতঃ, ভারতীয় দার্শানকের কাছে দর্শন 'নছক তত্বালোচনা 
1ছল না, তা ছিল জাঁবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করার অন্যতম হাতিয়ার । 
দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে দাশ'নক মতবাদগুলির [ছল 'নাবড় সংযোগ । এইজন্য 
কোন একটি দাশশীনক মতবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল শিষ্য বা সমর্থক- 
বস্দ সেই দাশশনক মতবাদ অনষায়ণ তাদের জীবন পারচালনা করার জন্য ব্রতী হত 
এবং পরবতগ'কালে তাপের শিষ্য ও প্রাশব)গণ সেই মতবাদ 
১৮ অন[যায়খ তাদের জীবনধারা পরিচাঁলত করত । এভাবে দার্শীনক 
সংযোগের স্বীকাতি মতবাদটি হরে উঠত তাদের জীবন-দর্শন এবং শিব্যদের জীবনধারা 
ও সাব্রয় প্রচারের মাধ্যথে এক একটি দাশ'।নক মতবাদ দা্শনিকদের 
[তিরোধানের পরও আ্্দখঘ* কাল স্থায়ী হত। এই কারণেই বুদ্ধদেব বা মহাবীরের 
তিরোধানের পরও অগাঁণত শিষ্য এবং অন.রাগাবদ্দের মাধমে উভয় মহাপরুষের 
প্রচারিত মতবাদ আুর্দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব ও প্রাতপাঁড নিম্নে বিরাজ করেছে । এখনও 
ভারতের 'বাভন্ন অংশে 'বাভন্ন দাশনিক মতবাদ -ধেগলির প্‌বের প্রভাব প্রান 
লুপ্ত হতে চলেছে--সাক্রর এবং অনুরাগী শিষামশ্ডলীর মাধ্যমে বিরাজ করছে। 


ভারতাঁয় দর্শনের মোলিক তত্ব ২১ 


খ্রিতীয়তঃ, ভারতের বিভিন্ন দশ'নগৃলি একই সময়ে বিরাজ করার জন্য 
পারস্পারক আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা পরঞ্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করত এবং 
ভারতাঁ় দর্শনগ-লির পরস্পরকে ভালোভাবে জানবার ন্যোগ লাভ করত । সেই কারণে 
পরম্পরের উপর প্রভাব প্রাতাঁটি দর্শন তার বিরদ্ধে প্রাতপক্ষের আনিত আঁভযোগগ্ল 
ব্যাখ্যা করে সেইগুলিকে খণ্ডন করে, নিজের 'সম্ধান্তের 
যৌন্তিকতাকে প্রাতষ্ঠিত করত । প্রাতাট দর্শনই অপরের অভিযোগগৃলিকে খ্ব 
শ্রস্ধার সঙ্গে বিচার করে দেখত । এর ফলে প্রাতাট দর্শন তার নিজ বস্তব্কে সুষ্প্ট 
করার ও নিজের মতামতকে সুদ করার স্থষোগ লাভ করোছিল। ভারতীয় দশনগাঁলির 
ক্রমাবকাশের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনগহীলর এই পারস্পাঁরক প্রভাবের কথা 'বিশেষ- 
ভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন । 
ভারতীর দর্শনের উংপাত্তকাল সাঁঠক ভাবে নিধাঁরণ করা সম্ভব নয় । বেদ ও 
উপনিষদকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দাশশীনক চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ 
ঘটোছলঃ এই সম্পকে কোন লশ্দেহ নেই | বেদই ভারতের প্রাচীন 
তিনের সাহত্য, ভারতণম্ চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। বেদ কথন 
চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব রচিত হয় এবং কারা বেদ রচনা করেছেন-সেই বিষয়টি নধরিণ 
করা সম্ভবপর হয় নি। বেদকে সকল সমগ্নই শামবত এবং অপৌরুযেয় 
বলেই বিশ্বাস করা হয়েছে । বস্তুতঃ ভারতীক্দের বিধ্বাস কোন মানুষ বেদ বচনা 
করেন নি, বেদ স্বয়ং ব্রন্থের বাণী । বেদের রচনাকাল সম্পকে সকলে একমত নন। 
ম্যাকসমূলার গ্রীঃ পৃঃ ১২০০ থেকে ৬০০ বংসরকেই বেদের রচনা- 
দানের কাত. কাল বলে র্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে এই রচনাকাল 
সম্পকে বাভল্ন মত 
খ্রীঃ পঞ্জ ৪৫০০ থেকে ২৫০০ বংসর। বন্ধ ও মহাবণরের 
আঁবভাঁবের পবে যে উপাঁনষদের চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, এই বিষয়ে প্রায় 
সকলেই একমত । অনেকে এমন কথা বলেন যে, বৃদ্ধের আবভাবের পূব দর্শনের 
যে শুধু বিকাশ ঘটেছিল তা নয়, দর্শনের একটা পাঁরণত অবস্থাও লক্ষ্য করা যায়। 


আমরা ইতিপ্‌বে" ভারতীয় দর্শনের দুটি ধারার কথা উল্লেখ করেছি- একটি 
আস্তিক দর্শন অথাৎ বেদানুগামশী এবং অপরটি নাস্তিক, অরাং বেদাবরোধী । আক 
দর্শনের ীবকাশ শুর: হয় বেদে ও উপানিষদকে কেন্দ্র করে। বেদ ও উপানিষদের পরই 
উল্লেখযোগ্য হল সূত্র-সাহিত্য বা দর্শনের সতরগীলি। সাত্র কথার সাধারণ অথ" হল 
স্‌তা এবং এই প্রসঙ্গে এর অর্থ হল - সংক্ষিপ্ত স্ম'তি সহায়ক বচন 

লিক: বা উপদেশ । যেমন সূতো দিয়ে অনেক ফুলকে একাঁট মালায় 
দর্শনের শুরু গেথে রাখা বায়, অন্রপেভাবে এই সমত্রগলির মাধ্যমে বিডি 
দার্শীনক চিন্তাগযাঁজকে একত্র গ্রাথত করা হত। এই সত্রগৃলির 

উৎপাত্বর একটি বিশেষ কারণ এই বে, অতাঁতে দার্শানক ততঙ্সমূহ মুখে মুখেই 
আলোচিত হত এবং ঘ:খে মুখেই গুরংর কাছ থেকে শিষাদের মধ্যে সেইগুলি প্রচারিত 
হত। সেইহেতু লাখ গ্রদ্হের অভাব পণ" বরা জন্য সতের মাধামে এই দার্শীনক 


২২ নখাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


চিন্তাগৃলি একট গ্রাথত ও সংরক্ষিত করার প্ররোজন হয়েছিল । নাত্রগুলির মধ্যে আতি 
সংক্ষেপে দাশশীনক সমস্যা, দার্শীনকদের সধ্ধান্ত, তার বিরদ্ধে সন্তাব্য অভিযোগ 
এবং এই আঁভযোগের উত্তর খবজে পাওয়া যেত। এক একটি দর্শন 
উজ ত সূত্রে অনেকগৃলি সান্রকে একসঙ্গে সংকলিত করা হত। এই 
চিন্তার সংরক্ষণ বিষয়ে বাদরায়ণের ব্রন্মসূত্র একখান উল্লেখযোগ্য রচনা । 
বেদের, বিশেষ করে উপানিষদের আলোচনাই ব্রহ্ষসূত্রে করা হয়েছে । 
উপনিষদের মতবাদের বিরদ্ধে আনত অভিযোগের উত্তরও এতে অন্তভঃন্ত করা 
হয়েছে । বাদরায়ণের ব্রক্ষসূন্ত ছাড়াও অন্যান্য দর্শনের সতের 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ; যেমন, জেঁমানর মীমাংসাসূত্র, 
গোঁতমের হ্যায়সূত্র, কণাদের বৈশেষিকমূত্র, পতঙ্জাীলর যোগমৃত্র এবং কপিলের 
সাংখ্যজুত্র ইত্যাঁদ। 
এই সমন্রগূল ছিল খুবই সধাঞ্ষপ্ত, সেই কারণে সত্রগ:ীলর অর্থ সহজবোধ্য ছিল 
না। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়াও অসন্ভব ছিল না। এই কারণে সন্রগীলর 
অথ সুস্পন্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষ্যকারের প্রয়োজন দেখা দিল। বাভন্ন 
দার্শানকের ভিন্ন ভিন্ন দ:ষ্টভাঙ্গ অনুযায়ী এই সব সংত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে 
বাভন্ন দর্শনের সন্রের ভাষ্য রচিত হতে লাগল । অনেক সময় বিভিন্ন দাশশীনক নিজ 
[নজ 'বিচারব্াঙ্ধ, য্যান্তৃতর্ক ও [িবশেলেষণের 'ভীত্ততে একই দর্শনের সান্রগহিলকে 
[বাঁভন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন। একমান ব্রক্ষসূত্রের উপরই শঙ্কর, রামানূজ, মধব, বল্লভঃ 
[নিম্বাক বলদেব ও অন্যান্য ব্যান্তদের ভাষ্য রচিত হয়েছে । এইসব ভাষ্যের মধ্যে 
শঙ্কর ও রামান:জের ভাষ্য ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। কিছুকাল পরে 
নানা আবার ভাষ্যেরও ভাষ্যের প্রয়োজন দেখা 'দিল ; সাধারণভাবে 
সমালোচনা লক হু একে বলা হয় টীক1। ভাষা যেমন স[ঘ্রের ব্যাথ্যা, টীকা তেমান 
ভাষ্যের ব্যাখ্যা । ভাষ্য এবং টীকা ছাড়াও 'বাভন্ন দশ'ন্রে উপর 
স্বাধীনভাবে অনেক গ্রন্ছ রচিত হয়েছে । এইসব গ্রম্হের অনেকগহীলই ছন্দে লেখা । 
এতে রচয়িতা সংক্ষেপে এবং প্রাঞ্জলভাবে মূল বিষয়গুলিকে ব্যস্ত করার চেপ্টা করেছেন । 
'সাংখ্যকার্িক।” এই জাতীয় রচনা । এছাড়াও কোন কোন দশ“নের উপর ছন্দে 
লেখা সাধারণ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কুমারসের "শ্লোকবতিক।” বা 
স্থরে'বরের বিতিক।” এই জাতীয় রচনা; অবশ্য এইগহলির উপরও ভাষ্য রচিত 
হয়েছে । এছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের উপর গদ্যে লেখা অনেক পাঁরণত রচনা দেখতে 
পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে হয়ত লেখক কতগুলি নিবাঁচিত স্মন্রকে অবলঘ্বন করেই 
আলোচনায় এাঁগয়ে গেছেন বা স্বাধীন ভাবে কোন দশ“নের আলোচনা করেছেন ॥ 
জয়স্তের গ্যায় মঞ্জরী+ প্রথমোস্ত শ্রেণীর ও মধুসূদন সরস্বতীর “অদ্বৈতসিদ্ধি” 
স্বতীয় শ্রেণীর অন্তভধন্ত। এই সব রচনা দঢ় ষুক্তিতকও বিচার বচ্লেমণের উপর 
প্রাতান্ঠিত হওয়াতে রচন্িতারা উচ্চশ্রেণীর প্রাতভার অধিকারী । অবশ্য এইগৃীলিরও 
ভাষ্য রচিত হয়েছে। 


বাদরায়ণের ব্রহ্গসূত্র 


ভারতশয় দর্শনের মৌলিক তথ ২৩ 


আঁস্তক দর্শনের বিকাশের ইতিহাস যেভাবে ঘটেছে, নান্তক দর্শনের বিকাশও 
সেইভাবে হয়েছে । তবে আন্তক দর্শনের মতো নামক দর্শনের কোন সূত্র ছিল না। 

রাধাকৃষণ' ভারতীয় দর্শনের বিকাশের কাল নিণ'র প্রসঙ্গে চারটি পর্যায়ের কথা 
বলেছেন £ 

(১) বৈদিক বৃগ (শ্রীষ্টপ্‌ব ১৫০০ থেকে ৬০০ বৎসর )। 

(২) মহাকাব্যের যুগ (শ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ জ্দ )। রামায়ণ, মহাভারত 
ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব চিন্তাধারার উদ্ভব এই বৃগেই হয়েছে । 

(৩) সংত্র ষুগ (২০০ অধ্৭ থেকে এর শুরহ)। 

(৪) পাণ্ডিত্যের যুগ £ এরও শুর: ছিতখয় শতান্দী থেকে । এই সময়েই শঙ্কর, 
রামানৃজ, কুমারল, শ্রীধর, মধব, বাচস্পাতি, উদয়ন, ভাস্কর, জলন্ত, বিজ্ঞানাভক্ষু এবং 
রবহনাথ প্রভাতি পণ্ডিতদের আ'বিভবি ঘটে । | 

৬। ভ্ভাক্পক্তীজ্ দস্পন্দেল্ নানা লক্ষণ (1186 0০028 000 
(00087806675 91 0186 [10180 ৪ 919108) £ 

ভারতীর দশ'নগহলি আলোচনা ক্লে দেখা ধাবে যে, নানা 'বষক্ে এদের মধ্যে 
যথেন্ট পার্থক্য আছে। ক্তু নানারকম পার্থক্য ও মতভেদ সত্তেও এদের মধ্যে 
করেকাঁট বিষয়ে সাদ্‌শ্য আছে, যেগহীলকে আমরা ভার তীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণ- 
রূপেই আঁভাহত করতে পারি । নানারকম বৈষম্যের মাঝেও এই সাদহশ্যের একটি সঙ্গত 
কারণ আছে । যে-কোন দর্শনই সেই দেশের সভ্যতা, সংস্কীত ও 
এীতিহোর ছাপ ধারণ ও বহন করে। সেই কারণে যে-কোন দেশের 
দর্শনশ[স্তে সেই দেশের পাঁরবেশে যে-নব চিন্তা ও ধারণাগীল 

বিরাজ করে, তার একটা প্রভাব অজ্ঞাতেই সেই দর্শনে মুদ্রিত হয়ে বার। ম্থতরাং 
ভারতায় দর্শনশাস্ত্রগলির মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্্ও একটা কৃণ্টিগত 
সাদ:শ্য, একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দ:প্টভাঙ্গর এক।ত্মত। লক্ষ্য করা যার । পরবতাঁ 
অংশে ভারতীন্ন দর্শনের সাধারণ লক্ষণগরলি আমরা একে একে আলোচনা করছি ॥ 

(ক) ভারতীয় দশ'নগৃলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাদশ্য হল এই ছে? সব 
ভারতী দশ'নই জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিগড় সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েছে। 
সকলেই দশ'নের ব্যবহারিক প্রয়োজনের 'দিকাঁটির উপর বশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ 

করেছে, জীবন যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য দর্শনের 
ক রি অন্শীলন যে একান্ত প্রয়োজন, তা স্বীকার করেছে। সেই 
স্বীকীতি কারণে ভারতীয়দের কাছে দর্শন নিছক তত্ৰালোচনা বা বিস্ময় 

প্রস্ত কৌত্হলের পাঁরতপ্ত নগ্ন, তাহল দরদ:ষ্ট ও অন্তর্ষ্টির 
সহায়তায় মহৎ ও উন্নত জীবন যাপন করা। দর্শনগ্যালতে তত্বালোচনা ছাড়াও 
মানব জীবনের চরম কাম্য বন্ত; পুর:যার্থের আলোচনাও সান্নীবন্ট হয়েছে । 


ভারতীয় দর্শনগানর 
মধ্যে সাদুশ্যের কারণ 
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২৪ নপাতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোন কোন পাশ্টাত্তা 
সমালোচক ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্ নীতি ও ধর্মশাস্ত- এই বলে তার বিরূপ 
সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এই সমালোচনা খ্তিগ্রাহ্য 
০ নয়। ভারতার দর্শনে ব্যবহারিক (972০0০91) এবং তাঁত্ৰক 
আরোপা ** (07০০(1০৪1) উভয় দিকের উপরই সমান গুরৃত্ব আরোপ করা 
হয়েছে, তাত্বিক দকটিকে উপেক্ষা করে আলোচনার পাঁরসর1টিকে 
গঙ্কচিত করা হয় 'ি। প্রাতঁটি ভারতীয় দর্শনে তবালোচনার গুরুত্ব প্রমাণ 
করে যে, ভারতণর দর্শন কেবলমান্ন নীতি ও ধর্মশ্াস্ত নয়। 

(থ) একটা আধ্যাত্মিক অশান্তি বা অতৃপ্তি প্রায় সব ভারতাঁর দাশশীনককে দার্শীনক 
চিন্তায় উদ্ধ্ধ করেছে । জগতকে তারা দ্‌ঃখময় দেখেছেন । শুরুতে দুঃখবাদণী হয়েও 
পরিশেষে আশাবাদী হওয়া ভারতীয় দর্শনগহীলর আর একাঁট বৈশিষ্ট্য । প্রায় সব 
ভারতীয় দর্শনই কম-বেশগ দ.ঃ$খবাদী। সাংখ্য, যোগ এবং বোদ্ধ দর্শনে এই দুঃখবাদ 
অস্পঙ্ট আকারে দেখা দিয়েছে । বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে “রং দ:ঃখম্‌১_ সবই 
দঃখময়, যাকে সুখ বলে মনে করা হয়েছে তাও দ্‌ঃখ। সব মুখের মাঝেই দ:ঃখের 

বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই দ:ঃখপ্‌ণ" বা 
ভারতায দর্শনাঁত্তার পাঁরণামে দুঃখ ডেকে নিয়ে আসে । এইজন্য সুখ কামনা করে 
মূলে আধ্যা। তক ্ 
অতুপ্ত আমরা প্রতারিত হই। এই দ:ঃখবোধই দর্শানককে জগতের 

স্বরূপ এবং মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার জন্য উদ্্ধ 
করেছে । কিন্তু ভারতীয় দর্শনিক জীবনে দুঃখকে স্বীকার করে নিলেও দ:-ঃখেই 
জীবনের পাঁরসমাপ্ত এমন কথা বলোন। বৌদ্ধ দর্শনে দঃখবাদের এক চরম রূপ 
চিতিত করা হলেও বৌদ্ধ পর্শনেই নৈরাশোর অন্ধকারের মাঝে এই আশার বাণ? 
উচ্চারিত হয়েছে ধেঃ মানুষ নিজের চেষ্টাম্্ দঃখের হাত থেকে পাঁরত্রাণ লাভ করতে 
পারে। ভারতীয় দর্শন দুঃখ নিয়ে শুর্‌ হলেও স্পন্টই স্বীকার করে ষে, দ.ঃখই 
জধবনের শেষ পাঁরণাঁত নয় । সর্বদুঃখ নিরোধ বা মোক্ষই জীব;ুনর শেব পরিণতি । 
অতএব একথা বলা যেতে পারে, শুরতে দঃখবাদা হলেও সথাপ্তিতে ভারতধয় দন 
সুখবাদী। ভারতীয় দশ'নের শুরুতে দ-ঃখ থাকলেও, দ:£খেই তা শেষ হয়ান। 

(গ) চাবকি ব্যতাঁত সব ভারতী দর্শনই কর্মবাদে, সবকালব্যাপী জন্মান্তরবাদে 
এবং নৌতিক 'িয়ম-শহ্খলায় (6161091 00012] 011) বিচ্যাসী। এক ছিসেবে 
ভারতীয় দু:খবাদের 1ভাত্ত হল কর্মবাদ। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নোতিক কার্ষ- 
কারণবা?। মানুষ যেমন কর্ম করবে, তাকে তেমন ফল ভোগ 
করতে হবে। সংকাজের ফল পুণ্য এবং সখ, অসং কাহ্ছের 
ফল পাপ এবং দৃঃখ। স্ৎ কাজ এবং অসৎ কাজ এমন এক অদ্ট অ্থৎ অদ-শ্য শান্ত 
( 003691। 00699 ) উৎপন্ন করে ষে, ব্যান্তর কমনি:যাক্সণী ভাঁবয্যতে তার সুখ এবং 
দুঃখ আসবেই। 


কর্মবাদে 'ব্বাসব 


ভ!রতায় দর্শনের মৌজিক তত্ব ২৫ 


এই কর্মবাদের উপরই জন্মান্তরঘাদ প্রাতাঙ্ঠত। মত্যুর পরে আত্মার পৃনজর্ম 
হয় এবং তা নতুন দেহ ধারণ করে। এই মতবাদই জষ্মাশুরবাদ। এই জদ্মান্তরবাদ 
কর্মবাদের উত্তর ফলস্বরূপ । ভারতীম্ দর্শনের মতানূসারে কর্মের ফলভোগ এক 
জীবনে শেষ না হলেঃ জীবকে নতুন জম্ম পঠিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে 
আসত হয়। কর্ম এবং কর্মের ফলভোগ--এই উভয়ের মধ্যে 
কাধ্কারণ সম্পক বতম'ন। কমের ফলভোগ করতেই হুবে, 
কর্মফল বখনও নষ্ট হয় না। এই জীবনে না হলেও কোন 
ভাবব্যৎ জীবনে শভ, অশৃভ, পাপ, পুণ্য সব নোতিক মল্যই কর্মফলের মাধ্যমে 
সংরাক্ষত থাকে । একে বলা হযেছে নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম (19%/ ০ 011৩ 
(01859190100 01 11019] ৬৪11195 )। তবে নঙ্কাম ক'মর জন)ই জশবকে ফল- 
ভোগ করতে হর না। সকাম কর্মের জন্যই জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়। 

ভারতীয় দাশশনকরা এক সর্বকালব্যাপী নোতিক নিম্নম ও শংঞ্খলায় (4 ০6৫1- 
1191 10191 91৫61) বাসী । সব্ত্রই নিয়ম এবং শং্খলা । খাগবেদে এই 
চিরস্তন ও অলগ্ব্য জাগাঁতক শ.ঞ্খলাকে থধিত' নামে আভাহত 
করা হয়েছে। «ই শঙ্খলা জাগাঁতক ও নৈৌতিক উভয়ই । এই 
নিয়ম দেবতাদেরও মেনে চলতে হয়, কেউই একে লগ্ন করতে 
গারে না। এই 'বি*বাসই মীমাংসকদের 'অপূর্ব ন্যায় বৈশোঁষকদের 'অদ্ট” এখং 
কর্মবাদে'র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে । সনাতন নোতিক শ্খলা আছে বলেই সং কাজ 
চারা কারার করার ফল পুণ্য ও সুখ ; অসং কাজ করার ফল পাপ ও দঃখ। 
অদত্টধাদ নয় এই 'বি্বাসই ভারতীয় দার্শনকে জাশাবার্দী করে তুলেছে, যার 
জন্য ভারতীক্স দর্শন বলে, জীব নিজের কর্মের দ্বারাই ভাগ্যকে গঠন করতে পারে । 
ভারতীয় কর্মবাদ কিন্তু অদ্টবাদ (780911510) নয়, কারণ, প্রতিটি জীব স্বাধীন ইচ্ছা 
ও পুর্‌ষকারের দ্বারা নিজেকে মহৎ ও উল্নিত করে তুলতে পারে । 

(ঘ) কর্মফলে 'বিধ্বাস করার জন্য ভারতীয় দাশশনকগণ এই 'বি"ব সংসারকে এক 
নোতিক রঙ্গমণ্চরূপে কজপনা করেছেন, সেখানে প্রতিটি জীব অভিনয় করার জন্য তার 
যোগ্যতানযায়ী সাজপোশাক ও ভামকা লাভ করেছে । জীব যে দেহ, ইম্দিয় প্রভৃতির 
আধকারণ হয়েছে বা যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছে সবই তার পর্জন্মের কর্মকল । 
পরজন্মে যাতে জীবের উধ্বগাঁতি হয় তার জন্য প্রাতিটি জীবকে ঘথাবথ কর্তব্য পালন 
করতে হবে। কর্ম যোগ অনুসারে প্রাতাট ব্যান্ত তার স্বধম অনহষায়ণ কর্তব্যকর্ম 
নগাসন্তভাবে সম্পাদনা করবেন। 

) সব ভারতীয় দর্শনই আবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকেই জশীবের বন্ধনের (০০৫৪৪০) 
ও দৃঃখভোগের কারণ মনে করে এবং জগতের আত্মার ষথার্থ স্বরপ সম্পকে সমাক- 
জ্ঞানই যে জীবকে দুঃভোগের ও ব্ধনের হাত থেকে চিরমৃন্ত এনে দিতে পারে-_ 
এই সতো বিশ্বাস করে । শা*বত ও চিরমনুস্ত আত্মার দেহের অধধনতা স্বীকার করা এবং 
কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করা এবং জাগাঁতিক দঃখকষ্ট ও মত্যুর 


কর্মবাদের উপর 
জন্ধান্তরবাদ শ্রুতা্ঠিত 


এক সনাতন নৌতক 
শত্খলায় 'বি*বাস 


২& নীতাবজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


অধাঁন হওয়াই জীবের ঝ্ধন। এই জঙক্মমতত্যুচক্রের হাত থেকে মৃস্তিলাভ করা, 
সংক্ষেপে পৃনর্শ্ম বন্ধ করাই হল মৃত্তি বা মোক্ষ। জীব এই জীবনেই নিজের 
প্রচেষ্টায় এই মোক্ষ লাভ করতে পারে। 

(5) প্রায় সব ভারতগন্ন দর্শনই স্বীকার করে যে, সম)ক: জ্ঞান বা িদ্যাই আবিদ্যা 
দূরীভূত ক'রে জীবকে ব্ধন থেকে মস্ত করে। কিন্তু কেবলমান্ত সত্যের ধ্যানই সত্য 
উপলাঁধ্ধকে যথাথ করে আবিদ্যা দূরীভূত করতে পারে । যোগদর্শনে যোগসাধনার 
কথা বলা হয়েছে । কিন্তু যোগদর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশোষক এবং 

বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনেও সতোর ধ্যানের উপর জোর দেওয়া 
পা জীবকে হয়েছে। মোক্ষলাভের পথ আঁত দুগ্গম। মনের মধ্যে যে ভান 
মাক্ষলাভের উপযত্ত 
করোতোলে ধারণা বা ঁবি*বাসগ্ীল বহু গভীরে তাদের মূলগালকে প্রোথিত 

করেছে, সেইগ্যালকে উৎপাটিত করতে হলে কেবল সত্যের জ্ঞান 
নয়, সত্যের অনুভত থাকা প্রয়োজন; এইজন্য চাই একানষ্ঠতা, একাগ্রতা, কঠোর 
সাধনা । এই পত্য জ্ঞান লাভ করলেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা স্বরপতঃ 
শহক্ধ) বুদ্ধ, মুত্ত ও 'নত্য স্বভাব; দেহ ও আত্মা পৃথক এবং দেহের বম্ধন আত্মার 
বন্ধন সূচিত করে না। 

(ছ) চাবাক ছাড়া সব ভারতীয় দশনই স্বীকার করে যে, সম্যক- জ্ঞান্রে জন্য সংযম 
বা নৌতিক শুচিতার প্রয়োজন। চিত্তণৃপ্ধি ভিন্ন আত্মোপলাধ্ধ বা ব্রহ্গজ্তান হয় না। 
জৈব প্রবূত্ধিকে যাঁদ বাদ্ধবাত্তর দ্বারা নিয়াচ্ুত করা না হন তাহলে মানুষ ভোগ 
বাসনার দাস হয়ে পড়ে । সংঘমের অর্থ কেবলমান্র হীন্দ্রয়কে রুদ্ধ করা নয়, সং 

অভ্যাস অনুশীলন করা। সেই কারণে ভারতীয় নশীতীবদ্যা 
িভাপাত কেবলমান্র কচ্ছুতাবাদ (118071979 ) প্রচার করেছে এই 
শৃচিতার প্রয়োদন. অভিযোগও য;ভ্তিধস্ত নয় । যোগদর্শনে যেমন “যম”! বাকি করা 

উচিত নয় তার 'নিদেশ দেওয়া হয়েছেঃ তেমনই “নিয়ম'” বা সং 
অভ্যাস অনংশীলনের কথা বলা হরেছে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধেমেও আঁহংসার সঙ্গে 
মৈত্রী এবং করুণার অনংশীলনের কথা বলা হয়েছে । 

(জ) চাবাঁক ভিন্ন সব দর্শনই মোক্ষকেই (11061810101 ) একমাত্র পুর:ষার্থ বলে 
স্বীকার করেছে । অবশ্য এই মোক্ষের স্বরূপ সম্পকে সকলে এক মত নর । তবে 
মোক্ষই একমাত সকলেই স্বীকার করেছে যে, মোক্ষ হল সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্ত 
পুরুযার্থ অবস্থা । আবার কারও কারও আঁভমত ষে, মোক্ষ কেবলমাত্র 
দ:ঃথ [নবত্ত নয় পরম শাত্ত ; যে মোক্ষ লাভ করে সে ভূঘানন্দের অংশীদার হয় । 

(ঝ) চাবাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনের বোঁশল্ট্য এই ষে, বাইরের জগতের চাইতে 
আন্তর-সত্তাই তাদের বেশণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । তাদের জগম্দর্শনের 'ভাত্ব হল 
আত্মোপলাধ্ব - সেই কারণে প্রান সব ভারতী দর্শনই আত্মার আগ্ুত্ব স্বকার 
করে। যাঁদও আত্মার স্বরপ্‌ সম্পকে বাঁভন্ন দার্শীনকের মধ্যে মতভেদ আছে। 


|. যমঃ অ:হংসা, সত, ব্রন্মচব* ও অপবি্হ 
2, গনরমঃ শোৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রাণধান। 


ভ্বিতভীন্্র ধ্যান 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক ধারণা 
(70100 817)67)628] 00110619059 01 111019]7) 771119801)1)5) 


১। জ্ঞাল্পসত্ীস্্ চকম্প্নে ক্র্সলাদি (00706600০01 চ81719 [7 
[71818 1১1১1195007 ) £ 


জড়বাদশ চাবাক দর্শন ব্যতীত সব ভারতীয় দর্শনই কম“বাদে বিশ্বাসী । কর্মবাদ 
অনুযায়ী মানূষকে তার কৃতকমে“র ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে যেরূপ বর্ম 
করবে তাকে সেইরংপ ফল ভোগ করতে হবে। কর্মবাদের নীতাট খুবই প্র।চীন। 
বেদে এই কর্মবাদের কথা উল্লেখ আছে । এ হল এমন একি নীতি যা মানুষের এবং 
দেবতাদেরও মান্য করতে হয়। এই নশীত অলত্ঘনীয় । 


কম" শক্দট 'কৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন । “কি ধাতুর অর্থ কার্য করা, শারীরক এবং 
মানাঁসক সব রকম কার্ধই কম“। প্রত্যেক কর্মই নিজ নিজ ফল উৎপাদন করে। সব 
করেরই ফল তিন প্রকার- ভাল, মন্দ এবং 'মশ্র ; কর্ম যে প্রকার, তার ফলও সেই 
অনুরূপ হবে । জাব কানায় ফল ভোগ করে। সং কমের 
ফল পূণ্য এবং সুখ ; অসৎ কমে“র ফল পাপ এবং দুঃখ । কর্ম 
বাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক কার্ধকারণবাদ, কারণ থাকলেই যেমন কাষ? তেমন 
কর্ম থাকলেই কর্মফলভোগ ॥ কম“ এবং কম“ফলভোগ - এই দৃই-এর মধ্যে আবিচ্ছেদ্য 
সম্পক'। কোন জীবের পক্ষেই কর্মফল ভোগকে এড়ান সপ্তব নয় । 


এই কর্মবাদের উপরেই জম্মান্তরবাদ প্রাতিষ্ঠত। জন্মান্তরবাদ অনঃসারে মতত্যুর 
পর আত্মা নতুন দেহধারণ করে। জীব যে সকল কর্ম করে তার ফলভোগ এক 
জধবনে শেষ না হলে জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের 
জন্য সংসারে আসতে হয় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে, বৌদ্ধদর্শন কোন সনাতন আত্মার আস্তত্ব *্বীকার না করলেও বৌম্ধদর্শন কর্মবাদে 
বধ্বাসণ এবং কম'ফল ভোগের জন্য জীবের পনজনশ্ম গ্রহণের কথাও স্বীকার 
করেছে। বুচ্ধের মতে কর্মের থেকে বড় কিছুই নেই। 

বেদান্ত কর্মবাদে বিশ্বাসী, তবে বেদান্ত মতে কর্মবাদের ষথাষথ ব্যাখ্যার জন্য 
[নিত্য সাতবার বাআত্মার অপাঁরণামী সত্বা স্বীকার করা প্রয়োজন । বেদান্ত মতে 
বর্মফলের ?নয়মে কতাঁ এবং ভোক্তা আভন্ব। কম'শংজ্খল যেমন আদ ও অন্তহীন, 
তেমাঁন আত্মাও অনাঁদ এবং অনস্ত। 


বমণাদের স্বরূপ 


ভন্মাক্তরবা? 


২৮ নীতাঁব্জ্ঞান ও ভারতাকস দশ“ন 


“একট নীতি অন:সারে কর্মকে প্রধানতঃ দু'টি বিভাগে ভাগ করা হয়-_ 
(১) অনারব্ধ কর্ম অর্থাং যে কর্মের ফলভোগ এখনও শর: হয়ান, (২) আরন্ধ বা 
প্রারন্ধ কর্ন অর্থাং যে কর্মের ফলভোগ শুরু হয়ে গেছে । প্রারধ্ধ কম" হল প্‌ব্কৃত 
কম'ফল অর্থাৎ সেই সব কর্ম যা অতীতে সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু যার ফল তোগ শুর 
হয়ে গেছে । যেসব কর্ম করার জন্য আমরা দেহ ধারণ করোহি 
এবং এই স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করেছি তাদের হেতু প্রারধ্ধের 
কর্মরাশি । অনারগ্ধ কর্মকে আবার দুটি শ্রেণীতে [িভন্ত করা 
হয়- যথা, (0) প্রাস্তন ব1 সঞ্চিত বর্ম অথ ষেস্ব কর্মের ফলভোগ হয়নি সেই- 
গুলিই সণ্চিত কর্ম নামে আঁভাহত। এবং (11) বর্তমান, ক্রিয়মান, আগামী 1 
সঞ্ধীয়মান কর্ম। সপ্পীরমান কর্ম হল সেই কর্ম যেগৃলি এই জীবনে সম্পাদত 
হচ্ছে এবং যার ফলভোগ মানুন এই জীবনেই ভোগ করতে পারে অথবা ইহা জীবনের 
কম'ফল পরবর্তাঁ জীবনেও ভোগ করতে পায়ে। 


ভারতীয় দন কর্মবাদ স্বীকার করে নিলেও, জীবের স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার 
করেনা। বতর্গান অতীতের দ্বারা 'নিধারিত হলেও, জীব তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা 
নগকাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ভাঁবধ্যতের পৃনজর্ম রোধ করতে পারে এবং মোক্ষ 
লাভ করতে পারে । জীবের ইচ্ছা ও কর্মের উপরই তার ভাঁবষ্যং ?নভর করে। 
কর্মের ফলভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট হয় না। তবে সকাম কর্মের 
জন্যই জীবকে ফলভোগ করতে হয়, গনন্কাম কর্মের জনা জীবকে ফলভোগ করতে হয় 
না। রাগ, ছেষ ও মোহমনুন্ত হয়ে ষে কর্ম করা হয় তা সকাম। 
এই সকাম কম“বাসনাই সংসারের প্রাত জীবের বম্ধন সচনা করে। 
কন্তু জগৎ ও জীবনের স্বরূপ জেনে এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহমবন্ত হয়ে যাঁদ কর্ম 
সম্পাদন কা হয তাহলে সেই কর্ম হল নিম্কাম বর্ম। 
মীমাংসকদের মতে সকাম কর্ম-সম্পাদনের ফলে জাবকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে 
হয় এবং জাগাঁতিক সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। নি্কামভাবে বেদাবাহত কম" 
জানা সম্পাদন করলে সাত কফিল [বনণ্ট হয় এবং কম'ফলভোগের 
মার সভ্ভাবনা না থাকায় পুনর্জন্ম গ্রহণের কোন সপ্তাবনা থাকে না। 
মীমাংসকদের মতে কর্ম তন গ্রধার-_ নিত্য, নৌমাত্তক ও কাম্য । 
ষে কর্ম প্রাতাঁদনই করা প্রয়োজন তাহল 1নত্যকম“_ যেমন প্রাতে ও সম্ধ্যান প্রার্থনা 
করা। কোন বিশেষ উপলক্ষে যে কম" করা হয় তাহল নোমাত্বক কর্ম, যেমন-_ 
চল্দ্রগ্রহণ বা স্যগ্রহণের সময় গঙ্গায় স্নান করা। কোন নিার্দন্ট ফল লাভের 
কামনায় যে কর্ম করা হয় তাহল কাম্য কমণ? ধেশন-স্বগাঁদ সুখ লাভের জনা 
ধাগযজ্ছের অন্ষ্ঠান। নিত্য ও নোমাত্তক কর্ম বাধ্যতাসহলক । এই পকল কর্ম-সম্পাদনে 


পাণ্চিত, প্রারষ্ধ ও 
সণ্গীয়মান কম" 


সকাম ও 'নৎকাম কর্ম" 


1. দেবী ভাগবত ৬/১০ 


ভারতায় দর্শনের মৌলিক ধারণ ২১ 


পূবজন্মাঁজত পাপের ক্ষয় হয়। "যান কাম্য-কম-সম্পাদ্দন করেন, তাঁকেও 'নত্য ও 
নৈমাত্বক বর্মসম্পাদন করতে হবে। 'নিত্য-নৈমাত্তক কর্ম বেদাবাহত বলেই 
»*পাদন করতে হবে। 

জৈন দশ“নেও কর্মবাদে। বিস্তুত আলোচনা দেখা যায় ॥। জৈন দর্শন মতেও সকাম 
কমের জন্যই আত্মার দেহ ধারণ এবং কর্মফগ ভোগের জন্যই 
জীবের পুনর্জন্ম গ্রহণ। কামনা, বাসনা ও ভোগ লালসার 
1বরাঁতি ঘটলেই জীব মণীস্তলাভ করে। জৈনণণের মতেও কমই বম্ধনের কারণ । 

প্রপ্ন হুল, কর্ম দীর্ঘ ব্যবধানে কিভাবে ফল প্রদান করে ? জৈন, ন্যায়, 
বৈশোধক এবং মীমাংসা দার্শীনকদের মতে কৃতকর্ম থেকে এক প্রকার শান্ত উৎপন্ন হয় 
এবং এই শান্তই কমফল প্রদান করে। জৈন মতে জীবের কৃতকম" থেকে যে শান্ত 
উৎপন্ন হয়, সেই শান্ত গ্রথমে ভাবকম্ পুণে আত্মায় প্রবণন্ত বা কথায় উৎপন্ন করে 
এবং পণে দ্রব্কমরপে সংক্ষ2 পৃদ্গল পরমাণং স্যান্ট করে জীবের কামন শরীর গঠন 
করে। ন্যাপ বৈশোষক মতে জীবে পাপ-পুণ্য যার মধে; সাত থাকে তার নামই 
বদৃছ্ট । এই অদ-্টশান্ত অচেতন, এর নিজের কোন নিয়" ক্ষমত। নেই। সবজ্ঞ 
ও সবশান্তমান ঈশ্বর এই অদ.্টশান্তকে নয়জ্ভ্রণ করে জীবের 
পাপ-পুণ্যের বিচার করে, তার ফপ প্রাপ্তির ব্যবচ্থা করেন। 
মীমাংনকদের মতে বেদাবহিত কমই সং কম ও বেদানাবদ্ধ 
কর্মই অসৎ কর্ম। বেদাবাহত যাগ, অনুষ্ঠান কর্তব্য কর্ম । ইহ?ুলাকে 
যাগধজ্ঞ অনৃত্ঠিত হলে পরলোকে স্বগপ্রাপ্তি কিভাবে ঘটে ? মীমাংসকদের মতে 
যাগধজ্ঞ অন্ঠিত হলে আত্মায় একাঁট অদশ্য শান্ত উৎপন্ন হয় যার নাম অপ্‌ব এবং 
এই শান্তই যথাসময়ে ফল প্রদান করে । মীনাংসকগণ যাগবজ্ঞ এবং তার ফলের মধ্যে 
যোগসুত্র হসেবে অপ্র্বকে গ্ৰীকার করেছেন । বৌদ্ধ দাশীনকদের মতে পূর্ব বা 
অতীত জীবনে যেসব কর্ম সম্পাদিত হর, সেই সব কম" একপ্রকার শান্ত উৎপন্ন করে, 
ধাকে বলা হন্ন সংস্কার। মংস্কার হল অতীত জীবনের আভিজ্ঞতার ছাপ । এই 
নংস্কারের জন্যই পৃনজর্ম হরে থাকে । 


সব কর্মবাদী দার্শীনকই মোক্ষ লাভের জন্য নি্কাম কর্ম-সম্পাদনের উপর গুরুহ 
আরোপ করেছেন৷ সকাম কমই 'িষয়ানুরাগ ও বম্ধন স:ঘ্ট করে ধার ফলে জীবের 
প:নজর্ম থুটে। নিহকাম কর্ম সম্পাদনে বিবয়ানুরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং 
ফলে পুনজণ্নেরও কোন সন্ভাবনা থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধ দাশশীনকের মতে 
নিবণি নিক্ষির অবস্থা নম্ন এবং নিবাণ লাভের পর বাদ অনাসক্ধ- 
ভাবে কর্ম-সদ্পাদন করা যাপন তাহলে ঝ্্ধনের কোন সন্ভাবনা থাকে 
না। মীমাংসা দার্শানকদের মতে কর্মের জন্যই কর্ম করতে হর, 
কোন ফপ্প লাভের আশার নর । নিৎ্কামভাবে বেদাবাঁহত নিত্য কম-সন্পাদনে বর্গ নুখ- 
ভোগ ঘটে। শঙ্কর কম“বাদ স্বীকার করে নয়েছেন। ফল-কামনায় যে-সব কম" করা 


জৈন দশ“নের মতবাদ 


কমেনি কল প্রদানের 
1বষয়টির ব্যাখ্যা 


গনন্কাম কম" সম্পাদনের 
উপর গর্ত্ব 


৩০ নগতীবজ্ঞান ও ভারতাক় দর্শন 


হয় সেগাঁল কর্মবাদের নীতি অনুসারে ফল দান করে। আঁবদ্যা থেকে কর্ণ, কম" 
থেকে ব্যত্টি জীবের সংষ্টি। আমরা ক্রিপ্না অনরূপ কাষে'র ফললাভ কার । কর্ম 
স্বারা মোক্ষলাভ হন, শঙ্কর এই মত স্বীকার করেন না। ণোক্ষ 
কমের প্রত্যক্ষ ফল নয়। করম্ণফল আনত্য, মোক্ষ নিত্য । কর্ম 
জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করে । জ্ঞান্লাভের পথে যে অন্তরায় তা দূর করতে কর্ম 
সাহাধ্য করে। পর্জ্ঞান লাভ হলে কেরি বীজ ধৰংস হয় এবং পুনজ“ম্নের রোধ 
হয় । জাবের লক্ষ্য কমের অধাীনতা থেকে মৃঞ্ডিণ।ভ করা । আঁবদ্যা থেকে ম্যান্ত 
পেলে কম" থেকে ম্যান্তলাভ করা যায়। কৈবলাছৈতধাদী শঙ্করের মতে যাগযজ্া দি 
অনষ্ঠানের মাধ্যমে ভেদজ্ঞানের সুষ্টি হয়। ভেদজ্ঞান বজ্ধনের কারণ । কেবলমাত্র 
ব্র্ধই সত্য এবং জীবাত্মা ও ব্রহ্মা অভেদত্ব জ্ঞানই, মনুন্তি আনয়ন করতে পারে। 


সহ । ভ্ঞাল্পতীস্ত্ দম্পন্নে আজ্মাজ্তা (00970679801 56] 17 10018 
চ1)110990])11) 2 

সাধারণতঃ আত্মা বলতে দেহাতীরন্ত কোন অজড় 'নত্য দ্রব্যের ধারণা করা হয়, 
চৈতন্য যার স্বাভাঁবক গুণ ॥ এই আত্মার জন্যই জীব জ্ঞাতা, কতা ও ভোন্তা। এই 
আত্মার আপ্তত্বের জন্যই ব্যান্ত-আভন্গতা (১৪174901109) সংচিত হয় । ভারতখর 
দর্শনে আত্মা এবং মন সমার্থক শব্দ নয়। আত্মা মন থেকে ভিন্ন সত্তা । মনহল 
অস্তারান্দ্ুয় যার সাহায্যে আত্মা বাঁভল্ল মানীসক অবস্থাগীল প্রত্যক্ষ করে। 

জড়বাদশ চাব1ক দাশণীনকরা দেহাতীরন্ত কোন আত্মার আস্তত্ব স্বীকার করেন না। 
চাবকিদের মতে চৈতন্যাবাঁশঘ্ট দেহই আত্মা | “আম রুগ্ন “আম অন্ধ” আম স্থল” 
প্রভীতি উীন্তই স্পন্ট প্রমাণ করে যে দেহ ও আত্মা সম।থক। চাবকি মতে চৈতনা 
কোন আতিমানস সনাতন আত্মার গুণ নর, চৈতন্য দেহেরই গুণ । ক্ষত, অপ তেঞ্সঃ 
ও মরুং-এই চারটি মহাভ্‌তের বিশেষ সং্শণে যখন জ্ীবদেহের উৎপাতি ঘটে, 
তখন সেই দেহে চৈতন্যের আবভাঁব ঘটে । প্রশ্ন করা যেতে পারে ষে, যে চারাঁট 
মহাভূতের ছারা জীবদেহ গাঁঠত, তার্দের কোনাঁটই যখন চৈতন্যধর্মাবাশম্ট নয় তখন 
তাদের সংমিশ্রণে জীবদেছে চৈতন্যের আ'বভবি কিভাবে ঘটতে পারে? এর উত্তরে 
চাবকিরা বলেন যে -_ পান, চুন ও স্ুপাঁর--এই [তিনাঁটর কোনটির 
মধ্যেই কোন লাল আভা নেই, তবু এদের একন্রে চব্ণ করলে 
একটা লাল আভা দেখা যার। অনরূপভাবে চারাট মহাভ্‌তের কোনটিই চৈতন্যধম€- 
বিশিষ্ট না হলেও এইগুীলর বিশেষ সধামশ্রণে চৈতন্যের আঁবিভবি ঘটতে পারে। 
তন্য জড়ের উপবন্তু । যেহেতু দেহাতীরন্ত কোন চৈতন্যের আন্তত্ব নেই, সেইহেতু 
আত্মার 'বিনাশের প্রশ্ন অবান্তর । দেছের 'বিনাশেই জীবনের পারসমাষ্ি। আত্মার 
অমরতা, কর্ম ফলভোগ, জন্মাস্তর, বন্ধন, মহন্ত সবই অর্থহীন । চাবাক মতে প্রত্যক্ষই 
একমাত প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষের মাধামে কোন অজড় নিত্য চৈতন্যাবাঁশন্ট আত্মার আস্তিস্ব 
প্রমাণ করা যেতে পারে না। 


'শঙকরের মত 


'চার্বাক মত 


ভারতণয় দশনের মৌলিক ধারণা ৩১ 


অ'ভন্দ্রতাবাদশী বৌম্ধ দার্শানকগণণও কোন শাশ্বত বা চিরস্তন আত্মার আস্তত্ব 
স্বকার করেন না। কোন এক মহ্‌তে আমাদের মধ্য আমরা যেসব মানাসক 
প্রক্কিয়াগযীল দেখি, সেই সব মানাঁসিক প্রাক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা । এই প্রবাহের 
অন্তবালে কোন শাম*বত বা চিরন্তন সত্তার আন্তত্ব নেই। মানুষের মধ্যে কোন 
অপারিবত'নীয় সততার আন্তত্ব না থাকলেও, মানুষের জীবনের 'বাভন্ব অবস্থার মধ্যে 
একটা ধারাবাহকতা আছে, তার দ্বারাই বান্ত আভন্বতা ব্যাখ্যা করা চলে । সনাতন 
আত্মার আস্তিত্ব স্বীকার না করেও বংদ্ধদের জম্মান্তরবাদ স্বীকার 
করেছেন এবং তাঁর মতে জশ্মান্তর অথে" কোন চিরস্তন আত্মার 
নতুন দেহ পাঁরগ্রহণ নয় । জন্মাস্তর অর্থে বতমান জশবন থেকে পরবতাঁ জীবনের 
উদ্ভব। জীব হল মানাঁসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ ॥। এই মানাঁসক প্রাক্রয্নাই এক জন্ম থেকে 
আর এক জন্মে প্রবাহিত হয় । মানুষ পণ%স্কদ্ধের সমষ্টি । এই পণ্ুস্কম্ধ হলশ্-রূপ, 
বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান । বুঞ্ধদেবের মতে যারা শাম্বত অথণড আত্মার 
কথা বলেন তাঁরা পণ্স্কম্ধকে একত্রে বা কোন একটিতে প্রত্যক্ষ করে শাশ্বত আত্মার 
কথা বলে থাকেন। 

জৈন দাশনকদের মতে আত্মার সত্তা অস্বীকার করা চলে না। আত্মা চৈতনাধম* 
1বশিছট এবং চৈতন্য আত্মার স্বরূপ লক্ষণ । আত্মা জ্ঞাতা, কতাঁ এবং ভোন্তা। আত্ম। 
নিত এবং দেহাতিরিস্ত সত্তা । আত্মার জম্ম বা মৃতু। নেই । আত্মার আভ্তত্ব স্বপ্রকাশ। 
প্রতিটি িষর-জ্্ানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতারপে আত্মার আস্তত্ব প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ 
প্রতীতির সাহায্যে আত্মার আন্তত জানা যায়। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধম” এইগুলি 
প্রত/ক্ষ করার সময় আত্মার আন্তত্ব জানা যায়। আত্মার আন্তত্ব অনমানের সাহায্যেও 
জানা যায় । শকটের যেমন চালক আছেঃ তেমান দেহের পরিচালক হল আত্মা। 
তাছাড়া দেহের গঠন কতারিপে কোন 'নামিত্ত কারণ আছে, তাহল আত্মা । চৈতন্য 
দেহের গণ নয়ঃ তাহলে মতদেহেও ঠচতন্া থাকত। জড়ভতের 
সংগঠন থেকেই চৈতন্যের উৎপাত্ত ॥ একথা স্বীকার করতে গেলে 
সংগঠন কতরিংপে কোন আত্মার আস্তত্ব খ্বীকার করতে হয়। করমমফল ভোগের জন্য 
আত্মা যখন যে দেই ধারণ করে, তথন সেই দেহের অবস্থা লাভ করে। জৈনরা বহু 
আত্মার আন্তত্ব স্বীকার করেন, সুতরাং জৈনদের মতে আত্মা সচেতন, সগৃণণ ত্য 
ও সব্িয় দ্বব্য। 

নৈয়ায়কদের মতে আত্মা হল দ্রব্য এবং এই দুব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে । 
আত্মা হল জ্ৰাতা, কতা এবং ভোন্তা। দেহ, ইন্দিয়,। মন সবগঁই আত্মার করণ 
(17511010501), যেগাঁল আত্মার দ্বারা 1নয়শ্হিত হয়। ( আত্মা দেহ, বাহ্য-ইন্দ্য় এবং 
মনের আতারক্ত এক স্বতন্ন সতা। টচৈতনা আত্মার স্বাভাবিক গণ 
নয় বা আঁবচ্ছেদা গুণ নয়। আত্মা স্বরংপতঃ অচেতন ও নিক্ষিয়। 
আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইম্দ্িয়ের দঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্াবন্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ- 
বুক্ত হয়, তখন আত্মায় চেতনার আবিভাব ঘটে।) শনাক্ত এবং নিগণ আত্মা তখন 


বোদ্ধমত 


জৈন মৃত 


ন্যায় মত 


৩২ নগাতাঁবন্্ান ও ভারতীয় দখন 


সগুণ ও সাক্রয় হয়ে ওঠে এবং আত্মা, জ্ঞাতা; ভোন্তা ও কতার্‌পে সব কিছ: জানে, 
সকল কম" সম্পাদন করে এবং সকল কু ভোগ করে। আত্মা হুরপতঃ অচেতন 
দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থার আত্মা 'নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। 

বৈশোৌষকদের আত্মা সম্পকে" ধারণা নৈয়ায়িকদের ধারণার অনুরূপ ॥। আত্মা হল 
এক শ।*বত এবং সর্বব্যাপী দ্রবং । আত্মা হল জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা বিভু 
হলেও শরীর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নত, আত্মার কোন 
[বনাশ নেই। আত্মা শ্বরূপতঃ অচেতন, 'িন্তু দেহের সংগ্পশে 
এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে । যেহেতু আত্মা স্বরপতঃ 'নিগ্গণ ও ক্ষয়, সেই 
কারণে ঠৈতন্য আত্মার স্বাভাবক গুণ নম্ন, আগন্তুক গুণ । 

বৈদাভ্তকদের মতে আত্মা বহ্‌ নগ্ন, এক। ন্যার বৈশোষিক দর্শন মতে জখবাত্মা 
ধহ্‌, কেননা, যাঁদ জীবাত্মা এক হত তাহলে একের ছ্ুখে সকলেরই সুখ, একের দ:£খে 
সকলেই দুঃখ বোধ করত । 

মীনাংসকগণের মতে আত্মা দেহ, মন, বম্ব ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা । প্রভাকর 'মন্্র 
ও কুমািল ভট্ট উভয়ের মতে, আত্মা একটি দ্রব্য; তবে প্রভাকরের 
মতে আত্মা নগণ ও 'নক্রপ়। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবক 
ধর্ম নয় কিন্তু মীমাংসাকদর মতে আত্মা জ্রতা, সেইহেতু আত্মা জ্ঞেয্ন হতে পারে না। 
তবে 'বিষাপর উপলাখ্ধর সময় জ্ঞাতারপে আত্মার উপলাঁঘ্ব ঘটে। ভ্ট মীমাংসকদের 
মতে প্রাত বষয়ের উপলাখ্ধর সঙ্গে আত্মা জ্াতার্‌পে প্রকাশিত হয় না, কেবলমান্ 
আত্ম-সচেতনতার ক্ষেত্রে আত্মা বষয়রূপে উপলব্ব হয়। 

সাংখ্য ও যোগ দর্শন মতে আত্মা দেহ, মন, হীশ্দ্রিয় ও জড়জগতের কোন বস্তু নয়। 
আত্ম। স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরপ । আত্মা চৈতন্যগনণাবাঁশষ্ট দ্রব্য নয় । 
চিৎ বাক্জান আত্মার ধর্ম বাগুণ নগ্ন; আত্মাই চিৎস্বরপ বা 
জ্ঞানস্বরপ। আত্মা নিত, অপাঁরণামী, 'নিগণ ও নাক্কয়। 
লাংখা ও যোগ দশ€ন মতে আত্ম চিত্তব:ত্ত থেকে স্বতজ্প্র এক আধ্যাত্মক সত্তা । 

অদ্ৈতবেদান্ত মতেও আত্মা ঠবশহম্ঘ চৈতন/গ্বরূপ। অহ্ৈতবেদা্ত মতে আত্মা 
সাচ্চদানদ্দ, আত্মার স্বরপই হল আনন্দ । সাংখ্য মতে আত্মা স্বপ্রকাশ বিশ্্ধ 
চৈতন্/স্বর্‌প, আনম্দস্বরূপ নয়। অন্ৈতবেদান্ত মতে আত্মা বিশুম্থ চৈতন্যস্বরূপ। 
আত্মা নিরবয়ব বা নরংশ। আত্মা 'িবিশেষ নিত্য, অথ্ড, আদি ও অজ্তহগন। 
আত্মার বহহত্ব সম্ভব নয়; ব্যবহাপিক দ.চ্টতে আত্মা বহং কিন্তু পারমার্থিক দ:ম্টিতে 
আত্মা এক। পরমাত্মাই ব্রদ্ধ। এক ব্রদ্ধ মায়া প্রভাবে নানা উপাধিহস্ত হয়ে বহ, 
জখবাত্মারূপে প্রাতভাত হর । সাংখা দার্শানকদের মতে আত্মা এক নয়, বহু। 
সাংখ্যকার পারমার্থক দম্টতেও আত্মার বহুহত্ব স্বীকার করেছেন। 

আত্মা সম্পকে" ভারতীয় দর্শন সম্প্রবায়ের বিভিন্ন মতামতের সমালোচনায় বলা 
যেতে পারে যে, নৈয়ারক ও বৈশোষকদের আত্মা-সমপকাঁ় ধারণা সন্তোষজনক নয়। 


পৈশেষক মত 


মীমাংসা মত 


সাংখা, যোগ ও 
অদ্বৈত বেদাস্ত মৃত 


ভারতণয় দশনের মৌলক ধারণা ৩৩ 


তাঁদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন এবং নিগ৫ণ, কিন্তু এই ধারণা য্যাস্তযুস্ত নয়। 
কেননা, আত্মা যাঁদ স্বরূপতঃ অচেতন হব, তাহলে আত্মার সঙ্গে জড়বন্তুর পার্থক্য 
1নধারণ করা 1কভাবে সম্ভব হয়? 'নীঁক্রয় আত্মার সাহায্যে সাক্রুয় মানাঁসক প্রাক্রিয়া- 
গুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ধনক্কির আত্মার পক্ষে কিভাবে কতা, জ্ঞাতা ও ভোস্তা 
হওয়া সম্ভব ? যাঁদ বলা যায় আবদ্যাবশত:ই আত্মা নিজেকে 
কতা, জ্ঞাতা ও ভোন্তা মনে করে তাহলে প্রশ্ন ওঠে, নিাক্কপ্ন আত্মার 
এই আবদ্যার্‌প ভ্রান্ত কিভাবে ঘটা সম্ভব? তাছাড়া আত্মা ষে এক এবং চৈতন্যময় 
সত্তা, সাক্ষাৎ প্রতণীতর সাহায্যেই তা জানা যার । সাংখ্ের বহঃপুরঃববাদও সমর্থন- 
যোগ্য নন । মাংখোর আত্মা যাঁদ বশুগ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হয়, তাহলে পারমাথি'ক 
দগ্তৈ িভাবে আত্মার বহুত বজপনা করা যায়? বিশুষ্ধ চৈতন্যের বিভাগ সম্ভব 
নয়। জৈন দর্শন মতে ও বৈষণধ দার্শনিকদের মতানুযায়ী আত্মা সগৃণ ও সক্রিয্- 
এই মতবাদই যান্তযস্ত। 
শ। ভ্ভান্রভীস্ দশ্শতেন্ল পুক্রুজআাহক (65155271008 10 150190 
[7811990]])5 ) 2 
পুর্ষাথ বলতে বোঝায় পুরুবের প্রয়োজনসাধক বন্তূ বা কাম্যবস্তূ। পরম- 
পুরুষার্থ বলতে বোঝার পরম কাম্যবস্ত১ যা কামনা করার পর আর কামনা করার কিছ 
থাকে না, যা লম্ধ হলে মানুষ তার চরম অভীম্ট লাভ করে। সাধারণতঃ বলা হয়ে 
থাকে যে, পুরুষের প্রয়ে জনসাধক ব্গচতুষ্টয় হল ধম+ অর্থ” কাম ও মোক্ষ। 
প্রশ্ন হল, বর্গ চতুষ্টয়ে ধর্মকে প্রথমে রাখার কারণ গক? এর উত্তরে বলা যেতে 
ধর্ম প্রথম পূরুনার্থ পারে যে, ভারতীয় দর্শনে ধর্ম বন করে আভিলাষ সিম্ধির 
কেপ কথা বলা হয়ান। ধর্মপথেই অর্থ আহরণ” ধম পথেই কামসেবা” 
এবং 'ধর্মপথেই মোক্ষলাভ' । 
এখন আলোচনা করে দেখা ধাক মানূষের জীবনে এই চারটি প্রয়োজনসাধক বন্তুর 
বা পুরুষাথেরি কথা বলা হয়েছে কেন? জীবাস্থা যখন দেহ ধারণ করে, তখন সে 
দুটি দেহের আধকারপ হয়- একটি স্হাল ও অপরটি সক্ষম । চ্হল শরীর পঞ্চ 
টির মহাভ্‌তের গ্বারা গঠিত এবং সুক্ষয শরণর পণ জ্ঞানোন্তুয পণ্ট 
কে কমেশশ্দরয়, পণ প্রাণ, মন এবং বাঁদ্ধর জ্বারা গঠিত। তাছাড়া 
কেন? জীব হল সমাজে বসবাসকারী জীব। লামাঁজক জাব হিসেবে 
তার যেমন নানা আঁধকার আছেঃ তেমাঁন নানা প্রকারের 
কতব্যও রয়েছে । জীব দেহ ও আত্মার সমান্ট । জীব হুল পাথ-ব-এম্বারক 
সত্তা। জীব সমাজে বসবাস করেঃ সেইছেতু তার চারটি পুর-যার্থ--ধর্ম) অথ 
কাম ও মোক্ষ। 


মতামতের সমালোচনা 


গ্ পুরুষ +অথ' (প্রয়োজন )- প:র্ষার্থ । 
নীভা._.ভা. 3 (৬1). 


৩৪ নীতাবজ্ঞান ও ভারতগর দশ“ন 


জীব দেহের সঙ্গে যত্ত হওয়ার জন্য দেহের উপযোগণ বসন্ত; কামনা করে এবং দেহের 
পক্ষে উপযোগণ নয়ন এমন বস্ত; থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। কাজেই দেহ উপযোগী 
এ বস্তুর প্রাপ্তি ও ভোগ জীবের কাম্য হয়ে ওঠে, সেই কারণে কাম 
নি &. জীবের প্থরুষার্থ। কিন্তু সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বসবাস করে 
কাম্যবস্তু ভোগ করতে হলে সমাজে জীবকে অর্থ ও সম্পা্তি, 

ক্ষমতা এবং সামাজিক মধার্দার উপর নির্ভর করতে হয় ; নতুবা কামযবস্ত লগ্ধ হবে 


না। সেই কারণ্ইে জীবের জীবনে অথ হয়ে পড়ে ত্ন্যতম পূরুষাথ। 


1কস্তু সমাজের মধ্যে বসবাস করে জণীবকে যাঁদ অথ সংগ্রহ ও ভোগ করতে হয়, 
অবশ্যই তাকে ধর্মপথে থেকে সেই অথ" সংগ্রহ ও ভোগ রূরতে হবে; প্রাতাট সমাজ 
সং আচরণ ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের কতকগ-লি সুনাদন্ট নীতি প্রণয়ন করে। 
সমাজে বসবাসকারশ জীবের পক্ষে তার আচরণে এই নপীতগংলিকে অন-সরণ করা 
নৈতিক কর্তব্য । কাজেই ধম" বা সততাও জীবের পুরুযষাথ। ধম“পথেই কামের 
শনবৃত্তি। ধর্মপথেই অর্থ সংগ্রহ ও ভোগ। কাজেই পুরুষের প্রয়োজনসাধক বস্তুর 
সধ্যে ধর্মের এতথানি গুরুত্ব । ধমণীবয্ুত্ত সামাজিক জশবন নিশ্দনীয়। 


প্রশ্ন হল ধর্ম কি? ভারতাঁয় দশ“নে ধর্মের বিভিন্ন প্রকার বণনা দেওয়া হয়েছে। 
ন্যায় দর্শনে বলা হঞজেছে, “যতঃ অভ্যুদয় 1ন£শ্রেক্স প্রাপ্তি, স ধম । এরীহক অভ্যুদর 
আর পারলো কিক নঃশ্রেয়স প্রাঞ্ি-এই দু'টি যা থেকে ডৎপন্ন হয় তাকেই ধর্ম বলে। 
বোদ্ধ দর্শনে অণ্ট মাগ“- সম্যক: দষ্টি, সম্যক: সঙ্থজ্গ, সম্যক- বাক, সম্যক: কমান্তিঃ 
সম্যক: আজীব, সম্যক: ব্যায়াম, সম্যক স্মত এবং সম্যক সমাধি ধর্মের লক্ষণের 
তন্তর্গত॥। আবার যম (আঁহংসা, সত্য, অস্তেক, ব্রহ্ষচ্ এবং অপারগ্রহ ); নিয়ম 
€ শোৌট, সন্তোষ, তপঃ১ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রাণধান ) ; আপন, প্রাণারাম (শবাস- 
প্রত্বাসের গাতিরোধ ) ; প্রত্যাহার ( হীশ্দ্য়গু লব বাহ্য বিষয় থেকে প্রাতাঁনবৃত্তি); 
ধারণা ( অভাঁন্ট বস্তুতে চিত্তনিবেশ ) £ ধ্যান (ধ্যেয় বন্তহুতে চিত্তের একতানতা ) ধর্মের 
অন্তর্গত ॥ মীমাংসা দর্শন মতে চোদনা লক্ষণো ধম” অর্থতৎি বোঁদক বাঁধ অনুযায়ী 
কত'ব্য করাই ধর্ম এবং তাই হল জীবের পক্ষে সৎকর্ম এবং কর্তব্য 
ধর্মের পারি কর্ম। বেদ নির্দেশ করে কি কর্তব্য করা দরকার ॥ যে কর্ম বেদ 
*€ ব্যাখ্যা 
ধনাঁধক্ধ তাই অধম“ বা অসৎ কম*। সেই কারণে বলা হয় “বেদ 
প্রানাহত ধর্ম । প্রাচীন মখমাংসকগণ স্বর্গ সুখভোগকেই প্‌রুষার্থ মনে করেন এবং 
বোদক ক্রিয়াকমে'র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বর্গ জখভোগ লাভ করা যাক । মন্‌- 
ঈংহতায় বলা হয়েছে 'বেদস্মতিঃ সদাচার, স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ, এতচ চতুধম্‌ গ্রাহ্‌ 
সাক্ষাৎ ধর্মস) লক্ষণম:। অর্াং চতুবে, স্মৃতি, নিবম্ধ, সদাচার ও আত্মপ্রপাদ 
ধর্মের চতুবিধি লক্ষণ । বিষুসংাহতার বলা হল্েছে, “ইজ্যা, অধযায়নঃ দানানি, তপঞঃ, 
সত্যম ধতি, ক্ষমা ও অলোভ ইতি মাগার়াম- ধর্মসা অন্টবিধঃ স্মতঃ”। অর্থাং 
যাগবজ্ঞ,। অধায়ন, দান, তপ$, সত্য, ধৃতি, জমা, অলোভ--এই আটটি ধর্মের পথ; 


ভারতী দর্শনের মৌলিক ধারণ্য ৩৬ 


এইগুলির মধ্যে প্রথম চারটি দত্তপ্রকাশক, শেষোস্ত চারটি ধথার্থ ধর্মের প্রাতপাদক । 
'বস্তহ বান্তবং অন্র বেদ্যং ইশিবদম: তাপন্রয়োদ্মুলনং । অথাৎ ভগবানই জ্ঞাতব্য 'িষয়। 
এই প্রকৃত বস্তু, এই যথার্থ ধম“ । শ্রীমংভাগবতে ধর্মের এই ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে। 


এই পুর-যার্থে'র স্বরপ নিয়ে ভারতীয় দার্শীনকদের মধ্যে মতভেদ আছে । কোন 
কোন ভারতাঁয় দার্শীনক যেমন- চাবাক, অথ কাম বা সুখভোগ, ধর্ম ও মোক্ষ-_এই 
চারাটর মধ্যে প্রথম দুইটিকে পৃরুষার্থ বলে আভাহত করেছেন। চাবাঁক দর্শন মোক্ষ 
পুর্ষাথের স্বরূপ এবং ধর্মকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করে না। চাবাঁক মতে 
নিয়ে মতভেদ বাঁদ্ধমান ব্যন্তি কাম বা সুথ এবং অর্থ--এই দৃটিকেই পুরুযার্থ 
ট্রি মনে করেন এবং তাকে লাভ করার জন্যই সচেন্ট হন। এই দুটির 
মধ্যে সুখই মুখ্য পৃরুষার্থ; অর্থ সুখলাভের উপায় মাত্র, সেই বিচারে অর্থ হল 
গৌণ পুরুবার্থ । 

প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গ-সূখভোগই হল পুরুষার্থ এবং বৌদক ক্রিয়াকর্মের 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্ণ লাভ করা যাক । পরবতাঁ মীমাংসকগণ মোক্ষকেই জীবনের 
পুরুষার্থ বলে আভাহিত করেছেন। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই 
মোক্ষ। মোক্ষ অবস্হা সুখের অবস্হা নর; মোক্ষাবন্হায় 
দঃখের আত্যান্তক নিবত্তি ঘটে। 

কিন্তু কাম এবং অর্থ স্বর্গ সুখভোগ যার অন্তর্গত, জীবকে সন্তোষ প্রদান 
করতে পারে না, কারণ এইগযাল ক্ষণস্থারী । সেইহেতু জীব এমন এক পুরঃবার্থের 
অনুসপ্ধান করতে চায় যা কামনা করার পর আর কামনা করার ফিছু থাকে না, 
যা হল শ্রেচ্চ পুরুবার্থ। জীব মোক্ষকেই পরম পুরষার্থ রূপে আবষ্কার করে। 


অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন মোক্ষকেই একমান্র পুরহযার্থ বলে স্বীকার করেছে । 
অবশ্য মোক্ষের স্বরূপ লম্পকে ভারতীয় দার্শনিকের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা 
বা । বোদ্ধ দশনে মোক্ষ হল নিবারণ যা দুঃখের আত্যান্তিক 
নিবত্তিকে বোঝার । জৈন দর্শনে আত্মার দেহধারণ আত্মার 
বচ্ধদশা। আত্মা অনন্ত দর্শন, অনভ্ত জ্ঞান, অনন্ত শান্ত ও অন্ত 
আনন্দের আধার । আত্মা প.দ্গলমুন্ত হলে নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। আত্মার 
্বর্‌ূপে অবস্থানই মোক্ষ ॥ ন্যায় বৈশেখষিক মতে দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার বখন সংযোগ 
নন্ট হয় এবং আত্মা স্বরণে অবস্থান করে, তখনই মোক্ষলাভ হয় । সাংখ্য দর্শনমতে 
পুরুষ স্বরূপতঃ শম্ধ, বৃদ্ধ, মৃত্ত ও নিত্য । পুরুষের সন্গ প্রকৃতির সংযোগের 
উচ্ছেদ ও পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। অথ্ৈত বেদান্তমতে জীবাত্মার সঙ্গে 
পরমাত্মার বা ব্রন্গের একাত্বতার উপলাধ্ধই মোক্ষ ॥ রামানূজের মতে আত্মা যে দেহ 
থেকে ভিন্ন এবং আত্মা যে ব্রক্ধ বা ই্শ্বরের অংশ: জীবের এই উপলাহ্খই হল মোক্ষ। 
যারা সথহণ রঙ্ধের বা ঈ“বরের উপাপক ,তাঁরা ঈশ্বরের 'স্হাতিকেই বা ভগবত প্রাপ্তিকেই 
মোক্ষ বলে অভিহিত করেন। 


মীমাংসকদের মত 


অনেকের মতে 
মোক্ষই পুরুষার্থ 


৩৬ নশাতীবজ্ঞান ও ভারতণয় দন 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈষব দশ'নমতে পণম পুরুষাথ হল 
ডগবৎ প্রেম, ধা ভাগবং ধমে" অনপ্রাবিষ্ট । ধম“ হল “অহৈতুকণ ভান্ত অধোক্ষজে 
অথাৎ পরম পুরুষ বিফৃতে যে অহৈতুকী ভান্ত, তাই হল বৈষ্ণব দর্শনমতে পরঙ্ন 
পুর্ষাথ। 

৪ । জ্ঞালতীমও দমনে মোল্কা (77796780107) 10 1000187) 
[৮)11080]01)$ ) £ 

জড়বাদশী চাবকি দার্শানক ছাড়া সকলেই মোল্ষকেই একমাত্র প্রুষার্থ বলে 
গ্বীকার করেছেন । অবশ্য মোক্ষের স্বরূপ সম্পকে সকলে একমত নন। 

বৌদ্ধ দশনে দুঃখের আত্যান্তক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমৃন্তি লাভকেই নবি 
বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দশনে মোক্ষকে নিবাণ নামে আঁভাহত করা হয়েছে । অনেকের মতে 
নিবণ হল একান্ত দুঃখের মভাব | এই অবস্হা ভাবাত্মক ক অভাবাত্মক তা ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব নয়। আবার কারও কারও মতে 'নবাঁণের অথ হল শাশ্বত আনন্দের অবস্থা । 
পনবণিং পরমং সুখং' । 'নবণি শুধু পরম আনম্দ নয়, 'নবণি 
পরম শান্ত । অনেকের মতে বুদ্ধদেব 'নবাঁণের অবস্হাকে শা*বত 
আনন্দের অবচ্হার্‌পে কোনথানেই ব্যাথ্যা করেনাঁন, কাজেই 'নবাণকে আত্যাঁত্তক দুঃখ 
নিরোধের অবস্হারূপে স্বীকার করা যান্তযুন্ত। বৌদ্ধমতে অণ্টাঁ্গক মা" (সম্যক 
দৃ্টি, সম্যক সম্কভপ, সম্যক বাক, সম্যক কমন্তি, সম্যক আজাব; সম্যক: ব্যায়াম, 
সম্যক- স্মতি, সম্যক: সমাধ ) অনুসরণ করে 1নবাঁণ লাভ করা সম্ভব । 

জৈন দর্শনমতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। আত্মা সাধারণতঃ অন্ত 
দর্শন, অনস্ত জ্ঞান, অনন্ত শান্ত ও অনন্ত আনম্নের আধার । কম'শীন্ত প্রভাবে আতমায় 
পুছ্গল বা জড়-কণার সংষ্টীন্ত ঘটে এবং আত্মা দেহধারণ করে। আত্মার দেহধারণই 
আত্মার ব্ধদশা । আত্মা পূঙ্গলমস্ত হলে 'নিজ স্বরূপে অবন্থান 
করে। জাবের কামনা-বাসনা পূঙ্গল সংযৃত্তির কারণ এবং 
কামনা বাসনার মূলে রয়েছে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মিথ্যাজ্ঞান । সম্যক: জ্ঞানের 
সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয় । সম্যক: জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্যক: দর্শন 
এবং সম্যক দর্শনের জন্য প্রয়োজন সম্যক: চারিন্ন । কাজেই সম্যক জ্ঞান, সম্যক্‌ 
দশন ও সম্যক: চারন্র মোক্ষলাভের উপায় । 

ন্যান্বৈশোৌষক দর্শনে বলা হয়েছে বে? দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার খন সংযোগ 
নষ্ট হয় এবং আত্মা স্বরূপে অবদ্থান করে তখনই মোক্ষলাভ হয় ॥। আত্মা স্বরপ্তঃ 
নির্গণ, 'নাক্কির অচেতন দ্ুব্য । মোক্ষ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি নয়, দুঃখের আত্যান্তিক 
নীতা না নিবত্ত। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবের দৃংখভোগ। মন, 

ইন্দ্রিয় ও শরীরকে আত্মার সঙ্গে অভেদ কজ্পনা করাই হল িথ্যা- 

জ্ঞান॥। িথ্যাজ্ঞানই সকল দোষ ও দ্‌ঃখের কারণ । আত্মার বথাযথ স্বরতপের জ্ঞানই 
মিথ্যা জ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে । শ্রবণ, মনন ও নাঁদিধ্যাসন মোক্ষ লাভের উপায় । 


বৌদ্ধ মত 


জৈন মত 


ভারতীয় দশ“নের মৌলিক ধারণা ৩৭ 


সাংখ্ দর্শনমতে পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ বৃদ্ধ, মৃন্ত ও নিত্য । প্রষের সঙ্গে 
গ্রকতির সংযোগের উচ্ছেদ ও প্‌র্‌ষের স্বরূপে অবচ্হানই মোক্ষ । পুরুষ ও প্রকীতির 
আববেক অথাৎ অভেদ জ্ঞানই পুর-ষের বন্ধনের কারণ । আবিবেক যেহেতু বন্ধনের 
কারণ, সেইহেতু 1[িবেকজ্ঞান অথাৎ প্রকীতি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির 
একমান্ত উপায় । অভ্যাসের মাধ্যমেই বিবেক জ্ঞান লব্ধ হয়। তত্বাভ্যাসের মাধ্যমে 
[বশহষ্ধ কেবল তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় । প্‌রুষ-প্রকৃতির ভেদন্ঞানের 
সাক্ষাৎ উপলাষ্ধই তত্বচ্ঞান। যোগদর্শন মতে পুরুষের আত্- 
স্বর্‌পে অবস্থানই কৈবল্য। সাংখ্য-যোগদর্শন মতে 1ববেবখ্যাতিই দঃখহান়নির এবং 
কৈবল্য লাভের উপায়। 'বিবেকখ্যাঁতির অথ হল আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং 
আত্মা যে দেহ, মন, বৃদ্ধি এবং অহঙ্কার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। চিত্তশুক্ধি 
না ঘটলে এই প্রখ্যাত জ্ঞান লাভ করা যায় না। অন্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্শাম্ধ 
ঘটে এবং াববেকখ্যাতি জাগে, তার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে । এই অন্ট অঙ্গ হল-- 
যম, নিয়ম আসন? প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । অছৈত বেদান্ত মতে 
মোক্ষাবস্হা এক আনন্দঘন অবস্হা । 

সাংখ্য-যোগদশন মতে মোক্ষ অবস্হা আনন্দঘন অবস্হা নয় । প্রাচীন মীমাংসকদের 
এতে গ্বগসুখ লাভই মোক্ষ এবং যজ্ঞাঁদ অন:গ্ঠানের মাধমে স্বর্গজথভোগ ঘটে। 
প্রাচীন মশুমাংসকদের মতে আত্মা স্বরংপতঃ গনগ€ণ ও নিবি“শেষ 
এবং আত্মার স্বর্‌পে অবগ্হানই মোক্ষ । মোক্ষ অবস্হায় দুঃখের 
আত্যান্তক নিবাত্ত ঘটে। যেহেতু চৈতনা আত্মার স্বাভাবিক 
গুণ নয়, আগন্তুক গুণ ) সেইহেতু মোক্ষ অবস্হায় আত্মা চৈতন্যহীন অবচ্হায় অবস্হান 
করে। সুতরাং মোক্ষ অবস্হা আনন্দের অবস্হা নয়। আত্মজ্ঞান এবং জগতের প্রাত 
নিস্পৃহতা বা বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের সোপানস্বরূপ। 

অস্ৈত বেদান্ত মতে জাঁবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ব্রদ্ধের একাত্মতার উপল্ধিই 
মোক্ষ । জীব ও বর্গের ভেদজ্ঞানই বম্ধনের কারণ । 'আমিই ব্রহ্ম" এই তত্বের নাক্ষাৎ 
প্রতীত হলেই মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষ এক আনন্দঘন অবস্হা, কেবলমান্ত্র দ:ঃখের 
আত্যান্তক নিবৃত্ত নয়। কেননা, ব্রহ্ধ সৎ িং ও আনন্দস্বরপ। মুমক্ষু ব্যন্তিকে 
রশ্মাজজ্ঞাসার আধকারী হতে হলে নিত্যানিত্যবস্তযীববেক, 
ইহলোক ও পরলোকের ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি ষট- সম্পাত 
অর্জন এবং মোক্ষের ইচ্ছা এই সাধন চতুষ্টয়ের আধকারণ হতে হবে এবং তারপর 
গুরুর কাছে বেদান্ত পাঠ করতে হবে। শ্রবণ, মনন ও ধনাদধ্যাসন বেদাস্ত পাঠের 
[তিনটি প্রয়োর্জনীয় অঙ্গ। মৃত্তি দুসপ্রকার-_জীবস্মৃন্ত ও বিদেহম-স্তি । নিচ্কাম 
কর্ম-সম্পাদনের মাধ্যমে যাঁর জীবগ্ম-ত্ত ঘটেছে, তাঁর যখন পাব সন্িত কমের 
ফল বিনষ্ট হয়, তখন স্হলে ও সংক্ষর শরীর ধংসপ্রাপ্ত হয় এবং জীবন্মুত্তি বিদেহমনত্তি 
লাভ করে । 


সাংখ্যোগদর্শন মত 


প্রাচীন মবমাংসকদের 
সত 


অদ্বৈত ব্দোস্ত মত 


৩৪ নরাতাবিজ্ঞান ও ভারতণয় দর্শন 


রামানুজের মতে কম“ফলভোগ হেতু জীবের ব্ধদশা । নিজ নিজ কমনি-যাক়্ণ 
প্রতিটি জীব একাটি জড়দেহ ধারণ করে । আত্মার ব্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহ 
ধারণ করা। অবিদ্যাপ্রসত কমই বম্ধদশার কারণ । আত্মার অনাত্মার সঙ্গে একাত্ম- 
বোধের নাম অহঙ্কার । এই অহঙ্কারই আবদ্যা । বেদান্ত পাঠের ঘ্বারা আবিদ্যা দুরীভূত 

হয়। তখন জাঁব উপলাঁধ্ধ করে ষে' আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং 
রামানমজের মত ৫ 

আত্মা ব্রচ্ধ বা ঈশ্বরের অংশ ।॥ কর্ণ ও জ্ঞানের সংযোগেই মোক্ষ- 
লাভ সম্ভব । কর্ম অথে" নিদ্কামভাবে বেদাবাহত কর্ণ স্পাদন এবং বেদান্ত পাঠের 
মাধ্যমে তত্তক্।ন লাভ ॥ বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে মৃমক্ষু ব্যাস্ত উপলাম্ধ করে যে, 
বদ্ষই সৃষ্টি-স্হিতি-লয় কতা এবং জীবাত্মা ও দেহ আঁভন্ন নয়। ঈম্বরের প্রাত ভন্তিই 
জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। 

চাবকিদের মতে চরম ইন্দ্রিয়সৃখই মানবজশবনের একমাত্র পুরুষার্থ । ধর্ম অথণ 
কাম ও মোক্ষ--এই চারাঁট পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকরা সুখ এবং অর্থকেই একমান্ত 
কাম্যবস্তু মনে করেছেন । চাবকি মতে মোক্ষ অবস্হা বদি হয় 
আত্যান্তক দুঃখের গনবাত্িঃ তাহলে এই অবস্হা লাভ কেবলমাত্র 
ম:ত্যুতেই সম্ভব। চাবাকগণ কোন সনাতন আত্মার আস্তত্ব স্বীকার করে নাঃ সেইহেতু 
মত্যুর পর আত্মার দেহময্তি মোক্ষ নয়। আত্মাই খন নেই, তখন মত্যর পর আত্মার 
দেহমযান্তর প্রশ্ন ওঠে না। 

01 পব্রহ্মার্থলাভেল্প হিভিক্ম পথ 2 মুর্ঘ্ঘঃ ভত্তানন এছ, 
ভভ্তিত (70186761000 0910) 01 17581188610) 01 (106 ৪80]076716 ০770 
786175875 01 801107) 101)0৮1160£6 800 0০৮০9101010 ) £ 

একমান্র চাবঝাক দশ'ন ছাড়া প্রায় সব ভারতাঁয় দর্শনই মোক্ষ বা মু্তকেই 
মানবজীবনের পরমার্থরহপে নির্দেশে করেছে । এই ম্যান্তর উপায় হিসেবে তিনটি 
পথের কথা বলা হয়েছে_ কম, গুন ও ভন্তি। তাই শাগ্রে 
কম“যোগ, জ্তানযোগ১ ও ভান্তযোগ্ -এই তিনপ্রকার লাধনপথ 
সুপারচিত । কর্ম শখ্দে বোঝাক্ন “স্মৃত্যুন্ত' নিত্য-নোমাত্তক কম 
এবং দেবদেবধর পজার্চনাদ; আর জ্ঞান বলতে কেউ বোঝেন অভেদ ব্রক্গত্ঞান, কেউ 
বোঝেন জীবেচ্যরে ভেদজ্ঞজান, কেউ বা বোঝেন ভেদাভেদ জ্ঞান। আমরা এবার এই 
[তিন গ্রকার সাধন পথের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব £ 

(ক) কর্নমার্গঃ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশে বেদের একটা বিশিষ্ট স্থান 
আছে। বেদের চারটি ভাগ--সংহিতা, ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক ও উপনিষদ । সংহতা ও 
ব্রাহ্মণ নিয়ে কর্মকান্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে জ্ঞানকাশ্ড । কর্মকাণ্ডে বিবিধ 
যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে এবং এই যাগযজ্ঞ সম্পাদূনকেই পুরহযার্থ বলা হয়েছে । দর্শল- 
সমূহের মধ্যে দোৌমনিস্তে বা প্বরমশমাংসায় কমমার্থ এবং ব্যাসসন্ত্রে বা উতর 
মীমাংসায় জ্ঞানমাগ্” বিবৃত হয়েছে । 


চার্বাক মত 


1তনাঁট সাধনামার্গ - 
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক ধারণা ৩৯ 


বৈদিক সভ্যতা প্রধানতঃ ক্রিরাকলাপের উপর প্রাতষ্ঠিত ছিল । আচার-অনুষ্ঠানের 
সঙ্গে বেদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । বেদে তববিচার এবং দাশণনক চিন্তাধারার অভাব 
ছিল না। তবে বেদে কর্মই প্রধান চিন্তা, তত্ববিচার তার অঙ্গমান্্র এবং তার চ্ছান 
রিতার গোশ। বেদের ব্রা্ষণভাগ যাগবজ্ঞের বস্তুত বাধ ও নিয়মে 
যাগযজ্ঞোর বাঁধা. পাঁরপূণ। 'বাভন্ন ব্রাহ্মণ গ্রচ্ছে বার্ণত এই সব বিধি-নিয়মের 
[বিরোধিতা দূরীকরণ ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য 
জৈমানসত্র বা পূৰমীমাংসা গ্রন্থ প্রণীত হয় । এই প:ৰমীমাংসারই অপর নাম 
কর্ম মীমাংলা । মীমাংসা দশ'ন পরবতাঁঁকালের, কিন্তু কর্মমার্গ সবচেয়ে প্রাচীন । 
বর্তমানে কর্মমার্গ বলতে উপরিউস্ত আচার-অনুষ্ঠানকেই বোঝায় । 


মীমাংসকরা বেদের কর্মকাণ্ডের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কিছু বিশেষত্ব আছে । 
প্রা্গীন মীমাংসকদের মতে স্বগলাভই জীবের পরমার্থ। স্বর্গ অনস্ত সুখের আলর। 
বেদবিহিত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বগ্গ ও অম-তত্ব লাভ হয় । যাগধন্ অন:ম্ঠানই 
ব্রার জীবের একমাত্র ধর্ম-কারণ তাই হল বেদের আজ্ঞা । বেদ নিত্য, 
কর্মকাণ্ডের বাধ্যা স্বতঃপ্রমাণ এবং অপোরুষেক্ন কর্ম তার বাহ্য আভব্যান্ত, কম 

তার একমান্র প্রাতপাদ্য বিষ । বেদাবাহত কমই জীবের একমান্র 

লক্ষ্য । পুৰ্বমশমাংসা [ি*বাস করে যে, কর্ম সর্শীল্তমান এবং কেউ কমের শাল্ততে 
হস্তক্ষেপ করতে পারে না। 

মশমাংসকদের মতে কর্ম তন প্রকার-_ নিত্য, নোমাত্তক এবং কাম্য । মধমাংসক- 
দের মতে ত্য ও নৌমাত্তক কম বাধ্যতামূলক এবং কম“ বেদাঁবাহত বলেই সম্পাদন 
করতে হবে, অন্য কোন কারণে নয় । 

কর্মবাদশগণ পরমার্থ লাভের জন্য ?নদ্কাম কর্ম গঙ্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। কর্মবাদীদের মতে বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক । যাগষজ্ঞাঁদই প্রকৃত ধম” 
স্বর্গই একমান্র প্রযাথ” তাতেই সব দুঃখাঁনব্াত্ত। এ ছাড়া, ঈম্বরতত্ব বলে কিছ 
নেই। কাজেই যাগধজ্ঞই বড় কথা, আর সব মিথ্যা । 

কর্ম বলতে সেই যুগে বোঁদক যাগবজ্ঞাদি কাম্যকর্মই বোঝাত। গীতা কমের 
অথ“ সম্প্রসারিত করে, ফলকাঙ্ক্ষা বার্জত করে মীমাংসকের স্বগপ্র্দ কামাকম'কে মোক্ষে- 
ভার কাত ক পর [বিশুদ্ধ নি্কাম কর্মে পারণত করল । গাতায় নিদ্কাম 

কাম কম 
কর্মসম্পাদনের কথা বলা হয়েছে । জীব অনাসন্তভাবে কর্মের 

ফলাফলে উদাসীন হয়ে? িনর্ঘম্ধ ও সমতবাদ্ধধুত্ত হরে এবং ঈষ্বরে সব কর্মফল 
সমর্পণ করে যা্দ কর্ম করে তবে সেই কর্মের কোন বন্ধন হয় না। 

জ্ঞানবাদশ দার্শীনকগণ কেউই কর্মকে মোক্ষপ্রদ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের 
মতে কর্ম ত্যাগ করে জ্ঞানমার্গে বিচরণ করলেই মোক্ষলাভ হল্ন। কিন্তু গীতার মতে 


1. শ্রেণপাবভাগের বিল্তারিত আঙ্গোচনার জন্য ভারতীয় দর্শনে বম'বাদ দুক্টবয। 


৪9 নগৃতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


দেহধারণ জণব একেবারেই কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতির গুণে বাধ্য হয়ে 
সকলকেই কর্ম করতে হয়। কর্ম যখন করতেই হবে তখন অনাসন্ত ভাবে কম করাই 
উচিত ; কারণ অনাসন্ত হয়ে কমনিষ্ঠোন করলে মোক্ষলাভ করা যায়। 

প্রশ্ন হলঃ কর্ম যোগ কিভাবে মোক্ষলাভে সহায়ক হয্ন ? উত্তরে বলা বেতে পারে 
যে, কর্ম যোগ আত্মশহদ্ধি ও আত্মোপলাদ্ধর মাধ্যমে কর্ম যোগণীকে মোক্ষের পথে চালত 
করে। কর্ম যোগীগণ ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভানবেশ পরত্যাগ 
করে চিত্তশুগ্ধর [নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বাঁদ্ধ ও হীন্দ্রয়াদ 
দ্বারা কম" করে থাকেন। শনরাসন্তুভাবে কম সম্পাদন করার 
জন্য কর্ম ফোগীর অহংভাব বিল.প্ত হয়, যার ফলে তাঁর আত্মা দেহ ও হীন্দ্িয়ের প্রভাব- 
মূন্ত হয়ে শুষ্ধ চেতনার্‌পে প্রকাশিত হয় । 


গকভাবে কর্মযোগ 
মোক্ষপ্রদ হয় 


কম“মার্গ মোক্ষপ্রদদ হলেও খুব সহজ মার্গ নর । এই মার্গ খংবই কাঠিন। কোন 
£ পো "ক চা? ৫. 
ক্মগার্গ কঠিন পথ ব্যং্তর পক্ষে স্বাভাবিক কামনা বাসানামন্ হরে হয-াবষাদশ,না 
হয়ে বিশেষ করেঃ অহংভাব বর্জন করে কর্ম করা খুবই কঠিন। 
এই কারণে অনেকের মতে উদ্দেশ্যবিহাীন কম" করা বাস্তবে সম্ভব নয়। 


কর্ম যোগের পথে যেসব বাধা দেখা দের তিনভাবে সেগুলিকে দুর করা বেতে 
পারে। প্রথমতঃ, রাজযোগের দ্বারা, বিশেষ করে যম, নিময় ও প্রত্যাহারের মাধ্যম 
কর্ম যোগের পথে বাধা বিষন্ন থেকে হীশ্দ্য়কে অপসারিত করে। যোগাভ্যাসের দ্বারা 
দূর করার উপায় ব্যান্তর অহংভাব 'বদরিত হয় এবং বান আত্মাকে দেহ, হীশ্দিনন' 
বুম্ধ অহংকার থেকে পৃথক শুদ্ধ চেতন সম্ভারূপে উপলাষ্ধ করতে 
সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ ঈমবরের প্রাত ভান্ত ব্যান্তকে প্র দাসত্ব থেকে ম্যান্তলাভ 
বরতে এবং হীশ্দ্রয়কে ঈম্বরাঁভিমৃখী করতে সমথ করে । ইঈ*বরে চিত্ত স্থির করতে 
পারলেই, অনন্য ভীন্তযোগে ঈশ্বরে আত্মসমপণ করলেই, হী্দ্রয় ?ববর়ে রাগ? ছে, 
লোপ পায়, কামনা দুর হয়। সর্বশেষে, আত্ুতন্বের মরণ মনন ও নাদধ্যাসনের 
দ্বারা আত্মতত্বের ধথাথ স্বরপ্র জ্ঞান হয় এবং কর্মযোগনকে ই।ন্দ্ুয় দমন ও 
অহংভাব বর্জন করতে সমর্থ করে। কাজেই ভন্তিযোগ কম'যোগের পক্ষে সহায়ক। 


(খ জ্ঞানমার্গ £ বোঁদক ধর্মের দুটি প্রধান শাখা- কর্ম ও জ্ঞান বা প্রবা্তি 
মার্গ ও বিবাত্ত মার্গ। জ্ঞানবাদশীরা মনে করেন, জ্ঞানের পথই শ্রেরঃ পথ কর্মের পথ 
নয়। তাঁরা মনে করেন ষে, পরমেশ্বরের জ্ঞান ছাড়া কেবল কর্ম দ্বারাই মোক্ষ লাভ 
হুম না। নামরূপাত্মক দ'শ্য প্রপঞ্চের অতাঁত যে নিতা, শামবত, অক্ষয়? অব্যয়, অনাঁদ 
তত তাই পরমতত্ৰ, তাই ব্রদ্ধ। জ্ঞানযোগে তাকেই জানতে হবে। আত্মতত্ব ও 
রঙ্তত্ব এক। জশব মান্ামস্ত হলে এই একত্ব-এর জ্ঞানলাভ করে। 
এই হল প্রকৃত জ্ঞান। একেই আত্মজ্ঞান, ব্ধআত্মার এক জ্ঞান, 
পুর£ব-প্রকীতির 'ববেক বা ভেদজ্জান, কৈবলা, মস্ত প্রভীতি নানা 
কথায় ব্যস্ত করা হয়েছে । জ্ঞানেই মত্ত) কমে নয় । কর্ম-সম্বন্ধে জ্জানবাদশদের 
প্রধান আপাতত হল--সদাসৎ, স্ুকাতি, দুদ্কীতি সবরকম কমই বধ্ধনের কারণ | কর্মদ্বারা 


সফ্স প্রকার কমই 
বন্ধনের সামিল 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক ধারণা ৪১ 


জীব বধ্ধ হয়, জ্ঞানের দ্বারা মূত্ত হয় । সেই কারণে পারদশর্* যাঁতিগণ কম“ করেন না।: 
স্থতরাং কর্মমার্ যুস্তিপ্রদ নয় । 
কর্মমাত্ই দোষযুন্ত বা বম্ধনের কারণ। কমণফলে দেহধারণ, আবার দেহধারণ 
হলেই কর্ম । এই জম্ম-কম“চক্রের নিবাত্ত নেই । কাজেই কিভাবে জীব এই কমণন্র 
থেকে ম্যীস্তলাভ করতে পারে ? জ্ঞানবাদশীরা বলেন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্মবষ্ধন থেকে 
মুন্তি লাভ করা যায় না। কেউ কেউ আত্মা-আনাত্মার ?বচার দ্বারা আঘ-সাক্ষাৎকারের 
কথা বলেন। আবার অনেকের ঘতে মোক্ষলাভের জন্য ষে সব পথ স্বীকৃত তার মধ্যে 
জ্ঞানের পথই সব চেয়ে কঠিন । বস্তুতঃ, অন্যান্য পথগুলি আতিক্রম করে এলেই ম্‌মক্ষ- 
ব্যস্ত এই পথ অনুসরণের সামথণ্য অর্জন করে। তবেএর থেকে এই সিম্ধান্ত করলে 
ভূল হবে ষে, অন্যান্য মোক্ষমাগের সঙ্গে জ্ঞানমার্গের বিরোধিতা বত'মান | তবে জ্তান- 
বাদীদের মতে জ্ঞানমার্গ সব মাঞ্গেরই শ্রেষ্ঠ মার্গ এবং সমস্ত কমের পারসমাপ্ত জ্ঞানে । 
মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞানযোগ যে জ্ঞানের কথা বলে, সেই জ্ঞান হল পরমতক্ৰের 
জ্ঞান । এই জ্ঞান সাধারণ বিচারঞূলক জ্ঞান নয়, সত্যের অপরোক্ষ অনভব বা সাক্মাং 
উপলাষ্ধ। পরমতত্ধের সাক্ষাৎ উপলাধ্ধর জন্য ষোগের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনণয়তা 
রি সব ভারতীয় দর্শনেই স্বীকৃত। আত্মশুদ্ধি না হলে পরমতত্ৰের 
কমটাপেরও ভান জ্ঞান লাভ করা যায় না। আত্মশহদ্ধ লাভের প্রশস্ত পথ হল 
মার্গের আবশ্যকতা যোগসাধনা। তারপর কর্মফলাকাগ্ক্ষা বর্জন করে ব্যান্তকে সব 
কত'ব্য সম্পাদন করতে হবে। সর্বশেষে প্রয়োজন ঈমবরে পরিপৃণ 
ভাবে আত্মপমর্পণ করে, ভীঁন্তপহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করা । কাজেই জ্ঞানমার্গের 
জন্য কর্ম ও ভন্তি মার্গের প্রয়োজন আছে । 
যড়দশনের মধ্যে মীমাংসা দর্শন ( পুর মীমাংসা) কর্মবাদী, অন্যগূলি 
ভ্তানবাদী। অখৈত বেদান্ত মতে কম তঙ্জানতাপ্রসূত । কাজেই 
কমের সঙ্গে জ্ঞানের সম:চ্চয় হয় না এবং নিগ€ণ বক্ষে ভান্তও সন্ভব 
নয়। কাজেই নিগবণ ্ষাজ্ঞানে কর্ম ও ভাত্তর স্থান নেই। শঙ্কর 
কমযোগ স্বীকার করেন না। কম দ্বারা মোক্ষ হয়, এ মতও স্বীকার করেন না। 
্রহ্ধগ্টানের দ্বারা জীব এই জন্মেই মোক্ষ লাভ করতে পারে। ব্ক্ষজ্ঞানের স্বারাই 
অজ্ঞানতা সম্পূণরংপে বিনষ্ট হয়। ব্র্মজ্ঞান সাধারণ বিচারমলক জ্ঞান নয়। সাধারণ 
বিচারজ্ঞানকে বাঁধ নামে আভাহত করা হয়। বৃদ্ধি হল পূণ 
ও অপাঁরপক্ক, তার সাহায্যে ব্রঙ্ধকে জানা যায় না। এরজন্য 
প্রয়োজন অসাধারণ 'বিচারশান্ত বা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বৃদ্ধির চরমোৎকর্ষ, পৃণ'তম 
বিকাশ? প্রকৃষ্ট ধুপ, উচ্চতম অবস্থা ও শ্রেষ্ঠ ফল। এই গুজ্ঞার সহায়তায় সাক্ষাৎ- 
ভাবে রন্ধকে জানা যায়। ব্রক্ধ হয়েই ব্রন্ধকে জানতে হবে।” নিাবিশেষ ব্র্ষবাদে 
কর্মের স্থান চিত্তশ্বাদ্ধ গ্্ত, ভান্তর স্থান নেই । মায়ার শেষ হলে জগব বর্গ হয়ে 
যায়, কম লোপ পায়॥ কাজেই মোক্ষ অর্থে কর্মের শেষ । জ্ঞানেই মত্ত । 
1. কর্মণ্যা বধণতে জন্তবিদায়া তু প্রস্চযতে। 
তস্মাৎ কর্মণ কৃ্ণীষ্ত বতয়ঃ পারদশিনঃ | - ধহাভারত 


কর্ম সম্পকে অদ্বৈত 
বেদাস্ত মত 


ব্ক্মজ্ঞানের স্বরূপ 


৪২ নগাতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


শ্রবণ, মনন ও 1নাদধ্যাসন আত্ুজ্ঞান বা ব্র্বজ্ঞান লাভের 'তিনট প্রয়োজনণয় অঙ্গ ॥ 
শ্রবণ ব্রহ্মজ্জানের প্রথম সোপান । এর অর্থ- গুরুর কাছ থেকে উপানষদের বাণী 
শ্রবণ। তীয় সোপান মননের অথ" যৌন্তক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই উপদেশের 

তাৎপর্য উপলাঁধ্ব। তৃতীয় ও চরম সোপান 'নাদধ্যাসনের অথ*-_ 
এন বুচ্ধ অনুমোদত তত্বের 1নরবাচ্ছন্ন ধ্যান। এরই মাধ্যমে 

পরমজ্জন লাভ হয়। এরই নামপ্রজ্ঞা। এরই মাধ্যমে তত্তের 
প্রত্যক্ষ দশ“ন ও সাক্ষাৎ উপলাধ্ধ হয়। শঙ্করের মতে মোক্ষ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল নয়। 
কম জীবকে জ্ঞানলাভের জন্য প্রস্তুত করে এবং জ্ঞানলাভের পথে ষে অন্তরায় সেইগৃি 
দূর করতে জাঁবকে সাহায্য কবে। 

যাঁদও জ্ঞানবাদীরা জ্ঞানকেই মুক্তির উপায় রূপে বর্ণনা করে, তব উপনিষদের 
আধ্যাত্মতত্বের বিচার শুরু হলে এই জ্ঞানমাঞগেও মতভেদের সংষ্টি হয় এবং বাধ 
দশ“নের উৎপাঁত্ত ঘটে। 

জ্ঞানবাদীদের মতে আলোক এবং অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞন, গাত ও স্থিতি যেমন 
একন্র অবঙচ্থান করতে পারে না, কর্ম ও জ্ঞানও সেইরংপ একব্রে থাকতে পারে না। 
কর্ম মায়া বা অজ্ঞানতাসভংত। কাজেই কম ও জ্ঞানের সংযোগ সম্ভব নয় । 

(গী। ভক্তিমার্গঃ মীমাংসকরের কম“যোগে' অদ্বৈতবেদান্তণর জ্ঞানযোগে এবং 
প্তঞ্জালর ধ্যানযোগে বা রাজযোগে ভন্তির সম্পর্ক নেই । ঈম্বরতত্ব আতি গৌণ এবং 
প্রায় অস্বীকৃত। 

বেদান্তের নিগণ ব্র্ধবাদে ভাঞ্তর সমাবেশ হয় না। নিগর্ণ, 'নার্বশেষ ভরহ্ধ, 
যাঁকে জগত্ত্রষ্টা, ঈ*বর বা প্রভু, কোন ভাবেই বর্ণনা করা যায় না- তাকে ধানণা করা 
মানুষের পক্ষে কঠিন এবং তার সঙ্গে ভাবভীন্তর লম্ব্ধ প্রাতচ্ঠ। 
করাও মানৃষের পক্ষে সগ্ভব নয় । সাধারণ মানৃব প;মতত্বকে 
যতখান হৃদয় 'দিয়ে উপলাষ্ধ করতে চায়, তত্তখান বুদ্ধ দিয়ে 
অনুভব করতে চায় না। তাই এসে পড়ে সগ.ণ ব্রষ্ধ বা ঈশ্বরের কজগনা এবং ভান্তর 
মাধ্যমে ভন্তের ঈশবর-সাক্ষাৎকারের কথা । 

দর্শনের দষ্টিতে যা চরম্তত্ব, ধর্মের দ:ম্টিতে তাই ভগবান বা ঈশবর | সগৃণ ব্রদ্ধ 
বা ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, জশবের উপাস্য দেবতা । বস্তুতঃ, উপাঁনষদে প্রন্ধের সগুণ 
ও 'নিগ্ণ উভয়ীবধ বর্ণনাই আছে। 

ছান্দোগ্য উপাঁনষদের মন্াঁদর বস্তা শাশ্ডিল্য খাঁষকেই সগ্‌ণ উপাসনা বা 
ভন্তিমাগের প্রবর্তক বলা হয় । বস্তুতঃ, ভান্তমাগ" বেদোপাঁনষৎ থেকেই উদ্ভূত এবং 
পরে অবতারবাদ ও প্রাতনা পার প্রবর্তন ছলে নানা শাখা-প্রশাথায় বিভত্ত হয়ে 
পূণাবযব প্রাপ্ত হয়েছে । পৌরাণক অবতারতত্ব, প্রতীকোপাসনা বা মার্তপূজা এবং 
ইঞ্টম-তির নানাবিধ ধ্যানধারণা প্রভৃতি ভান্তমার্গের আবশ্যক অঙ্গ । 

ভীঁশ্তমার্গের উপাসক মব সম্প্রদায়ই আনর্দেশা ব্ক্ষতত্বের ববলে ভন্তের ভগবানরণে 
একই উপাস্য বস্তু "্বীকার করেন। ভান্তমার্গে আনদেশশ্য অন্ত নিগ্ঠণ তদ্থের কোন 


ভাঁঙ্তমার্গে সণ 
ঈশ্বরের করপনা 
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উপযোগিতা নেই। ভত্ত্িমার্গের উপাসকদের মতে ভগবান সচচ্চদানন্দস্বরপ ॥ এই 
ভগ্গবানই 'িগ্ণভাবে অচিন্ত্য, অবান্ত, অক্ষয় তরঙ্গ ; সগ্ণভাবে তিনিই 'বশ্বরূপ, 
জগতের স:ণ্টিকতাট মাতা, ধাতা, পিতামছ, প্রভু, সথা; শরণ ও সুহৃদ । 'তীন প্রক্কাতির 
অধখ*্বর, 'িশ্বপ্ুকীতির সকল জাতির, সকল কর্মের নিয়ামক । 
শ্রবণ-মননাদ জ্ঞানমার্গের সাধনা, প্রাণায়ামাদ যোগমার্গের এবং উপাসনা ভান্ত 
মার্গের সাধনা । উপাসনাই ভান্তমাগ্গের প্রাণ । ভীন্তবাদীরা মনে করেন জ্ঞানমার্গ 
ক্রেশজনক, কিন্তু ভান্তমার্গে যেহেতয প্রত্যক্ষ ও ব্যন্ত ঈশ্বরের 
উপাসনা করা হয়, সেইহেত্‌ এই মার্গ সুখসাধ্য | ভন্তিমার্গে বলা 
হয়, আত্মজ্ঞান পরমাত্মা শ্রীভগবান থেকেই আসে। ভগবানে 1চত্তসমপ'ণে, অনন্য 
উপাসনাই ভক্তি যোগে ভগবানে আত্মসমপণে জীবের বদ্ধদশা দঃর হয় । 
ভন্তিমার্গের প্রাণ ঙ্ধধাদীদের মতে মোক্ষই চরম পুরুষার্থ। মোক্ষ অর্থে রঙ্গে 
লয় । ভন্তিবাদীদের মতে ঈশ্বরপ্রাপ্তিই মোক্ষ। মস্ত পঃরুষের মতো স্বরুপ 
বিলোপের আশঙ্কা ভক্তের নেই। 
মোক্ষলাভের জন্য স্বীকৃত সাধনমার্গ গলির মধ্যে তুলনামলকভাবে ভান্তমার্গকে 
অনেকে সহজতর ও স্ুখসাধ্য বলে মনে করেন। অন:রাগ বা ভালবাসা মানুষের 
টীর্া একটি স্বাভাবক আবেগ এবং এই স্বাভাবক আবেগের উপরই 
জাননা ভন্তিমাগ প্রাতচ্ঠিত। ভন্তিমার্গের ক্ষেত্রে এই অন;রাগ ঈশ্বরের 
আবশ,কতা প্রাত ধাবিত হয়। ভান্তযোগের প্রস্তুতির জন্য রাজযোগ, 
জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের আবশ্যকতা অনেকেই স্বীকার করেন। 
ঈশ্বরে 'িদ্বাস না থাকলে ঈশ্বরের প্রাত ভাঁন্ত জার্গারত হতে পারে না। ঈশ্বরের 
প্রতি অনুরাগ ব্যান্তর মনে তখনই জাগ্রত হয় যখন ব্যন্তি জানে ও 'বি*বাস করে 
ষে, ঈশ্বর কর:ণাময় এবং জাবের কল্যাণকামী। বখন ব্যান্তর দেহ, মন, শুচি হয়ে 
ওঠে তখনই শাচ্ত্বাক্য পাঠ করে এবং গুরুর উপদেশ শ্রবণ ক'রে তার মনে 
ঈশ্বরের প্রত ঝি*বাস জাগ্রত হয় । কাজেই ভান্তমার্গ অনুসরণকারী ব্যন্তি জ্ঞানমাগ্ ও 
কর্মমার্গকে উপেক্ষা করতে পারে না। 
অনুরাগই ভীন্তর স্বরূপ, ভান্ত কোন লৌকিক চিত্তবৃত্তি নয় । এ হল “পরম 'দিব্য- 
ভাব বা ভগ্মবংকুপালভ্য ।” ভক্তিশাস্ৰে নয় প্রকার ভান্তর সাধন পথ উল্লীখত আছে ; 
ষেমন-_ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অনা, বন্দনা, দাস্য। সখ্য ও আত্মীনবেদন। 
টার যারা ভগবানই একমাত আশ্রর--একমান্র অগ্গাতর গাঁত--এই ভাব 
"1 অবলছ্বন করে ভগবানে আত্মসমর্পণই ভান্তমার্গের একটি প্রধান 
ভাব। ভীন্তমার্গের আর একটি উচ্চতর ভাব “তুমিই আমার 1 একেই বলা হর 
প্রেমভান্ত-ন্রজের ভাব । এ হল বিশক্ধ প্রেম । জ্ঞানামশ্র ভন্ত তাই ভান্ত সম্ব্ধে 
শেষ কথা নয়। জ্ঞানামশ্র ভান্ত থেকে প্রেমভীন্ততে উত্তীর্ণ হতে গেলে চিক 
এদ্বধ* জ্ঞানমত্ত করতে হবে। অথা্ 'শঞ্ধাভন্তি'ই প্রেমভান্তর 'সংহহ্ার, শুদ্ধাভান্ত 


ভগবানের ্বরদপ 
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আনে প্রেম যা ভন্তর শেষ কথা । শ.ম্ধাভন্তির পরেই আসে প্রেমভান্ত ॥ ভান্তবাদীদের 
বন্তব্য হুল ঈশ্বরে শরণ নাও, তাঁকে কাতর প্রাণে ডাক । ভস্ত ষাঁদ সব'তোভাবে ঈশ্বরের 
শরণ নেন তাহলে তান মায়ামৃন্ত হয়ে ভগবানকে পেতে পারেন। প্রেমভান্তর 
পথের প্রথম কথাই হল শ্রঙ্ধা। শ্রদ্ধা থেকে ক্রমশঃ রুচি 
রাগ. ভাব ও নির্মল প্রেমের বিকাশ । প্রেমভান্তির গাড়তানযান্ী 
বাত ভ্তব বহমান - শান্ত, দাসা, সখ্য, বাৎসল্য, পিত্ত বা মাতৃভাব ও মধুর । এর 
প্রতোকটিই উত্তরোত্তর মহত্তর । 

ভান্তর আর একটি উন্নত স্তর আছে যেটি হল পরাভান্তির বা প্রেমের স্তর । দীর্ঘকাল 
যাবৎ ভাঁন্তযোগের অনুশীলনের দ্বারা ব্যান্ত এই স্তরে উন্নত হয়। এইস্তরে 
মোক্ষকামণ ব্যত্তি নিজের জন্য কছুই কামনা করে না, ঈ*বরই 
তার একমাত্র ধ্যানের বস্তু হয় এবং সে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ করে। একেই বলা হয় আত্মপ্রপাত্ত। ভগবং শরণাগাঁত বা আত্ম- 
সমপণই হল যোগ ভন্তি মাগের সার কথা । 

প্রীরামানুজ প্রচারিত 'বাশিষ্টাদ্বেতবাদের মূল িম্ধান্ত হল আঁধাবদ্যার চরমতত্ব 
এবং ধর্মের ঈশ্বর আভন্ন। তান নগ্ণ ও সগণ ব্রদ্ষের ভেদ অস্বীকার করেন। 
্রন্ষ নগর্যণ নন। বর্ষ ঈশ্বর এবং তাঁর গুণাবলী অসংখা । রামানৃজের সাধনপথ 
ভান্তর পথ। তাঁর মতে ঈশ্বরের প্রাতি ভান্তই জীবের মান্তর 
হেত । ঈ*বরের কাছে স্ন্পর্ভাবে আত্মসমর্পণ করাকে 
রামানূজ বলেছেন--আত্মপ্রপাত্ত, এর অভাব ঘটলে ঈ*বরের কৃপালাভ করা যায় না। 
ঈশ্বরে প্রপাত্ত বা আত্মীনবেদনই মুক্তির সবাপেক্ষা সহজ এবং স্বাভাবিক উপায় 
ঈশ্বর ভান্তু ও শরণাগাঁত ই জীবের মুক্তির একগ্রান্ত উপায় । 

মাধব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীমধ্বাচাষ? যান ব্রঙ্গসূত্র ও উপাঁনষদের স্বৈতমত 
ব্যাথ্যা করেন, মনে করেন, ঈ*ংর ও জীব সম্পূণ* ভিন্ন এবং ঈশ্বরের প্রাতি ভন্তি এবং 
ঈশবরের কৃপাই মযান্তপথের একমাত্র উপায় । 

নদ্বাক" লম্প্রদায়ের প্রবর্তক ম্লী'নদ্বাকর্ তাঁর প্রচারিত মত “ভেপাভেদবাদে" শঙ্করের 
অদ্বৈতবাদের সমালে'চনা করে বলেন যে ব্রক্ধ নিগ্ণ নন । [তান সমস্ত সংগুণের 
আশ্রয় । ব্রঙ্থই প্রীকৃষণ [যান স্বয়ং ভগবান । তান নব্জ্, সর্বব্যাপী সকলে আদি 
কারণ। ভাঁন্ত এবং ব্রঙ্থ বা শ্রীকৃষের স্বর:পের ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ হতে পারে । 

বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্লীবল্লভাচাের প্রচারিত মতকে শহক্ধাদ্বৈতবাদ' বলা 
হর়। তাঁনও মোক্ষলাভের জন) ভীন্তমার্গকে বথার্থ সাধনপথ হিসেবে নিদেশি 
করেছেন। বল্লভের মতে শ্লীকৃষই চর্মসত্তা। তিনি উপাঁনষদের 
ব্রহ্ম এবং ভাগবতের পরমায্মা। ঝকল্লভাচাষ' চরম সত্তাকে সাকার 
রঙ্গ নামে আভাঁহত করেছেন। বল্লীভের দর্শন ধমমংলেক এবং তাঁর মতে অঠ্বৈতের 
ডান্তর কোন 1বরোধ নেই । 


প্রেমভান্তর স্বরূপ 


শরণাগাতির লক্ষণ 


রামানুজের আভমত 


আুক্ধাদৈতখাদ 
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শ্রীত্রীচৈতন্যদেব প্রবাততি গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের দার্শানক মত “অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদবাদ' নামে পারাচিত। এই সম্প্রদায়ের সাধনপথ জ্ঞানকমণববাঁজত বিশষ্ধ 
ভীন্তমার্গ। শ্লীচৈতন্য ভান্তহণন জ্ঞানমার্গ ও কণ্ণমাগণ সম্পণ পারহার করে প্রেমভান্ত 
ও হরিনাম প্রচার করার পক্ষপাণত। 


'মনে রাখতে হবে, বাভন্ন সাধনপথের মধ্যে কোন [বিরোধিতা নেই, বরং এগুলি 
পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক । সবকয়টি সাধনপথের একই লক্ষা- মোক্ষ বা 
আত্যান্তক দ-ঃখাঁনবত্তি। 

বাভন্ন সাধনপথগুিও পরস্পরের সঙ্গে সম্পকণবুন্ত। রাজযোগের আত্মশুক্ধি 
এবং আত্মানুশীলন অন্যান্য যোগের পক্ষে অত্যাবশ্যক । আবার ঈশ্বরের ধ্যান ও 
ঈশবরে ভান্ত রাজযোগের যোগাভ্যাসের অন্তভূন্ত । রাজযোগে যে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া 
হয়, তা ভাঁন্তধোগের এবং জ্জ্রানযোগের অন্তভূন্তি। আবার আত্মার যথাযথ স্বর্‌পের 
জ্ঞান এবং ঈশ্বরে কম'ফল সমর্পণ কর্ম যোগকে সহজলাধ্য করে তোলে । আবার 
আত্মার ও ঈশ্বরের জ্ঞান এবং নিরাসন্তভাবে ধমশয় কতব্য সম্পাদন ভন্তিযোগের পক্ষে 
অত্যাবশ্যক । সবশেষে, জ্ঞানযোগের জন্য অন্যান্য মোগের জনুশশীলন একান্ত 
আবশ্যক । কাজেই 'বাঁভন্ন সাধনপথের মধ্যে এঁক্য বতমান এবং এগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে ঘনিষ্জভাবে সম্পকর্ষ্ত । 

শীম্ভগবদগীতার আপাতাঁবরোধা জ্ঞান, কর্মভাস্তর সুসঙ্গত সমণ্বয় ও নসামঞ্জস্য 
লক্ষ্য করা যায়। গদতা কর্ম, জ্ঞান ও ভান্তর সমন্বয়ে সম্পূণ সাধনতত্ব প্রচার 
করেছেন এটই হল গণতার পূর্ণাঙ্গ যোগ । গাঁতায় সাধনমার্গকে ভান্তযোগ বলা হয়। 
এতে কম? জ্ঞান ও ধ্যান ভন্তিযোগের অঙ্গস্বর্‌পে গহীত হয়েছে । 

গীতা ভাগবতের পুরুষোত্তম তত্বে নর্ণণ ব্রহ্ম ও সগহণ ঈষ্বরবারের লমন্বর়, 
করেছেন। নিগ্ণ বঙ্গ আর সগুণ ভরহ্ধ_ কিভগবানই লব । নিগ্ণ 
সগৃণ দৃই-ই তাঁর ?াবভাগ। গণতান শ্রীভগবান নিগু্ণ হয়েও 
সগণ। নিরাকার হয়েও সাকার। শ্রীভগবানই অক্ষর অব্যন্ত শ্রন্ধতত্ব। ভগবান, 
প্রাঞ্িই জখবের পরম পুর-ষার্থ এবং ভগবানে আত্মসমপণ গাঁতার উপদেশের সারকথা | 


ধ্যান, জ্ঞান, কম", ভান্ত-_গীতা এই চারাট 1বাভন্ন সাধনপথের উল্লেখ করেছে এবং 
গণতায় জ্ঞানকমণামশ্র ভগবদভান্তর প্রাধান্য থাকলেও এবং যে-কোন একটি মার্গে সাধন 
আর্গ্ভ করলে শেষ পযন্ত ঈশবরপ্রার্ত বা মোক্ষলাভ হয়, গীতাক্ এই 
কথা বলা হয়েছে । বন্তুতঃ, গীতার এই িত্ধাস্তই অনেকে ব্যান্তি- 
যুস্ত মনে করেন। কর্ম” জ্ঞান, ভান্ত--তিন মাগ্গেরই শেষ ফল অদ্য তন্বোপলদ্তি। 
পার্থক্য যেটুকু সেটুকু শুরুতে, সাধনাবন্থায় । অভাম্ট লক্ষ্য সব ক্ষেত্রেই এক । 


গখতার আঁভখেগ 


উপসংহার 


তৃতীম্্র ম্যান 
বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
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ভারতীয় দর্শনে জড়বাদী দর্শন ঝলতে আমরা চাবকি দর্শনকেই বুঝে থাঁক। 
জড়বাদ বলতে আমরা সেই দার্শানক মতবাদই বাঁঝ ; যে মতবাদ অনযাক্ষী অচেতন 
চাবণক দর্শন জড়েরই একমান্র সত্তা আছে এবং এই জগতের সব কিছুই জড় 
জড়ধাদী দর্শন থেকেই উদ্ভুত, এমন কি প্রাণ এবং মনও । চাবাক দর্শন অতি 
প্রাচীন দর্শন । বেদ, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহত্য এবং রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য 
এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায় । 

ভারতীয় দর্শনের হইাতহাসে চাবকি দর্শন এক উল্লেখযোগ্য স্থান আঁধকার করে 
আছে। চাঝাক দর্শনের 1সিম্ধান্তগ্ীল যাঁদও পরবতকালে বিশেষ স্বীকীতি লাভ 
করোন, তব, অন্যান্য দাশশীনক সম্প্রদায় নিজ দার্শানক মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
চাবাক মত খণ্ডন করেছেন। 

চাবাক দর্শন সঙ্গপর্কে কোন প্রামাণ্য গ্রন্ছ পাওয়া না যাওয়াতে, 'চাবাক' শব্দের 
মূল অথ'কে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা যায় । কারও কারও মতে চাবাঁক নামে একজন 

খাঁষই চাবাক দর্শনের প্রবর্তক এবং তাঁরই নামানুসারে এই 
রা পু দর্শনের নাম চাবাক দর্শন হয়েছে । আবার কারও কারও মতে 
বাঁভন্ন অথ র্‌ ৫ রি _ রঃ 
চাবকি' কথাটির অর্থ চারহ7+ বাক: বা মধুর কথা। তাঁদন 

বাঁচ স্থখেই বাঁচ খণ করেও ঘি খাও । এই সব মধুর কথা চাবকি দর্শন সাধারণ 
মানুষের কাছে প্রচার করত বলেই এই দর্শনের নাম চাবকি দর্শন। 

কেউ কেউ মনে করেন, লোকপত্র বৃহস্পাতিই জড়বাদের প্রবত'ক। “চাবি শখ্দের 
মূল অর্থ যাই-হোক-না কেন, বর্তমান বৃগে চাবকি বলতে আমরা জড়বাদখ নাস্তিককেই 
বুঝে থাঁক। সাধারণ মানুষের চিন্তা ও ভাবধারা এই মতবাদের মাধামে ব্যস্ত হয়েছে 
বলে এই দর্শনকে 'লোকায়ত' দর্শন বলেও আঁভহিত করা হর । 

বথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় প্রমাঁ এবং ষথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালীকে বলা হয় 
প্রমাণ' ॥ চাবকিদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । চাবাকরা “অনমান' (17095009) 
এবং শিহ্দ-কে (1650180)) প্রমাণরপে গ্রহণ করেন না। অনংমানকে প্রমাণরপে 
গ্রহণ করা চলে না; কেননা অনুমান হল ব্যাপ্তিজ্ঞানন্রভর । “যেখানে ধম সেখানেই 
বাছ'--ধূম ও বার মধ্যে এই 'িগরত ও অব্যভিচারী সম্বন্ধ বরমান থাকলেই, 
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প্রত্যক্ষগোচর ধূমের সাহায্যে অপ্রতাক্ষগোচর বাছুর আস্তত্ব অনুমান করা সম্ভব । ধম 
এবং বহি বা অনুমানের হেতু ও সাধ্যের মধ্যে এই নিয়ত ও অব্যভিচার? সম্ব্ধথকেই 
নারায়ন ব্যাপ্তজ্ঞান বলে। চাবকি মতে এই ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যঙ্ষের 
প্রমাণ বব হতে পারে না। কেননা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধমের 
সঙ্গে বাহুর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা গেলেও, সর্ককালে এবং সব দেশে 
উভয়ের সম্বম্ধ প্রত্যক্ষ করা কোন ব্যান্তির পক্ষে সগ্তব নয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্য অনুমানের 
সহায়তায় জানা যেতে পারে নাঃ কেননা তাহলে সেই অনুমান যে ব্যাপ্তি সম্বশ্ধের 
চি ািয্ক উপর নিভর সেই ব্যা্ত সম্বস্ধকে অন্য অনুমানের সহায়তার 
প্রমাণ নয় জানতে হবে। ফলে, অনবস্থা দোষ (11905 ০0180010805 
[65165$) ঘটবে । এই ব্যাপ্টজ্জান কোন বাসযোগ্য ব্ন্তির 
বচন থেকে লাভ করা যেতে পারে, একথাও বলা চলে না; কেননা, কোন বান্ত 
যে বি*বাসযোগ্য, সেই জ্ঞানই অনুমানানভ'র । তাছাড়া অনুথান করার জন্য ষদি 
সব ক্ষেত্রেই বম্বাসযোগ্য ব্যন্তির বচনের উপর নিভ'র করতে হয় তাহলে কারও পক্ষেই 
নিজে নিজে অনুমান করা সন্ভতব হবে না। এছাড়াও অনুমানলঘ্ধ জ্ঞান সব লমন্নই 
যথাথ হর না; কোন কোন ক্ষেত্রে বথাথ হম, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত 
রা প্রমাণিত হয়। স্থতরাং অন:মান প্রমাণরূপে স্বীকৃত হতে পারে 
না। শব্দ (069%170105) হল 'বদব।সষোগ্য ব্যান্তর বন বা 
আগ্ুবাক্য । এধ্ৰ, প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে নাঃ কেননা ম্ধ্দ অনুমানানভ'র । 
কোন ব্যান্ত িবাসযোগ্য কিনা তা তার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা বা চরিত্র থেকে 
বে? িক্বাসযোগা . অনমান করতে হয়। কাজেই অনুমানই যখন প্রমাণ নয় তখন 
শাদ করংপে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হতে পারে £ বেদের বচনও 
্ধ্বাসযোগ্য নয় । কেননা বেদ ধূর্ত ও ভণ্ড ব্রাঙ্মণদেরই রচনা, যারা বিশ্বাসপ্রবণ, 
অজ্ঞ ও আঁশাক্ষিত ব্যান্তুকে প্রতারিত করে জীবিকা নাহ করত। 
যেহেতু “অনুমান” এবং এ্থ্ৰ প্রমাণরূপে গ,হণীত হতে পারে না সেইহেতু প্রত্যক্ষই 
(95106191101) একমান্ন প্রমাণ | প্রুত্যক্ষই যাঁদ একমান্ন প্রমাণ হয় তাহলে যাকে 
যা প্রত্যক্ষগোচর - প্রত্যক্ষ করা চলে তারই সত্তা স্বীকার করে নিতে হয়। ঈশ্বর, 
তারই সম্তা আছে আত্মা, স্বর্গ, নরক এবং অদ-্টশাস্ত প্রভৃতির সত্তাতে 'বিন্বাস স্থাপন 
করা যায় না, কারণ, এইগ্ালর কোন সত্তা নেই। বস্তুতঃ, জড়বন্তুরই সত্তা আছে £ 
অতাম্দুয় বস্তু যেহেতু প্রত্যক্ষগোচর নর সেইহেতু তার কোন সতা নেই। 
চাঝকিরা ক্ষিতি (98101) অপ (%৪057)১ তেজঃ (006), ও মরুৎ (81)--এই 
চারাট মহাভ্‌তের আঁন্তত্ব স্বীকার করেন। যেহেতু ব্যোমকে (50১61) প্রত্যক্ষ বরা 
চারণাকরা চারটি. যায় না সেইহেতু এর কোন অস্তিত্ব নেই। প্রতক্ষগ্রাহ্য চারটি 
মহাভ্‌তের আন্তত্ব মহাভ্‌তের ভ্বারাই জগৎ গঠিত। কেবলমাত্র জড়বন্ত নয়, 
স্বাঁকার করেন জবদেহও এই চারি মহাভ্‌তের হ্থারা সং্ট॥ চাবাঁক মতে চেতনা 
বেহেতু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, সেইহেতৃ এর আস্তত্ব আছে। কিন্তু আত্মারকোন ছতন্দ্র আত্তিত্ব 


৪৮ নখাতাঁবজ্ঞান ও ভারতণয় দন 


নেই॥। চেতনা দেহের ধর্ম, কোন অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য অতগীশ্দিয় সত্তা অথ" আত্মার ধম 
নয় । চৈতন্যাবাঁশন্ট দেহই আত্মা, দেহাতারন্ত কোন অতীশ্দ্ির আত্মার আশ্তিত্ 

নেই । প্রন্ম করা যেতে পারে যে- ক্ষত, অপ, তেজঃ ও মরু 
৬ --এই চারটি মহাভূতের কোনাটিতেই যখন চৈতন্যের আঁন্তত্ব নেই 
কোন সত্তা নেই তখন এই মহাভ্‌তেন সংমশ্রণে যে দেহ গঠিত হয় তাতে চৈতনে)র 

আশীবভাঁব কিভাবে সম্ভব? তার উত্তরে চাবাকরা বলেন 
যে-পান, সুপারি ও চুন এদের কোনাঁওর মধ্যেই কোন লাল আভা নেই, তবু এদের 
একসঙ্গে চব্ণ করলে একটা লাল আভা দেখা দেয় । অনুরূপভাবে _ক্ষিতঃ আশ 
তেজঃ ও মরৃৎ যাঁদও চৈতন্য ধর্ীবশি্ট নয়ঃ তব 'নার্ঘষ্ট 
পাঁরমাণে এদের সংমশ্রণে যে জীবদেহ গাঁঠিত হয্প তাতে চৈতনারে 
গুণের আঁবভাঁব ঘটে । চৈতন্য হ'ল উপবস্ত, দেহ ভিন্ন চৈতন্যের কোন স্বতম্ত্র সত্তা 
নেই। যেহেতু দেহ 1ভল্ন চৈতন্যের আস্তত্ব নেই, সেইহেতু আত্মার অমরতার প্রশ্ন 
অবান্তর । দেহের মৃত্যুতেই জীবনের পাঁরসমাপ্তি। জন্মান্তর, পরলোক, স্বর্গনরক 
কতকগুলি অর্থহীন শহ্দ মাত্র । 


যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষের 'বষয় নয় সেই হেতু ঈশ্বরের কোন আঁস্তত নেই । জড় 
উপাদানের হারাই জগৎ স-্ট এবং এই জগতের স-ন্টকর্তা হসেবে কোন জগৎ সুষ্টার 
আস্তত্ব অনুমান করা নিম্প্রয়োজন। ক্ষাতি। অপ তেজঃ ও 
নস্ধূ মরৎ - এই চারটি জড় উপাদান 'নজ নজ অন্তানগহত স্বভাবধর্ম- 
বশতঃ ক্রিয়া করে এবং তার ফলে এই জগৎ ও সব জাগাঁতিক বস্তুর 
সুষ্টি হয়েছে । ভ্বাভাবক জাগাঁতক িরম অনুযায়ী এই জগৎ সূষ্টি হয়েছে এবং 
জগৎ জড় উপাদানেরই স্বাভাঁবক পাঁরণাত। 
মশমাংসকদের মতে পৃরুষাথ হ'ল স্বর্ণ সুখভোগ ধা বোঁদক ক্রিয়াকমে€র অনুষ্ঠানের 
মাধ্যঘে লাভ করা যায় ॥ কিন্ত চাবাঁকরা মৃত্যুর পর কোন জীবনের অথাৎ আত্মার 
আঁস্তত্ব স্বকার করেন না বলে মৃত্যুর পর *বগ-স্থখভো গের বিষয়টি মেনে নেন না। 
স্বগ“ ও নরক--ধূর্ত ও ভণ্ড পুরোহিতদেরই সষ্টি। মোক্ষকেও অনেক ভারতীয় 
স্বর্গ সখভোগ দাশশীনক জীবনের পুর্ষার্থ বলে অভিহিত করেছেন । মোক্ষ 
জীবনের পথরুধাথ নয় বলতে কেউ কেউ মনে করেন, আত্মার বম্ধনমাস্ত এবং স্বরূপে 
অবচ্থান। আবার কেউ কেউ মোক্ষ বলতে মনে করেন, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্ত । 
[কভ্তু চাবাকরা এর কোনটিই স্বকার করেন না। আত্মার ষর্থন কোন সত্তা নেই 
তখন তার বম্ধনম্ণীন্তর কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর মোক্ষ বলতে 
যাঁদ আত্যান্তক দৃঃখানবাৃত্তি বুঝতে হয়, তা এ জগতে স্ব নয়। 
কেননা, দেহ থাকলেই স্রখ ও দুঃথ থাকবেই । মতত্যুতেই কেবলমাত্র দৃঃখের আত্যাম্তক 
নবাঁত্ত পম্তব। অথগ মানবজীবনের পরম কাণন্যবস্তু হ'ল লৃখলাভ করা । তাই নুখই 
মান্‌ষের পরমকল্যাণ । 


চৈতন্য দেহের ধম* 


সুখলাভই কামাবন্তু 


বাভন্ন ভারতীম্ন দর্শনের সংক্ষিপ্ত পারচয় ৪৯ 


ইীশ্বিরসুখই মানুষের পরম পুরুবার্থ। সখের সঙ্গে দুঃখ মিশে থাকে বটে, কিন্ত 
সেই কারণে সুখ অশ্বেষণ থেকে বর ত হওয়া মৃর্খতাঃই সামিল । ধান ছাঁড়য়ে চাল 
যথাসম্ভব দুঃখ করতে হয় বলেই কি ভাতনা খেয়ে পারা যায়? কাঁটা আছে 
পরিহার করাই বলে কি লোকে মাছ খাবে না? চরম ইীশ্দ্িঘসুথই মানবজীবনের 
মানব জীংনের ক্ষ্য একমাত্র কাম্যবস্ত। টাবাঁকরা ইশ্ডরিয়সৃখকে মানীসক সখের 
তুলনার আঁধকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। চার্বাক দর্শন হ'ল অঙংযত আত্সসুখ- 
লাদের (8055 €8০1511০ 11609101510) প্রচারক । ধর্ম, তথ কাম ও মোক্ষ- এই 
সুখ এবং অর্থই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে চাবকিগণ সুখ এবং অর্থকেই জণবনের 
কেবলমাত পদগষাথ চরম লক্ষ্য বা একমাত্র কাম্যবন্তু বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য 
জুখ হ'ল উদ্দেশ্য, অর্থ সুথলাভের উপায়মাত্র ৷ 
চাবকিরা বো্ক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকে খুবই বিদ্রুপ করছেন । চ্বর্গ, নরক 
প্রভৃতির আস্তত্ব অলীক ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই নরকহন্ত্রণা এড়াবার জন্য 
প্রলোকে স্বগপ্রাপ্তিৰর ক্ুপনা মূর্থতা ছাড়া কি? পরলোকে সংখগ্রাপ্তির জন্য 
পারলো কক ক্রিয়াক্ণ অনুষ্ঠান অথ-হীন । 
প্রবত%কালে চাবঝাক দশ'ন বিশেষভাবে 'নান্দত হলেও ভারতগয় দাশশনক চিস্তা- 
ধারার ক্ষেত্রে চাঝকি দাশখশনক মতবাদ এক াবশেষ স্থান আধকার করে আছে। 
ভারতীয় দর্শনে চার্বাক দর্নই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অষ্ধাব্বাস ও 
চার্বাক দশনের চ্ছান কুসংস্কারের বীবরদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করে ভারতীয় দর্শনকে 
1বচারাবষুন্তবাদের (0080990151)) হাত থেকে রক্ষা করেছে। চাবকি দর্শন সংশয়বাদণ 
(5০67০) দর্শন, কিন্তু চাবাঁক দর্শনের সংশম্নবাদ গতানুগাতক চিন্তাধারাকে 
পিবনা বিচারে স্বীকার করে না নিয়ে স্বাধীন চিন্তাধারার পথ উল্ম-ন্ত করে দিয়েছে। 
প্রধতীঁকালে অন্যান্য ভারতখন্ন দর্শন সম্প্রদায় 'নিজ 'নিজ মত প্রাতঘ্ঠা করার সময় 
চাঝকি মত থণ্ডনে ব্রতী হয়েছে । সুতরাং, চাবাঁক দর্শন জড়বাদী হলেও ভারতপয় 
দাশশনক চিন্তার ক্ষেত্রে এর অবদান অস্বীকার করা যায় না। 
২1 তজান্ন হর্শন্ন (7006 18109 ০7১11089118 ) 2 
জৈন দর্শন খুবই প্রাচীন দর্শন এবং প্রাগোতিহাসিক ষুগে জৈন ধমের প্রথম 
আঁ বভাবি ঘটেছিল । চাঁত্বশ জন তীর্থশ্কর এই ধমের প্রচারক । সব্প্রথম তীথ-্কর 
হলেন খবভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থক্কর হলেন বর্ধমান, যাঁর অপর নাম মহাবীর । 
,. ধৃতান ছিলেন গোঁতম ব্ম্ধের সমসামায়িক ব্যান্ত এবং তাঁর 
৯৩ €₹ আঁবভাঁবকাল গ্রীন্টপূর্ব যণ্ঠ শতক। বক্তুতঃ মহাবীরকেই 
জৈনধর্মের প্রবতক এবং প্রতিষ্ঠাতা বলে সাধারণতঃ ধারণা করা 
হয় । মহাবীরের পার্বতী তীর্ঘঙ্কর পান্বনাথের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
জিন শব্দের অথ জয়ী । জৈনরা তীর্ক্করদের জিন: নামে আঁভাহত করেন, কারণ 
এই সব তাঁথাঙ্কর সাধনার হ্বারা রাগ, স্বেষঃ কামনা, বাসনা জর করে মোক্ষলাভ 
করেছেন। | 
নীভা. - ভা, 4 (%1) 


৫০ নশীতাঁবজ্ঞান ও ভার তীর দন 


জৈনরা ঈশ্বরে বধ্বাস করেন না। এই সকল তণর্থহ্করদেরই তাঁরা [সম্ঘপ্‌রূষ 
মনে করে উপাসনা করেন । এরা ছিলেন প্‌বে বদ্ধপুরূষ» কিন্তু নিজ সাধনাবলে 
কমের বন্ধন থেকে সম্পৃণ মুন্ত হয়ে পণ জ্ঞান, শান্ত ও 
আনন্দের আধকারৰ হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন। তাই এরা হলেন 
মুন্ড বা সিথবপুরুব। জৈনদের বিশ্বাস, প্রাতাট জীবই নিজ প্রচেষ্টায় জিনংদের 
প্রদর্শিত পথ অনসত্রণ করে পপ স্বশশান্তমান, সর্বজ্ঞ, মস্ত ও অসীম আনন্দের 
অধধিকারণ হতে পারে। 

কালকরষে জেন ধমাবলদ্বীগণ দ-ট সম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়ে পড়েন-শ্বৈতাম্বর ও 
দিগদ্বর । জৈন ধর্ম ও দর্শনের মুলননীতকে কেন্দ্র করে উভয়ের 
মধ্যে বশেব কোন পার্থক্য ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ই তাথ'ক্করদের 
উপদেশ মেনে চলতেন, তবে ধমীর্ঘ আচার মেনে চলার ব্যাপারে 
দিগম্বরগণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর । কিন্তু খ্তাম্বরগণ ছিলেন উদারপন্থী । 

জৈনদের মতে প্রমা বা বথাথ" জ্ঞান পাঁচ প্রকার-__মাতি, শ্রুত, অবাধ, মনঃপযরি 
ও কেবল। ইম্দ্রির এবং মনের সংহাধ্যে যে জ্ঞান পাওয়া যার তাকেই মাত বলা হয়। 
অন্তঃশ্রত্যক্ষ, বাহাপ্রত্যক্ষ, স্ম-তি, প্রত্যাভিজ্ঞা মাতিজ্ঞনের অন্তর্গত । শাস্ত্র ও বিদ্বাস- 
যোগ্য ব্যাস্ত বচন থেকে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তা হল শ্রুত। জৈনদের মতে বেদ 
শখ্দ-প্রমাণ নয়। খব দুরব্তীঁ ও সংক্ষ্ বিষয়ের জ্ঞান, যা কেবলমাত্র সাধনা ও 
অতীম্দ্ুয় শীস্তপ্রভাবে জানা যায় তাকে অবাধ বলে। যখন কোন ব্যস্ত সরাসাঁর 
প্রমা পাঁচ প্রকাব_. অপরের মানাঁসক অবস্থাগুীল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন তার 
মাত, শ্রুত অবাঁধ, জ্ঞানকে মনঃপধার বলা হয়। শান অন্তর থেকে গহংসা, ছেষ, 
মনঃপ।য় ও কেবল ঘ:ণা প্রভাতি দূর করতে সক্ষম হন 1তাঁনই জ্ঞানলাভের আধিকাবী 
হতে পারেন। কমবিদ্ধনমুস্ত পিদ্ধপুরূষগণ সবন্ঞতা হেতু সকল কিছুর সাক্ষাং 
জ্ঞান লাভ করেন, এই জ্ঞানকে বলা হয় কেবল-ন্!ন | 

জৈনদের মতে অবধি, মনঃপধর্ি ও কেবল-জ্জান হল অপরোক্ষ, যেহেতু এই ভ্রান 
হীশ্দুয় বা মনের মাধ্যমে লব্ধ না হয়ে সাক্ষাতভাবে লম্ব হরর । মাত ও শ্রুত পরোক্ষ 
জ্ঞান দু' প্রকার জ্ঞান। মাত ও শ্রুত সাধারণ জ্ত্ান এবং অবাধ, মনঃপয্পি ও 
অপরোক ও পরোক্ষ কেবল অসাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত । সাধারণভাবে জৈন্গণ প্রত্যক্ষ, 
অনুমান ও শহ্/--এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন । চাবকি মতানহযায়ী প্রত্যক্ষই 
একমাত্র প্রমাণ, কিন্তু জৈনগণ অনুমান ও শখ্খকেও প্রমূণ রূপে গ্বীকার করেন। 
জৈনগণ প্রত্যক্ষ, সেই কারণে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ-- জৈনরা চাবকিদের এই 
অনুমান ও শব্দপ্রমাণ মত খণ্ডন করেন। জৈনরা বলেন ষে, যাঁদ চাবাকদের বস্তব্য 
স্বীকার করেন এই হয় ষে, অনুমান ও শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হতে পারে না, 
কৈননা সেইগহীল কখনও কখনও ভ্রান্ত প্রমাপিত হয়, তাহলে অনুরূপ যৃক্তিবলে একথা 
বলা যেতে পারে বে, প্রত্যক্ষও কখনও কখনও হ্রান্ত প্রমাণিত হয় ; য্মেন-রজ্ঞজ্‌কে 


তীর্থতকররা সিম্ধপুরুষ 


জৈনসম্প্রদায় - 
শ্বতান্বর ও দিগম্বর 


বাঁভন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষপ্ত পরিচয় &১ 


সপরংপে প্রত্যক্ষ করা বা শুল্কে রজত রপে প্রত্যক্ষ করা। তাছাড়া কোন 
কোন ক্ষেত্রে অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় বলে অনূমানলব্ধ জ্ঞান নিভ'রযোগ্য 
টা রর নয় এবং সেইহেতু অনুমান প্রমাণ হতে পারে না, এই সিদ্ধান্তও 
চার্ণাক মতখণ্ডন অন:মানের সাহায্যে করা হয়েছে । চাবকিরা বখন ঈশ্বর, আত্মা, 
পরলোক প্রভাতি অতীশ্দ্রয় বিষয়ের সতা অস্বীকার করেন তখন 
তাঁরা অনমানেরই সাহাধ্য গ্রহণ করেন ।* তাছাড়া, কোন কোন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে 
যথার্থ উপলাধ্ধ করে এবং অতাঁত ও ভাবষ্যতের সমস্ত প্রত্ক্ষের ক্ষেত্র ধথাথ কনা 
তা প্রত্যক্ষ না করে যখন তারা প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তখন প্রকৃতপক্ষে 
তাঁরা অন-মানের সাহাব্য গ্রহণ করেন । যেহেতু কোন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সুতরাং সব 
প্রতাক্ষই প্রমাণ-_-এই 'সদ্ধান্ত অনুমানের মাধ্যমেই লব্ধ ॥। জৈনরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও 
অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। 
জৈনদের মতে যেকোন বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্ম আছে । কিন্তু অপর্ণ মানুষ 
তার স্ীমত জ্ঞান ও শাত্তর দ্বারা বিশেষ সময়ে বস্তুর [বিশেষ একটি ধর্ম বা গুণকেই 
জানতে পারে । সব গুণগলকে জানা কোন মানুষের পক্ষেই 
রা রা বট সম্ভব নর । একমাত্র যে-সব লিদ্ধপরষ কেবল জ্ঞানের অধিকারা, 
আছে রি তাঁরাই সব গুণগ্যালকে জানতে পারেন। কাজেই কোন একাঁট 
বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ বা ধর্ম 
সম্পর্কে আংশিক জ্ঞানকেই জৈনরা “নয় বলেছেন। ব্যবহারিক জীবনে আমাদের 
অবধারণ (15051050)-গুীল একটি বিশেষ ,দঘ্টকোণ থেকে করা হয় বলে, সেই 
দৃষ্টিকোণ থেকে, সেই বিশেষ গুণ সম্পকে সত্য- একথা 
আমরা ভুলে ধাই বলেই আমাদের মধ্যে এত মতাবরোধ । বস্তুতঃ 
বাভন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের জগৎব্যাথ্যা বস্তুতঃ জগৎকে এক 1বশেব দঘ্টিকোণ থেকে 
ব্যাখা করার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং, কোন অবধারণ (নয় ) যে চরম 
পা সত্য নয়-একটা বিশেষ দিক থেকে সত্য, এটুকু প্রকাশ করার 
জন্য প্রাতাটি অবধারণের পুবেই যা বা একাঁদক' থেকে 
কথাটি জুড়ে দেওয়া উীচত। যেধন, ফুলটি হলদে না বলে? বলা ডীঁচং “একদিক 
থেকে ফুলাট হলদে" । জৈনদের এই মতবাদই স্যাদ্বার নামে পারাঁচত ॥। আমাদের 
প্রীতাটি অবধারণের সত্যতা যে শতারধীন এটুকু বোঝানোই স্যাদবাদের উদ্দেশ্য । 
জৈনদের মতে নয়" হল সপ্তভাঙ্গ । 
জৈনমতে যে-কোন বস্তুর অনন্ত ধর্ম আছে । এই ধর্ম দ*প্রকার-ভাবাত্মক 
(400987%৩ ) এবং অভাবাত্মক (৩৪৪০ )। ভাবাত্মক ধর্ম হ'ল সেইগলি, 
যার দ্বারা বশ্তু;র স্বরংপ বা প্রকাত নিরপণ করা বায়; যেমন- মানুষের ক্ষেত্রে এই 


1. 'যা প্রত্যক্ষ গোচর তারই সততা আছে। 


'নয়' (0১8) 





৬২ নণাতাবজ্ঞান ও ভারতণর দন 


ভাবাত্মক ধর্ম হ'ল মানষের শিক্ষা-দণক্ষা, জাতি, বর্ণ গঠন, জন্মস্থান ইত্যাদি । 

মানুষের মধ্যে ষেধমের অভাব থাকাৰ জন্য তাকে অন্যান্য বস্তু থেকে পথক 

ভাবাত্মক ধর্ম এবং. করা যায় সেইগনাল হ'ল অভাবাত্মবক ধর্ম; যেমন-মানষটি 

তা কৃফবর্ণ নয়, বেটে নয়। আঁশাক্ষত নয়, আঁফ্রকাবাসী নয় 

ইত্যাঁদ : জৈনমতে কোন বস্তুর পর্ণ জ্ঞান বলতে বস্তুর এই 

অসংখ্য ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক ধর্মের জ্ঞান বোঝায় । এই ভ্তানের আঁধিকারী হওরা 
কেবলমাত্র স্বক্প, কেবল জ্ঞানী সিদ্খপুরহবদের পক্ষেই সম্ভব । 

জৈনদের মতে যা গুণ এবং পষাবশিষ্ট তাই দ্ুব্য । দ্রব্য গুণ ও পথায়েং আশ্রয় । 

যাতে ধর্ম আছে বা থাকে, তাই ধম এবং তাই দ্ুব্য । যা দ্রব্যের স্বরূপগত ধর্ম এং 

যার জন্য দ্রব্য স্থিতিশীল তাকে বলা হর গুণ ; যেমন, আত্মার চৈতন্য ধর্ম । যা দ্বব্যের 

আগন্তুক ধম” এবং যার জন্য দ্রব্য পারবতনশঈীল তাকে বলা হয় 

১ এবং পধায়- পর্যার। যেমন-_ইচ্ছা, দেষ, সুখ, দুঃখ প্রভাতি আত্মার আগন্তুক 

তাকে দ্রব্য 

লে ধর্ম । গহণের দিক থেকে দ্রব্য 'স্হিতিশীল এবং পযাঁয়ের 1দক 

থেকে দ্রব্য পরিবর্তনশীল। জৈন দার্শীনকগণ বৌদ্ধদের 

ক্ষাণকত্ববাদ এবং বেদান্ত দরশশনের নিত্যবাদ উভপ্লই অপ্বীকার করেন। জৈনদের 


মতে পরিবর্তন ও স্হায়ত্ব উভক্লই সত্য । 
জৈনদের মতে দ্রব্য দহ"শ্রেণীতে 'বিভন্ত-_আঁন্তিকায় ও অনান্তকায় । ধার বিস্ততি 
বা কায় আছে, অথাৎ যা দেশ জুড়ে থাকে তাকে আঁন্তকায় বলে। ধার বস্ত:তি বা 
নারে লিড কার নেই, যা দেশ জ্‌ড়ে থাকে না, তাকে অনান্তকায় বলে। কাল 
হ'ল অনান্ভকার। আস্তিকাক দ্রব্য আবার দৃ"শ্রেণ ঈতে 'বিভন্ত - 
জীব এবং অজীব। জীব এবং আত্মা এক ও আভন্ন। জীবকে আবার দু'ভাগে 
ভাগ করা হয়--মৃত্ত এবং বদ্ধ । বধ্ধজীব আবার দু*্প্রকার-ন্রস বা 'বিচরণশীল 
এবং স্হাবর বা গাতহীন। স্হাবর জীব ক্ষত, অপ-, তেজঃ, মবৃৎ ও উচ্ভদ _ এই 
পাঁচ প্রকার দেছে বাস করে । অজ্জীব চার প্রকার-- ধম”? অধর? আকাশ ও পূঞ্গল । 
পৃঙ্গল দ'প্রকার--অণহ এবং সংঘাত । 
জৈন মতে যে দুব্যের চেতনা আছে তাই জীব । জীব ও আত্মা আভন্ন। চৈতন্য 
আত্মার স্বরূপগত ধর্ম। সকল রকম ধর্মের বম্ধন থেকে যারা মস্ত, সেই মত্ত 
ভাড়ার জীবদের চেতনা সবচেয়ে বোঁশ এবং 'ক্ষিতি, অপ তেজঃ, মরূৎ ও 
উীঞ্ভদ দেহধারণ জীবের চেতনা সবচেয়ে কম॥। আত্মাই জ্ঞাতা, 
কতা ও ভোস্তা। আত্মা নিত্য ও অপাঁরিণাম”, যাঁদও এর অবস্হাগ্লি পারবত“নশখল। 
হিরা আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এক আতারন্ত সত্তা এবং আত্ম- 
পক্ষে বস্তি সচেতনতার মাধ্যমে আত্মার আস্তত্ব সাক্ষাংভাবে জানা বায় । 
জৈনগণ চাবাঁক মত খস্ডন করেল । তাঁদের মতে আত্মার আস্তত্ব 
অনুমানের পাহায্যেও জানা যার । শকটের যেমন চালক আছে তেমনি দেহেরও চালক 
এবং নিয়ন্্ক আছে, তা হ'ল আত্মা । বস্তুতঃ ইন্দ্িয়গ্লকে আত্মাই চালনা 


বাভল্ন ভারতণন়্ দর্শনের সধাক্ষপ্ত পারচন় $৩ 


করে। কুস্তকার যেমন ঘটের নিমাঁতা, তেমান এই দেহের 'নিমাঁতা হল আত্মা । 
জৈনমতে আত্মা এক নয়, বহহ। 


জৈনমতে অজীবের কোন প্রাণ বা চেতনানেই। এই অজীব পাঁচ প্রকার-_- 
পদজ্গল (01816650 আকাশ (52৪০০), কাল (00৩) ধম" ও অধর । জৈন দর্শনে 
জড়কে পৃঙ্গল নামে আভহিত করা হয়। কোন স্থূল জড় দ্বাকে ক্রমান্বয়ে বিভন্ত 
অজ্জীব পাঁচ প্রকার_ করতে থাকলে শেষ পর্যস্ত এমন এক অবস্থা আসে যখন তাকে 
পুস্গল, আকাশ, আর বিভন্ত করা চলে না। এই সংক্ষ্ আবভাজ্য জড়কণাগুলিকে 
কাল, ধম” অধম. অণু বলা হয়। দুই বা ততোঁধক অণ একত মিলিত হলে সংঘাত 
বা স্কম্ধের সুষ্ট হয় । আমাদের দেহ এবং জড়দ্রব্য হল সংঘাত । পুদ্গলের চারটি 
গুণ আছে- স্পর্শ? স্বাদ? গম্ধ ও বর্ণ । 
যে সমস্ত বস্তুর বিস্তার আছে সেইগুলি আকাশে অবচ্থান করে। পুগ্গল, আত্মা, 
ধর্ম ও অধর্ম লব কিছুই আকাশে অবস্থান করে। জৈন মতে আকাশ দু*প্রকার-- 
লোকাকাশ (1154 508০০) এবং অলোকাকাশ (61005 ১৪০৪) । আকাশ প্রত্যক্ষ 
করা যায় না, অনুমানের সাহাষ্যেই জানা যায়/ কালও (020) প্রত্যক্ষগোচর নয়, 
অনুমানের সাহায্যেই কালের আস্তত্ব জানা যায়। দ্রব্যের বর্তনা বা আঁবীচ্ছিন্বতা 
(০০701070105), গতি, পরিবর্তন, নতুনত্ব প্রাচীনত্ব প্রভৃতি কালের জন/ই সভব হয়। 
অনাস্ভিকার এবং এর কোন বিস্তত নেই। কাল এক ও আঁবভাজ্য । একই 
কাল জগতের সর্বন্র বিরাজ করছে ॥। আকাশ এবং কালের মতো ধর্ম ও অধর্মও 
অনুমানের সাহায্যে জানা যায়। ধম” এবং অধম” যথাক্রমে পূণ্য ও পাপ অর্থে 
জৈনশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয নি, এক 'বিশেষ অরে" ব্যবহৃত হয়েছে । ধর্ম আছে বলে 
গাঁতশীল পদাের গত এবং অধর্ম আছে বলে শ্থিতিশল পদাথে'র স্থিতি সগ্ভব। 
জৈন নীতিশাস্তই জৈন দশ“নের উল্লেখযোগ্য অংশ ।॥ জৈন মতে সম্যক: চারিন্ত 
গঠনের জন্যই আধাবদ্যা বা তত্বাবদ্যার আলোচনার প্রয়োজন । সম্যক চারিতর গঠনের 
উদ্দেশ্য হ'ল মোক্ষলাভ। আত্মা স্বরংপতঃ মুস্ত এবং অনন্ত জ্ঞান, শন্তি ও আনন্দের 
আঁধকারণ॥ কর্মের জন্যই আত্মার বদ্ধ-অবস্থা ॥ প্বজশ্মের কৃতকরে'র ফলে ভোগ, 
লালসা, কামনা-বাসনার ল-ষ্ট হয এবং এই কামনা-বাসনার জন্য 
জাবের বখনশার আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয় জাবদেহ প্হস্গল-পরমাণয হারা? 
সম্ট এবং আত্মা ষখন বিশেষ একাট দেহ ধারণ করে, তখন সেই 
দেহ গঠনের জন্য িশেষ ধরনের পৃঙ্গাল-পরমাণহ আত্মায় সংযুত্ত হয়। আত্মার এই 
দেহধারণ আত্মার চ্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশের পথে বাধা সঞ্চার করে । একেই বলা 
হক্স আত্মার ব্ধাবন্ছা বা জীবের ব্ধন । ক্োধ, মান, মায়া এবং লোভ আত্মায় পুষ্গল 
পরমাণহকে সংযুন্ত করে । এইগু্লিই বস্ধনের কারণ ॥ এদের কষান বলা হয়। 
জখীবের বঙ্ধদশ্ন বতে যদি আত্মাতে পচ্গাল সংলগ্ন হওয়া বোঝায় তাহলে জীবের 
মোক্ষ বলতে বোঝায় আত্মা সম্পূণ“ভাবে পুজালমৃত্ত হওয়া । এর জনা প্রয়োজন "পরে? 


&৪ নখীতাঁবজ্ঞান ও ভারতশয় দন 


থেকে আত্মাতে যে পৃঙ্গল সংলগ্ন আছে তা দূর করা এবং নতুন পূস্গল যাতে 
আত্মাতে সংযন্ত না হয় তার জন্য সচেষ্ট হওয্া। প্রথম প্রক্রিয়ার নাম নির্জরা 
জীবের বক্ধনমণন্তা এবং ছিতাগন্ প্রক্রিয়ার নাম সংবর। জশবের কামনাবাসনাই 
গিভাবে সম্ভব আত্মাতে পৃজ্গল-সংযযান্তর কারণ এবং এই কামনা-বাসনার মূলে 
রয়েছে অক্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞান। সম্যক--জ্ঞানের সাহায্যেই এই অজ্ঞানতা দর 
করা যেতে পারে। 'িষ্ধপুরূষ তথথ-্করদের উপদেশাবলণ 
মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেই সম্যক--জ্ঞান লাভ করা সন্তব। 
ল্দু সমাক-জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সমাকদর্শন । তাঁর্থক্করদের প্রাঁত শ্রম্ধা এবং তাঁদের 
উপদেশ যে নিভ“রযোগ্য অথাৎ প্রামাণ্য এই বিশ্বাসই সম্যক: 
দর্শন। কিন্তু জ্ঞান যাঁদ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রষ-ন্ত না হয় তাহলে 
তা নির্'ক, সেই হেতু মোক্ষলাভের জন্য ততাঁয় অপরিহাষ শর্ত হ'ল লম্যক- চারিন্র। 
কামনা, বাসনা, হীস্দ্রিয়, চিন্তা, বাক্য ও প্রব-ত্তিকে সংযত করাই হল সম্যক-চারন্ন । 
সম্যক-চারিত্র লাভ করার জন্য কোন কোন জৈন গ্রম্ছকার 
০ মোক্ষাবন্থার পুগ্চমহান্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এইগুলি হল আঁহংসা, 
বরূপ এ 
সত্য, অস্তেম্ন (চৌর্ধবৃত্তি থেকে বিরত থাকা ), ব্রহ্মচর্য এবং 
অপারগ্রহ ('বিষয়-আসান্ত পাঁরহার করা )। সম্যক--দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক-- 
চাঁরত- জৈন নপীতশাচ্ত্রকারদের মতে এই িতনাট গুণ ত্রিরত্বের সমতুল্য । এই তিনি 
গুণের অনুশীলনের দ্বারা জীবের মোক্ষলাভ ঘটে। 


সম্যক" দর্শন 


মাক চারি 


জৈনরা দিরর*বরবাদী । এই 'নির*বরবাদ প্রাতঘ্ঠার পক্ষে জৈনদের য্যান্ত হলঃ ফি 
প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, কোনটির সাহায্যেই ঈশ্বরের আস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। যার 
দেহ আছে 'তানই কার্ষের কতা হতে পারেন ; ঈণ্বর যখন িদেহধ 
০0 পর্দে বা নিরবয়ব তখন তান এই জগতের কতা হবেন কিভাবে ? 
পু নত্যত্ব, পূর্ণতা, অথদ্ডত্, সর্বশত্তিমতা প্রভৃতি ঈশ্বরের গুণ 
হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ £ ঈশ্বরই যাঁদ সর্বশন্তিমান হন তাহলে ?তাঁন সগব 
কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন £ কিস্ত: তিনি পব কিছুর সুষ্টিকতাঁ নন, যেমন--ঘট» 
পট ইত্যাদি। 
ঈশ্বরের আস্তত্ব স্বীকার না করলেও মাস্তাত্মা, সিচ্ধপুরূষ তীথ-্করদের পূজা ও 
ধ্যানের প্রয্নোজনশক্লতা জৈনগণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন । এই সকল মুত্তপুরৃষ 
দেবন্গলভ গণের আঁধকারণ । সাধারণ জীবের কত'বা, এই সকল পবিভ্র 'সিম্ঘপ্রুষদের 
পবিশ্ত চরিত্রকে অনুসরণ করে মোক্ষলাভের দুর্গম পথে অগ্রসর হওয়া। সাধনার 
দরে পথে এই সকল পম্ধপুরুষ আলোকবার্তকার কাজ করেন। তবে জৈনরা 
বদ্বাস করেন ষেঃ মোক্ষলাভ অপরের অন্গ্রছে ঘটে না. নিজের প্রচেষ্টাতেই এই 
মোক্লাভি সন্ভব। 


[বাঁভন্ন ভারতার় দশনের সংক্ষিপ্ত পারচয় ৫৫ 


সকল জাবের প্রাতি সহানুভূতি ও আহংসা পাজন করাই জৈন ধমে'র এক অত্ঃজ 
দক । জৈনরা স্ব্গের দেবতাকে নয়ঃ ম'নষকেই ড় করে দেখেছেন। ভাই জৈন 
ধর্ম ও দর্শন মানাবকতার স্থুরে মুখর । 


৩ । ত্তৌক্জে লস্পন (771৩ 708718 7১701109902) $ 


হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীন কাগলাবস্তূ নগরে শাক/বংশের এক £জপিঘারে 
গ্রষ্টপ্ব ষ্ঠ শতকে বোধ ধমের প্রতিষ্ঠাতা 'সিষ্ধার্থ বা গোতম ঝুগ্ধের জন্ম হয়। 
জরা, ব্যাধি ও মতত্যুর দৃশ্য দেখে তান উপলাষ্ধ করলেন, এই জগৎ দৃঃখে পরিপ:ণ4। 
এক শান্ত, সৌম্যদর্খন নিভীকি সন্ধ্যাসীর দেখা পেকে দুঃখের হাত 
থেকে পারন্রাণ লাভ করার জন্য তিন সম্ব);স জীবন গ্রহণ করে 
উনাত্রশ বংসর বয়সে সংসার পারত্যাগ করেন । প্রায় দুবছর ধরে কঠোর তপশ্চধার ও 
দৌহক নিষ তিনের মাধ্যমেও যখন তানি সত্যের সম্ধান পেলেন না, তখন তানি চরম 
কৃচ্ছুদাধনার ব্যর্থতা সম্পকে অধহত হলেন। এরপর তিন কঠোর তপস্যা ও 
সাধনার মাধ্যমে সত্যান্‌সম্ধানে ব্রতী হলেন এবং জগতের দৃঃখের যে রহস্য তার 
স্বরূপে সম্পর্কে সম্যক--জ্ঞান লাভ করলেন। 'সিম্ধাথ হলেন বুছ্ধ বা সম্যক ভ্জানশ। 
সত্যের সম্ধান পেয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। কেবলমান্ন নিজের মন্তর জন্য 
নয়, বিশ্বের লোককে দুঃখ-কম্ট থেকে চিরমস্ত করার জন্য তান তাঁর ধর্মবাণী প্রচার 
করার সঙ্কজ্প করলেন। তাঁর এই বাণশই বৌদ্ধধম“ ও দর্শনের 'ভাত্ত। 


বৃদ্ধের জীবনী 


বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রচ্ছই রচনা করেননি । তিনি মৃথে মহথে তাঁর উপদেশবাণশ 
প্রচার করতেন। বুগ্ধদেবের তিরোভাবের পরে তাঁর অম্‌ল্য উপদেশবাণগলিকে 
সংরাক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেওয়াতে তাঁর শিষ্যরা সেইগ্যালকে গ্রন্থাকারে লিপির 
করেন। এইগুলিকে ণপটক" বলা হয় এবং এইগৃলি পালি 


2৩ ভাষার লেখা । এই পটকের সংখ্যা তিনটি এবং সংক্ষেপে 
সূ্তাপটক ও এইগলিকে পত্রীপটক' বলা হম্ন। এই পিটকগূলি হ'ল-_ 


আঁভংমণপটক (১) বিনয়াঁপটক, (২) সূত্তপিটক এবং 0৩) আভিধম টক ॥ 

[বনক্নীপটকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের আচরণ সম্পক় 
নয়মাদি, সূতপিটকে বৌদ্ধ ধের উদ্দেশ্য, সাধনা ও ফল এবং আঁভধর্ম-পিটকে 
বুগ্ধদেবের বচনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তার ভাষ্য লিপিবর্ধ হয়েছে । 


দৃঃখ এবং দুঃখাঁনরোধের উপায় সম্পকে" বুষ্ধদেবের আধ্যাত্মিক আঁভজ্ঞতা তাঁকে 

চারটি আয'সত! চারটি সত্যের সম্ধান দিপ্নেছিল। এই চারটি সত্য বোষ্ধ দশনে 

চত্বার আর্ধ সত্যানণি' বা চারটি আর্ধসত্য' নামে পারিচিত। 

এই চারটি সত্য হ'ল--(১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছেঃ (৩) দুঃখের 
নরোধ আছে এবং (8) দৃঃখ নিরোধের পথ আছে। 


৫& নীতাঁবজ্ঞান ও ভারতশীক্ন দর্শন 


প্রথম আর্ধসত্য £ দুঃখ আছে--এই সংসার দুঃখমক । জম্ম দুঃখ, জরা 
দুঃখ) রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক, ক্লেশ, উচ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, প্রিয় াবয়োশ। আপ্রয 
সংযোগ- সংক্ষেপে যা কিছু আসান্তিপ্রসৃত, তাই দুঃখমন্ন | 
এই সংসারে জীব ব্যাধ, জরা ও মৃত্যুর অধণন। সকল বদ্তূই 
ক্ষণচ্ছায়ী। এইগ্যালই দুঃথের সৃষ্টি করে । মানুষের কামনাই 
বাসনা স:ষ্টি করে এবং এই কামনার অপারিপ্‌ণ“তাই মানুষের দ্‌ঃখ উৎপন্ন করে; সব 
িছুই আনত্য । যা আঁনত্য, তাই দঃখমর । 


দ্বিতীয় আর্ধগত্য £ দুঃখের কারণ আছে--সংসারে যেমন দুঃখ আছে তেমানি 

দুঃখের কারণ আছে । প্রতীতননহৎপাদ” নীতি অনুসারে এই জগতে প্রত্যেক ঘটনাই 

কোন কারণবশতঃ ঘটে থাকে । সুতরাং দুঃখেরও কারণ আছে। 

জরা-মরণের কারণ হ'ল জাতি বা জন্ম, জাতির কারণ হল ভব বা 
পুনরায় জন্নগ্রহণের আকুলতা। ভবের কারণ উপাদান বা 
জাগতিক "বিষয়ের প্রাতি আসীন্ত, উপাদানের কারণ হ'ল তৃককা বা ভোগস্পহা, তৃষ্ণার 
কারণ হল বেদনা বা পূব অভিজ্ঞতালব্ধ “সুখান্‌ভূতি” বেদনার কারণ সংযোগ বা 
সপ । স্পশের কারণ ষড়ারতন বা ছস্ন ইীশ্দয় এবং ষড়াপ্নতনের কারণ নামর্‌প বা দেহ- 
মন সংগঠন । নাগরপের কারণ চেতনা বা বিজ্ঞান, 1বজ্ঞানের কারণ সংস্কার বা অতাঁত 
জখীবনের আভিন্ঞতার ছাপ।॥ এই সংস্কারের কারণ হ*ল আবিদ্যা বা চারাট আধসত্য 
সম্পকে জ্ঞানের অভাব । আঁবদ্যাহেতু মানুষ গিথযাকে সত, আনশ্চিত ও অনিত্য 
বস্তুকে ধ্ুব ও নিত্য জ্ঞান করে। বৌদ্ধ দশনে দুঃখের কার্যকারণ-শ.*্খলের কথান 
আমরা দেখতে পাই, মোট বারি বা দ্বাদণ কারণ | এই কার্ধকারণ শঙ্খলকে দ্বাদশ 
নিদান বা ভবচক্র বলে। 


তৃতীয় আর্ধসত্য £ দুঃখের নিরোধ আছে--ষে কারণের জন্য দুঃখের উদ্ভব 
“দুঃখের নিরোধ আছে" তার ধহংসতেই দুঃখের নিরোধ । দুঃখের আত্যাত্তক নিরোধ বা 
তৃতীয় আর্ধসভ্য দুঃখ থেকে চিরমৃন্ত নির্বাণ । নির্বাণ নি্কির অবস্থা নয়। 
[নবাঁণ লাভের পর অনাসন্তভাবে কর্ম করলে বন্ধনের সষ্ভাবনা থাকে না। 
চতুর্থ আর্ধসত্য £ দুঃখ নিরোধেব মাগ* বা পথ আছে--এই পথকে বৌদ্ধ 
দর্শনে মঞ্টাঁঙ্গক মার্গ বলে আঁওহিত করা হয়েছে । এই পথের আটটি স্তর বা অঙ্গ 
হল-(১) সথ্যক: দৃষ্টি বাচারাট আর্ধ সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা । (২) সম্যক্‌- 
সন্কক্প অথাৎ পাঁর্থব বিষর্ববস্ত;র প্রাত অনাসান্তঃ ভোগ-বাসনা জয় করার ইচ্ছা এবং 
রা রাতাারে হিংসা, দ্বেষ ও রাগ বিসর্জন দেওয়ার সঙ্কজ্প। (৩) সম্যক:বাক: 
আছে চু. বা বাক-সংষম, অর্থাং সত্য কথন, সংষত শিন্ট প্রীতপদ 
আর্সত্য আলাপ-আলোচনা । (৪) সম্যক-কমাস্ত বা সংযত আচরণ, 
অর্থাৎ প্রাণ? হত্যাঃ চৌর্য ও হন্দ্রির সেবা থেকে বিরত হওয়া । 
(৬) সম্যক আজীব বা সদপায়ে জধাবকা নিবাহ করা। (৬) সম্যক্যায়াম, 
অর্থাং কুচিস্তার 'বনাশ এবং সংচন্তার সংরক্ষণ ও উৎপাদনে সচেন্ট হওয়া । 


দুঃখ আছে 
--প্রথম আধ'সত্য 


দু £খের 'কারণ আছে 
--ধদ্বতীয় আযসত্য 


বাভন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পারচয় ৫৭ 


(৭) সম্যক্‌-স্ন:তি, অথাঁং জগৎ, দেহ ও মন যে আনিত্য, এই বষয়াট সকল সময়ে 
মনে রাখা । (৮) সম্যক-সমাধি বা সত্যের ধ্যান, এর চারাঁট স্তর আছে। বুদ্ধদেবের 
অঞ্টা্গক মার্গ তিনটি %$ম্ধে বিভন্ত--(1) প্রজ্ঞা,অথাধ সম্যক জ্ঞান (01) শীল 
অথাঁধ সম্যক আচরণ এবং (71) সমাঁধ। অর্থাৎ স্থিরভাবে ধ্যানম্থ হয়ে সত্যের উপর 
মণকে নাবস্ট করা । 

বুদ্ধদেব তবাবদ্যার জটিল সমস্যার আলোচনায় কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। 
তবু তাঁর নৌতক শিক্ষার মূলে কতকগুলি দাশশীনক তত্ব আছে এবং তাঁর নীতশাস্ম 
এই দার্শীনক তত্বগ্াীলর উপর প্রাতথ্ঠিত। এই দাশশীনক তত্বগলি হ'ল প্রধানতঃ - 
(১) প্রতীত্যসমৃৎপাদ নীতি, (২) কর্মবাদ, (৩) আনত্যবাদ, এবং (৪) 
নৈরাত্মযবাদ। 

(১) প্রতীত্যসঘুতৎপাদ নীতি 2 এর অর্থ; যা িকছু আছে তা কারণ পরম্পরা 
থেকে উদ্ভূত । যা কিছ ঘটে তা কোন প্‌ববর কারণের উপর 'নভ'র। এই 
প্ততীতযসমূংপান মতবাদ অনুসারে জগতের কোন পাঁরণাঁত কারণ (£1091 ০9096) 
নত নেই। এমন কোন শামবত সত্তা নেই ধা কারণ নির্ভর না 
হয়ে অনন্তকাল ধরে বীবরাজ করতে পারে । (২) কর্মবাদ ঃ এই মতবাদ অন:বায়ণ 
মান্‌ষকে তাঁর কৃতকমের ফল অবণ্যই ভোগ করতে হবে। যে ষেরপ কম" 
করবে তাকে সেইরূপ ফল ভোগ করতে হবে। কর্ম দহ*প্রকার-- 
সকাম ও িছ্কাম। নঘ্কাম কমের কোন কম'ফল ভোগ নেই। 
(৩) অনিত্যবাদ £ সব ছুই আনত্য, কোন িছুই শ।*বত বা চিরস্তন নয় । 
পরবতর্ঁ বৌদ্ধ দার্শীনকগণ অর্থাং সৌত্রান্তক এবং বৈভাষকগণ বৃদ্ধদেবের 
আঁনত্যবাদকেই ক্ষণিকত্ববাদে পাঁরণত করেন। এই মতবাদ 
অনূযারণ প্রাতিটি বস্তুই একটি মাত্র ক্ষণের জন্য ম্ারণ হয়। 
(8) নৈরাত্ম্যবাদ £ বৃদ্ধদেব কোন শা*বত বা চিরনুন আত্মার আস্তত্ব স্বীকার করেন 
না । যেহেতু সব কছুই আঁনত্য এবং ক্ষাণক সেইহেতু কোন চিরম্তন আত্মার আস্তত্ব 
নেই । কোন এক মূহ্তে আমাদের মধ্যে যে-সব মানাসক প্রক্রিয়া 
গুলি দেখি, সেই মানাঁসক প্রাক্রয়াগুলির ধারা বা প্রবাহই 
আত্মা। বৌদ্ধ-দাশানকদের মতে জম্মাস্তর অর্থে কোন টিরস্তন আত্মার 
নূতন দেহ পাঁরগ্রহ নয । জদ্মান্তর অর্থে বতমান জীবন থেকে প্রবতর্ণ জীবনের 
উদ্ভ্রব। জীব হ'ল মানাঁপক প্রাক্য্লার প্রবাহ । এই মানাসক প্রক্রিক্নাই এক জম্ম 
থেকে আর এক জন্মে প্রবাহত হয়। 

বোম্ধ ধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই । বোম্ধমতে পারণাঁতি কারণরপে (291 
০8856), কোন জগৎং-কতার আন্তিত্ব নেই। কর্মবাদ ঈম্বরের অফ্িত্বের ধারণাকে 
প্রয়োজনহীন প্রাতিপনন করে। কর্ম থেকে বড় কিছুই নেই। 

বৃষ্ধদেব জীবিত থাকাকালীন তাঁর £শষ্যবর্গ তাঁর নির্দেশ অনংসারে দাশ"নিক 
তত্র আলোচনা থেকে নিজেদের বরত রেখোঁছলেন । কিন্তু বৃম্ধদেবের মুত্র পর 


কর্মবাদ 


আঁনতাবাদ 


নৈরাত্মাবাদ 


৫৪ নীতবিজ্ঞান ও ভারতাঁর দর্শন 


তাঁর শিষ্যবর্গ বোধ দর্শনের বিভিন্ন দিকগৃলির প্‌ণাঙ্গ আলোচনায় নিজেদের 
ধুনয়োজিত করলেন ; এর ফলে চারটি দর্শন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । বথা-_- 

(১) মাধ্যমিক দর্শন £ এই দর্শন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন নাগাজন। 
এই মতবাদ অন:ধায়শ কি বাহ্যবস্ত;, কি মানাসক প্রাক্রয়া সবই শ্ন্য। বস্তু বা মন 
কোন কিছুরই সত্তা নেই ; জড়জগৎ এবং মনোজগং উভয়ই মিথ্যা । 

(২) যোগাচার দর্শনঃ অসঙ্গ, বন্বন্ধ, মৈত্রেয়নাথ, দিঙ-নাগ প্রমুখ 
দার্শানকগণ যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদের (116811577) সমর্থক । এই মতবাদ 
অনুসারে জড়বন্তুর সত্তা নেই সত্য, কিন্তু চেতনার সন্তা আছে। চেতনার আস্তত্ব 
কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। চেতনার কোন আস্তত্ব ষাদ না থাকে তাহলে 
কোন যৃক্তিতকের বা ?বচারের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। 

(৩) পসৌত্রান্তিক দর্শন £ তক্ষশলার কুমারলাতকেই এই দাশশীনক সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। সোন্বান্তিরা সবাস্তবাদী। এই দার্শীনকগণ জড়বস্ত 
এবং মন উভয়েরই স্বতশ্ত সত্তা স্বীকার করেন । বস্তুর জ্ঞান অনুমানলফ্ধ, তব: বস্তুর 
আস্তত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই মতবাদ বাহ্যানমেয়বাদ নামেও পাঁরাচিত। 

(8) বৈভাষিক দর্শন £ বৌদ্ধগ্রম্ছ আভধমে“র উপর 'িভাষা নামে একটি ভাষ্য 
রচিত হয়েছিল । বৈভাষিকরা এই 'িবভাষা অনুসরণ করেই তাঁদের মতবাদ প্রাতদ্ঠিত 
করেছিলেন, যার জন্য একে বৈভাষক দর্শন বলা হস্ন। বৈভাষকরা জড়জগৎ ও 
মনোজগং উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। তবে তাঁদের মতে বস্তুর আস্তত 
আমরা অনমানের সাহাষ্যে জান না। বস্তুকে আমরা সাক্ষাংভাবে প্রত্যক্ষ কার। 

ব.দ্ধদেবের মত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্ু করে প্রাচঈনপন্হছী ও নবীনপচ্ছী- এই 
দুটি বোদ্ধ সম্প্রদায়ের সান্ট হয়। প্রাসীনপম্হীরা বুদ্ধদেবের নপাত ও আদর্শকে 
বন্দুমাত পরিবার্তত করতে রাজী নন এবং এ*রা হলেন হখনধানী। নবীনপদ্ধীরা 
ছিলেন পাঁরবতনের পক্ষপাতী এবং এরা হলেন মহাধানী। হঈনযানী বৌদ্ধগণ 
বৃদ্ধের ধমেপিদেশ, নীতি ও বাণ যথাষথ অনসরণ করার 
পক্ষপাতাঁ। নিবারণ লাভের উদ্দেশ্য হ'ল আত্মমন্ত এখং এই 
আত্মমুন্তি হবে প্রতিটি ব্যান্তর লক্ষ্য । এই 'নিবাঁণের জন্য অপরের 
সাহাষ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয় । মহাধানপশরা মনে করতেন যে আত্মমনীন্তর 
আদরশট স্বার্থদূন্ট। 'নবাঁণের লক্ষ্য আত্মমুন্তি নয়, পরমজ্ঞান লাভ করা এবং 
পরমজ্ঞান ও ভালবাসার দ্বারা 1বম্বের দুঃখজর্জীরত মান:ষের দ:ঃখ দুর 'করে তাদের 
মোক্ষলাভে সহায়তা করা। 

গ। ন্যা্রদ্শনন (006 অত ৪5৪ 1১081980085) £ 

মহধি" গৌতম ন্যায়দশনের প্রাতগ্ঠাতা। ন্যায়দশ'ন প্রধানতঃ যথাবথ জ্ঞান 
লাভের পদ্ধাত নিয়ে আলোচনা করে । ক উপায়ে বা ফোন কোন: বিধি অমৃসরণ 
করে যুন্ততক করলে বথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পা, ন্যায়দর্শন প্রধানতঃ তারই 
আঙোচনা করে। 


হীীনযান ও মহাষান 
সম্প্রদায় 


বিভিন্ন ভারত দর্শনেয় সংক্ষিপ্ত পারিচয় €৯, 


নৈয়ায়কদের মতে প্রমাণ চার প্রকার-- প্রত্যক্ষ ( 261০50100 ), অন:মান 

(1516000 )১ উপমান (09219115010 ) এবং শহ্দ (79501109709) । প্রত্যক্ষ হ'ল 

[বিষয় এবং হীম্দুয়ের সান্নকষ'জানিত বিষয়ের িনীশচত এবং থা 

শত জ্ঞান। কোন কোন নৈয়ারিকের মতে প্রত্যক্ষ হ'ল সাক্ষাতজ্ঞান। 

উপমান ও শব্দ প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণণভূন্ত করা হয়েছে । প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে 

দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ; যথা-লোৌকিক (01010919 ) 

ও অলৌকিক (25618070181) । লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দ*প্রকার, ষথা--বাহ্য 
এবং মানস। অলোকিক প্রত্যক্ষ তন প্রকার--সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ । 


চক্ষু, কর্ণ“ প্রভৃতি হীন্দ্রয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। 
মন এই অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, আত্মা মানাঁসক অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে, একে 
বলা হয় মানস প্রত্যক্ষ । লো?কক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইশ্দুয়ের লৌকিক 
সন্নিকর্ব ঘটে। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার-_সামান্য লক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ । 
মনৃষ্যত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করাই হ'ল সামান্য 
লক্ষণ প্রত্যক্ষ । কারণ নষ্যত্ব* এই সামান্য ধমকে লৌকিক 
ইন্দ্িয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা চলে না। “বরফ দেখতে ঠাণ্ডা” 
এ হ'ল জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষের উদাহরণ । বস্তুর কোন বিশেষ গণের প্রত্যক্ষ যে 
ইন্দ্রয়ের মাধ্যমে সাধারণতঃ ঘটে থাকে, তার দ্বারা না হয়ে যখন অন্য কোন হীশ্দরয়ের 
মাধ্যমে হয়, তখন তাকে ভ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। যোগীরা অলৌকিক শান্তর 
অধিকার হওয়ার জন্য অতাঁত এবং ভাঁবষ্যৎ দ্‌রবত্ এবং আতি 
সক্ষ/ বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারেন । এ হ'ল যোগজ প্রত্যক্ষ । 
নাব'কজ্পক (10616101796 ) প্রত্যক্ষ হ'ল কোন বন্তুর নিছক 
অস্তিত্ব সম্পকে জ্ঞান লাভ করা ॥ সাঁবকজ্পক ( 096০1710266 ) প্রত্যক্ষ হ'ল বস্তুর 
ধর্ম বা জাতি সম্পকে জ্ঞান লাভ করা । প্রত্যভিজ্ঞা । £€০08030101) হ'ল বস্ত;কে 
পূর্ব পাঁরাচিত বস্তু বলে চিনতে পারা। 
অনু শদ্দের অর্থ পশ্চাৎ, আর মান" শব্দের অর্থ জ্ঞান। সতরাং অনুমান 
শত্ের ব্যৎপাত্তগত অথ হ'ল সেই জ্ঞান ধে জ্ঞান অন্য জ্ঞানকে অনংসরণ করে। 
লিঙ্গীলঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞানের অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 'ভাত্তিতে প্রত্যক্ষ লিঙ্গের ( হেতুর ) 
জ্ঞান থেকে অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গের (সাধ্যের ) জ্ঞানে পেশছবার প্রণালীকে অন:মান বলা 
হস়্। প্রত্যেক্ষ অনুমানে তিনাঁট পদ এ্রবং কমপক্ষে তিনাঁট তর্কবাক্য বা বচন থাকবেই। 
যে বচনগ্যলিয় দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুিকে অনুমানের অবস্নব বলা হয়। 
তিনটি পদ হ'ল সাধ্য (112101 05:20) পক্ষ (1001007 (1) এবং হেতু (25101 
অন্যানেরক্মরপ. (2) হেতুর অপর নাম লিঙ্গ বা সাধন। হেতুর সাহায্যে 
বাকে লাভ করতে চাই তাই হ'ল সাধ্য । যেখানে সাধ্যের আস্তত্ক 
শ্থির করা হয় তার নাম পক্ষ । হেত, সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে । 
পর্বতে ধম দেখে অনুমান কারি যে সেখানে বাহ আছে ; যেহেত্‌ যেখানে ধম 


লৌকিক ও অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ 


প্রত্যক্ষ--নাবকিম্পক 
এবং সাবক্পক 


৬০ নপাতাবজ্ঞান ও ভারতণয় দণ“ন 


সেখানেই বাহু । এখানে পবত হ'ল পক্ষ, বন্ছি হ'ল সাধ্য, ধম হ'ল হেত্‌ বা মধ্যম 
পদ। 'ব্যাপ্তি এবং পক্ষধম“তা' যে-কোন নিভল অনুমাতির পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন । 
ব্যাপ্তি হ'ল হেতু বা লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাঁভচারী নিয়ত সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মতা 
হ'ল পক্ষে হেতৃর অবাস্থীত। 


পূর্বপারচিত কোন একটি পদার্থের সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন পদাথের 
সাদ'শ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন পদার্থাটর সংজ্ঞা সম্পকে আমরা জ্ঞানলাভ কার তখন 
জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান বলা হয়। কোন ব্যন্তি পৃবে গবয়পশহ" (নীলগাই) 
প্রত্যক্ষ করোন। কোন একজন আরণ্যক তাকে বলল, 'গো সদশ গবয়” অথাঁৎথ গরুর 
সঙ্গে গবয়্ের সাদশ্য আছে । ব্যান্তীটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন 
প্রাণী প্রত্যক্ষ করল্‌ এবং লক্ষ্য করল যে, প্রাণখাঁটর সঙ্গে গরুর 
সাদশ্য আছে। তথন এই জাতীল্ল পশু গবয়-পদবাচ্য, এইরপ সংজ্ঞাজ্ঞান তার হ'ল। 
উপমানের সাহাধ্যেই এই নতুন জ্ঞান সে লাভ করল। সংজ্ঞা এবং সংক্রীর যে সম্বন্ধ 
তাকে উপমান বলে। 

নৈয়ায়িকদের মতে শখ্দ হ'ল চতুথ প্রমাণ । নৈয়ায়কদের মতে শব্দ হ'ল 
1ব*বাসযোগ্য ব্যান্তর বচন বা আগপ্তবাক্য । শব্দের প্রকৃত অর্থ 
মিনি অবাহত, যান জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশবাসযোগ্য-- 
[তাঁনই শম্দতবজ্ ব্যাস্ত, ?তানই আপ্ত। 

নৈয়ায়িকরা বারাঁট প্রমেয় (০০)০০ ০1 10০/1০৫০ ) স্বীকার করেছেন--আত্মাঃ 
শরীর, হীশ্দ্িয়, ইম্দয় বিষয় বা অর্থ, বুণ্ধি, মন, প্রব-ত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (6910), 
ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ। এছাড়া নৈয়ায়করা দ্রব্য, গুণ, কম” 
সামান), বিশেষ, সমবায় এবং অভাবের কথাও স্বীকার করেন। 
এই সব প্রমেক্র বাকজ্ঞানের বিষয় এই জগতে দূষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভ্ত 
হ্বারা গঠিত সেইগুলই দণ্টে হয়। 

নৈয়ায়কদের মতে আত্মা একটি দ্রব্য । এক একাঁট বিশেষ আত্মা এক একটি 
দেহকে আশ্রম করে রয়েছে । বৃদ্ধি, সুখ, দদ্ঃখ, ইচ্ছা, ছ্েষ, প্রধত্ প্রভৃতি মানীসক 
অবস্থাগীল হ'ল কতকগযাল গুণ ॥ যেহেতু দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের আন্তত্ব থাকতে 
পারে না, সেইহেত্‌ এই গুণগযীলর আধার বা আশ্ররর্পে কোন দুব্য আছে; এই দ্রব্য 
হ'ল আত্মা । দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ চৈতন্যহীন এবং চৈতন্য দেহের গুণ 
নয় বা দেহের ধম" নর । দেহই চেতনার বস্তু ! দেহ হ'ল আত্মার 
করণ (10511760), যার মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্য সাধন 
করে। আত্মা ইম্দ্ি় হতে পারে না, ইন্দ্রিক্নগৃলি ভৌতিক, কিন্ত চেতনা ভৌতিক নয়। 
মনও আত্মা হতে পারে না, মন হল অস্তারম্দুয় যার সাহাষ্যে আত্মা বাঁভন্ন মানসিক 
অবস্থাকে প্রতাক্ষ করে। আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবন্থার ধারা বা প্রবাহ নয়। 
আত্মা বিশংষ্ধ চৈতন্য নয় বা প্রাণের সঙ্গেও আভন্ব নয়। আত্মা দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে 


উপমান 


শব্দ-* মাণ 


প্রনেয় 


আত্মা 


বাঁভন্ন ভারতীর দর্শনের সংক্ষিপ্ত পারচয় ৬১, 


আশ্রয় করেই চেতনা থাকে । চেতনা আত্মারই ধর্ম, আত্মা হল জ্ঞাতা, কর্তা এবং 
ভোন্তা। আত্মা স্বরপতঃ অচেতন ও 'নাক্ষয় এবং মোক্ষ অবস্থায় 
আত্মা নিজ স্বর:পে অবস্থান করে। আত্মা নিরবয়ব এবং নিত্য 
আত্মার জন্মও নেই, ম.ত:ও নেই ; আত্মা বিভু বা লর্বব্যাপী। 
অপবর্গ বা মোক্ষ লাভই জীবের পুরুবাথণ। গোঁতমের মতে আত্যান্তক দুঃখ 
নিব-ত্তিই হ'ল অপবর্গ। আত্মা স্বরূপতঃ 'নাছকয়, [নগ:ণ, চৈতন্যহধন দ্রব্য । আত্মা 
মনের সঙ্গে মন হীন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং হ্দ্িয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযত হলেই বৃদ্ধি, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, জথ, দুঃখ, প্রযত্ব প্রভীত গুণগ্যাল আত্মাতে আঁবভূতি হয় । মন ও দেহের সঙ্গে 
তি আত্মার সংযোগই আত্মর বম্ধাবন্থা সূচনা করে। যতক্ষণ আত্মা, 
নবান্তই অপবগণ দেহের সঙ্গে সংযুত্ত থাকে ততক্ষণ এই আত্যান্তক দ:ুঃখানবৃতির 
কোন সম্ভাবনা থাকে না। শরীর ধারণ করার জন্যই জগবকে 
দুঃখভোগ করতে হয়। ধমচিরণের ফলস্বরূপ সুখভোগ এবং অধমচিরণের ফলস্বরূপ 
দ:খভোগের জন্যই জীবের জন্মগ্রহণ ও শরীর ধারণ ॥। শ:ভ প্রবাত্তি এবং অশুভ 
প্রবৃত্ত থেকেই ঘথাক্রমে ধর্ম ও অধর্মের উৎপাত । শুভাশভ প্রবাত্তর মূলে আছে 
কাম্যবস্তূর প্রতি আসান্ত এবং আপ্রম্ন বস্তুর প্রাত ছেষ। এই উভগ্নকে দোষ নামে 
অ'ভাহত করা হয়। 'মথ্যাজ্ঞান দোষের কারণ । মন, হীঁ্দ্রয়। শরশর প্রভীতিকে 
আ'মর্‌পে বা আত্মারূপে ধারণা করাই হ'ল মিথ্যাজ্ঞান। আত্মা, মন, ইপ্দ্ি় ও শরশর 
কোনটির সঙ্গে আভন্ব নয়। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীবের মধ্যে রাগ, স্বেষ, মোহ--এই 
সব দোষের উৎপাত্ত। আত্মার যথাযথ স্বরপের জ্ঞান হ'ল বথার্থ জ্ঞান এবং এই 
চান যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞানকে 'বিনম্ট করতে হবে। 
দন মোর মথাজ্ঞান বিনষ্ট হলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে নাঃ 
লাভের উপায় তাহলেই দুঃখের আত্যান্তক নিবত্ত ঘটবে। শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন হল মোক্ষলাভের উপায় ॥ শ্রবণের অর্থ হল--আত্মার 
যথার্থ স্বরূপ সম্পকে শাস্বের উপদেশ শ্রবণ করা, শননের অর্থ হ'ল-_এই উপদেশ 
নিজের মনে চিস্তা করা এবং নিদিধ্যাসন হ'ল-যোগাভ্যাসের হ্বারা আত্মার ফ্বরপ. 
ধ্যান করা। 
আত্মা দু'প্রকার-_জীবাত্মা ও পরমাত্মা । পরমাত্মাই ঈশ্বর । ঈশ্বর জগৎ সৃষ্ট 
নামত্ত কারণ । ধতাঁনই জগৎ স:ষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং ধংস করেন। ঈশ্বর 
মারা আঁনত্য পদার্থের উৎপাত্তর কারণ । ঈশ্বর শাশ্বত ও নিত্য 
বস্তগ:লির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন । ঈশ্বর জীবের কর্মফল- 
দাতা । ঈশ্বর অদণ্টের (পাপ-পুণ্যের ) আধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জণবের পাপ-পুণ্যের 
ডি বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বর জগতের 
নিমিত্ব কারণ, উপাদান.কারণ নন। ঈম্বর এক, অঙ্পীম ও শাম্বত। 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সকল জাবের কর্মকে তান নিয়ম্মণ করেন । নৈয়ায়করা ঈশ্বরের 
আস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাঁধক বৃত্তি উপস্থাপিত করেছেন। বুন্তিগূলি হল £ 


চেতনা আত্মার ধম" 


৬২ নগাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


(১) আদি কারণ-বিষয়ক যুক্তি : এই জগতের যাবতীয় যৌগক পদার্থ, যেমন-__ 
সূর্য, চমু, গ্রহ, নক্ষত্র, সমংদ্র, পর্বত প্রভাতি হ'ল কাষণ সেইহেতু এইগীলি অংশের 
বিটি হত সমণ্টি এবং সাঁমত পারিসরযুন্ত । কিন্তু এই সব বন্তুগুলির, 
পক্ষে যত উপাদান কারণগল নিজে নিজেই সংযুন্ত হতে পারে না । সুতরাং 

এমন কোন কতাঁ আছেন যান সব্শীন্তমান ও সবক, যিনি এদের 
সংযুত্ত করেন। এই কতহি ঈশ্বর । (২) নৈতিক যুক্তি £ জীবের সৎকর্ম ও অসৎকম 
সম্পাদনের ফলে পৃণ্য ও প্রাপরূপ অদস্টশান্তর আবিভবি ঘটে। এই অদ:ম্টের জন্য 
জশবের সুখভোগ এবং দঃঃখভোগ । অচেতন অদ-শান্তুর পক্ষে কার কতটুকু প্রাপ্য 
বিচার করা শন্তব নর । সুতরাং এমন কোন সর্জ্ঞ ও সবশান্তমান কতা আছেন 
যিনি এই অদষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবের কর্ম অন:যাক্ তার পাপ-পুণ্যের 

[বচার করেন ।॥ এই কতাঁ কে ? ঈমবরই হলেন এই কতা বা আধষ্ঠাতা। (৩) বেদের 
করারূপে ঈশ্বরের অন্তিত্বের পক্ষে যুক্তি £ বেদ প্রামাণ্য ও অন্রান্ত গ্রন্ছ। কিন্তু 
বেদ কিভাবে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত হতে পারে ? যদ অলৌকিক শন্তিসম্পন্ন, সবশন্তিমান 
ও সর্বজ্ঞ কোন পমাত্মা বেদের কতাঁ হন তাহলেই তা সম্ভব হতে পারে। এই সবজ্ঞ 
পরমাত্াই হ'ল ঈশ্বর । (৪) উশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে শ্রুতির যুক্তি £ 
ঈশ্বরের আঁস্তত্বের পক্ষে আর একটি প্রমাণ হল শ্র2ীতর য্ান্ত। বেদে ঈশ্বরের আন্তত্বের 
বহু প্রমাণ আছে। 

নৈয়ারিকদের জ্ঞানতত্তেধ«র আলোচনা ভারতশখুর দশ“নের এক অমল্য সম্পদ। প্রমা 

ও প্রমাণ সম্পকে নৈয়ায়কদের 1বস্তাঁরত আলোচনা থেকে বোঝা যার যে, সক্ষত্র 

বচার বিশ্লেষণের উপর ভারতীয় দর্শন প্রাতচ্ঠিত। 


01 ঠহশ্েন্িক দর্শন (5106 581565108 ০0011050785) £ 

বৈশোধক দরশনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন খাঁ কণাদ। ন্যায় দর্শন ও বৈশোষক 
দশনকে সমানতম্ত্র বলা হয়। উভয়ের মতেই মোক্ষই জীবের পরম পূরুষার্থ। উভত 
বররন দর্শনই মনে করে যে, অজ্জানতা বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল দুঃখের 

ষ্$ দশ রি % ৮ ন্‌ 
প্রতিষ্ঠাতা খাষ কগাদ ম:ল কারণ। মোক্ষ হ'ল দ:৫থের একান্ড নিবৃত্ত এবং তত্বজ্ঞান 

বা বস্তুর যথাথ জ্ঞানের সাহায্যেই মোক্ষ লাভ করা সম্ভব । 

বৈশোঁষক দর্শনে দ:টি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে_ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান । উপমান 
ও শহ্দ, অনুমানেরই অন্তর্গত । জ্ঞান দু*প্রকার--স্মতৃতি (8০০০116০1০2) এবং 
অনুভব (80)761)0053920)। অনুভব, ষথার্থ এবং অযথার্থ উভয় প্রকার হতে পারে। 
ধথার্থ অনুভব হল প্রত্যক্ষ কিংবা অনমাত । অধথার্থ অনুভব হ'ল সংশয় (৫০7) 
এবং বিপধন্ধ (1195101) । 

পদের দ্বারা যে বিষয় সূচিত হয় তাই হ'ল পদার্থ এবং ধা প্রমিতির বিষয় তাই 
পদাথ। বৈশোষিক দর্শন লাতাট পদার্থ ত্বীকার করে- দুব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য 
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বিশেষ সমবায় এবং অভাব। গুণ এবং ক্রিক্লা যে পদাথকে আশ্রয় করে 'বদামান থাকে 
তাকেই দ্রব্য বলা হয় । দ্রব্য গুণ ও কর্ম থেকে পথক এক স্বতন্ত্র বস্তু । দুব্য নম্ন 
সাতটি পদার্থ_দবয, প্রকার ক্ষিতি, অপ তেজঃ) বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা 
গুণ, কর্ম, সামান্য এবং মন। এই নয়টি দ্রধ্যের মধ্যে প্রথম পাঁচাটিকে বলা হয 
বিশেষ, সমবায় এবং ভূতে । এরা ভোতিক পদার্থ। এদের প্রত্যেকেরই একট বিশেষ 
বি গুণ আছে। গন্ধ হ'ল ক্ষিতির, রস হ'ল অপের, রূপ হ'ল 
তেজের, স্পশ হ'ল বায়ুর এবং শখ্ব হ'ল আকাশের বিশেষ গণ । ক্ষাতি, অপ তেজঃ 
ও বারুর পরমাণৃগহল নত । এই সব পরমাণুর সংযোগে যেসব যৌগিক বস্তু 
উৎপন্ন হয়, সেইগীল আঁনত্য । এই জগতের ধাবতীয় উৎপাঙুশীল 
প্রবোর মৌলিক উপাদান হ'ল প্রমাণ । বৈশোষক মতে যে-কোন 
অবয়বাঁবশিষ্ট বা অংশখ্দ্ত বস্তুকে যাঁদ ক্রমাগত বিভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র 
থেকে ক্ষুদ্রতর, তারপর আরও ক্ষুদ্র এইভাবে এমন এক আবিভাজ্য লক্ষ অংশে এসে 
উপনীত হই ষে তারপর তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম সংক্ষতর জড় 
কাঁণকাগুিই হ'ল প্রমাণ । এই পরমাণুগূলি হ'ল সৎ তা, অনুমেয়, অবিভাজ্য 
এবং অকারণ । এই পরমাণ:গুল এত ক্ষুদ্র যে, এইগহালকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। 
অন:নানের পাহায্যেই আমরা এইগুলির আন্ত জ্ঞাত হই। পরমাণুগীল নিতা, 
সেইহেতু এদের কোন উৎপাত বা বিনাশ নেই । পরমাণু সংখ্যায় 
বহ্‌ এবং বাভল্ল। প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন এক বিশেষ 
পদাথ' আছে যার জন্য কোন একটি পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে পথক। আকাশ 
হ'ল নত), সর্বব্যাপী এবং অতবীন্দ্ুয় ॥ শহ্দগৃণ যাকে আশ্রয় করে থাকে তাই হ'ল 
আকাশ । দিক হ'ল এক, অখণ্ড এবং সব্ব্যাপী। “দর” 
নিকট” পাব” পাঁশিম* প্রভাতির ধারণা বা আভজ্ঞতা থেকে 
আমরা দিকের আস্তত্ব অনুমান কার । 'দিকের মতো কালও এক অনস্ত এবং সব্ব্যাপী। 
আঁনতা পদার্থের উৎপাত্ত, স্থিত এবং নাশের কারণ হ'ল কাল। আত্মা শা*বত এবং 
সবব্যাপন দ্রব্য । আত্মা জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয় । আত্মা দু*প্রকার--জীবাত্মা এবং 
পরমাত্মা । জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পরমাত্মা ঈম্বর। 
আত্মা ভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন 1ভন্ন। আত্মা »্বরপতঃ 
নিগ:ণ ও 'নাঁক্ষুনন, সেই কারণে স্তৈন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নমঃ আগ্ন্তক গুণ । 
মনও আত্মার মতো একটি 'নত্য দ্রব্য । মন হ'ল অণ্তীরাশ্দ্িয় বার 
সাহায্যে আত্মা সুখ, দুঃখ, ছেষ প্রভতত গুণগখলকে প্রতাক্ষ 
করে। মন পরমাণয় বিশেষ, সেই কারণে মন আত ক্ষুদ্ধ এবং লক্ষ পদার্থ । মন 
নিত্য, এর উৎপাস্তও নেই, বিনাশও নেই । 


গুণ সব সময় দ্ুব্যকে আশ্রয় করে থাকে । দ্রব্যের গ্বতশ্ সত্তা আছে 'কিস্তু 
গুণের কোন স্বতদ্ সত্তা নেই । গুণ দ্রব্যে থাকে কিন্তু গুণের কোন গুণ নেই। গুণ 


পরব 


শরমাণৎ 


আকাশ, দিক ও কাল 


আত্মা 


মন 


৬৪ নখাতাবজ্ঞান ও ভারতপণয় দন 


দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ । গণ গাতিহশন এবং নাক্কিয় |, 
গুণ চধ্বিশ প্রকার-রপ,। রস, গণ্ধ। স্পশঠি সংখ্যা, পরিমাণ, 
প.থকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্বঃ অপরত্ব, ব্াজ্ধ, সুখ দুঃখ, 
ইচ্ছা, ছেষ, প্রত গ:রুত্ব, দ্রবত্ত, স্নেহ, সংস্কার, ধম? অধম এবং শঙ্ব । 
কম" হল জড় পদার্থের গাতি। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে রাজ করে; 
কম“ও অনূরূপভাবে কোন দ্ুধ্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। কম" 
পাঁচ প্রকা,-_ উৎক্ষেপণ. অবক্ষেপণ, আকুগন, প্রসারণ ও গমন । 
একই শ্রেণীর 1বাভন্ন বস্তুব মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান । এই সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীভুন্ত প্রত্যেকটি ব্যাঞ্ত বা বস্তুর মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে । একে 
সামান্য বলে। মনৃব্যত্ এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের 
মধ্যেই বতমান, যার জন্য সব মানুষই মনুষ্য প্দবাচ্য । সামান্য 
হ'ল নিত্য পদাথ | দ্রব্যের উৎপাত্ত ও ?ীবনাশ আছে । কল সামান্য হ'ল নিত্য, 
এর কোন বিনাশ নেই। যাঁদও সামান্য বহু ব্যন্তি বা বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান, তবু 
সামান্যের ব্যান্ত বা বস্তঃ-ানরপেক্ষ সত্তা আছে। সামান্যের আর এক নাম জাত। 


[বিশেষ হ'ল সামান্যের সম্পৃণ বিপরশত পদাথ"। অংশহশন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক 
বোঁশষ্ট্য হ'ল বিশেষ । আঁনত্য পদদাথের বিশেষ নেই। নিত্য 
পদাথেই বিশেষের আধষ্ঠান। প্রাতাটি পরমাণুর একটা বিশেষ 
বৌঁশম্টা আছে, যে কারণে একটি প্রমাণ আর একাটি পরমাণু থেকে পথক । পবশেব, 
কথাটি থেকেই বৈশোৌষক নামের উৎপাত্ত। 

দুটি পদার্থ যখন এমন এক আঁবচ্ছেদ্য নিত্য সম্বদ্ধে যুক্ত হয় যে, পদার্থ দুটির 
মধ্যে একটি আর একাঁটিতে থাকে; তখন এ সম্বন্ধকে সমবায় সম্বম্ধ বলে। সংযোগ 
সম্বন্ধ হ'ল আনত্য বাহ্য সত্বন্ধ। কিন্তু সমবায় হ'ল নিত্য 
বা স্থায়ী সম্বদ্ধ : ষেমন-্মবয়বের সঙ্গে অবয়বধর, এ&ব্যের সঙ্গে 
গুণের, সপ্নের সঙ্গে বস্ত্রের, সমগ্রের সঙ্গে অংশের এবং জাতির সঙ্গে ব্যন্তির সম্বন্ধ । 

অভাব হ'ল নঞর্থক পদাথ (5891০ ০868০:%)। “অভাব মানে ধার 
আস্তত্ নেই। যখন বাল ?বশুম্ধ জলে গম্ধ নেই, টোবিলের উপর কলমি নেই তখন 
বস্ত;তঃই কতকগুলি বস্তুতে অন্য বস্তুর অভাবের কথা বলাঁছ। অভাব দু" প্রকারের-- 
সংসগাঁভাব এবং অন্যোন্যাভাব ৷ সংসগ্ভাব বলতে কোন কিছুতে অন্য কোন কিছুর 
অভাব বোঝার । অন্যোন্যাভাব বলতে বোঝায় যে, একটি বস্তু আর একটি বস্তু নয় । 
সংসগভাব তিন প্রকার- প্রাগভাব, ধংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব। উৎপন্ন হবার 
পৃবঝে উপাদানে বস্তুর যে অভাব থাকে এবং উৎপন্ন হলে যা থাকে 
না, তাকে প্রাগভাব বলে । যেমন মাটিতে মৃত'র অভাব। 
কোন বস্তু উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস হ'গ বস্তাটির যে অভাব পাঁরলাঁক্ষত হর তাকে 
ধ্যংসাভাব বলে। থট ভেঙে গেলে ঘটের ধৰংসাভাব হ'ল; কারণ ঘটের ভাঙা 


পাখ্ণ 


ক 


পামানয 


গবশেষ 


সমবায় 


অভাব 


[বাঁভল্ন ভারতীয় দর্শনের নধাক্ষপ্ত পারচধ ৬৫ 


টুকরোগ্ীলতে আর ঘটের আস্তত্ব নেই। অতপত, বত'মান এবং ভাঁবষ)ৎ-_ এই তন 
কালেই অথথ সকল সময়েই দুটি বস্তুর মধ্যে জম্বম্ধের অভাবই অত্যস্তাভাব। 
যেমন-_বাক্তে রূপের অভাব, ঘটে চেতনার অভাব ॥ দটি ঝশ্ু:র পাঃস্পারক 
ভেদ হ'ল অন্যোন্যাভাব ; যেমন-ঘট বস্ত নয়। ঘট বস্্থেকে পক, সুতরাং 
ঘটে বস্ঘের অভাব, আর বস্ব্ে ঘটের অভাব । 

বৈশোবিক দর্শন পরমাণুবাদের সাহাযেই এই জড় ভগতের সি এবং লন ব্যাখ্যা 
করে। পরমাণুর সংবোগ এবং বিয়োগেই যথাক্রমে যৌগিক বস্তুর উৎপাত এবং 
বিনাশ । পরমাণহগুঁল আপনা আপন সংযুক্ত বা বিষুত্ত হতে 
পারে না। সুতরাং কোন বঠম্ধমান কতাঁ পরমাণুগুজিকে সংযুক্ত 
এবং বধুস্ত কবেন। এই বাঁম্ধমান কতা হলেন ঈশ্বর । 'নত্য 
পদার্থের কোন উৎপাত্ত বা বিনাশ নেই। ঈম্বব জগতের 'নাঁমত্ত কারণ, পরমাণ 
জগতের উপাদান কারণ । বৈশোষকরা দ্বৈতবাদ । তাঁরা ঈশ্বর এবং পরমাণ- উভয়েরই 
সহ-অবস্থানের কথা স্বীকার করেন। 

৬৩ াঙ্খ্য সল্প (706 95510151158 0১711198015) $ 

মহা" কিলদেব সাংখ্য দশ“নের প্রবত“ক এবং প্রাতষ্ঠাতা। লাংখ্ দশণনে মাত 
দট মূল্তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে- পুরুষ ও প্রকৃতি । সাংখ্য দশ'নের প্রকাতিতত্ৰ 
সংকার্ধবাদের উপর নভ'র। 

সাংখ্য দর্শনের কাষ'কারণবার্দকেই সংকাঘ“বাদ নামে আভাহত করা হম্ন। কারণ 
ব্যতীত কোন কাধই ঘটা সম্ভব নর । কন্তু কোন কাধ" উৎপন্ন হওয়ার পবে কি 
উপাদান কারণে বিদ্যমান থ্যকে? সাংখ্য দাশশীনকদের মতে উৎপন্ন হওয়ার পৃবে 
কার্য উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে, তবে অব্য্ত বা প্রচ্ছবে 
অবস্থায় থাকে । যেমন--ঘট মাত্তকার মধ্যে অব্যন্ত বা প্রচ্ছাব 
অবস্থাপ্ন থাকে। কুম্তকার চক্রযাঞ্টর সহয়তান্ন সেই ঘটকে ব্যন্ত বা প্রকট করেন। সাংথা 
দার্শানকের মতে “সং থেকেই “নং-এর উৎপাত্ত ঃ অসং থেকে “সং"এর উৎপাত 
কখনও সম্ভব নয় । 

সকার্যবাদের দুটি রূপঃ পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। পরিণামবাদ 
অনুসারে কারণ থেকে বথন কার্ষের উৎপাত্ত ঘটে, তথন কারণ প্রকৃতই কাষে' 
পাঁরণত হয়। মাত্তকা থেকে যখন ঘটের উৎপাত্ব হয় তখন মাত্তকা প্রফুতই 
ঘটে পরিণত হয় । ঘট মাত্বকার যথার্থ পাঁরণাম। সাংখ্য দাশানকরা পরিণাম- 
বারের সমর্থক | 'ববর্তবাদ অনুসারে কারণ বাস্তাবকই কাষে" পরিণত হয় না, কারণ 
কাষর্‌পে প্রাতভাত হয় মান্ত। বেমন -রঙ্জতে সপ্রম । অধ্বৈত বেদান্ত 'বিবর্ত- 
বারের সমথক । 

সাংখ্য দর্শনের দুটি মলতত্বের মধ্যে একটি হ'ল পুরুষ । সাংখা দর্শনে আত্মাকেই 
পূরষ নামে আভাহত কর্তা হয়। প:রুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্টিয়, বৃদ্ধি বা জড়- 
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জড়জগতে 4 সম্ট 
এবং লষ 


সৎকার্ষবাদ 


৬৬ নশাতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


জগতের কোন বস্তু নয়। পুর্ষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্থর্প ॥ প্র্ষ চৈতন্যাবাশিষ্ট 
দ্রব্য নয় । কারণ চৈতন্য বা জ্ঞান পৃরুষের ধর্ম ক। গুণ নয়। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ 
বা জ্ঞানস্বরপ। পুরুষ জড়ের প্রকাশক। পুরুষ নিত্য । 
পুর্ষ কটটস্থ, নির্বিকার । পুরুষ অসঙ্গঃ যেহেতু পুরুষ 
নগর্তণ । পক্ষের সুখ, দেখ নেই, সেইহেতু সে উদাসীন। পঃরুষ নিত্য, শুদ্ধ, 
বুম্ধ, ম্তস্বভাব । পুরুষ অপাঁরণামী । পুরুষ প্রাকীতিক বিকারের অতীত । পুরুষ 
এক নয়, বহু। যদি আত্মা বহু না হয়ে এক হত তাহলে একজনের জণ্ম হলে সকলের 
জন্ম বা একওনের মতে হলে সকলের মত হত বা একজন ব্যন্তি কোন কাধে প্রবস্ত 
হলে অন্য সকলেও সেই কার্ষে প্রবৃত্ত হত, কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। 


পৃরুষ 


সাংখ্য দশ“নের ছিতীয় মূলতত্বাটি হ'ল প্রকৃতি । প্রকীতি এই জড়জগতের মূল 
উপাদান কারণ। প্রকাত 'বম্বের অমল মূল । প্রকীতি ভূ, পণ ও অস্ধম। 
প্রকৃতি বহ নয়, এক। প্রকীতি চেতন নয়, জড় । প্রকীতির আর 
একটি নাম হ'ল অব্যন্ড। প্রকীতি 'নাবশেষ ও ন্রবয়ব ; 
সেইহেতু প্রক'ত আত সক্ষম এবং আমাদের হীন্দ্রিয়গোচর নয় ।॥ প্রকতির আদ বা অন্ত 
নেই । প্রকাতি নিত্য এবং আঁবনাশী । সত্ব, রজঃ ও তমঃ- এই তন গুণের সাম্যাবস্থাই 
প্রকীতি। সাংখ্য দর্শনে গুণ বলতে উপাদানকে বোঝার । সত্ব রজঃ ও তমঃ এই [তন 
গ্‌ণ প্রকীতির ধর্ম নয় । এইগ্াল প্রকীতির স্বরূপ অথাৎ এইগুল প্রকতর উপাদান। 
একথণ্ড কঙ্জু যেমন তিনাঁট তার বা গুণের দ্বারা 'নীর্মত হয় সেইরূপ এই জগতের 
প্রাতাট বস্তু সত্বর রজঃ ও তমঃ--এই তিনটি উপাদানের দ্বারা 
গাঠিত হয় । এই জন্যই এদের গুণ বলা হয়। এরা পুরুষের 
উদ্দেশাসাধন করে এবং পুরুষ বা ভাত্বাকে জগতের সঙ্গে বেধে রাখে । গুণগহালকে 
প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ এইগ্াল খুব সংঙ্গন। জগতের বাভল্লবস্ত; «এই সব 
গ্‌ণগুলির কার্য এবং এই কার্য থেকেই এদের আস্তত্ব অনুম্যন করে নেওয়া হয়। 
সত্ব, রজ: ও তমঃ এই তিনটি গুণ ষথারুমে সুখদায়ক, দ:ঃখদায়ক এবং 'বিষাদাত্ধক। 
জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই যাঁদ সুখ, দঃখ ও বিষাদ--এই তিনাট উপাদানের আঁস্তত্ব 
লক্ষ্য করা যায় তাহলে জাগতিক বস্ত্‌ সকলের আদ বা মূল কারণের মধ্যেও এই 
গৃতনাট অবশ্যই থাকবে । এই গিতনাঁট উপাদানকেই পাংখ্য দাশধুনকরা যথাক্রমে সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ নামে আঁভহিত করেছেন । সুখের সববধ অবচ্থা, যেমন- আনন্দ? প্রীতি, 
সন্তোষ, উল্লাস প্রভীত সত্বগ্‌ণের জন্যই ব্ত:তে উপাস্থত থাকে । রজোগণের স্বভাব 
হ'ল প্রকৃতি বা কিযনা। রজঃ হল গাঁতশীল ও উত্তেজক । রজোগ-শ দুঃখস্বরপ এবং 
পক রকম দুঃখজনক আভিজ্ঞতার কারণ । তমোগ.ণ বস্তুর নিক্ক্ি্তা ও অপারতার 
কারণ । ভ্রম, প্রমাদ, 'নদ্বা, আলস্য, তন্দ্রালূতা প্রভৃতি তমোগুণের উপপান্থাতর জনাই 
উৎপন্ন হয়। তমোগংণের জনই মনে নিস্পহতা বা 1বষাদের সান্টি। সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ--এই তিনগুণ সব সময্নে একত্রে ক্রিয়া করে। 


প্রকৃতি 


গণ সত্ব, রজঃ ও তমঃ 


বিভিন্ন ভারতায় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পাচ ৬৭ 


সাংখ্য দর্শনে ব্যবহারিক পুরুষ (62021171081 551 ) এবং পরমার্থিক 
পুরুষ (081050900610081 591) এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। 
সাংখ্য দশনে ব্যবহারিক পুরুষকে জীব এবং পারমণাথক, 
পুরুষকেই পরুষ নামে আভাঁহত করা হন । পুরুষ কতা নয়, 
ভোন্তা নয়; জীবই কতা এবং ভোন্তা। পুরুষই অস্তঃকরণে প্রাতীবাঞ্বত হওয়াতে 
জীব নামে আভাহত হয় । মন, বাঁদ্ধ এবং অহঙ্কারকে সাংখ্যে অন্তঃকরণ বলা হয় । 


প্রকীত এবং পুরুষের সংযোগের মাধ্যমেই জগতের আভব্যান্ত শুর হয়। দ:চ্টি- 
শান্তসম্পন্ন পঙ্গ যেমন চলনশান্তুসম্পন্ন অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে নার্দন্ট পথ 
পৃরুষ ও প্রকীতর  আঁতক্রম করে, ঠিক তেমাঁনভাবে 'নাক্কয় চেতন পুরুষ এবং 
সংযোগে জগতের সায় সচেতন প্রকীতি, উভন্নে মিলত হয়ে জগতের আঁভব্যান্তিকে 
আভব্যান্ত (%০18092) সন্তব করে তোলে। প্রকৃতির পাঁরণামের দুটি 
প্ররোজন_ প্রথমতঃ পুরুষের ভোগ? দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি থেকে মোক্ষ । প্রকীতির জন্যই 
পুরুষের ব্ধন । আর বম্ধন না থাকলে মন্ত বা মোক্ষের প্রশ্ন ওঠে না। 

সত্ব, রজঃ ও তগঃ গণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । পুরুষ ও প্রকাতর সংযোগ হেতু 
গুণক্ষোভ ঘটে প্রবং সাম্যাবন্থা ব্যাহত হয়। মহত্তত্ব বা বাদ্ধ প্রকীতর প্রথম 
পরিণাম । এই জগতের যাবতীয় বস্তুর সংষ্টির বীজ বলেই একে 
“মহৎ, বা বিরাট বলা হম্ন। আবার জীবের মধ্যে বাদ্ধরূপে 
প্রকাঁশত হয্ন বলে একে “বাম্ধ” বলা হয়। “অহঙ্কার” প্রকাতির 
ছ্বতীয় পারণাম। অহঙ্কারের জন্যই পুরুষ গনজেকে কতাঁ ও ভোন্তা মনে করে। 
আঁভমান বা মমত্ববৃণ্ধি অহঙ্কারের লক্ষণ ॥ অহঙ্কারের বিকারের ফলে যেমন একদিকে 
একাদশ হীশ্দ্িয়ের (পণ জ্ঞানোশ্দুয় :ঃ প% কমে”ম্দুয়* ও মন) আঁবিভাঁব, তেমনি অপর 
দিকে পঞ্জতম্মান্তরের আবভবি । অহঙ্কারতত্বে তমোগৃণ প্রবল হলে তশ্মান্রের আঁবভবি 
ঘটে। এই তন্মান্র পাঁচ প্রকার - শখ্দতম্মান্, স্পর্শ তম্মান্ত, রংপতন্মান্র রসতম্মান্্র ও 
গম্ধতন্মান্ব । এরা যথাক্রমে- আকাশ, বায়ু, তেজঃ অপ ও 
ক্ষতি উৎপাদন করে। সাংখ্যের পরিণামবাদে চতুবিৎশশাতিতত্ব 
স্বীকৃত হয়েছে । এই চত্ার্বংশ1ততত্ব হ'ল প্রকৃতি, প% মহাভূত, ত্রয়নোদশকরণ এবং 
পঞ্তম্মান্্ । প্রতি জড়; অচেতন ও আববেকণ হলেও প্রকাতর পারণাম উদ্দেশ্যমংলক। 

সাংখ্য দর্শন মতে প্রমাণ তন প্রকার--প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ । সাংখ্য দর্শনে 
প্রমাণ তিন প্রকার - উপমান (00107811590) অথাপাতত (8০950190101) এবং 
প্রত্যক্ষ, অন্থমানও অন.পলাধ্ধকে (ব০:-০০8016190) আতিরিন্ত প্রমাণর:পে স্বীকার 
ব্ করা হয়ীন। কেননা এই প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষ কিংবা শব্দ, কিংবা 
অন:মানের অন্তভুন্ত। সাংখ্য দাশশানকরা জ্ঞানের ক্বতগ্প্রামাণ্য (100710810 


জীব ও পুরুষ 


জগতের আভব্যাস্তর 
পরিচয় 


চতুর্বংশাতি তত্তব 


]. চক্ষু, শ্রো্, প্রাণ, রসন ও ত্বক্‌। 
2. বাক, পাঁশ, পাদ, পায়ু ও উপচ্ছ | 


৬৮ নরাতাবজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


৪11010) স্বীকার করেন অথাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথাথণ জ্ঞানের মধোই নিহিত, 
অন্য কোন শরতের উপর নয় । 


সাংখ্য দাশশনকদের মতে এই জগৎ এবং জীবন দুঃখময়। দুঃখ তিন প্রকার 
আধ্যাত্মিক, আধিভোৌতিক ও আধদৌবিক। ব্যাধি, আঘাত প্রভাতি শারশীরক দঃখ 


বধ দুঃখের এবং কাম, ক্রোধঃ লোভ, মোহঃ মাৎসর্ষ প্রভতি মানসিক দুঃখ 
আত্যাস্তক নিবৃত্তই আধ্যাত্মিক দ্‌ঃখের অম্তরভূন্ত। জীব-এর হত্যা, সপাঁঘাত প্রভাতি 
মোক আধিভোতিক দুঃখ । ভূত, প্রেত প্রভাতি অপ্রাকৃত কারণ থেকে 


যে দ্‌ঃখের উদ্ভব হয় তাকে আঁধদৌঁবিক দ-ঃখ বলে । এই 'ন্রাবধ দুঃখের আত্যান্তক 
নিবৃত্তিই হ'ল মোক্ষ। দঃঃখ নবৃত্তির পক্ষে লৌকিক বা বোদক কোন উপায়ই পষপ্তি 
নয়। দ-ঃখ থেকে মহান্তিলাভের উপায্ন ততজ্ান। প্রকীত পুরুষের ভেদজ্ঞান হল এই 
তত্বজ্ঞান। সাংথামতে পুরুষ বা আতা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বর্প । পুরুয দেহ, মন, 
অহঙ্কার ও বাঁজ্ধ কোনাঁটরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। পুরুষ এইগুীলির আঁতীরিস্ত সত্তা । 
পুরুষ সুখ দুঃখ, রাগ, ছেষ ও মোহশন্য । সুখ দুঃখ, ধর্ম ও অধম“-- এসবই 
অন্তঃকরণের ধর্ম । আঁবদ্যাহেতু পুরুষ অন্তঃকরণের ধর্মকেই নিজের ধম" বলে মনে 
করে। পুরুষ ব্যাঞ্ধর ক্রিশ্নাকে নিজের ক্রিয়া বলে ধারণা করে এবং নিজেকে কতাঁ ও 
তোন্তা মনে করে । বস্তযতঃ পুরুষ দেহ, মন, বাঁষ্ধ ও হীশ্দয়ের সঙ্গে নিজেকে আঁভন্ন 
মনে করে, এই হ'ল পুরুষের ব্্ধন। স্থুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতির আঁববেক অর্থাৎ 
অভেদজ্ঞানই পুরুষের বম্ধনের কারণ। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের 
ভেদজ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায় । তত্বাভ্যাসের মাধ্যমেই িবেকজ্ঞান 
লব্ধ হয়। পুরুষ ও প্রক:তর সাক্ষাৎ উপলাম্ধই তত্বজ্জান। আত্মা যে দেহ মন, বৃদ্ধি 
ও ইচ্ছয়ের আতীরন্ত সত্তা এবং এদের সঙ্গে কোনমতেই আঁভন্ব নম্র; এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত । ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভীতর সহায়তায়, অথাঁৎ দীঘ 
ও স্কিন যোগসাধনার মাধামেই এই তত্জ্ঞান লাভ করা যায়। 
ই রি সকল রকম দুঃখের আত্যন্তিক ?নবৃত্তিই হল মাস্তি বা পূরুযার্থ। 
পুরুব িশ্ধ চৈতন্যত্বর:প। পুরুষের “্বচ্থ* হওয়া বা স্বরপে 
অবস্থানই মোক্ষ। এই অবস্থার পুরুষের স্থখ-দ:ঃখ, কর্তৃত্ব, ভোন্ত-ত্ব সবই তিরোহিত 
হয়। মৃন্ত দ*প্রকার--জীবশ্মনীক্ত এবং 'বদেহমান্ত ॥ তত্বজ্ঞান লাভ হলে জীব 
আগমণ মোক্ষলাভ করে, দহঃখ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু 
দন্ত ও 
বদেহম তখনও পযন্ত শরীর ধারণ চলতে থাকে | মৃত্যার পর জাবন্ম্ত 
বিদেহমূক্ত লাভ করে। এই অবস্থাক্স স্থল ও সক্ষম শরীর 
উভব্লবিধ শরীর থেকে 'বাচ্ছন্ন হওয়াতে এবং প্রকৃতির 'নবৃত্িহেতু পুরৃষ আত্যান্তিক 
ও একাণন্তক এই দুই প্রকার কৈবলা লাভ করে। একেই বলা হয় ?বদেহ কৈবল্য । 


প্রাচীন সাংখ্য দার্শীনকরা ঈশ্বরের আস্তিত্বের বিপক্ষে কতকগহাল হ্ীন্ত উপস্থাপিত 
করেছেন £ যেমন (১) এই জগৎ যেহেতু কাধ? অবশ্যই তার একটা কারণ থাকবে। 


বাভন্ন ভারতায় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৬৯ 


কিন্তু ঈ*বর যেহেতু নিত্য, অপাঁরণামখ, শুদ্ধ চেতন সত্তা, সেইহেত্‌ জগতের কারণ 
নয়, প্রকভাতই জগতের মূল কারণ । (২) প্রকৃতির পারচালক হিসেবে কোন সব্জ্ঞ 
ঈশ্বরের সত্তা অনুমান করা যুভ্তিষুত্ত নয়, কেননা ঈশ্বরের 

ঈমবরের আস্তিত্বের ৫ প্র ৫ 
কের কমপ্রবাত্তর কোন যান্তষুত্ত কারণ নেই। স্বাথ এবং করুণা, 
ঃ কোনাটই কর্ম পপ্রবণত্তর কারণ হতে পারেনা । (৩) জীবের স্বাধীন 
সত্তা ও আস্তত্ব ঈশ্বরের আঁস্তিত্ব প্রমাণ করে । ঈশ্বর অসিম্ধ, কারণ ঈশ্বর হন বদ্ধ 
পূরুব কিংবা মত্ত পুরুষ, কিন্তু ঈশ্বর এই দহাটর কোনাঁটই নয় । (৫) কর্মফলের 
[সাম্ধদাতারপে ঈম্বরের আস্তত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ কর্ম স্বাভাবকভাবে 
ফল প্রদান করে। বাচস্পতি মিশ্র ও আনর:খ্ধের মতেও সাংখ্য 


উন দর্শন নিরধ*্বরবাদশ কিন্ত; বিজ্ঞানভিক্ষ ও কোন কোন আধুনিক 
আঁদ পৃরুষ ব্যাখ্যাতার মতে সাংখ্য দর্শন 1নরা*বরবাদী নয় । বিজ্ঞানাভক্ষু 


ঈশ্বরের আবস্তত্ব স্বীকার করে নিলেও, ঈশ্বরকে এক আদ পুরুষ- 

রূপেই গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর নিগৃ্ণ ও 'নাক্কিয়, কিন্তু গুণমন্শ প্রকৃতি ঈশ্বরের 
সান্বধ্যে চেতনা লাভ করে 'ব্রয়াশীল হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে জগতের স:ন্টি। 
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মহ পতঞ্জাল যোগ দর্শনের প্রবতক এবং প্রাতিষ্ঠাতা। মহার্ধ পতগ্জালর 
নামানুসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন । সাধ্য ও যোগ একই দর্শনের দুটি 
মহাষ" পতগ্াল যোগ ভিন্ন দিক । বস্তৃতঞ যোগ দর্শনে সাংখ্য দর্শনের ব্যবহারিক 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়োগই সাচিত হয়েছে । যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের জ্ঞানতত্ত 
সাধারণভাবে স্বীকার করে 'নয়েছে এবং সাংখ্য দর্শনের পণ্চাবংশাতি তত্ব ছাড়াও 
আঁতীরন্ত তত্ব স্বীকার করেছে, সোট হল ঈশ্বর। মোক্ষগ্লাভের উপায়স্বরূপ যে 
ধববেকজ্ঞানের কথা সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে, যোগ দর্শন তাকে স্বীকার করে 
নিয়েছে, দত্ত যোগদর্শন মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যোগসাধনার উপরই আতিণয় 
গুরুত্ব আরোপ করেছে। 

সাংখ্যের বাঁধ অহঙ্কার ও মন-এই তনের একীভতে অবস্থাই হ'ল চিত্ত । 
পতঞ্জাল সাধারণতঃ যোগসান্নে চিত্তের কথাই বলেছেন। বিষয়ের সঙ্গে নংযোগের 
পাঁচাট চিত্তব্ত্ত_-. ফলে চিত্তের বিষরাকার প্রাপ্ত হওয়ার নামই বাঁত্তি। চিত্তবত্ 
প্রমাণ, বিপর্যয়, পাঁচ প্রকার--প্রমাণ, গবপর্ষষ়্ঃ ?বকজ্প, নিদ্রা ও স্মৃতি । প্রমাণ 
বিক্প, নিপ্রা ও স্মাত হ'ল যথার্থ জ্ঞান। প্রমাণ, তিনভাবে সাধিত হয় - প্রত্যক্ষ, 
অনুমান ও আগম। যে জ্ঞান বস্তুর যথাযথ স্বরপের অনঃরুপ নক, সেই 
জ্ঞানই ীবপর্যয় বা মথ্যাজ্ঞান। যেমন--ঃঙ্জতে সর্পজ্ঞান, শক্তিতে রজতজ্ঞান। 
চত্তধৃত্তি-ক্রি্ট শুধু শব্দকে আশ্রয় করে আমাদের যে জ্ঞান হয়, যদিও সেই 
ও অক্রিষ্ট শব্দের অর্থনিঃসারে কোন বাম্তব বস্তুর আঁচ্ত্ব নেই, তাকেই 
1বকজ্প বলা হয়। যেমনস্-আকাশকুনুম, অনম্ত। জাগ্রত চৈতন্য ও ত্বপ্নকালীন 
আঁভজ্ঞতার অভাবছেত্‌ চিত্তে যে বৃত্তির উদয় হয় তাই হলনিদ্রা। অতাত 
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অভিজ্ঞতার ষথাবথ প:নরাবৃত্তই হল স্মৃতি । এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি অবস্থা 
বিশেষে আবার দ:প্রকার-কিষ্ট ও আঁকুম্ট। যে সকল চিত্তবাত্ত কেশদায়ক সেই- 
গুলিকে বলা হয় ক্লিট এবং যেগৃ?ল বেশনাশকারী সেইগতীলকে বলা হর আরিষ্ট। 
যে ভ্রান্তজ্ঞান দ:ুঃখপ্রদ তাকেই রেশ বলে। রেশ পাঁচ প্রকার-অবিদ্যা, আঁস্মতা, 
রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ ॥ সব ক্েশের মূলে আবিদ্যা। আঁস্মতাঁদ ক্লেশসমহের 
যে ভ্রান্তজ্ঞান চারাঁট অবস্থা-প্রন্জপ্ত, তন;, 'াচ্ছন্ন ও উদার । যে বন্তু আসলে 
দুঃথপ্রদ.তাই রেশ যা নয় তাকে সেইরূপ বলো স্থির করাই আঁবদ্যা। আঁনত্যকে 
নত্যজ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মাজ্ঞান হ'ল আবদ্যারূপ রেশের লক্ষণ। আত্মাকে বুদ্ধির 
সঙ্গে আভল্গ মনে করা আঁস্মতা। এই আঁস্মতা ক্লেশের ফলে পুরুষ নঃঙ্গ ও 
ক্রেশ পাঁচ প্রকার_:. উদাসীন হয়েও 1নজেকে কতাঁ এবং ভোস্তা মনে করে। এই 
আঁবদ্যা, আঁদ্মতা, আস্মতা থেকেই রাগ নামক ক্লেশের উৎপাঁত্ত। রাগের অর্থ হ'ল 
রাগ, দ্বেষ এবং আপান্ত। এই রাগ থেকে দেবের উৎপাত্ত। দ:ঃখজনক বস্তুর 
& প্রীত বততষ্ণা হ'ল ছেষ। আঁভাঁনবেশ হ'ল দ্বেষ। আভানবেশ 
হ'ল মৃত্যুভয়রপ র্লেশ। চিত্তে যখন পাঁরণাম বা ?বকার ঘটে তখন আত্মা তাতে 
প্রৃতীবাম্বিত হয় এবং িবেকজ্ঞানের অভাবহেত তার লঙ্গে নিজেকে আভন্ন মনে 
করে। ফলতঃ, জাগাতক বস্তুর প্রতি আত্মার ন্ুখ, দুঃখ" রাগ, দ্বেষ দেখা দেয়, 
এহ*ল আতর বম্ধন। সুতরাং মোক্ষ লাভ করতে হলে যাবতায় ?চত্তব্ত্বর 
নিরোধ আবশ্যক। 
যোগের উদ্দেশ্য হ'ল আঁববেকজ্ঞান দূর করে বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা । কিন্তু 
যতক্ষণ চিত্তের পাঁরণাম বা াববেক থাকবে এবং আত্মা বা পুরুষের চৈতন্য তাতে 
চত্তের পাঁচটি ভম_ প্রতিফলিত হবে, ততক্ষণ এই চিত্তবৃত্তিগীল পুরুষ বা আত্মারই 
[কষপ্ত, মূঢ, বিক্ষপ্ত বাত্ত বলে মনে হবে। সেই কারণেই যোগশাস্ত্ে চিত্তব:তি- 
একাগ্র এবং শরপ্ধ িনরোধের কথা বলা হয়েছে। [চিত্তের সহজ অবস্থার শাম 
চিত্রভূমি। চিত্তের পাঁচটি ভাম বা অবস্থা আছে--ক্ষিপ্ত, মে, বিক্ষিপ্ত একাগ্র এবং 
নরৃদ্ধ। ক্ষিপ্ত, মূ ও বাক্ষপ্ত অবস্থা যোগসাধনের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়, 
কৈননা এই অবস্থাগ্রলিতে স্থায়িভাবে চিতসংযম এবং মনঃলংযোগ হয় না বলে এই 
অবস্থাগ্গীল যোগ্ের উপযোগী হয়েও যোগাবন্া নয় । “একাগ্রাবন্থা হ'ল চিত্তের কোন 
যোগসাধনার 1বষয়ের প্রাত দীর্ঘকাল ধরে স্থিরভাবে মনযোগী হওয়া ; কিন্ত 
উপযোগণী ও এই অবস্থায়ও চিত্তবাত্তর সম্পূর্ণ নিরোধ ঘটে না। পঞ্চম চিত্ত- 
অনুপযোগী অবস্থা ভূমির নাম নিরন্ধভূমি ৷ এই অবস্থায় চিত্ত স্পৃণ" বৃত্তিহীন হয়। 
একাগ্ বঞ্িতে চিত্বের কোন-না-কোন অবলঘ্বন থাকে কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থায় কোন 
অবলদ্যনই থাকে না। নিরুজ্ধ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কারমগু এবং শাস্ত ও 
সমাহত অবস্থায় থাকে । শেষোস্ত অবচ্থা যোগসাধনার উপযোগী । যোগ বা সমাধি 
প্রধানতঃ দ'প্রকার” সম্গ্রজ্ঞাত এবং অনম্প্রজ্ঞাত। ধ্য বা ভাব্যবস্তর ভান 
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সম্পর্থভাবে অবল[প্ত হয় না বলে প্রথমোত্ত সমাধির নাম “সম্প্রজ্ঞাত' এবং 
কোনপ্রকার বাত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলে দ্বতাঁর প্রকার সমাধির নাম “অসম্প্রজ্ঞাত? । 
ৃঁ ধ্যানের বিষয়ভেদে লম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার -সাঁবতক” 
অসপ্রজ্জাত যোগ. সবিচার, সানশ্দ ও সাম্মিত। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সমাধির শেষ 
স্তর। যখন কোন ব্যন্তি এই অবস্থায় উপনীত হন তথন 'তাঁন 
সকল ক্লেশ থেকে মাস্তি লাভ করে মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করেন। 

যোগ দর্শন মতে ববেকখ্যাতই দঃখনাশের এবং কৈবল্য লাভের উপায় । বিবেক 
খাতর অর্থ হ'ল আত্মা বে শুম্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা ষে দেহ, মন? বাম্ধ, 
অহংকার থেকে পথক এই প্রথ্যাত জ্ঞান। চিত্তের অশাধ্ধ ক্ষয় না হলে এই প্রখ্যাত 
জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্ত শএঙ্ধ ঘটে এবং 'বিবেক- 
খ্যাত জাগে? ধার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে । যম" ননয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধ--এই আটটি ষোগের অঙ্গ । আঁহংসা, সত্য; অস্তেম্ ব্রঙ্মচর্য 
এবং অপাঁরগ্রুহ -এই পাঁচটি সাধনাকে যম বলা হয়! শোঁচ, সন্তোঝ, তপঃ, স্বাধ্যায় 
এবং ঈ*বর প্রাণধান- এই পচিটিকে নিয়ধ বলে। যোগাভ্যাস 
5 চি করার জন্য যেভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোন 
বোগের অনস্ঠানে  ফ্রেশের কারণ ঘটে না, তাকেই আসন বলে। আসন বহু; প্রকার ; 
[তেকখ্যাত জাগে যেমন -পম্মাসন, স্বাস্তকাসন, ভদ্রাসন, দণ্ডাসন, বারাসন 
ইত্যাঁদ। স্বাভাবক *বান-প্রশ্বাসের গাঁতরোধ করাকে প্রাণায়াম 
বলে। প্রাণায়ামের ফলে যে।গর অন্তরঙ্গনাধনে যোগ্যতা হয় । হীশ্দ্ররগুলিকে বাহ 
1বষম্ন থেকে প্রাতিনিবৃণ্ত করে চিত্তের অনুগত করাই হ'ল প্রত্যাহার । বাহ্য বা 
অভ্যন্তরে যেকোন অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত-নাঁবস্ট করার নাম ধারণা । ধোয় বস্তুতে 
যাঁদ চিত্তের একতানতা জন্মায় তাহলে তাকে ধ্যান বলে! ধ্যান ষখন গাঢ় হয় তখন 
ধ্যানের বিষয়ে চিত্ত এমনভাবে 'নাবষ্ট হয়ে পড়ে ষে, চিত্ত ধ্যানের বিষয়ে লন হরে 

যায়। ত্তের এই জাতার অবস্হার নাম মমাধি। 
যোগসাধনার মাধামে যোগীরা নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি ও 'বিড়ীতর আধকারণ 
হর সত্য, কিন্তু এই সব 'সাঁম্ধ কৈবল্য লাভের পক্ষে বিন বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ | 
যোগীকে অবশাই এই সব অলৌকিক শান্তলাভের প্রলোভন থেকে মস্ত হয়ে কৈবল্য বা 

মোক্ষলাভের জন্য যোগ সাধনায় ব্রতী হতে হবে। 
মহর্য পতঞ্জাল যোগদরশশনে পণ্চবিংশতি তত্ব ছাড়াও আর এক তত্ব অথাৎ ঈম্বর- 
তন স্বীকার করেছেন। এই কারণে পাতঞ্জল দর্শনের অপর এক নাম “সে*বর সাংখ্য”। 
যোগদর্শনে ঈশ্বরকে যোগদর্শনে ঈ*বরকে পুরুখাবশেষ বলা হয়েছে । আঁব্দ্যা প্রভৃতি 
পঃরঃষ বিশেষ বলা হয় পণ্চাবধ ক্লেশ, কর্ম? বিপাক ও আশঙ্ন যাকে প্পর্শ করতে পারে 
না, এইরপ পঃরুষাবশেষকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর সবক্লেশমন্ত, সর্বদোষমক্ত। নিত্য, 
অনা ও অনন্ত। মাস্তপুরূষ ঈশ্বর নন, কেননা তান বর্তমানে ক্লেশমুস্ত হলেও 
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এককালে ক্েশের অধশন হলেন । ঈমবরের কোন পর্ব ঝ্ধন নেই, কোনও ভবিষ্যৎ 
বন্ধনের সম্ভাবনা নেই। ঈ“বর নিত্যমতুস্তত নিত্য এম্ব্যশালী। ঈশ্বর এক বা 
আ্ষতীয়। ঈশ্বর ক্‌টস্হ, মিতা, সব সবস্রিষ্টা এবং সব্জ্ঞানের আকর। ঈশ্বর 
পরমগুরু ॥। ঈ*বরের আন্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ- (১) যা কিছ; তারতম্যযুস্ত তার একটা 
সবেচ্চি এবং নর্বনিষ্ন স্তর ্বশকার করতে হয়, ষেমন_ পরিমাণ । 
জ্ঞান এবং শান্তর ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ 
প্রুষের জ্ঞান ও শান্ত সীমত। ম্ুুতরাং ঈশ্বর হলেন পুরুষ- 
[বণেষ) বান সবঞ্জ এবং সবশাল্তমান । (২) পুরুষ ও প্রকীতি এই দু বিরুদ্ধ 
্বভাবপম্পন্ন নিত্য সন্তার মধ্যে কিভাবে সংযোগ ঘটতে পারে ? একমাত্র কোন সবক 
শান্তমান পূর্ণ চেতন প.রুবের দ্বারাই এই কাজ সনম্ভব। এই পুরুষ হলেন ঈগ্বর, 
[ধান প:রুবাবশের । (৩) বেদ? উপানিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র ঈম্বরকে পরমাত্াঃ পরম- 
পবক। পাথতন্ ও প্লানতারপে বর্ণনা করেছে। শ্রুতি অন্রান্ত প্রমাণ, সেইহেতু 
ঈত্বরের আ্তত্ব স্বীকার করতে হর । এছাড়া যোগশাস্তরমতে ঈ*বরই শ্রাতর কর্তা বা 
রগারতা, কারন স্বজপক্জানাবাঁশঘ্ট জীব কখনই শ্র-তির রচয়িতা হতে পারে না। 

ষ্টার স্বরংপে অবস্হান, অথাঁং পুরুষের আত্মস্বর;পে প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য । পুরুষ 
শুদ্ধ ঠৈতন্য সত্তা। এই শুদ্ধ চৈতন্য সতায় যখন বাঁদ্ধর ধম“ আর প্রাতিফলিত হয় 
না, পুরুষ যখন ঠৈতন্যমাতরে প্র।ত ষ্টত থাকে তখন পুরুষের সেই স্বরূপ অবস্হানকেই 
কৈবল্য বলে। 
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মহা জৌনাঁন মীমাংসাস/ন্রের প্রণেতা । এই গ্রন্থটিই মীমাংসা দশ'নের মূল 
গ্রন্থ । বেদ দৃটি কাণ্ডে বিভন্ত--পর্ককাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং উত্ত্রকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড। 
মীমাংনা দর্শন প্র্বকাণ্ড বা কর্মকা" ড এবং বেদান্ত দর্শন উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের 
উপর প্রাতগ্টিত। বোদক যাগধজ্ঞ; ক্রিয়াকমে'র ও অন্চ্ঠানের মৌন্তিকতা ব্যাথা! 
এবং সণর্থন করাই মীমাংনা দশনের উদ্দেশ্য । বেদান্ত দন বেদের জ্ঞানে দিকটি 
অথাঁৎ ব্রন্ষে সঙ্গে জীণবর নশ্পক্ প্রভাত দারশনিক তত্বগাল হস্ত ও প্রমাণের সাহায্যে 
আলোগনাতে নিধংস্ত। মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শন উভয়ই সাক্ষাৎভাবে বেদের 
উপা প্র'তণ্ঠত বলে সবর সময় উভয়কেই একই নামে অথাৎ মশমাসংা নামে আঁভহিত 
করা হর। তবে উভয়ের মধো প্রভেদ করে মীমাংসা দর্শনকে বলা হয় পূর্বমীমাংসা 
বা কমণীনাংসা এবং বেদান্ত দুর্শনকে বলা হর উত্তর মীমাংসা । কারও কারও মতে 
রিনি রর মীমাংসা দর্শনকে পরমা মাংসা' এবং বেদাত্তকে উত্তর মীমাংসা, 
উপর মীমা'সা দর্শন বলার কারণ, মীমাংসা” সন্ত, বদ্ধসতরের পূর্বে রচিত হয়োছল। 
পরাতাষ্ঠত কন্তু অনেকে মনে করেন যে মীমাংসা দর্শন যেহেতু বোঁদক 

বাধ অনৃযায়ণ কম" সম্পাদন নিয়ে আলোচনা করে এবং যেহেতু 

কর্ম আগে' জ্ঞান এবং মোক্ষ পরে, সেইহেতু মীমাংসাকে 'পবমখীমাংসা” এবং 
বেদাস্তকে উত্তর মীমাংসা নামে আঁভাহত করা হয়। বাহোক, আমরা মীমাংসা 


ঈম্বরের অত্র 
পক্ষে প্রমাণ 


বাভন্ন ভারতীয় দশনের সংক্ষিপ্ত পারিচয় ৭৩ 


দর্শন বলতে “কর্ম মীমাংসাকে' বুঝি এবং 'উত্তর-মশমাংসাকে' বেদান্ত নামেই আভাহত 
করে থাঁকি। মীঘাংসা দর্শনের অপর নাম জৈমান দর্শন। 
শবরস্বামী মীমাংসা সত্রের একজন ভাষ্যকার । কুমারিল ভষ্ট এবং প্রভাকর মিশ্র 
রজার মীমাংসা দর্শনের খ্যাতনামা ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার। 'বাভব্ব 
এবং ভাট সম্প্রদায়: দার্শানক সমস্যার আলোচনায় উভয়ের মধ্যে মতাঁবভেদ লক্ষ্য 
করা যায়। উভয়ের নামানুসারে মীমাংসা দর্শনে দূটি পৃথক 
শাখার উদ্ভব ঘটেছে_ একাট প্রাভাকর সম্প্রদায় এবং অপরাট ভাট সম্প্রদায় । 
যথাথ” জ্ঞানলাভের প্রণালীকে বলা হয় প্রমাণ । জৈমিনির মতে প্রমাণ তিন প্রকার 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শদ্দ। শহঙ্দ-প্রমাণ অথাঁৎ বেদকেই জৈোঁমান শ্রেষ্ঠ প্রমাণরপে 
স্বীকার করেছেন৷ প্রত্যক্ষ প্রমাণ শখ্দ-প্রমাণের তুলনায় নিকৃষ্ট । প্রভাকরের মতে 
প্রমাণ পাঁচ প্রকার - প্রত্যক্ষ, অনুমান, শখ্দ, উপমান ও অর্থাপাত্বি। 
প্রমা:ণর 'বাভন্ন শ্রেণী € 
ভিত কুমারিল ভট্ট প্রভাকরের পাঁচপ্রকার অনুমান ছাড়াও অনুপলাঁৎধকে 
প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । প্রত্যক্ষ, অন:মান ও শহ্দ__এই 
[তিনটি প্রমাণের ব্যাখ্যা নৈক়ায়কদের ব্যাখ্যার অনুরূপ । কিন্তু উপমানের লক্ষণ 
।এপদেশি করতে রে মীঘাংসকরা, তার যে ব্যাথ্যা দিয়েছেন তা নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যা 
থেকে ভিন্ন । মীমাংসকদের উপমানের ব্যাখ্যা এইভাবে করা 
হয়েছে-কোন ব্যন্তি পরে একাট গর প্রত্যক্ষ বেছে তারপর 
বনে 'গয়ে সে গবয়” (নীলগাই ) প্রতাক্ষ করে বলল, এই গবস়ীঁটি গো সদশ' | গরুর 
সঙ্গে গবয়ের সাদশ্য জ্ঞানই উপমান। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ধলা চলে না, কারণ 
বনেতে কোন গর উপাস্থছত ছিল না। নৈয়ায়কদের মতে সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর মধ্যে 
যে সম্বম্ধ তার জ্ঞানই হল উপমান। মীমাংসকদের মতে নৈয়াক্িকরা যেভাবে 
উপণানের লক্ষণ 'নদে'শ করেছেন তাতে উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ ?হপেবে গ্রহণ 
কা চলে না। যে আনবাধ" ভন্াত বিষয়ের কজ্পনা না করলে আপাতবিরোধের 
টি ক্ষেত্রে কোন সমাধান খখ্জে পাওয়া যান্ন না, সেই অজ্ঞাত 1ব্য্কের 
কঙ্পনাই হল অরথাপাত্ত। দেব্দত্ত জীবিত, অথচ সে তার 
বাড়িতে নেই। অআুততরাং কল্পনা করতে হয় ষে, দেবদত্ত বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও 
আছে । এইরুপ কজপন। না করলে দেবদত্তের ঝাঁড়তে না থাকার বিষয়াট ব্যাখ্যা করা 
যায় না। কুমারল ভন্ট অভাবের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুপলাধ্ধকেও একটি 
স্বতশ্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যখন আমরা বাল 
উন “ঘরের মধ্যে কোন ঘট নেই”, তখন ঘরের মধ্যে ঘটের অভাব 
অন:পলাষ্ধ প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। তখন ঘটকে প্রত্যক্ষ 
করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে হীশ্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, 
কিন্তু অনুপলাধ্ধতে সেই সংযোগ ঘটে না। “ঘরে ঘট নেই'--এই জ্ঞান হয় ঘরের 
মধ্যে অন্য বন্তণহীল দেখে নয়; ঘরেতে ঘট না দেখে। প্রভাকরের মতে এই অনুপলব্ধি 
অন:মান ছাড়া কিছুই নয়। | 


উপম্বান 


৭৪ নধাতাবজ্ঞান ও ভারতখয় দর্শন 


জ্জান যথার্থ হয় কখন? মামাংসকদের মতে জ্ঞানোৎপন্তির জনা কতকগুলি 
কারণের ( ০0101119009 ) যথাযথ উপাঁচ্থীতির প্রয়োজন আছে, যেগীল উপাস্থত না 
থাকলে জ্ঞানের উৎপাত্ত সম্ভব হয়না। যেমন -জ্ঞাতা এবং জ্বর যাদ উপাশ্থুত না 
থাকে, তাহলে জ্ঞজনের উৎপাত সম্ভব হতে পারে না। কাজেই জ্ঞানের কারণগ-ীল 
যাঁদ যথাধথ উপাঁস্থত থাকে এবং সেইগযল যাঁদ দোষমুস্ত হয তবেই জ্ঞানের উৎপাত্ত 
ঘটে £ যেমন, সুস্পষ্ট দিবালোকে সুস্থ ও ঘ্রটিমন্ত দর্শন-হীম্ররের সঙ্গে কোন 'ববন়ের 
যখন সংযোগ ঘটে তখন চাক্ষ-ম প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু দর্শন-হীশ্দ্িয় 
যাঁদ অসুস্থ বা পুটিধুভ্ত হয়, ?কংবা স্পট আলোকের যাঁদ অভাব 
ঘটে, তাহলে চাক্ষুষ প্রভ্যক্ষ সম্ভব হয় না। কাজেই জ্ঞানের কারণগুল যথাযথ 
উঠাস্হত থাকলে এবং কাণগুল দোখমুক্ষ হ'লে আনরা জ্ঞানকে যথাথ বলে মনে 
করি এবং সেই জ্ঞান সফল প্রবণাস্তর কারক হয়। এরই ভিত্তিতে মীমাংসকগণ দহশট 
পিত্ধান্তে উপনীত হয়েছেন - (১) জ্ঞানে; প্রামাণ্য বা যাথাথ/ জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত 
এবং (২: জ্ঞান উৎপন্ন হওয়াগ সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ বলে জ্ঞাত হয়। 


প্রত্যক্ষের উপর নিভভর করেই মণমাংনকগণ জগতের সত্তায় বাস স্হাপন করেন। 
প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে জগৎ ও জাগতিক বস্তুর সত্যতা প্রমাণত 
হয়। মীমাংপকগণ বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও ক্ষণকত্ববাদ এবং অদ্ৈত'বদান্তের মায়াবাদ 
্বাকার করেন না। যা কিছ: প্রত্যক্ষগোচর তার তো অস্তিত্ব আছেই। এছাড়াও 
জগতের স্তা আছে, অনমান প্রভত প্রমাণের সাহায্যে মীমাংসকগণ আত্মা, দ্বর্গ 
জশৎ মিথ্যা নয় নরক ও যে সব দেবতাদের উদ্দেশ্যে বোঁদক ক্রিরাকর্ম অন্তত 
হয় তাদের আস্তত্বও স্বীকার করেন । জগৎ-সণ্টারপে কোন ঈম্বরের আন্তত্ব মশমাংসকগণ 
স্বীকার করেন না। মীমাংসকগণ বস্তুবাদী (58119) এবং বহত্ববাদী (019191191) | 

কার্যকারণ তত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মশমাংদকগণ বলেন ষে, প্রত্যেক কারণে এক 
অপ্রত্যক্ষ শান্ত প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ঠবরাজ করে এবং কোনরূপ নাধা উপাস্থাত না হ'লে 
তা কার্য উৎপাদন করে। বীজের মধ্যে অঙ্ক্‌র উৎপাদনের শান্ত 
প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এবং সেই কারণেই বাঁজ অঙ্কুর উৎপাদনে 
সমথ" হয় । কিন্তু যদ কোন কারণে বাধা উপস্থিত হয় তাহলে 
কাধ উৎপাদিত হয় না' যেমন বাঁজকে অগ্মিতে দণ্ধ করা হ'লে তার সেই অঙ্কুর 
উৎপাদনের প্রচ্ছন্ন শান্ত বিনষ্ট হয়ে যার। 

এই মতবাদের সাহায্যেই মশমাংসকগণ ব্যাখ্যা করেন যে, ইহলোকে যাগযজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠিত হলেই তা পরলোকে বাঞ্ছত ফলদানে সমর্থ হয় । ম্নীঘাংসকর্দের মতে এই 
জন্মে যে-সব যাগধজ্ঞ সম্পাদত হয়, সেইগলি বজ্ঞকারীর আত্মার মধ্যে এক অগ্রত্যক্ষ 
শান্তর জন্ম দেয় যাকে বলা হয় 'অপ্‌বণ।॥ এই শান্ত এ আত্মার বর্তমান থাকে এবং 
প্রশ়্োজনমত যন্তকারীকে তার কারের ফল প্রদান করে। অবশ্য এই অপবেবাদ 
কর্মবাদেরই ভিন্ন রূপ মানত ॥ 


জানের প্রামাণ্য 


কান্ণের মধ্যে শান্ত 
প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে 


বাভল্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পাঁরিচয় ৭৫ 


ন্যায় বৈদেশিকদের মতন ম'মাংসকগণও মনে করেন যে, আত্মা এক নিত্য ও 'বিভু 
দ্রব্য । আত্মা দেহ, হীশ্দ্িয় ও মনের আতরিন্ত সত্তা। আত্মা আবনাশী, দেহের 
জারি ণবনাশের সম্গ সঙ্গে আত্মার 'বনাশ হয় না। দেহের ণবনাশের 
সঙ্গে সঙ্গেই যাঁদ আত্মার াবনাশ ঘটত তাহলে স্বগপ্রাপ্তির উদ্দেশো 
বোদক যাগযজ্ঞ অনজ্ঠানের বিষয়টি অর্থহীন হয়ে পড়ে। কর্মফল ভোগের জন্যই 
আত্মার উপলব্ধি ক: আত্মা একাঁটর পর একাঁট দেহ ধারণ করে। চৈতন্য আত্মার 
ভাবে ঘটে প্রাভাকর স্বাভাবিক ধম" নর, আগন্তুক ধর্ম । আত্মা স্বরপ্তঃ অচেতন ও 
ও ভাট্ট মত না্রয়। আত্মা খন মনের সঙ্গে, মন হীশ্দিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় 
বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বদ্ধয:্ত হয়ঃ তখনই আত্মায় চেতনার আবিভবি ঘটে । স্ুুধুপ্তি এবং 
মোক্ষ অবস্থায় আত্মার আস্তত্ব থাকলেও, আত্মাতে চৈতন্যের উপাচ্থতি থাকে না। 
আত্মার উপলা্ব সম্পকে“ ভাটু ও প্রাভাকর মণমাংসকদের মধ্যে মতভেদ আছে । ভা 
মতে যখনই আমরা কোন বিষয়কে জান তখন 1বধয়কে জানার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও 
জ্ঞান হয় না। কেবলমান্র অহংব্পান্ততে, যখন আত্মাই জ্ঞানের 'বষয় হয় তখনই 
আত্মাকে জালা যায় । কত্ত প্রাভাকর মশমাংসকদের মতে জ্ঞাতা কোন অবহ্থাতেই 
জেয হতে পারে না। 
মশমাংসা দর্শনে বেদের থেকে বড় কিছ; নেই, সেই কারণে মীমাংসকগণ ঈশ্বরের 
সত্তায় 'বিধ্বাস করেন না, পাছে বেদের প্রাধান্যকে খব করা হয় । মীমাংসকদের মতে 
“চোদনা লক্ষণোহথোঁ ধম+$*। 'চোদনা' কথার অর্থ বোদক 'বাধ। বোঁদক বাধ 
অনযাক্মী কর্তব্য করাই ধর্ম এবং তাই হ'ল সং কর্ম । যে কর্ম বেদানাষদ্ধ তাই 
বৈধিক বাঁধ অন্যায় অধর্ম বা অসৎ কম । বেদেতে যাগযজ্ঞ অনুষ্তানের নির্দেশ 
কর্তব্য করাই ধম; রয়েছে । কতব্যের জন্য কর্তব্য করতে হবে, যাগধজ্ঞ সম্পাদন 
বেদাঁবাহত । স্থতরাং সেই কারণেই যাগধজ্ঞ করতে হবে, কোন 
পুরস্কারের লোভে নয় ; কোন দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নম্ন বা নোৌতিক উম্নতি- 
সাধনের জন্য নয়। তবে কর্মকতাঁ কর্মফলের নিয়মানুযায়ী কর্মফল ভোগ করবেনই । 
বেদ শ।*বত ও স্বতঃপ্রমাণ। বেদের কোন সাষ্টকতট নেই। যাস:্ট তা আনিত্য। 
বোদক শব্দের নিত্যতা সব সন্দেহের অতীত । 
প্রান মীমাংসকদের মতে স্বর্গলাভই জীবের পরম পরুষাথ এবং বেদাবাহত 
কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এই স্বর্গলাভ ঘটে । স্বর্গ সুখ ও শাস্তির চির আবাসম্থল। 
বেদাবাহিত কম" সম্পাদন ব্যতীত স্বর্গলাভ সম্ভব নক, মণমাংসকদের মতানযায়শ 
করণীয় কমকে তিন শ্রেণীতে 'বিভন্ত করা চলে ; ষথা-_নিত্, নৌমাত্তক এবং কাম্য । 
কমের শ্রেণশীবভাগ প্রতিদিন যে কর্ম করণীয়, তাই নিত্যকর্ম, যেমন -সম্ধ্যা, 
বন্দনাদ। বিশেষ উপলক্ষে যে কর্ম সম্পাদন করা হয় তাকে 
নৈতিক কর্ম বলে । কোন ফললাভের উদ্দেশ্য যে কম করা হয় তা হ'ল কামা কম । 
কাম্য কর্মই বেদবিহিত কর্ম, নিত্য নৌরাত্ক কম" লৌকিক কর্মের পষন্রিভূন্ব ; 


৭৬ নশাতবিজ্ঞান ও ভার্তগয় দশ*ন 


যাগ-বজ্ঞাঁদর অনুষ্ঠান বোদিক কর্ম। বৈদিক কর্মের হ্বারা কর্মকর্তা স্বর্গলোকে 
সুখলাভ করেন । 
প্রবতাঁকালে মণমাংসকগণ মোক্ষকেই জীবনের পরম পুরুষাথ" বলে অভিহিত 
করেছেন । আত্মার স্বরঃপে অবস্থানই মোক্ষ । সকাম কর্মের জন্যই জীবের দুঃখভোগ 
এবং এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ । এই জগৎ দুঃখপূর্ণ_ 
এই বিষয়াট জাঁব যখন উপলাম্ধ করতে পারে তখন তার জগৎ ও 
জীবনের প্রতি বিত্ৃষ্কার সঞ্চার হয়ে মনে বৈবাগ্য দেখা দেয় এবং সকাম কম"-সম্পাদনের 
ইচ্ছা সে পাঁরত্যাগ করে। তারপর আত্মজ্জান লাভ করে, নিৎ্কাম ভাবে বেদাঁবাহত 
নিত্যকর্ম সম্পাদন করলে স্চিত কর্মফলের [বিনাশ ঘটে এবং নতুন কম“ফলভোগের 
সন্তাবনা আর থাকে নাঃ ফলে পুনজর্মম বন্ধ হয়ে যার়। মুক্ত অবস্থা সুখ বা 
আনন্দের অবস্থা নয়, কেননা আত্মা স্বর্প্তঃ ির্গণ। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক 
গ,ণ নয়। ননন্ত আত্মার যেহেতু কোন চৈতন্য থাকে না, সেইছেতু সুখ-দুঃখের কোন 
অন:ভাতও থাকে না, তবে মোক্ষ অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্ত ঘটে। মোক্ষ 
অবস্থায় আত্মা সুখ-দুঃখের অতীত অচেতন দ্রব্যরংপে বিরাজ করে। 
মীমাংসকগণ কোন জগৎকতাঁ ঈশ্বরের আন্তত্ব স্বীকার করেন না, কম“ নরমানষায়? 
জগৎসছ্টি এবং জীবের কমমফলভোগ । স:তরাং কর্মদাতার;পেও ঈশ্বরকে স্বীকার 
করার কোন প্ররোজন নেই । ম্যাঝ্সনঃলারের মতে যেহেতু মীমাংসা দশ'ন বেদানভ'র, 
সেইহেতু মীমাংসা দর্শনকে ানরীশ্ব,বাদী বলা চলে না কিন্তু যেহেতু প্রাচীন 
মীমাংসকগণ ঈশ্বরের আস্তত্ব সম্পকে ছুই বলেনান এবং পরবতাঁকালের 
মীমংসকগণ ঈশ্বরের আস্তত্বাবষয়ক প্রমাণগনীলকে খণ্ডন করার চেম্টা করেছেন, 
পেইহেতু মামাংনা দর্শনকে 'িরীশ্বরবাদী দশন বলে আঁভাহত না করে উপায় নেই। 
মীমাংসায় বোঁদক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যাগষজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
7 উল্লেখ থাকলেও এরা জগংকতা, জাবের কর্মফলদাতা বা জীবের 
অদন্ট নিয়ম্ত্রক নয়। যেহেতু এইসব দেবতার্দের উদ্দেশ্য করে 
ষজ্ধে আহত দেওয়া হয়, সেই কারণেই এদের আস্তত্ব বা সত্তা স্বীকার করা হয। 
এরা বোঁদক প্রযোজনসাধন করে মাত্র । যে মদ্দে যে দেবতার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান 
হন, গেই মণ্ত্রকেই সেই দেবতা বলে স্বীকার করে নিলে বিষের ব্যাথ্যাটি সস্পঞ্ট হয়। 
মীমাংসা দর্শনে মন্বের আতীরন্ত কোন শরীরণ দেবতার তাস্তিত্ব ্বীকার করা হরাঁন। 
বস্তযহঃ, মামাংপা দর্শনে বেদই ঈশ্বরের স্থান আঁধকার করেছে এবং আতমান্রায় 
বেদনিভভ'র হওয়াতে কোন ঈশ্বরতব প্রচারের প্রয়োজন মণমাংপকগণ অনুভব করেনান। 


'মোক্ষই প্রুষাথ 


৯1 বেদাভ্ দম্পন্ন (006 ড6৫81,08 88110502005) ৪ 


মহার্ধ বাদরারণ বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা । মহাভারত, পুরাণ এবং ভাগবৎ রচয়িতা 
কঁকহেপারণ বেদব্যাস এবং বাদরার়ণ একই ব্যান্ত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই 


বিভব ভারত'য় দশ“নের নংঙ্গপ্ত পারচর ৭৭. 


সম্পর্কে মতবিভেদদ আছে। বেদান্ত শব্দের ব্যৎপাত্তগত অথ" হচ্ছে 'বেদের অস্ত বা 
শেষ'। বেদান্ত বলতে প্রধানতঃ উপানিষদকেই বোঝায় । উপানিষদকে বেপের অন্ত বলার 
কারণ উপাানযদ বেদের সর্বশেষ অংশ । বেদের িনাট অংশের 
মধ্যে সংহিতা, তারপর ব্রা্মণ এবং তারপর উপানিষদ। পাঠক্রম 
অনসারেও প্রথমে বৈদিক মন্ত্র বা সংহতা, তারপরে, আরণ্যক এবং লর্'শেষে 
উপানিষদের স্থান। বোৌঁদক চিন্তাধারার সবেচ্চি ও পৃণ“ বিকাশ ঘটেছে উপানিষদে । 

উপাঁনষদ?' শখ্রের অথ হল “যা মানুষকে ঈষ্বর বা ব্র্ধের কাছে নিয়ে যায়', বা 
“যা শিব্য গুরুর কাছে এসে শিক্ষা করে” । বেদের অস্তার্নচিত তাপ" উপানিষদেই 
প্রকাশিত ; সেই কারণে উপাঁনষদকে বেদোপাঁনষদ নামে আভাহত করা হয়। উপানিধদ 
সংখায় অনেক এবং এইসব উপাঁনষদে যে-সব দাশশীনক তৰ আলোচিত হয়েছে, 
সেইগ্ীলির মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় । উপাঁনিষদ উদ্ভূত এইসব মতামতগহালির 
মধ্যে এক্য ও সামঞ্জস্য প্রাতন্ঠা করার জন্য 'বাভন্ন মতবাদগহীলকে য্যান্তুতকেরি 
সাহায্যে বিচার করার প্রয়োজন দেখা দেয় । প্রয়োজন মেটাবার 
জন্য মহা" বাদারায়ণ ব্রহ্কসূত্র প্রণয়ন করোছলেন। ব্রঙ্ষই বেদান্ত 
দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়, সেই কারণে বেদান্ত দর্শনকে ব্রঙ্চসূন্র নামেও আঁভাহিত 
করা হয়। ন্রঙ্গসূত্র বেদান্তপূতর, শারশীরক মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা নামেও 
পারাচত। শ্রঙ্মসূত্রের সাত্রগ্ীল অত্যন্ত সংক্ষপ্ত হওয়াতে ব্রদ্ধস:ত্রের উপর 'বাঁভল্ল ভাষ্য 
রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই লব ভাষ্যকারদের কেন্দ্র করে এক-একটি বেদান্ত 
সম্প্রদায়ের সষ্টি হয় । এই ভাব্যকারদের মধ্যে শঙ্কর, রামানূজঃ মধৰ, বল্লভ, 'নিম্বার্ক 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য! তবে শঙ্কর ও রামানুজের মতবাদই সংপ্রাস্ধ মতবাদ । 

্রঙ্ছই বেদান্ত দর্শনের মহ্থ্য প্রাতিপাদ্য বিষয় । বাদরায়ণ শ্রক্ষনত্রে অঞৈতবাদ প্রচার 
করেছেন। জীবাত্মা ও বক্ষ যে আভন্ন তা প্রমাণ করাই বেদান্ত দশনের লক্ষ্য ।. 
চন্দ বেদান্ত মতে “সবরখাঁজ্বদং র্ষ' _সমস্তই ক্ষ, বক্ষই জগতের মূল 
কে এরি জীব ও ব্রচ্ধের সম্পককে কেন্দ্রে করে বিভিন্ন বৈদাস্তিকদের 
ধবাভিত্ন মতবাদ মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা বায়। মধহাচাষ ছৈতবাদের প্রচারক, 

তাঁর মতে জীব ও ব্রঙ্ধ দৃঁট ভিন্ন তথ । শঙ্করাচার্য ও রামানুজ 

উভয়ে বাদরায়ণকে অনুসরণ করে অগ্ৈতবাদ প্রচার করলেও শঙ্করাচাষের অছৈতবাদ 
কৈবলাঙ্ৈতবাদ এবং রামানুজের অগ্থেতবাদ [বাশিঘ্টা্বেতবাদ নামে পারচিত। 

ধান্বেদের 'বাভন্ন মন্মরে আগ্র, মির, বরঃণ, ইন্দ্র প্রভূতি ধভিশ্ন দেবতার প্রশান্তি 
লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে কারও কারও মতে বেদ বহু-ঈশ্বরবাদণ, বিত্ত খণ্বেদের 
ডি কয়েকটি মন্তে বিভিশ্ন দেবতা একই সত্তার প্রকাশ, একথাও স্পন্ট 
এক সর্বব্যাপী সত্তার করে বলা হয়েছে । পুরুষ সক্কে এক মহাপরঃষের এবং নাসদায় 
ধারণা পাওয়া যার ল্মন্তে এক 'নার্বশেষ পরমসত্তার উল্লেখ পাওয়া যায় । এই পরমতৰ 

বা এক সবব্যাপী সত্তার ধারণা যা বৌদক খাঁষদের অজ্ঞর্ণাম্টির 

কাছে ধরা পড়েছে, তাই ব্যান্ততকের মাধামে আলোচিত হয়ে উপানিষদে একটা সুষ্পদ্ট, 


বেদাস্ত শব্দের অর্থ 


উপানষ। শব্দের অথ" 


এ৮ নশাতাবজ্ঞান ও ভারতণয় দর্শন 


'সাবন্যন্ত দাশশনক মতবাদর:পে গড়ে উঠেছে । এই পরমাত্মাকেই উপান্ম্বদে কখনও 
আত্মা বা কখনও কেবলমাত্র সং বলে অভাহত করা হয়েছে । জাবাত্ম। ও পরমাত্মা 
এক ও আঁভন্ন। আত্মা দেহ, ইশ্দুয়। মন বা বৃদ্ধি কোনাটর সঙ্গেই আভন্ন নয়। 
আত্মা বশুদ্ধ চৈতন)স্বরূপ । উপানষদে আত্মজ্ঞান বা আত্মাবিদ্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান 
বা পরাবিদ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞানকে অপরাঁবদ্যা বলে আঁভাঁহত করা হয়েছে। 
আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায় । যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকম“ অনুষ্ঠানে স্বর্গলাভ ঘটতে 
পারে কিন্তু মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। উপাঁনযদে ব্রদ্ধকে কেবল সত্য বা জ্ঞানস্বরূপ নয়, 
আনন্দস্বপ বলেও বণ'না করা হয়েছে। 
্রঙ্ধ থেকে জগতের উৎপাত্তি কিভাবে ঘটেছে সেই-সম্পকে বিভিম্ন উপাঁনষদে ভিন্ন 
[ভঙ্গন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । কোথাও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম সত্যই জগতস্রম্টা এবং 
সষ্ট জগৎ সত্য । তাবার কোথাও কোথাও এমন বলা হয়েছে যে, ব্লক্ধ আদৌ জগং- 
প্রষ্টা নন, জগৎ মিথ্যা অবভাস মাত্র । বাদরায়ণ ব্ঙ্মস্যত্রে এই সকল মতবাদের যাথাথ 
1নরূপণ করার চেগ্টা করেছেন, কিন্তু ব্র্গসূত্রের স[ত্রগূঁল সংক্ষিপ্ত হওয়াতে [বিভিন্ন 
ভাষ্যকার বেদান্তসূত্রের 'বাঁভন্ন ভাষা রচনা করেছেন। এই সকল 
রা ভাষ্যের মধ্যে দুটি ভাষ্য বা মত বিশেষভাবে প্রাসম্ধ । একাঁট 
শঙ্করাচাষের ভাষ্য ও অপরটি রামানহজের ভাষ্য । উভয় মত 
একই বেদান্ত সূত্রের উপর প্রাতাচ্ঠত হলেও উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা 
যার । শঙ্করাচার্ষের মতে স:ন্ট নিথ্যা, ব্রহ্ম জগতস্ম্টা নন এবং রামানুজের মতে সষ্টি 
সত্য, ব্রহ্ষই জগত্স্রম্টা । শঙ্করাচার্ের মতবার্দ কৈবলাদ্েতবাদ' ও “৬ছৈতবাদ* এবং 
রামানুজের মতবাদ "বশিল্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত । উভয়েই প্রমাণ এবং প্রয়োগে 
শ্র-তির উপরই নিভর করেছেন । 
শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী ॥ শঙ্করের মতে সবই ব্র্ধ। সিবং খাঁজ্বদং বন্ধ । € রই 
একমান্র সত্তা আছে, জগতের কোন যথার্থ সত্তা নেই । জগৎ প্রপণ্ সত্য নয়) 1* খ্যা 
ব্রত্মেরই একমাত্র অবভাসমান্র। ব্র্ধই একমান্র সতা। 'জীবো রহ্ষৈব না পরঃ?। 
সত্তা আছে জীবই ব্রঙ্ধ, ব্রন্ধই সব, জীব এবং ব্র্থ আভন্ন ; শঙ্করের মতে 
জীবাত্মাই ব্র্ধ। জীবাত্মা এবং ব্রঙ্ধ আভন্ন । 
ক্ষ, ির্গণ, ণীর্ঘশেষ» নরাকার ও নাত্কয়। রদ্ধের মধ্যে স্বজাতীয়, বিজাতীন 
ও স্বগত কোনর্‌প ভেদ্াভেণ নেই । ব্রহ্ধ যাঁদ নিগণ হন, তাহলে ব্রঙ্ধকে কখনও 
জগতের সুষ্টা, সংরক্ষক এবং সংহারক রূপে কজ্পনা করা যেতে পারে না। আবার 
জগ্ং যাঁদ সত্য হয তাহলে ব্রষ্ষজ্ঞানের দ্বারা জগত বিনষ্ট হতে 
ডা টি পারে না। কারণ তত্বজ্ঞানের সাহাযো অসৎ বিনষ্ট হতে পারে, 
কিন্ত সং এর বিনাশ ঘটতে পারে না। শঙ্করের মতে যা সং তা 
কখনও অসং এবং যা অসং তা কখনও সং হতে পারে না। কোন বস্তুর পক্ষে একই 
সময়ে সং ও অপং হওয়া সম্ভব নয়। এই জগতের কোন সত্থা ও সতাতা নেই। এই 
জগৎ স্প্নদষ্ট বস্তুর মত মিথ্যা অবভাস মান্। শুধুমাত্র জড়জগৎ নয়। মনোজগতেরও 
কোন সত্তা নেই। একমান্র চৈতন্য ধা আত্মাই সং পদাথ। 


বাঁভন্ন ভারতীয় দশনের সংক্ষিপ্ত গারচয় ৭৯ 


দ্ধ মায়াশ্তি প্রভাবে জগতরংপে প্রকাশিত হন এবং আঁবগযাবশতঃ মানূষ জগতের 
সত্তা আছে বলে ধারণা করে। আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই প্রক্ধই যে একমাত্র সতা, 
ব্রদ্ষেরই যে সত্তা আছে এবং জগতের কোন যথা সন্তা নেই এই সত্যের উপ্লধ্ধি ঘটে। 

শঙ্করের মতে জগৎ মারার সন্টি। শঙ্করের মতে এই মায়া এক আঁনবচনীয় শান্ত । 
মায়া 5 নয়, কেননা তত্বজ্ঞানীর কাছে ব্রঙ্গই সত্য, জগৎ নয়, মায়াও নয় । আবার 
মায়া অসংও নয়, কেননা মায়ার ছ্বারা স.স্ট এই জগৎ সাধারণ 
মানুষের কাছে প্রত্যক্ষের বিষ । পাছে কেউ মনে করেন ফে, 
্ক্ধ এবং মায়া-এই দুই সত্বার স্বীকীীতিতে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটেছে, সেইহেতু 
শঙ্কর বলেন ষে, ব্রহ্ম ও মায়া আভন্ন। অঃগ্নর দাহকাশান্তকে যেমন আগ্ন থেকে পৃথক 
করা যায় না, তেমাঁন ব্রহ্ষের মায়াশান্তকে ব্রহ্ম থেকে প.থক করা যায় না। 


মায়া আনবচনায় শান্ত 


শঙ্করেব মতে অজ্ঞানতাবশতঃই ব্রঙ্গে জগৎ ভ্রম হয় । দৈনশ্দিন জীবনের অধ্যাস 
বা ভ্রম প্রত্যক্ষের (1)05191) সাহায্যে শঙ্কর বিষয়াটকে ব্যাখ্যা করেন। এক বম 
অন্য বস্তুর আরোপই হ'ল অধ্যাস ; যেমন »ঙ্জহতে স্পভ্রধ, রজতে শহীন্তভম। এই 
অধ্যাসকে বিশ্লেষণ করলে দুইটি [বিষয় দেখা যায়। প্রথমত, প্রাতি অধ্যাসের ক্ষেত্রে 
একাঁটি আধন্টান থাকে, যার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের জ্ভাব ঘটে 
এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই বস্তুতে অন্য এক মিথ্যা বস্তুর আরোপ । 
যেমন, কঙ্জুতে সর্পভ্রম-এই অধ্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমে সত্জুর 
ষথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং সঙ্জুতে মিথ্যা সর্পের আরোপ করা 
হয়। কাজেই আঁবদ্যার দহ"ট শীন্ত--একটি আবরণশান্ত ও অপরাট 'বক্ষেপশান্ত । 
আঁবদ্যা আবরণশাক্কর দ্বারা প্রথমে আঁধষ্ঠানকে আব-ত করে এবং বিক্ষেপশান্তর 
সাহায্যে মিথ্যা বস্তুর স্টি করে । শহরের মতে আঁবদ্যাবশতঃই ব্রচ্দে জগৎ ভম হয়। 
আবিদ্া তার আব্রণশান্তর দ্বারা প্রথমে ব্ঙ্ধকে বা আত্মাকে আবরণ 
করে তারপর ব্রদ্ধে জগৎ 'বক্ষেপ করে জগং প্রপণ্ বোধ করায়। এন্দ্রজালিকের 
ইন্দ্রজালশক্তি যেমন অজ্ঞ দর্শককে প্রতারিত করে, এন্দ্রজালিক [নিজে যেমন তার দ্বারা 
প্রতারিত হন না তেমনি রঙ্গের মায়াশান্ত তজ্ঞ ব্যন্তিকেই প্রতারিত করে, ব্রদ্ধ তার ছবারা 
প্রতাঁরত হন না। ব্রঙ্গকে জগৎ জ্ঞান, অনাত্মকে আত্মজ্ঞান, সতাকে নিথ্যাজ্ঞান---এ 
সবই অধ্যাসমূলক ॥ আত্মজ্ানের উদয়ন হলে অধ্যাস বিনষ্ট হয়। ততজ্জানীী ব্যাস্ত 
উপলাষ্ধ করেন যে, ব্রঙ্ষেরই একমান্র সত্তা আছে এবং জগৎ মথ্যা অবভাস মান । 


শঙ্করের মতে জগৎ ব্রঙ্গের পারণাম নয়, জগৎ রদ্ধের বিবর্ত। পাঁরণামবাদ 
অনুসারে কারণ প্রকৃতই কাষে পারণত হয়। যেমন--ঘট মণত্তকার যথাথ পারণাম । 
পরিণামবাদীদের মতে পষ্টির পরবে জগৎ বঙ্গে অব্যন্ত অবস্থায় 
ছিল এবং স:ষ্টর মাধ্যমে অব্যন্ত জগৎ ব্রচ্ছে কাষরংপে প্রকাশিত 
হয়েছে । 'বিবর্তবাদ অন:সারে কার্য কারণের বথার্থ পাঁরণাম নয়, কারণে প্রাতিভাত 
হন্ন মান্ত। নং ব্রক্ধ মায়াশান্তর গ্রভাবেই ধিথ্যা জগংর.পে নিজেকে প্রকাশিত করেন । 


অন্রানতাবশতঃই 
রঙ্ষে জগতদ্রম হয 


জগৎ ব্রুহ্গর 'বিবত' 


৮০ নীতাবিজ্ঞান ও ভারতীর দর্শন 


শঙ্করের মতে শ্রঙ্ধকে দ্‌টি দণ্টিভাঙ্গ থেকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। ব্যবহারিক 
দৃদ্টিতে জগৎ সত্য £ ত্রক্গ জগতের অষ্টা, সংরক্ষক ও সংহারক। ব্রহ্ম অনভ্তশান্তসম্পনষ, 
ব্যবহারক দৃষ্টিতে সর্বব্যাপাঁ, সব্জি, সক্রির ও মান্াশান্তিবিশিষ্ট । এই বক্ষ হলেন 
জগৎ সত্য, দিত সগণ ভ্রক্ম বা ঈশ্বর । এই সগণ ব্রঙ্ধই পৃজা এবং উপাসনার 
৪, দৃষ্টিতে বস্তু । সগুণ ব্রদ্ষের ব্যবহারক সত্তা আছে, কত্ত কোন 

পারমার্থক সত্তা নেই । পারমাঁথণক দৃষ্টিতে ব্রহ্ধ অসীম, নিগূণ, 

নাবশেষ, নিক্কিয় ও নিরাকার ॥। পারমার্থক দছ্টিতে জশবাত্বা ও বর্ম অভিন্ন। 
যেহেতু ব্রঙ্ধ অনীম, সেইহেতু নিগৃণি । নিগর্ণ বক্ষ নাবশেষ। ব্রহ্ধ নাক্রিয়। 
বঙ্গ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরপ । পারমাথ“ক দণন্টিতে ভ্রহ্ম হথজাতণয় বিজাতীয় ও 
স্বগত, সকল প্রকার ভেদরহিত। শঙ্করের মতে সণ বা ঈশবরোপাসনা নিগ্ণ 
বরহ্ধকে উপলাষ্ধ করার উপায়স্বরূপ। 

শঙ্করের মতে জীব ও ব্রঙ্গ আভন্ন। আত্মাই বর্ম, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক । 
উপানষদের “তত্বমাপ' এই শ্রুৃতিবাক্যেই আত্মা ও ব্রঙ্গের অভেদের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে । আত্মা দেহ ও মনের সঙ্গে আভিন্ন নয়ঃ আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যরপ। স্থল এবং 
সক্ষম উভয় প্রকার শরীরই অবভাস। আত্মা নিত্য, 1নাবশেষ, 
নিক্কিন্। অথম্ড এবং অনার্দ। আত্মা স্ চিৎ ও আনন্দস্বরংপ। 
সাধারণ আঁভঙ্ঞতার 'তনাট স্তর লক্ষ্য করা ষায়_-জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুধপ্তি। সুযৃপ্তি 
কালে শুধু আত্মটৈতন্য থাকে, কোন বিষক্প বা বিষয়ের স্মৃতি থাকে না, যা জাগ্রত বা 
সবপ্নাবন্থায় বিদ্যমান থাকে । সুষুপ্তিতিই জীবাত্মার যথার্থ গ্বরপের আভাস লাভ 
করাযায়। লাধক তীর অবচ্হায় এই স্বরূপ পূ্ণভাবে উপলদ্ধি করেন। 

জীবাত্বা স্বর্পতঃ নত্য, শুগ্ধ, বুষ্ধ, মস্ত স্বভাব । আঁবদ্যাহেত্‌ অনাত্মার 
সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করার জন্যই জীবের বদ্ধদশা । অজ্ঞানতাবশতঃ জীব 
1নজেকে কতা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা মনে করে এবং জাগাঁতিক সুখ-দুঃখ, রোগ-শোককে 
[ননজের স:খন্দহঃ$খ বলে অনুভব করে। আত্মার বথার্থ স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই 
জীবের বদ্ধদশার কারণ । 

এই বধ্ধদশা থেকে মৃক্তিলাভের উপায় কি? শঙ্করের মতে আত্মজ্জানের উদয় হলে 
অজ্ঞানতা দূরশভূত হয় । জীব আত্মার যথার্থ স্বর্‌প সম্পকে জ্ঞান লাভ করে, জীব 
উপলাঁথ্ধ করে যে, জীব স্বরপতঃ রদ্ধ। জীবাত্বা ও প্রমাত্মা আভন্ন, জীবের বখন এই 
জ্ঞান হয় তখনই জীবের মোক্ষলাভ ঘটে । শঙ্করের মতে বোদক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান 
উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে প্রভেদ স্বকার করে, সেহেতু অজ্ঞানতাপ্রসত এই প্রভেদ 
স্বকার করা হয় এবং এই অজ্ঞানতা অদ্বৈতজ্ঞানের অন্তরায়- 
স্বরূপ । শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞান লাভের জনা চত:বধ সাধনার 
প্রয়োজন _1নত্য ও আনত্য বস্তহব ভেদাভেদ সম্পর্কে জ্ঞান, ইহলোক ও পরলোকের 
ফলভোগে [বিরাগ বা অনাসীন্ত, অস্তীরিদ্দিয়ের সংযম, বাহ্যেপ্দিয় সমহের সংষম, ধৈ্ 


জীব ও ত্রন্ধ আঁভন্ন 


মোক্ষলাভের উপায় 


[বাভন্ন ভারতণয় দশ“নের সংক্ষিপ্ত পারিচয় ৮৯ 


সাহফুতা, ভোগাঁবরাগ, চিত্তের একাগ্রতা, শাস্ত ও গুর্বাক্যে ি*বাস এবং মৃ্তি- 
লাভের জন্য এঁকান্তিক ইচ্ছা । এই সাধন চত.ষ্টর় মমক্ষু ব্যান্তকে ব্রহ্ধ জিজ্ঞাসার 
আঁধকারী করলে মমক্ষ: ব্যন্তি ব্রক্ষজ্ঞান বা গুরুর কাছ থেকে আত্মজ্ঞন লাভ 
করবেন। 
শঙ্করের মতে শ্রবণ, মনন ও 'নাঁদধ্যাসন আত্মজ্ঞান লাভের ?তনটি প্রয়োজ নয় 
অঙ্গ । প্রথমে শ্রম্ধা ও িষ্ঠাসহকারে গরুর কাছ থেকে উশানষদের বাণণ শ্রবণ করতে 
হবে। তারপর যুস্তিতকের সাহায্যে এই উপদেশের তাৎপ্* উপলাধ্য করতে হবে। 
একে বলা হয় মনন ; সবশেষে গরুর কাহ থেকে লথ্ব এই জ্ঞান নিরন্তন ধান করতে 
হবে। এইভাবে আত্মজ্জ।নের উদয় হলে অজ্ঞানতা দংরভ:ত হবে, 
জ্রধব ও ভরের নে ্ £ 
অভেদঃ জ্ঞানই মোক্ষ তখন গ;রু তাকে তত্বনীস' এই শ্রযাতবাক্যের উপবেশ দেবেন। 
মুমূক্ষ: ব্যন্তি এই ওপানবাদক বাণশর 'নরন্তর ধ্যান করবেন এবং 
সবশেষ সোহহম- (আঁমই ব্র্ধ) এই সত্যের উপলাষ্ধ হবে এইভাবে আত্মার 
স্বরপেত জ্ঞান হলে জীবের মোক্ষলাভ হবে। নেক্ষনাভের পরেও জাবের দ্হধোরণ 
চলতে পারে, শকস্ত্‌; পেই অবস্হায় জীবের মধ্যে মার কোন দেহাত্স বাধ থাকে না। 
জগতের প্রাত তখন তার কোন আপান্ত থাকে না, একে বলা হয় জীবন্ম-স্তি। 
প্বর্জন্নের কর্মফলভোগ সমাপ্ত হলে, তার স্হল ও সক্ষত শর [বিনষ্ট হয় এবং তখনই 
[বদেহমহান্ত ঘটে । মোক্ষ কেবলমাত্র দ$খের আত্যাম্তক িবাপ্তমান্র নর, এক আনম্দ- 
ঘন অবস্হা । কারণ ব্রক্ধ আনন্দস্বর;প এবং জীব ও ব্রদ্মের অভেনত জ্ঞানই মোক । 


রামানূজের অগ্থৈতবাদ 'বাশিষ্টাহৈতবাদ নামে পাঁরাচিত। রামানংজের মতে 
ব্রহ্মেরই একমান্র সত্তা আছে । িৎ এবং আঁচং ব্রহ্মের দই অংশ । ব্রক্ধ নাবশেষ বা 
ণনগ£ণ বলতে ব্রদ্মের গুণ নেই বা তাঁর কোন 'বশেষণ নেই বোঝায় না; ত্রহ্ধ নিগ্ণ 
বলতে বোঝায় বন্ধ গ্ণাতীত। বর্ষের কেন অসদগুণ নেই । প্রহ্ধ নাবশেব নয়, 
[বশেষণয্ত । ব্রক্ধম জগতাবাঁশছ্ট, কাজেই ত্রহ্ধ সাঁবশেব এবং 
পক সগণ। ত্রগ্ধ অসংখ্য সদ্‌গ্খের আধার । [তান সর্বজ্ঞ, সর্ব- 
অংশ শীন্তমান, সাক্রয এবং জ্ঞান ও এ*বর্যধৃন্ত। রামানৃজ বঙ্থের 
স্বজাতীয় এবং জাতীর ভেদ স্বীকার করেন না, কেবলমাত্র 
স্বগতভেদ স্বকার করেন। ব্র্ধ এক এবং আদ্বতীর সত্তা+ কিন্তু চৎ এবং আঁচং 
রঙ্গের দুই আঁবচ্ছেদ্য অংশ। চিং এবং অচিৎ উভপ্ন অংশই নিত্য-্ং অংশ 
থেকে জড়জগতের এবং আঁচ অংশ থেকে জীবের উৎপাত । রামানুজের 
মতে এই জগৎ শমথ্যা বা অবভাগ নগ্ন, জীব এবং জগৎ উভরেরই সন্তা আছে। 
রামানজের মতে ব্রহ্ধই সদ্টি গ্হিতি ও লঙ্ন কতাঁ। ব্রন্ধ এই ঞ্গতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ । 
রামানূজ সংকার্ধবাদের এবং পাঁরণামবাদের সমর্থক। সংকার্ধবাদ অনুসারে 
কার্য উৎপাত্তর প্‌বে কারণে নীহিত থাকে । সংষ্টির পরে এই জীব চিংশান্তরপে 
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৮২ ন'তাবজ্ঞান ও ভারতায় দশ'ন 


এবং জড় জগৎ অচিৎ শাল্তর্‌পে ব্রদ্দেই নিহিত থাকে । উপ“নাভ যেমন নিজের দেহের 
অভ্যান্তর থেকে তন্তু নির্গত করে জাল তৈরি করে, ব্রঙ্ধও তেমাঁন নিজের আভ্যন্তরথণ 


শাশ্তর সাহায্যে এই বি"বজগৎ স-ন্টি করেছেন । পাঁরণামবাদ 
রামান্জ সৎকায'বাদের অনুসারে কার্য কারণের ষথাথ পাঁরণাম॥। সম্ট জ7 'মথ্যা 
24 নয়, ব্রদ্ধের স্‌ষ্টিকার্যও মিথ্যা নয়। প্রলয় কালে যখন জগৎ 
ধ্ংম হয়ে যায় তখন চিত এবং আঁচৎ অব্যস্তভাবে ঈশ্বরে 
অবস্হান করেঃ তখন ব্রঙ্গকে বলা হয় কারণ ব্র্দ। আবার স:্টির পরে যখন বঙ্গের 
চিৎ অংশ এবং আঁচিৎ অংশ যথাক্রমে জীবজগৎ এবং জড়জগত্র্‌পে প্রকাশিত হয় 
কারণরক্ষ ও কাধক্ধ তখন ব্রঞ্মের এই অবস্হাকে বলা হয় কার্য ব্রহ্গা। অথথ, বদ্ধ 
হলেন কারণ ব্রক্ধ এবং জগৎ-ীবাশম্ট ব্রহ্ম হলেন কাধ" বন্ধ । নানা 
উপমার সাহায্যে, কখনও বা অংশ-অংশৰ বা দেহ-আত্মা বা রাজা-প্রজা প্রভাতির 
সাহায্যে রামানূজ ব্রখোর অন্তভুক্তি জড়দ্ুব্য ও জীবাত্বার সঙ্গে ব্রচ্ধের জম্বদ্ধকে ব্যাখ্যা 
রা করার জন্য সচেন্ট হয়েছেন। রামানুজের মতে মারা আঁবদ]া বা 
জ্ঞানের অভাব নয়, মায়া হল এক ভাব পদাথ। যে আটিন্তযনীয় 
বিদ্ময়কর শান্তর সাহায্যে ব্রহ্ম এই জগৎ স:স্টি করেন তাই হল মায়া । রামানহজের মতে 
সষ্ট জগৎ ও ব্রহ্ষের স:ষ্টিকা- উভয়েরই সত্যতা আছে, কোনটি মারা বা ভ্রান্তি নয়। 
রামান্ু'জর মতে জীব দেহবিশিস্ট আত্মা । দেহ বা আত্মা কোনটিই অসীম নয়, 
উভয়ই সসীম। আত্মা সর্বব্যাপী বলতে বোঝায় যে, আত্মা যেহেতু সংক্ষত' সেইহেত; 
যেকোন অচেতন দ্বব্যের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে । একাঁট প্রদীপ যেমন সমস্ত 
নর কক্ষাটকে আলোকিত করতে পারে, সেইর;গ আত্মা যে দেহে 
স্বাভাবিক নিত) গণ আঁধাষ্ঠিত হয়, সেই দেহের সমগ্র অংশকেই ঠৈতন্যের আলোকে 
আলোকিত করে তোলে । আত্মা ?নত্য ও অণহপাঁরমাণ । চৈতন্য 
আত্মার আগম্তুক গণ নয় বা চৈতন্য আত্মার স্বরূপও নয় ॥ চৈতন্য আত্মার স্বাভাবক 
ধনত্য গণ । সষুপ্তি অবস্হায় এবং মোক্ষ কালেও আত্মা অহংর্‌পে প্রকাশিত হয় । 
রামানজের মতে ব্রঙ্ধ ও জাঁব একান্তভাবে আভন্ন নর । জীব ব্র্গেরই অংশ, কাজেই 
অংশের সঙ্গে অংশীর একান্ত অভেদ কজ্পনা করা যেতে পারে না। আবার জীবকে ব্রন্ধ 
থেকে ভিন্ন বলা চলে না। কারণ অংশের অংশ থেকে, গণের দ্রব্য থেকে এবং 
রও গর একান্ত: চেতন দেহের আত্মা থেকে পৃথক আস্তত্ব সম্ভব নয়, কাজেই বধ 
ভাবে আঁভন্ন নয়. ও জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ । একই 
এ হল ভেদ ও র্ষের দুটি ভিন্ন রূপের অভেদের কথাই রামানূজ স্বীকার 
ভেদ সম্বম্থ করেছেন। উপাঁনষদের “তত্বমসি'”-এই শ্রুতিবাক্যের আসল 
তাৎপর্য হল দু'প্রকার গ্‌ণাঁবাশিষ্ট ভ্রন্ষের অভেদ। পতিত শব্দের ্বারা সব 
সর্বশা্তমান, জগতসন্টা ব্রঙ্ধ এবং “তম: শব্দের জ্বারা জীব শরীরধারী ব্রজ্ধকে বুঝতে 
ছবে। সৃতরাং এ হল বাশন্টের অদ্বৈত বা জীবরূপা ব্রচ্ধের আভিল্নতা। এই কারণে 
রামানুজের দর্শনকে 'বাশষ্টাত্বৈতবাদ নামে আঁভাঁহত করা হয়। 


বাভল্ন ভারতীয় দনের সধাক্ষপ্ত পারচয় /৩ 


রামানুজের মতে কর্মফলভোগহেত্‌ জীবের বঙ্ধদশা । নিজ নিজ কমানিষাযী 
জাীবাত্মা একটি জড়দেহ ধারণ করে। আত্মার ব্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহধারণ । 
আবদ্যাপ্রসূত কর্মই বদ্ধদশার কারণম্বরূপ । আত্মা তার নিত্য স্বরূপ সম্পকে 
অজ্ঞানতার জন্য দেহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। একেই বলা হয় অহঙ্কার । 
অহঙ্কারবশতঃই আত্মা জাগতিক সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং জাগাতক সখভোগে 
নিমগ্ন হয়। এরই জন্য তাকে সক।ম কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে বার বার 
জন্মগ্রহণ করতে হয় । বেদাস্তপাঠের গ্বারা এই আঁবদ্যা দূরীভূত হলে জীব উপলাধ্ধ 
করে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ । কর্ম বাজ্ঞান 
উভয়ের সংযোগেই মোক্ষলাভ ঘটে। 'নিহ্কাম বেদাবাহত 'নিত্যকর্মগুল সম্পাদন 
করলে অতাঁত কমের সণ্চিত ফল বিনষ্ট হয় এবং তত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা জাগে। 
টাটা রামানুজের মতে কম মীমাংসা অধ্যয়ন ব্রদ্মজজ্ঞাসার আধকারণ 
লা হওয়ার প্রস্তুতি পর ॥। কর্ম-মীমাংসা অধ্যয়ন ও ীনৎ্কামভাবে 
যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেই মুম-ক্ষং ব্যন্তি উপলাধ্ধ করেন যে, 
কমে'র ছারাই শুধু মোক্ষলাভ ঘটে না। মোক্ষের জন্য জ্ঞানলাভও অপরিহাষ। 
সেই জন্য তার বেদান্ত অধ্যয়নের ইচ্ছা জাগে । বেদান্তপাঠে তান অবাহত হন ষে, 
রঙ্ধঃ স-ঙ্ট, স্ফিতি, লরনকতাঁ এবং জশীবাত্মা ও দেহ আভল নয়। মুমক্ষু ব্যার্ত আরও 
উপলাম্ধ করে যে, ঈমবরের অনুগ্রহ ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। ঈশ্বর যেহেতু 
কর.ণাময়, সেইহেতু ভক্তকে তানি তার বাঁঞ্ছত ফলদান করেন। 
রামানুজের 'বাঁশস্টান্ৈতবাদে জ্ঞান ও ভান্তর এক অপ সংযোগ লক্ষ্য করা 
যায়। তব্জ্ঞান মোক্ষ আনয়ন করে, কিন্তু তত্জ্ঞান মানে উপানষদের আক্ষারক জ্ঞান 
নয়। তাহলে যে কেউ বেদান্তপাঠে মোক্ষলাভ করত । রামানুজের মতে ঈশ্বরের 
প্রাত ভীন্তই জীবের মযন্তর হেতু । ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাকে 
রামানূজ বলেছেন আর্ততপ্রপাত্ত। এর অভাব ঘটলে ঈশ্বরের কূপা লাভ করা বায় না। 
ভন্ত যখন ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে,-. 
জ্ঞান ও ভাতর ণনরন্তর প্রেমময় ঈষ্বরের ধ্যান করে তখনই ভক্তের ঈ*বর- 
অপূর্ব সংযোগ . 
সাক্ষাৎকার ঘটে । ঈশ্বর সাক্ষাংকার হলে ঈ*্বর-প্রসাদে ভস্তের 
মধ্যে পণ“ জ্ঞানের উদ্ভব হয়ঈ ঈশবরের অন[গ্রহে তখন জীব সকল প্রকার বগ্ধন থেকে 
মৃন্ত হয়। রামানুজের মতে জীবম্মহৃন্ত সম্ভব নম্প। বিদেহমনীন্ত সম্ভব। মোক্ষলাভের 
পরেও জাীবাত্বা ব্রহ্ষের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না। কারণ, সমীন জীবাত্বার 
পক্ষে অসীম বর্ষের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা সম্ভব নয়। তবে মোক্ষ অবস্থায় 
জাবের চৈতন্য দোষমনত্ত হওয়াতে বর্ষের সদুশ হয়। 
এইভাবে রামানজের 1বাঁশপ্টাম্বৈতবাদে কর্ম ও জ্ঞানের, পরব্রক্ষবাদ ও ঈশ্বরবাদের 
'এবং জ্ঞান ও ভান্্র এক অপার্ব পমন্বপ়্ লক্ষ্য করা যায়। লগণ ব্রঙ্ধ বা ঈশ্বরের 
কজপনা এবং ভান্তর মাধ্যমে ভক্তের ঈশ্বর-সাক্ষাংকারের কথা বল্গার জন্য রামানূজের 
দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে অতান্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্ত পক্ষ 
ষ্যান্ততর্ক বিচারের উপর নির্ভর করে শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, 
সুস্তিকামী মানৃষের কাছে তার আবেদন চির অক্ষর থাকবে। 


হুত্র্থ অলহ্যাঁস্ত 


ন্যায়দর্শন 
(71179 5558 7181199010115 ) 


৯1 ভূট্িক্কা 00170501100) 2 


ন্যায়দর্শন আন্তক বস্তুবাদী দশ'ন । একে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু এই দর্শন 
বেদকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে এবং এই দর্শন বস্তুবাদী যেহেত্‌ এই দর্শন মতে 
গান-নিরপেক্ষ বস্তুর স্বাধীন সত্তা আছে। কম ন্যায়দর্শন বেদকে প্রামাণ্য 
বলে স্বীকার করলেও স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের উপর প্রাতিঙ্ঠিত। 
“নগরতে অনেন ইতি ন্যায়ঃ । এই শাস্তের দ্বারা পাঁরচ্ালিত 
হয়ে ব্ষ্ধ মীমাংসায় উপনীত হম্প বলে এই শাম্তকে “ন্যায়” বলা 
হন্ন। সংশয় নিরসন করে সিদ্ধান্ত স্হাপন করার উপায়কে “ন্যায়” বলে । য্যান্তুতকের 
সাহায্যে অপরকে কিছু বলতে গেলে যে পদ্ধাত অনুসরণ করা হয়, সেই পদ্ধাতকে 
“ন্যায় বলে। ধবাঁভন্ন প্রমাণের সাহায্যে বস্তুর যথাযথ স্বরূপ বা তত্তৰ নিরূপণ 
করাকেও “ন্যার' বলে। 
মহার্ঘ গৌতম ন্যাক্রদর্শনের প্রাতচ্ঠাতা । তান অক্ষপাদ নামেও পাঁরাঁচিত । তাঁর 

নামানূলারে তাঁর দশ'নকে অক্ষপার্ণ দর্শনও বলা হর । ন্যায়দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ 

জ্ঞানলাভের পদ্ধতি 'নয়ে আলোচনা করে । কি উপায়ে বা কোন: 
মহা গৌতম ন্যায়. কোন: বাঁধ অনুসরণ করে ন্ততর্ক করলে আমরা যথাবথ জ্ঞান 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা 

লাভ করতে পাঁর-_ন্যাযদশন প্রধানতঃ তারই আলোচনা করে । 
এই কারণে ন্যারদশ'নকে তকরশান্ত্র' বা বাদবিদ্যাও বলা হয়। বথার্থ জ্ঞানলাভের 
প্রণালীকে প্রমাণ? বলা হর্ন । ন্যারদর্শন প্রমাণ" নিযে আলোচনা করে বলে, ন্যার- 
টি দর্শনকে প্রমাণশাস্্ুও বলা হয়ে থাকে । “আম্বীক্ষকী' ন্যায়- 
ডি দর্শনের আর একটি নাম । প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে ধা জানা 

যায়, সেই বয় পরে আলোচনা করার নাম হল অন্বীক্ষা |" 
ন্যায়্শাস্ত প্রত্যক্ষ বা শ্রাতর সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানকে পৃনরাক় 'বচার করে দেখে বলেই 
তাকে আম্বাক্ষকণ বলা হয়। ন্যার়দর্শনের ভাব্যকার বাৎসায়ন আশ্বীক্ষকী 
বিদ্যাকে সকল বিদ্যার প্রদদীপঞ্ বলে আভা হত করেছেন। 


ন্যায়দর্শন আস্তিক 
বস্তুবাদী দর্শন 


1. অম্বীক্ষাঃ অন্যঅর্থে পশ্চাৎ এবং ইক্ষা অর্থে দর্শন । 
2 এ 


পেয় তি 
প্রদীপ £ পর্বাবদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম: | 
আশ্রয় সব্ধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকাততা” ।-বাৎসায়ন, ন্যায়ভাষ্য। 


ন্যায়দর্শন ৪৫ 


বথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী সম্পকে আলোচনা করলেও য্যীস্ততর্ক করাই ন্যায়- 
্যায়শাস্ত তহ্বাবদযার শাম্তের কেবলমাত্র কাজ নয়। ন্যান়শাঙ্ত্র তত্বাঁবদ্যার বাভন্ন 
বাভন্ন সমস্যা নিয়েও সমস্যা--যেমন, জীব ও জগৎ আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পকে 
আলোচনা করে আলোচনা করে। 'কভাবে মানুষ তার জীবনের পরমার্থ 
(5751 70751) বা মোক্ষ লাভ করতে পারে তাহল ভারতাঁয় দর্শনের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় । | 

এই মোক্ষ বা মাস্তি ন্যায়দর্শনেরও আলোচ্য বিষয় । কিন্তু মোক্ষ বা মুস্তিলাভ 
করতে হলে তত্বজ্জানের প্রয়োজন । তত্তদজ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা 

তা নিধাঁরণ করার জন্য বথার্থ জ্ঞানের প্রণালণ নিরূপণ করা 
তে দরকার । সেই কারণে ন্যান়্শাস্তে জ্ঞানতত্তের (8791565200198)) 
সাশ্নীব্ট করা হয়েছে আলোচনাও সন্নিবি্ট করা হয্েছে। সুতরাং যাঁদও অন্যান্য 
ভারতার দশনের মতে ন্যায়শাস্ত জীবনদর্শন ও জগন্দূর্শনঃ তবুও 

তকশান্বের ও জ্ঞানতত্বের আলোচনাই ন্যায়শাস্তে প্রাধান্য লাভ করেছে । 

ন্যায়দশ“নের উপর একাধিক রচনা বতর্মান। গোতমের নন্যাক়সূত্রই' ন্যায়দর্শনের 
প্রথম রচনা । পরব্তাঁ বিখ্যাত গ্রন্ছগুলির মধ্যে বাংসায়নের 'ন্যাক়ভাষ্য', 
উদ্যোতকরের নন্যায়বার্তিক* বাচস্পাত মিশ্রের “ন্যায়বার্তক তাংপর্য টকা” উদয়নের 
“ন্যায়বাতিক তাৎপর্য পারশতদ্ধ” এবং নন্যায়-কুসমাজল?” জয্বন্তভট্ের 'ন্যায়-মঞ্জরী" 
প্রভৃতি গ্রচ্হের নাম উল্লেখযোগ্য | 

ন্যায়ের দুটি শাখা--প্রাচীন ন্যায় এবং নব্য ন্যায় । উপারিউন্ত রচায়তারা সকলেই 
প্রাচীন ন্যায়দ্শন সম্প্রদায়ের অন্তভুন্ত। এই সব নৈয়ায়িকদের প্রধান কাজ ছিল-- 
ন্যায়স[ন্রের ব্যাখ্যা করা এবং প্রাতপক্ষের সমালোচনা খণ্ডন করা। মিথিলার গঙ্গেশ 
উপাধ্যায়ের “তন্বাচস্তামীণ'কে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়ের উদ্ভব। গঙ্গেশের পত্র বধমান 
'ন্যায় কুপ:মাঞ্জাল প্রকাশ” এবং ন্যায় নিবন্ধ প্রকাশ" নামে দুটি ন্যায় ভাষ্য রচনা 
করেছিলেন। এছাড়াও রঁচদত্ত মিশ্র তত্বচিন্তামীণর উপর প্রকাশ" এবং ন্যায়- 
কুসৃমাঞ্জালর উপর 'মকরন্দ' রচনা করেছিলেন । জয়দেব মিশ্রের আলোক” মথুরা- 
নাথ তর্কবাগশের “রহস্য” রঘহনাথ শিরোমাণর 'দশীধাতপ্রকাশ"” জগদীশ তকলিঙ্কারের 
“তকর্মম:তি ও মাথুরী এবং গাধর ভষ্রাচাষের গাদাধরী+ , উল্লেখযোগ্য রচনা । 
বিবনাথের “ভাষাপারচ্ছেদ' ও "সদ্ধান্তমুস্তাবলী+ বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ নব্য- 
ন্যায়ের আব্ভার্বের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ন্যায়ের জনীপ্রয়তা অনেকাংশে কমে যায় । 

নব্য নৈয়ায়কগণ ন্যার এবং বৈশেষিক দশনের সমম্বয়-সাধন করলেন এবং 
বৈশোঁধকদের সাতটি পদ্ার্থকে স্বীকার করে নিলেন। 


ন্যায়দর্শনের আলোচনায় চারটি অংশ লক্ষ্য করা যেতে পারে ; ধথা _ 
(১) জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা? (২) জড়জগধ সম্পকে আলোচনা, (৩) জীবাত্বার 
স্বরূপ ও মোক্ষ সম্পর্কে আলোচনা এবং (8) ঈষ্বর সম্পকে" আলোচনা । 


৮৬ নীতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দশন 
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ন্যায়দশনের উদ্দেশ্য জীবকে যোলটি পদার্থের তত্ধন্্রান প্রদান করা । পদাথ 
কা'কে বলে? পদস্য অথঃ পদার্থঃ, | পদ হারা যে বিষয় নির্দিষ্ট হয্প তাই পদার্থ ।£ 
ষোল প্রকার পদাথ  মোক্ষলাভ জীবের লক্ষ্য এবং পদাথ "বিষয়ে তত্জ্ঞান জাবের 

মোক্ষলাভের পক্ষে প্রয়োজন । এই ষোলটি পদার্থ সম্পকে 
নশচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ 

(১) প্রমাণ £ যিনি জ্ঞাতা তাকে বলা হয় প্রমাতা। প্রমাতা যে বিষয় 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাকে বলা হয় প্রমেয়। যে প্রণালণ দ্বারা যথার্থ জ্ঞান 
বা প্রমা' জন্মে তাকে প্রমাণ বলা হয়॥ প্রমাণ চার প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান এবং শখ্ব। 

প্রমাতা, প্রমেক্র ও প্রমাণ- এই িনাটর কোন একাঁটর অভাব হলে জ্জ্ৰান 
গভ্ভব হয় না। 

(২) প্রমেয় £ প্রমের হল জ্ঞানের বিষয় । ন্যায়দর্শন অনুসারে জ্ঞানের বিষয় 
মোট বারোঁট। যথা--আত্মা, শরীর, হীন্দ্রয়, ইন্দ্র িষল্প বা অর্থ, ব্যাম্ধঃ মন, 
প্রবত্তি” (9০0%15), দৌয+, প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনজর্ম ও পুনঃ পুনঃ মতত্যুঃ 
ফল, “দুঃখ এবং মোক্ষ। 

(৩) সংশয় বা সন্দেহ £ আঁনাশ্ত জ্ঞানই হল সংশয় । একই সময়ে একাঁট 
বস্তুতে খন িপরশত ধর্ম বা গণের উপাচ্ছিতির কথা চিন্তা করা হয়; তখনই সংশয় 
দেখা দেয়। চাবাকরা আত্মার আস্তত্ব অস্বীকার করে। নৈয়ায়িকরা আত্মার 
আস্তত্ব স্বীকার করে। িকল্তু একই সময্বে আত্মার আস্তত্ব ও অনাস্তুত্ব উভগ্লই 
স্বীকার করা চলে না। সেইহেত্‌ সংশয় দেখা দেয়, আত্মা আছে ক নেই। দরে 
একটি বস্তুকে দেখে মনে হয় ওটি রঙ্জুও হতে পারে, সও হতে পারে । সঃতরাং 
বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পকে সংশয় দেখা দেয়! মংশ্র জ্ঞানের অভাবও নম, ভ্রমও 
নয় ; সংশয় হল অযথাথ" জ্ঞান। 


(8) প্রয়োজন £ যে উদ্দেশ্যে মানুষ কর্মে প্রব-স্ত হন তাকেই প্রয়োজন বলে। 
(৫) দৃষ্টান্ত £ দষ্টান্ত হ'ল এমন একটি উদাহরণ যার সম্পর্কে কোন মতভেদ 
থাকে না। দণ্টান্ত হল প্রমাণ্ণপিম্ধ। বাংসাক়ন এবং জয়ন্তের সংজ্ঞা-মতে দশ্টান্তকে 
'বাদণী এবং প্রাতিবাদণ উভয়েই স্বীকার করে নেয়। যেমন, “যেখানে ধূম সেখানেই 
আগ্ন' ; যথা- পাকঘর। 
1, মানুষ যা কিছু জানতে পারে, যা কিছ প্রমাণ দ্বারা বুঝতে পারে, যার নাম নির্দেশ করতে 
পায়ে অর্থাৎ যা কিছু মনুযাব্াদ্ধর জ্ঞেয়। প্রমেয় এবং আভিধেয় তৎসমদয়ই পদাথ। 
2. প্রবৃত্তি শুভ বা অশুভ হতে পারে। প্রবৃত্তি তিন প্রকার £ বাচনিক, মানাঁসক এবং শারশীরক ॥ 
3. স্লাগ, দ্বেষ ও মোহ। 
4, সৃখ-নএখের অনুভূতি । 


ন্যায়দর্শন ৮৭ 


(৬) সিদ্ধান্ত ঃ যে বিষয়কে বুক্তিতক ও প্রমাণের দ্বারা সানাশ্তভাবে 
প্রাতষ্ঠা করা হয় তাকেই [সম্ধান্ত বলে। সম্ধান্ত হল কোন বিষয় সম্পকে স্কীকৃত 
সত্য ; যেমন - রুপ, রস প্রভাতি ইশ্রিয়ের বিষয় । 


(৭) অবয়ব ঃ ন্যার যে তকবাক্যের দ্বারা গঠিত হয়, তার্দের অবম্নব বলা হর । 
প্রতিজ্ঞা, হেত;, উদাহরণ, উপসনয়ন ও নিগমন -এই পাট তকণবাকাকে ন্যায়ের 
অবশ্নব বলা হর । 


(৮) তর্ক £ তক" হল প্রাকাঁঙজপক যান্ত (0 1)00111611091 91787001500) | 
প্রমাণের সাহায্যে যে 'সম্বান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই গসপ্ধান্তের বিপরীতকে 
অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে য্যীন্ত দেখান হয় তাকেই তক বলা হপ্ন। একটি জলন্ত 
প্রদীপকে একট আবরণ য়ে আবৃত করার জন্য প্রদ্দীপটা নিভে গেল। 'সিম্ধান্ত 
করা হল ষে, বার অভাবেই প্রদীপ নিভে গেল। এই 1সধ্ধান্ত যাঁদ কেউ অস্বীকার 
করে, তখন তার বিরুদ্ধে এইভাবে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, 'ষণ্দ বাতাস না থাকে, 
তাহলে প্রদীপ জহলতে পারে না।' এই ধূক্তিকেই বলা হয় তক। 


৯) নির্ণয় £ পরস্পরাঁবরোধী মতামত বিচার করে সিদ্ধান্ত করাই হল নিণ'রন 
এ হল সেই ষ্যস্তি যে যবৃস্তির সাহায্যে এক পক্ষের মতকে গ্রহণ করা হয় এবং অপর 
পক্ষে মতকে ব্জন করা হয়। 


(১০) বাদ ঃ বাদ হল সত্যতা 'নধারণ করার জন্য উভন্ন পক্ষের নিঙ্গ নিজ 
মত প্রাতজ্ঠা করা । জন্নের কথা চিদ্তা না করে যখন সত্যতা ধারণের জন্য কোন 
ববম্নে আলোচনায় প্রবৃত্ত হরে নিজ নিজ মত প্রাতষ্ঠা করা হর তখন তাহল বাদ। 
যেমন, আত্মার অস্তিত্ব আছে আবার নেই, উভক্ন [সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হতে পারে 
না। এইরপ ক্ষেত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিধারণ করার জন্য যে আলোচনা, 
তাই হল বাদ। 


(১১) জল্সঃ জন্গগ হল কেবলমান্র জর়লাভের উদ্দেশ্যে বাক্ষুদ্ধে অবতীর্ণ 
হওয়া । শাস্্রীতি লগ্ন করে যে চার করা হয় তাকেই জঙ্প বলে । 


(১২; বিতগ্া £ বিতণ্ডা হল বাজে তক'। অপরের নত খণ্ডনের জন্য বালে 
তকের অবতারণা ; অথচ য্যান্ততকের সাহায্যে নিজ মত প্রাতঘ্ঠার কোন প্রচেষ্টা 
লক্ষিত হয় না। 


জঙ্কপ ও বতশ্ডা উভয়ই 1নন্দনীয় বিষয় । 

(১৩) হ্হেত্বাভাস £ অনুমান সংক্রান্ত অনুপপাত্তগুণলকেই হেত্বাভাস বলে। 
যা আসলে হেতু নয়; অথচ হেতরংপে প্রাতভাত হয় তাকেই হেত্বাভান বলে। 
হেত্বাভাস হল দোষবুন্ত হেত, । | 


/৮ নশীতাবজ্ঞান ও ভারতণয় দশ'ন 


(১8) ছল £ বাকচাতু্রী বা গ্নেব প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপক্ষের বাক্যের, 
দোষ দেখান হল ছল। বাদ এক অথে" একটি শখ্দ ব্যবহার করে, প্রতিপক্ষ শব্দ 
হ্যর্থবোধক হওয়ার জন্য *ব্দাটকে অন্য অর্থে গ্রহণ করে। ছল তিন প্রকার £ 
যথা- বাক্‌ছল, সামান্য-ছল এবং উপচারছল১। দণ্ড কথাটিকে সময়ের অংশ-- 
এই অর্থে গহণ করে বাদী বলল যে, দণ্ড হল ক্ষণচ্ছায়ী। কিন্তু দণ্ড শব্দটির আর 
একটি অর্থ হল শ্াঁন্ত--এই অর্থে যদ তাকে প্রাতিবাদী গ্রহণ করে তাহলে 
বাকছল হবে। 

(১৫) জাতি ঃ ব্যাপ্তর উপর 'ভীত্ব না করে কেবলমান্ত্র সাধ (51037121105) 
বা বৈধমেরি (01551701111) ভিতিতে যখন কোন অপ্রাস্ঙ্গক যযান্ত উপস্থাপিত করা 
হয় তখন তাকে জাতি বলে। টের মতো উৎপাঁতশশল বলে আকাশ আনত্য”_- 
সাশীর এই যশীন্ত ভ্রান্ত প্রম।ণ করার জন্য যাঁদ প্রতিবাদী এই য্বন্ত উপস্থাপিত করে যে, 
“আকাশ নিত্য কারণ, ঘটের যেমন আকৃতি আছে, আকাশের সেইরপ আকাতি 
নেই” তাহলে একে বৈধমসম জাতি বলা হবে। প্রাতবাদীর যুক্তীটি কেবলমাত্র থটের 
সঙ্গে আকাশের বৈষম্য বা বৈসাদশ্যের ভীঁত্ততেই উপস্থাপিত করা হয়েছে । নাধর্মসম, 
বৈধমসম, উৎ্কর্ধসম, অপকষ“সম, িকঙ্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম প্রভৃতি 
চ1ষ্বশ রকমের জাত আছে । 

(১৬) নিগ্রহস্থান £ বিচারে পরাজয়ের কারণকেই নিগ্রহস্হান বলে। এই 
কারণ নানাভাবে উদ্ভূত হতে পারে। যাঁদ কোন ব্যান্ত প্রাতপক্ষের মতকে য্ান্তর 
বারা থণ্ডন করতে না পারে বা প্রাতিপক্ষ কর্তৃক নিজমত খাঁণ্ডত হওয়ার ফলে তাকে 
যুক্তি দ্বারা প্রাতীঙ্জঠত করতে না পারেঃ তবে সেই কারণ হবে 'নগ্রহস্হান। 
অক্জ্রানতা বা বরাত জ্ঞানই পরাজয়ের কারণ । গ্রাভজ্ঞাহ।ন, প্রাতজ্ঞান্তর, প্রাতজ্ঞা- 
বিরোধ, হেত্বাস্তরঃ অথন্তিরঃ [নিরর্থক অপার্থক প্রভাত চ'্বশ প্রকারের নিগ্রহস্হান 
আছে। আকাশ আনিত্য,, যেহেত? ঘটকে যেমন হী্দরিয়ের দ্বারা প্রতাক্ষ করা যার, 
আকাশকেও প্রত্যক্ষ করা ধায় ।' 


এই অনুমানে ভ্রান্তি দেখাবার জন্য যাঁদ প্রাতিবাদী বলে, “মাকাশ নত্য যেহেত: 
জা?তর (8০785) মতা আকাশকে ইশ্ড্রিয়ের দ্বারা প্রত)ক্ষ করা যায় এবং জাতি হল 


1. যে অর্থ, সম্ভবপর অনা ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও, শঃধুমান্র সাদ্‌শ্যের ভিত্তিতে সেই অথেপ্রি 
সম্ভবপরুতা কম্পনা করার নাম হল “সামান্য ছল' । বাদী বললেন, 'প্রাহ্গণগণ পূজা করেন, । প্রতিবাদী 
কোন ব্রাহ্মণ শিশুকে দেশে করে বললেন, “এই ্রা্ষণ কি পা করেন' 2 শুধুমাত্র '্রাঙ্দণ' এই 
সাদশ্যের ভন্তিতে বাকো দোষ দেখানো হল। বাদী শব্দকে মৃখ্য বা গৌণ অর্থে যদি বযবতার করেন 
এবং প্রৃতবাদী যাঁদ তাকে বিপরশত অথে" গুহণ করেন তাহলে উপচার ছল হয়। যেমন, বাদী-_ 
ভাগররী তীরে গ্রাম আছে, এই অথে' বললেন- “ভা গিরথীতে গ্রাম আছে ।' প্রাঁতবাদী ছল করে উত্তর 
করলেন, 'ভাগ্রথী ছলে গ্রাম কোথায় ৮ বাদী গৌণ অথে" থে শব্দ ব্যবহার করেছেন, প্রাতবাদ? মৃখ্য 
অর্থে তাকে গ্রহণ ককলেন। 


ন্যাঃ়দর্শন ৮১ 


নিত্য । এক্ষেত্রে প্রতিবাদী ঘটের 'িত্যতা স্বীকার করে নল, কারণ জাতি যদি 
নিত্য হয়, ঘটও নিত্য হবে। এ হল প্রাতজ্ঞাহানির উদাহরণ 


শু । স্বুক্তি্যুলম্ষ বন্ত লাঁদ €1,০21681 15811970 ) 

নৈয়ায়করা বস্তুবাদী । বস্তুবাদ বলতে আমরা ক বঝি? বস্তুবাদদ অনুসারে 
এই জগতে 'বাভন্ন বন্ত;র জ্ঞানানরপেক্ষ আস্ততব আছে । বস্তুর আস্তত্ব জ্ঞাতার উপর 
ধনভ'রশশল নয় । ধরা যাক, আমাদের সামনে জামরা একটি গাছ দেখাঁছ। এই 
গাছটির আস্তত্ব কি আমাদের জ্ঞানের উপর নর করে? অথ, আমরা যাঁদ 
গাছাঁটিকে নাও জানি তবুও এই গাছটির আন্তত্ব আছে-এমন কথা ক বলা যাবে না ? 
ভাববাদীদের মতে জ্ঞান।নরপেক্ষ বস্তুর কোন সত্তা নেই । তাঁরা 
বলেন, জ্ঞানের বস্তু বা বধ, জ্ঞান বা ক্ঞাতার উপর িভরশীল। 
ব্যান্ত-চেতনাই হোক ধা াব*ব-চেতনাই হোক, চেতনানরপেক্ষ বস্তুর কোন সত্তা নেই। 
বস্তুবাদশদের মতে বস্তুর আস্তত্ব ক ব্যান্ত-চেতনা বাকি বিশব-চেতনা- কোন চেতনার 
উপঃই নিভরশীল নয়। বস্তুর আস্তত্ব আমাদের জানা-না জানার উপর নিভর করে 
না। যে গাছটিকে আমরা দেখোঁছ, সেই গাছ'ট যাঁদ কারও জ্ঞানের বিষয় না হয়, 
তাহলেও তার আস্তত্ব থাকবেই । সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, বন্তহবাদীদের মতে 
বস্তুর মনানরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে । 

ন্যায়দর্শনও বস্তুবাদী দর্শন, যেহেতু নৈয়ায়করা বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ আস্ত 
স্বীকার করে। তবে নৈয়ারিকরা »খ্দ বা শ্রাত বা তনুভ্যাতর ?ভীত্তিতেই বস্তুর এই 
ভ্ঞানীনিরপেক্ষ বস্তুর আন্তত্বের কথা মেনে নেম না। নিছক ঝ্বাসের 'ভাত্ততেই 
তারা চেতনানিরপেক্ষ বস্তুর আন্তত্ব স্বীকার করে না। ধ্ঠান্ততক্ বিচারের মাধ্যমেই 
তারা বস্তুর এই আন্তত্বকে স্বীকার করে নে । সেই কারণে নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদ 
ান্তমূলক বস্তুবাদ। নৈয়ায়িকরদের মতে মানুষের জীবনের পুরুযার্থ হল মোক্ষ। 
কম্তু বস্তুর যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে না পারলে এই মোক্ষলাভ 
করা সম্ভব নর । কত্ত এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমাদের পঙ্ষে 
যথাথ জ্ঞানলাভ করা ক সম্ভব? তাহলেই আলোচনা করা প্রয়োজন যে, জ্ঞান কা*কে 
বলে? ধথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে অবথার্থ জ্ঞানের প্রভেদ কি, যার ছ্বারা ষথাথ জ্ঞান 
জন্মে সেই প্রমাণই বা কর প্রকার £ সংক্ষেপে, তত্ববিদ্যার আলোচনার প্‌বে জঞান- 
তত্বের (801566309198)) আলোচনা অপারহার্ধ । সুতরাং, ন্যায়দর্শনের যে বন্তুবাদ 
তাহল বুন্তমূলক বস্তুবাদ (,0815811২9811510) | 

৪1 ভভ্তামম তত আা প্রমাপিস্পাজঞ (71050750100 দ1000৫) £ 

ন্যায়দর্শনে জ্ঞানকে দভাগে ভাগ করা হয়েছে-প্রমা' বা যথাথ জ্ঞান এবং 


'অপ্রমা” বা অধথার্থ জ্ভঞান। বযথাথ জ্ঞানলাভের যে প্রণালী তাকে বলা হয় 
“প্রমাণ” |. নৈয়াসিকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার, যথা--প্রত্যক্ষ (1৩:০601102), 


বঙ্তুবাদ কাকে ধলে ? 


যাম্তমুলক বন্তুবাদ 


৯০ নী তাঁবজ্ঞান ও ভারতখর্ দন 


অনুমান (11066191000), উপমান (0093198115013) ও শব্দ (79561120019) | 
প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্‌বে আমাদের আলোচনা করা প্রন্নোজন 
--তকান কা'কে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার এবং ষথাথ' জ্ঞানকে ।অবথার্থ জ্ঞান থেকে 
কিভাবে গ্রভেদ করা যেতে পারে? নীচে সেই সম্পকে" আলোচনা করা হচ্ছে ঃ 

(১ শভ্ঞানের সতজ্ঞা। ও জ্েশীবিভাগ (10591016101) 200 0189516030101) 
০1 £00%1508০) ৪ জ্ঞান বা ব্যাম্ধ হল বিষয়ের উপলাধ্ব। 'বষয়ের প্রকাশ হল 
ভ্তানের স্বরূপ ॥ জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশিত 
হর়। প্রদীপের আলোক যেমন কোন বস্তুকে আমাদের কাছে 
প্রকাশিত করে, তেমান জ্ঞানেরও কাজ হল অর্থ প্রকাশ, অথাৎ বষরের রূপ আমাদের 
কাছে প্রকাশিত করা। 

ভ্বানকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হন্ন- প্রমা বা ষথাথ জ্ঞান এবং অপ্রমা বা 
অযথাথ" জ্ঞান। প্রমাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়-- 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শহ্দ। অপ্রমাকেও চার ভাগে 
ভাগ করা হয়_-স্মতি (0100001%) সংশয় (৫০91), ভ্রম বা বিপর্ধয় (০7:01) এবং 
তক: (50001060081 21001091111 | 

প্রমা হল বিষয়ের যথার্থ ও অসান্ধপ্ধ অনুভব | “বথার্থনিভবঃ প্রমা”। আম 
আমার সামনে একটি বক্ষ দেখাঁছ। সেক্ষেত্রে বৃক্ষ সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান তাকে 
আমি বথার্থ জ্ঞান বলব। কারণ, এখানে আমার বূক্ষের জ্ঞান সম্পকে কোনরপে 
সংশয়ের অবকাশ নেই । কোন বিষয়ের যে গুণ, সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাযথ 
আছে, এইর;প জ্ঞানই ষথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা কোন ঘট 
প্রত্যক্ষ কার এবং জান যে বস্তুতঃ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব ব্তমান, 
তখন আমাদের জ্ঞান যথাথ" জ্ঞান। কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে 
যে গুণের আস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই, কোন বস্ত;তে সেই গণে, যখন আমরা জান, তখন 
আমাদের জ্ঞান অবথার্থ জ্ঞান । যখন আমরা রঙ্ঞ্ুতে সর্পের গুণ উপলদ্ধি করি, 
যা প্রকৃতপক্ষে রঙ্জ্‌তে বর্তমান নেই, তখন আমাদের এই জ্ঞান অধথার্থ জ্ঞান। 

স্সতি যথার্থ জ্ঞান নম, কারণ স্মৃতি অনুভব, জ্ঞন নর ॥ স্মৃতির ক্ষেত্র 
বস্তুটি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্হাঁপিত হয় না, বস্তদটি কেবল মানসপটে 
জাগরিত হয়। পূর্বে অনূভত হয়েছে এমন বিষয়ের জ্ধানকে স্মীত বলে । পূর্ব 
অনুভবের সংস্কার থেকে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। যেমন, ষখন কোন ব্যান্ত পর্বদস্টে কোন 
একটি বস্তুর কথা স্মরণ করে বলে, সেই বস্তু তখন বন্তঃটির কোন অনুভব জ্ঞান 
হয় না। শৃধুমাত্র পৃবনিঃভবের সংস্কারটুকু জেগে ওঠে এবং তার জন্য যে জ্ঞান হয় 
তা শবষয়ের অনভব থেকে িন্নরূপ জ্বান। পূবনিভব ধাথ- হলে স্মত যথাথ 
হয়; না হলে ল্ম€তি যথার্থ হয় না। যেমন, প্‌বদন্ট রজতের স্মৃতি বথার্থ কভ্তু 
পর্বদ্ট রজতশনুন্তর স্মৃতি অবথার্থ। সংশয়কে বথার্থ জ্ঞান বলা যেতে পারে না। 


তান কা'কে বলে? 


প্রমা ও অপ্রমা 


যথার্থ জ্ঞান কা'কে 
বলে? 


ন্যায়দশ'ন ৯১ 


কারণ সংশয্ন হ'ল আনাশ্চত জ্ঞান। একটি বস্তুর মধ্যে বিপরীত গুণের অবাস্হতির 
ধারণা সংশয়ের লৃঘ্টি ররে। যাঁদও শ্রম নিঃসংশয় জ্ঞান তবু ভম বথাথ জ্ঞান নগ্ন, 
কারণ ভ্রমে বিষয়ের যথার্থ অনুভব হয় না। সময় সময় আমরা রঙ্জতে সর্প প্রত্যক্ষ 
করি এবং প্রত্যক্ষ করার সমগ্র প্রত্যক্ষের বাস্তবতায় কোন রূপ সংশয় কার না। অথচ 
বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রতক্ষ ভ্রমাত্বক ; কেননা, এই প্রত্যক্ষে বস্তুর যথা" অনুভব হয় 
না, কারণ রছ্জ; প্রকৃতপক্ষে সর্প নয়। 


তক যথাথ” জ্ঞান নয়, যেহেতু তকে আমরা ববয়ের কোন জ্ঞান লাভ কার না। 
প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই পিম্ধান্তের বিপরণতকে 
অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে য্যাস্ত দেখান হয়, তাকেই তক বলা হয়। ধরা যাক, 
আমি বললাম, “আত্মা আনত্য নয়, নিত্য কোন ব্যান্ত আমার বন্তবোর বিরোধিতা 
করে বলল যে, “আত্মা নিত্য নয়, আঁনত্য । তখন আম 'এই যহা্ত দিলাম যে, “আত্মা 
রেল যাঁদনত্য না হর, তাহলে কর্মের ফলভোগ সন্ভব হয় না এবং 
দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ ঘটবে । সুতরাং 
এই ষান্ত পরোক্ষভাবে আআর নিত্যতা প্রমাণ করে । 'কিস্তু তকে বার্থ জ্ঞান বা 
প্রমাণ বলা যেতে পারে নাঃ যেহেতু এই য্যান্তুর দ্বারা আত্মার নিত্যতার জ্ঞান লাভ করা 
যার না। শুধুমান্র আমার আগের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেওয়া হল। তক" 
সুনান জ্ঞান নয় এবং সেই কারণে তকে দ্বারা বিয়ের যথা জ্ঞান পাওয়া যায় 
না। তক প্রমাণ নয, প্রমাণের সহায়ক । 


যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কিভাবে পৃথক করা যায়? 
বিষন্নের স্বভাবের সঙ্গে বথন জ্ঞানের সিল থাকে, তখনই জ্ঞান ধথাথ হয়, তা না হলে 
জ্ঞান অথাথ হয়। গাছের পাতাটিকে আমি সবুজ বলে জানছি, যদ গাছের 
পাতাটির রগু প্রকৃতই সবুজ হয়, তাহলে আমার ভ্্রান যথার্থ হবে। আর যাঁদ 
রানা গাছের পাতাটি সবুজ না হয়ে হলদে হয় তাহলে এঁজ্ঞান 
অবথার্থ জানের অধথার্থ হবে। পাশ্ভুরোগে আক্রান্ত ব্যন্তি যখন সব্জ গাছের 
পার্থকা পাতাটিকেও হলংদে দেখে, তখন তার জ্ঞান অধথার্থ। কারণ 
পাপ্ডুরোগে আক্লান্ত হওয়ার জন্যই সে সবৃজ পাতাকে হলদে 
দেখছে । সুতরাং, নৈরাক্পিকদের মতে বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের সঙ্গীত 
থাকে, অর্থাং জ্ঞান যখন শীবষঙ্গের অনুর;ঃপ হলঃ তখনই জ্ঞান হয় সত্য । সতরাং 
অনূরূপতাই (০০69000670০) লত্যতা, অন্ুরূপতার 'অভাবই €1000- 
00116919010061706 ) ভ্রান্তি। 


কিন্তু প্রশ্ণ হল, জ্ঞানের সত্যতা, মিথ্যাত্ব নির্ণয় করার মানদণ্ড কি? 


সের উপর 'ভীত্ত করে বিচার করা যাবে ফে, জ্ঞান যথার্থ হল কি, অবথার্থ হল ? 
নৈয়াক়িকদের মতে 'প্রবাত্ত সংবাদ এবং প্রব্ত্ত 'বিসংবাদের সাহায্যে ষথাক্রমে 


১২ নপাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


জ্ঞানের সত্যতা ও িধথ্যাত্ব িধরিণ করা যার । প্রবৃত্ত সংবাদ অথে প্রবততি 
সামথ"]” বা'ক্ুয়ার সফলতা অথাৎ ষখন মনের ধারণাটি সফল কাজের সহারক হয়, 
আর প্প্রব্াত্ত সংবাদ” অথে- ক্রিয়ার বিফলতা, অথাৎ যখন 
রি ও ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক না হয়। উদাহরণের সাহায্যে 
বিষল্নটি বুঝে নেওয়া যাক £ তফণার্ত পাঁথক দূর হতে যে 
বস্ত;ুকে জল বলে ধারণা করল, কাছে গিয়ে যাঁদ দেখে সত্যই তা জল, তবে সে তা পান 
করে। এক্ষেত্রে তার জলের জ্ঞান যথার্থ ; এখানে কার্ষের সফলতাই তার জ্ঞানকে 
যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে । কিস্তু কোন পাঁথক যখন মরীচিকাকে জল মনে করে 
কাছে গিয়ে দেখে তা জল নয় এবং তার দ্বারা তার তৃষা নিবারণ করা সম্ভব নয়, তখন 
তার জন যে অবথাথ সেই বিষরে তার আর সন্দেহ থাকে না। সতরাং ন্যায়শাস্ত্ 
মতে (বিষয়ের স্বর্‌পের সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গীত এবং অসঙ্গাতর উপর 
'ন্য়ায়ক মতবাদের ৫ ৫ 
সঙ্গে বনত-াদা প্রয়োগ- জ্ঞানের সত্যতা ও মথ্যাত্ব নিভর করে এবং কাষেরি সফলতা বা 
বাদের সাদৃশ্য বিফজতার দ্বারা জ্ঞানের সত্যতা বা মথ্যাত্ব নির্ণর করা যায়। 
নৈয়ায়িকদের মতবাদের সঙ্গে আধানক যুগের বস্তুবাদা 
প্রশ়োগবাদের (1২০115110 01481081157) সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুবাদী মতে 
জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান বাহভ্ত বস্তুর যখন হঙ্গাত বা মিল থাকে; তখন জ্ঞান বথাথ 
এবং যখন অপঙ্গীত থাকে তখন জ্ঞান ভ্যথার্থ হয়; প্রয়োগবার্ীদের মতে ক্রিয়ার 
সফলতা (88001 ৪০01) এবং ক্রিয়ার অসফলতাই যথারুমে সত্যতা ও মিথ্যাত্ব 
নণয়ের মাপকাঠি । 


নৈয়াম়কর। জ্ঞানের পরতরঃপ্রামাণ্য (6%010510 %211)69) স্বীকার করে, জ্ঞানের 
স্বতঃপ্রামাণ্য (1000110510 %2110105) স্বীকার করে না। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য অথে 
জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথাথ জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শতেরি উপর [নিভ'র 
নয়। নৈয়ারিকদের মতে জ্ঞানের কাজ 7কবলমান বষয়ের স্ববপ প্রকাশ করা । জ্ঞান 
নিজে নজেই যথার্থ বা অধথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের 
প্রামাণ্য) এবং অগ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের 
প্রামাণ্য স্বতঃ নয়, পরতঃ অর্থাং অন্য শতের উপর নিভর | 
প্রবত্ি সামর্থাই জ্ঞানের মাপকাত, অথাঁং জ্ঞান যাঁদ সফল প্রবহতর কারক হয় 
তাহলেই জ্ঞান ব্রথার্থ হবে, নতবা নর । যে শতে'র উপর জ্ঞানের উদ্ভব ার্ভর করে 
সেই শর্তাস্হত কোন উৎকর্ষের উপাক্থাতিই জ্ঞানকে ষথার্থ করে এবং অপরাদকে 
শর্তের মধ্যে প্রকৃত দোষের উপাশ্থীতই জ্ঞানকে অবথার্থ করে ।: 


ততানেত্র স্বতঃপ্রামাণ্য 
ও পরতঃপ্রামাণ্য 


1, “৬৪110165 (প্রামাণ্য ) 05061805 00010 9018)9 1005111%৩ 67051161095 17) 616 8606127 
1708 ০0700401995 9115095/15085. 10/81101:/ ( অপাসাঁপ্য ) ৫950903 ৮7০0. 90100 130510/৩ 
90991 (দোষ ) 10 005 65076150108 00701010105 0110001808৩”, 

»৮-19 /. তি, 528িও ১ [00০40০09000 100190 010119590105 7 288৩ 32, 


ন্যায়দশ“ন ৯৩ 


, ভ্রম (6091) হ নৈয়াক্রকদের ভ্রম সম্পকী়্ মতবাদ “অন্যথাখ্যাঁত' বা "বপরীত: 
থা]ত” নামে পারচিত। এই মতবাদ অনুসারে একাটি বিধরকে অন্যথা, অথ অপর 
একটি 'বিষক্ন ?হসেবে অন:ভব কণা হলেই ভ্রমের উৎপাত্ত ঘটে । ভ্রমে বিষয়ের ঘথাথ 
অনুভব ঘটে না। যে বিষয়ের মধো যে গ:ণের উশাস্ি'ত নেই" সেই বষরে সেই গণ 
অনুভব করা হল “ভ্রঘ" £ যেমন যখন রন্সতৈ সপ” ভ্রম হয, তখন রঙ্জতে আমরা 
সর্পের গুণ অনুভব কাঁর। হীঁশ্দ্য়ের ত্রুটি, অনুবঙ্গ (855901800 ) 
এবং স্মতজাঁনত সংস্কারের জন্যই একাঁট বস্তু অন্য বস্তু বলে ভ্রম হয়। ভ্রমে 
যখন প্রত)ক্ষ করাছি, “এই বস্তুট একটি সর্প”, তখন “এই বস্তুটির' সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
ঘটেছে এবং “এই বস্তার” প্রকৃত সন্তা রয়েছে, এইরুপ বিশ্বাস জন্মে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের 
সামনে প্রকৃতপক্ষে কোন সপেরি আস্তত্ব নেই। সর্পের সংস্কার অতশত আঁভজ্ঞতার 
মাধ্যমে পরোক্ষভাবে উপাস্থত হচ্ছে, কাজেই এক্ষেত্রে সর্পের জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ 
হচ্ছে। সুতরাং ভ্রমের বন্ত-গত ভাত্ত আছে । 


৫ এপ শ0্ক (৮০7০০001০0) 2 


নৈয়ায়কদের মতে প্রমা চার প্রকার-- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শঙ্দ। প্রমার 
করণকে প্রমাণ বলে অথাৎ যার ছারা প্রমাজ্ঞানের উৎপাত্তি হয় তাকে প্রমাণ বলে। 
কাজেই প্রমাণও চার প্রুকার-- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শখ্দ। প্রত্যক্ষ, অনুমান 
প্রভীত শব্ হারা প্রনাও বুঝায়, প্রনণও বুঝায় । প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হল প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ ! নৈর়ারকদের মতে প্রত্যক্ষ যথাথ" জ্ঞনলাভের অন্যতন প্রণালখ। 
প্রত/ক্ষের সংজ্ঞা £ গোৌতমের সংজ্ঞানুষায়ণ প্রত্যক্ষ হল ববয় এবং ইশ্দ্িয়ের 
সা্বকজানত 1বষয়ের ?নাশ্চত এবং যথাথ জ্ঞান' অর্থাৎ হীশ্দ্িরের সঙ্গে বিষয়ের 
সান্নকষ“ থেকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব ; ঘট সম্পকে আমার 
প্রত্যক্ষ হল হীল্দ্য় নিবি, টি ৫ 
৫ প্রতাক্ষ জ্ঞানের মূলে রয়েছে আমার হীচ্ব্য়েব সঙ্গে ঘটের সানিকষ 
সাশ্বক্ধজাঁনত বষয়ের 
নিশ্চিত এবং বাথ. এবং আমার স্বাঁনশ্চিত ধারণা যে, যে বন্তুটিকে আম প্রত্যক্ষ 
জবান করছি সেট একটি ঘট । দংরবতর্ঁ বস্তুটি মানুষও হতে পারে, 
বা একট বক্ষও হতে পারে-_এইরংপ প্রত্যক্ষ সংশরাত্মক ও 
আনাঁদ্ট জ্ঞান, চিফ যথাথ" প্রত্যক্ষ নন । রহ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ সংশর়াত্মক 
না হলেও 'মিথ্যাজ্ঞান এবং সেইহেত্‌ বথাথ' প্রত্যক্ষ নয়। 


1. “ইক্জিধার্থসন্ত্রিকর্ধোৎপন্বংজ্ঞানং অব্ণদেশাম অব্যভিচারী ব্যবলায়াস্মকং গ্রতান্ষমশ। 
_ন্যায়হৃত্র ১১৫ 
(ইক্্রিয় এবং বিষয়ের নন্িকর্ষজনিত জ্ঞানের মে হংশটুকু অব্াাপদেশ্য, অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত শব্দের জ্ঞান 
থেকে উৎপন্ন নয়, তা যণ্দ মঅব্যাভিচারী ও বাবপাক্গাত্মক অর্থাৎ হুশিশ্চিত হয় তবে তাকে প্রত্যক্ষ 
বলে। ) 
2, ইক্ত্রিয়াগ্রহ্য বিষয়টি যদ্দি কোন দ্রবা হয় তা হলে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সগ্ধন্ধ ঘটতে পারে। 
কিন্ত এটি দ্রব্য ন। হয়ে “গুণ”, কম” কিংবা 'জাতি' হলে ইন্জ্রিয়ের মজে এর সংযোগ সন্বন্ধ হতে পারে না। 
স্ররাং প্রতাক্ষকালে সবসময়ই ইত্ত্রিকে সঙ্গে বিষয়ের লংযোগ ঘটে, এই কথ্| না! বলে, সব সময় ইন্দ্রিয়ের 


৯৪ নশীতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দশ*ন 


1বষয়ের সঙ্গে হীশ্দ্িয়ের সান্নকথই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান-_প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞা ভারতায় 
ও পাশ্চাত্য দার্শীনকরা মোটামুটি স্বীকার করে, নিয়েছেন, কিন্তুকোন কোন নৈয়ায়িক 
এবং বৈদাত্তিক প্রত্যক্ষের পবেত্তি সংজ্ঞা স্বীকার করে নেন 'নি। তাঁদের মতে গৌতম 
প্রত সংজ্ঞা সাধারণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হলেও সব্জ্ঞ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
সম্বন্ধে প্রধূজ্য নয় । তাঁদের মতে হীঁশ্দ্য়-সম্লিকষ ছাড়াও প্রত্যক্ষ সম্ভব ; যেমন, 
ীশ্বর সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু ঈশ্বরের কোন হীন্দ্িয় নেই। যোগীদের 
প্রত্যক্ষ সকল ক্ষেত্রে হীন্দ্ররের মাধ্যমে সাধিত হয় না। সেই কারণে বিশ্বনাথ 
প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ষে, প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানের 
মাধ্যমে লব্ধ হয় না। পেইজ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানের উপর ভর 
কোন কোন করে না। যেঞ্তান অপর কোন জ্ঞানের করণত্বের উপর নিভর 
নৈষ্নায়কেন্প মতে করে না তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।" প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অন্য জ্ঞান করণ 
প্রতাক্ হল সাক্ষাৎ. (11511819616) নয় । মানুষের প্রত্যক্ষ বা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ, 
নি উভয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। অনুমান, 
উপমান ও শব্দ অন্য জ্ঞানের উপর ?নভ“র, যেহেতু এই তিন প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য 
জ্ঞান করণরচপে ক্রিপনা করে । অনমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞান উপমানের ক্ষেত্রে সাদশ্য 
জ্ঞান এবং শখ্ব ও শ্রুতির ক্ষেত্রে শব্দের জ্ঞান হল করণ। 


সৃতরাং এই সংজ্ঞানৃষায়শ প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ প্রতীত। এই মতবাদ নবা 
নৈয়ায়িকদের মতবাদ । গঙ্গেশও প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, “প্রত্যক্ষ 
সাক্ষাৎকারিত্বম- লক্ষণম-'। প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। যখন শান্ত দেখে রজত 
বলে ভ্রম হয় তখন প্রকৃতপক্ষে রজতের সঙ্গে হীন্দ্রয়ের কোন সংযোগ ঘটে না। সুতরাং 
বিষয়ের সঙ্গে হীশ্দিয্ের সাম্বকর্ষ নর. সাক্ষাৎ জ্ঞানই (11000501906 1070%11608৩) 
প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য । সেই কারণে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। 


৬। প্রত্যক্ষেন্প শ্রেণীবিভাগ (0185518680190 ০1 6৮ 
৩1১1011) $ 


প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুন্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষকে দাট 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা--(১) লৌকিক এবং (২). অলৌকিক.। লৌকক 
প্রত্যক্ষ আবার 'দপ্রকার ৪ যথা-- (১) বাহ্থয এবং (২) আন্তর বা মানস। 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ আবার তিন প্রকার, যথা--(১) সামান্যালক্ষণ প্রত্যক্ষ, 
(২) জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ এবং (৩) যোগজ প্রত্যক্ষ । এছাড়া প্রত্যক্ষকে 
আর একভাবে ভাগ করা হরেছে, যথা -(১) নিধিকল্সক এবং (২) সবিকল্পক। 


সপ 





সঙ্গে বিষয়ের সঙ্দিকর্ষ ঘটে থাকে, এ কথ! বলাই সঙ্গত। দনিকষ শব্দ দ্বাপ। সংযোগ সম্বন্ধের মতন 
মন্যান্য সম্বন্ধ বিশেবকেও বোবান হয়। 
1. খ্জ্ঞানাকরণং জঞানং প্রত্যক্ষদূণ 8 সিদ্ধান্তমুকাবলী--বিশ্বনাথ। 


ন্যায়দর্শন ৯১৫ 


এক্ষণে এই শ্রেণণীবভাগ সম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক ঃ 
লৌকিক প্রত্যক্ষ (01310875 ১৩7০০192) £ প্রত্যক্ষ দ;প্রকার- লৌকিক 
ও অলোৌকক। চক্ষ:, কর্ণ প্রভাতি হীশ্দ্রয়ের সাহ।য্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক 


প্রত্যক্ষ বলে; লৌকিক প্রত্ক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে হীন্দুয়ের লৌকিক 
সাকষ" ঘটে। 


লোৌকক প্রত্যক্ষ দং*প্রকার--বাহা (6১6৩281) এবং আন্তর বা মানস (10651191)। 
চক্ষু, জিহবা, কণ” নাসিকা ও ত্বক--এই পাঁচিটি বাহ্য হীন্দুয়ের সঙ্গে যখন বিষয়ের 
লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্‌ সংযোগ ঘটে, তখন তাকে বাহ্য প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই পচিটি 
প্রকার _বাহা ও মানস হীঁশ্দিয়ের সাহায্যেই আমরা বাইরের জগতে রুপ, রস, শব্দ, গম্ধ 
ও স্পশ" প্রত্যক্ষ করি । মনের সঙ্গে বখন চিন্তা, অনুভাাীত এবং ইচ্ছা প্রভাত মানাঁসক 
প্রীকরপ্নার সংযোগ ঘটে তখন তাকে মানস প্রত্যক্ষ বা হয়ঃ মন হল আতারাম্দুয় । 
টিযেেতিকা এই অস্তারান্দ্রয়ের মাধ্যমে আত্মা মানাঁসিক অবস্থার সাক্ষাং-জ্ঞান 
ডি লাভ করে। বাহ্া-প্রত্যক্ষ এবং মানস প্রত্যক্ষ উভভ্ন ক্ষেত্রে 

ইশ্দ্িক়ের সাহায্েই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। লসতরাং লোকক 
গত্যক্ষ ছয় রকম । চাক্ষুষ 115891), শ্রোত্র (৪88৫169195 স্পর্শ (9০881), রাস্ন 


(89565019), ঘ্র(ণজ (9199(09£5) এবং মানন (11006511091) । 


মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই সম্ভব নয় । কেবলমাত্র মানস প্রত)ক্ষই যে মনের মাধামে 

সাধিত হয় তা নয়, বাহ্য-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ইন্দুয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না ঘটলে 

প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। নৈয়ায়িক, বৈশোষক, মীমাংসা, এবং জৈন--সকল দর্শন মতে 

জ্ঞানোম্দ্ুর হল ছয়াঁট--পাঁচাটি বাহ্য-ীশ্দ্রিরর এবং একাঁট অন্তীরাশ্দিয় । পাঁচিটি বাহ্য- 

হীচ্দি় হল £ চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা জিহবা ও ত্বক। চক্ষু দ্বারা 

ক নম. আমরা দৌঁখ, কর্ণের ছ্বারা শুনি, নাঁসকার স্ধারা দ্রাণ আহরণ 

কাঁর, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন পাই এবং ত্বকের দ্বারা স্পশ কারি। 

এই পণ বাহ্য-হীশ্দুর এক একি ভূতের দ্বারা গাঠত॥ চক্ষ; তেজস--এর ছারা গঠিত, 

তেজস- এর ধর্ম হল বণ” সেই কারণে চক্ষ বর্ণ প্রত্যক্ষ করে। শ্রবণোশ্দিয্ন ব্যোমের 

(99:61) দ্বারা গঠিত, সেই কারণে শ্রবণো্দুয়ের সাহায্যে শন্দ প্রত্যক্ষ করা হয়? শব্দ 

আকাশের ধর্ম। ঘ্রাণেম্দিয় হ'ল 'ক্ষাতির দারা গাঁঠিত, এই হন্দুয়ের দ্বারা আপ্রাণ করা 

হয়, আঘ্রাণ করা ক্ষাতির ধর্ণ। রসনোস্দুয় অপের হারা গাঠত, সেই 

৬ কারণে এই ইশ্দ্িয়ের সাহায্যে আঙ্বাদন করা হয় । অপের বা জলের 

ধমই হল আম্বাদন। স্পশেশন্দ্য় মরুংএর ছারা গঠিত, সেই 

কারণে ম্পর্শোন্দ্য়ের সাহায্যে স্পর্শ প্রত্যক্ষ সন্ভব হয় | স্পর্শন হল মরহৎ-এর ধম“ । 

সৃতরাং বাহ্য-হাশ্দিয়গলি ভৌতিক এবং সেই সব ভূত বা উপাদানের দ্বারাই গঠিত 
যেগ্যালর বিশেষ গুণ বা ধর্ম (326০19০ 988116)) এই ইপ্দিয়গাল প্রত্যক্ষ করে। 


৯৬ নগাতাবজ্ঞান ও ভারতশস্ন দর্শন 


মন হল অস্তাঁরাম্দ্রয়। মন বাহ্য হীশ্দ্রয়ের মতো ভ্‌তের দ্বারা গাঠিত নমন। মন 
আত্মার ধর্মগুলি (088116165 ০1 016 5001) যেমন - ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রত (/11110786), 
সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষ করে। বাহ্য-ইশ্দুয়ের মধ্যে এক একাট হীশ্দ্িয় এক 
একটি গৃণই প্রত্যক্ষ করতে পারে । যেমন, দর্শনোশ্দ্রয দর্শনই করতে পারে আস্বাদন 
করতে পারে না। মনের ক্ষেত্রে এরকম কোন সীমা নেই৷ মন বাহ্য হীশ্দ্িয়ের তদারক 
করে। সব রকম জ্ঞানকে যথাঁবাহতভাবে সৃবিনাস্ত করার কাঙ্গ হল মনের । 

লোঘকক প্রতাক্ষের বেলায় ইন্দ্য়ের সঙ্গে বিষয়েব যে লৌকিক সান্নক্ হয় তা ছস় 
প্রকার। যথা--১) সংযোগ £ ঘট প্রত্যক্ষকালে চক্ষুর সঙ্গে ঘটের যে সান্নকধ 
হয় সেঁটি সংযোগ-সান্কষেরি দ্টান্ত। (২) সংযুক্ত সমণাঁয়ঃ ঘটের রূপ 
প্রত্/ক্ষকালে চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সংযোগ ঘটে এবং ঘটের সমবায় সম্বম্ধযুস্ত ঘটরংপের 
সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে । (৩) সংযুক্ত সমবেত সমধায় £ ঘটের সঙ্গে তার কোন বিশেষ 
বত্ণর ষে সম্পর্ক তা সবার সম্পক এবং এই বশেষ বণের যে জাতিধনণ যা বর্ণে 
থাকে, তার সধ্গে বণেরিও সমবার সম্বন্ধ । সতরাং, ঘগের বর্ণ যেমন -শকর প্রত্যক্ষ 
করতে গিয়ে ধখন আমরা শক্রতকে প্রতাক্ষ কার তখন হীশ্দ্রয়ের সঙ্গে শুরুত্ব এই 
সামান্যের (101551581) যে সাল্নকৰ“ ঘটে তাকে সংযন্ত-সমবেত-সমবার-সম্নিকষ" বলে । 
(৪) সমবাঁয় ৪ কর্ণ ববরবতাঁ আকাশই কণেন্দ্রয় এবং শখ্দ আকাশেরই গুণ । 
এ্দ ও আকাশের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ । কণেখন্দ্রর দ্বারা প্রত্যক্ষকালে করণের স্গে 
শের সমবায় সান্নকর্ধ হয় । (৫) সমনেত সমবায় ৪ শবন্দত্ব ধর্ম শবে থাকে । কর্ণ 

চ্বারা শব্দত প্রত্যক্ষের বেলায় যে সান্নক্ধ তা হল "সমবেত 
পে ১ সমবার' সামনক্ধ। (১) বিশেষণ-বিশেষ্তভাব £ অভাব 

(06891107) প্রত্যক্ষকালে হী'ন্দ্রয়ের সত্যে বিষয়ের যে সন্নিকর্ষ 
হয় তার নাম ধিশেবণ-বিশেব্যভাব সাম্নকর্ষ। ভূতলে ঘট প্রত্যক্ষ না করলে ভূতে 
ঘটের অভাবের কথা বলা হর ॥ এইবপে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে চক্ষ:র সথ্যে ঘটের কোন 
সংযোগ হতে পারে না, কিন্ত; ঘটাভাধরংপ বিশেবণ যে বিশেষ্যকে আশ্রর করে থাকে 
সেই ভূতলের সঙ্গে চক্ষ্‌ সংযোগ হয়ে থাকে । চক্ষ[সংঘন্তভূতল ঘটাভাবর্‌প বিশেষণ 
বস্ত হওয়ার চক্ষুর সত্যে ঘটাভাবের বিশেবণ-বিশেবাভাব সাম্নকর্ষ হয়ে থাকে। 
৬ ভালৌকিক প্রত্যক্ষ (6,0৪-01010915 ৮৩:০৩০0০) £ অলৌকিক প্রতাক্ষে 
ক্ষেতে ব্যয়ের সত্যে হীন্দুয়ের অলৌকিক সান্নিকর্থ ঘটে । এই অলোৌকক প্রত্যক্ষ 
তন প্রকার -সামান্যলক্ষণঃ জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। 

(ক) সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ (9০০91061070 0৪ 01433) £ যে প্রত্যক্ষে কোন 
জাতির অন্ত5$ একটি বন্ত্‌ বা ব্যন্তর লৌকিক প্রত)ক্ষ থেকে, সেই জাতির লাগান 
ধরে প্রত্যক্ষের ভীত্তিতে সেই জাতির অন্তভ্ন্ত সব বস্তু; বা ব্যান্তর প্রত্যক্ষ হয় তাকে 
সামানাযলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। সাান্য-ধমণকা'কে বলে? যে গণ বা ধম কোন 
একটি জাতির অভ্তভস্ত প্রতোকের মধ্যেই বত'মান থাকে এবং যে ধর্ম বা গুণের 


ন্যারদশ'ন ৯৭ 


উপাস্হাতর জন্য এক জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করা সপ্তব হয় তাকেই সামান্য 
ধর্ম বলে। যেমন -মান্‌ষ” একটা জাতি, এই জাতির সামানা ধর্ম হল মনষাত্ব। 
মনুযাত্ব মানুষ জাতির অন্তভ€ক্ক প্রত্যেকাঁট মানুষের মধো 
বর্তমান। অনুরূপভাবে সংহের সামান্য ধর্ম হল সংহত, 
বক্ষের সামান্য ধর্ম হল বংক্ষত্ব, গোরুর গোত্ব ইত্যাঁদ। নৈয়াঁয়কদের মতে কোন 
একাঁট মানুষকে প্রত্যক্ষ করার অথ তার মধ্যে মনূষ্াত্বকে' প্রত্যক্ষ করা নতুবা তাকে 
মান্‌ষ বলে চিনতে পারা যায় না। কোন ব্যান্তকে প্রত্যক্ষ করার সময় সেই ব্যন্তির 
“নামান্য' বা জাতির অথাৎ মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ হয়ে থকে এবং মনুয্যত্বরপ জ্ঞাতির 
সাক্ষাৎ প্রতাক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অতাত, বর্তমান এবং অনাগত সকল ব্যান্তর প্রত্যক্ষ ঘটে 
থাকে । মন-ষ্যত্তের মাধ্যমে সকল মানৃষকে প্রত্যক্ষ করাই হল সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ, 
কারণ মনুষ্যত্ব হল সামান্য (0101 01891) | 

সামানালক্ষণ প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষ, যেহেত: মনযধ্যত্ব--এই সামান্য ধর্মকে 
লৌকিক হীশ্দ্ুয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা হয় না। কোন একটি বিশেষ মান:ষ 
ইশ্রিরগাহ্য, 'কিত্তু মনয্যত্ব তো ইন্টিয়গ্রাহ্য নয়। 

(খ) জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ (40081160 ৮51960001) £ কোন হীঁ্দ্রয়ের সঙ্চোে 
তার বরের সাল্নকর্ষের সমন্ন যাঁদ উত্ত বিষয় সম্পাকত কোন পর প্রত্যক্ষীত জ্ঞানের 
প্রত্যক্ষ হয়, তাহলে সেই প্রত্যক্ষকে জ্ঞনলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। দূর থেকে সগন্ধি 
দ্দনকাঠ দেখে পসিরভি চন্দনম:' এইরূপ যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তা জ্ঞানলক্ষণ 
সান্নকৰঝেরি দ্বারাই হয়ে থাকে । আমরা অনেক সমর বলে থাঁক যে, বরফ দেখতে 
ঠাণ্ডা* বা 'আমটা দেখতে ক 'মাঁন্ট। সাধারণতঃ বরফের ঠাণ্ডা ভাব এবং আমের 
মণ্টত্ব ষথাক্রমে স্পর্শন ও আস্বাদনের সাহাযষ্যেই জানা সম্ভব। অথচ আধরা বলাছ 
যে এইগুলি আমরা চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করছি। এই 
জাতীয় প্রত্যক্ষকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষ 
অলৌকিক, যেহেত্‌ এখানে যে দর্শনোন্দ্রয়ের সাহাষ্য গ্রহণ করে বস্তুর যে গণটি 
প্রতাক্ষ করাছঃ নেই হীন্দ্রয় এ গুণ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বস্তুতঃ জ্ঞানলক্ষণ 
প্রত্যক্ষ পৃব প্রত্যক্ষের উপর নিভ'রশশল । পূর্বে আমরা যখন স্পশনের সাহায্যে 
জেনোছ ষে বরফ ঠাণ্ডা তখন তার সম্ঠে দর্শনগত প্রত্যক্ষও যুক্ত ছিল। এইভাবে 
দর্শনগত প্রতযক্ষ ও স্পশনগত প্রত্যক্ষ পে একত্রে ঘটেছে । এখন দর্শনগত প্রত্যক্ষ 
স্পর্শনগত প্রত্যক্ষের স্ম:তকে জাগন়্ে তুলছে ।" 

(গ) যোগজ প্রত্যক্ষ (08519 76:০০1010) 2 যেসব যোগী যোগা 
ভ)াসের গবারা অলৌকিক শান্তর আঁধকারা হন তাঁরা এই অলৌকিক শান্তর আঁধকারণ 
হওয়ার জন্য অতাঁত এবং ভবিষ্যৎ, দূররতাঁ এবং আতসক্ষম় বন্তুও প্রত্যক্ষ করতে 


সানমান্ালক্ষণ 


জ্বাননক্ষণ 


1, মনোলিভ্বোনী ৬8০৫0 ড/81৫ এবং 90099% একে বলেছেন, 'বিজড়ন' (090021158000), 
১011 একে বলেছেন, 'অঙ্রিত প্রত)ক্ষণ' (৯০915 967০6106092) | 


নীভা.--ভা. 701) 


৯৮ নশাতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


পারেন, যেগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা স্গতব নয়। একেই যোগজ 
প্রত্যক্ষ বলা হয়। যোগণগণ যোগজ সাল্নকষে'র প্রভাবে অতীন্দ্রির পদাথও প্রুতাক্ষ 
করে থাকেন। 

যোগজ প্রত্যক্ষ দুপ্রকার- বৃত্ত (01068) বা সিদ্ধ যোগীর প্রত্যক্ষ এবং হুগ্জান 
(81909) বা যোগারোহ?ী যোগার প্রত্যক্ষ । যুস্তযোগীদের ক্ষেত্রে অলৌকিক 
যৌগক প্রত্যক্ষ সবকালীন এবং স্পাভাবিক । যুঞ্জান যোগী বা 
[বষুত্ত যোগী কোন বযন্নের ধ্যান করলে সেই ধ্যানের সাহায্যে 
যোগজ সানিকষের গ্বারা সেই বিষয়ের অলোক প্রতক্ষ জ্ঞান লাভ করে থাকেন। 
এশরা গভীর মনোযোগের সহায়তায় অলোকিক-প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এদের ক্ষেত্রে 
অলো কিক প্রত্যক্ষ সর্বকালীন নয় এবং এই প্রত্যক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাধকর হয় না। 

৭। ন্লিন্বিক্ লক্ষ প্রত্যন্ষ, সলিকক্সক প্রত্যম্ষ এব্বহ 
প্রভ্যক্ডিভভ্া (106616170170866 19670610107) 70617ণ।17)8(৩ 16706798010 
৪70 1360051110108 ) £ 

আর এক নীতি অন.সারে লৌকিক প্রত্যক্ষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়_ নির্িবজপক 
প্রতাক্ষ (101666117019665 1১৩1০010010) এবং সাববজ্পক প্রত্যক্ষ (106151700110816 
[১67০6061077 )। বস্তুতঃ, |নাঁবকজপক প্রত্যক্ষ এবং সবিকজ্পক প্রত)ঙ্ষ, গুত্যক্ষের 
দুটি ভন্ন স্তর । 

নিখিক্ক প্রত্যক্ষ (1051510710800 [১61০6]90101) £ পুনম্প্রকারকং জ্ঞানং 
নার্বকজ্পকম্‌, | যে প্রত্যক্ষে বস্তুর জ্ঞান হয়, কত্ত বন্তবর প্রকার ও নাম সম্বন্ধে 
কোন জ্ঞান হয় না, তাকে 'নাবকজ্পক প্রত্যক্ষ বলে। এই ধরনের প্রত্যক্ষজ্জানে 
প্রকারতা ও 1বশেষ্যতার অবগাহন হয় না ।* অথ ?িশেব্য-বশেষণ সঙ্বম্ধাকারে যে 
বাশিষ্ট প্রত্যক্ষ তা হয় না। 'নার্বকজপক প্রত্যক্ষ হল িশেষণ-ীবশেষ্য ভাবশন্য 
একাট স্বতথ্ধ প্রত্যক্ষ । কোন ঘটের সঙ্গে যখন চক্ষঃরূপ হীন্দ্রিয়ের সাম্নকষ" ঘটে, 
তখন আ'ম অনুভব কার এটি একট দ্রব্য, কোন রূপ বা কোন আকার ॥ 1কন্ত; দ্রব্যাট 
ষে বিশেষ্য এবং রূপ, আকার প্রভাতি ষে তার বিশেষণ, এই জ্ঞান হয় না। অথবা এট 
ঘটত্বাবাঁশশ্ট ঘট এইরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। 'ীবকজ্প মানে বিশেষণ, কাজেই 
[নাববজপক প্রত্যক্ষ হল [বশেষণ বাত [নিছক বস্তুর প্রত্যক্ষ মাত্র । 'নাববজ্পক 
প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুটির নিছক আস্তত্ব সম্পকে জ্ঞান লাভ কার। এইজাতীয় 
প্রত্যক্ষে একটা কিছ: প্রত্যক্ষ করছি, এই ধরনের উপলাখ্ধ হয় মান্ত। 1বশেষণের 

, 'বারা [বিশোষিত বস্তুর যে বাশন্ট জ্ঞান সেই জ্ঞান নাবকজ্পক 
কে প্রতাক্ষের গুত্যক্ষে হর না। নাঝকজ্পক প্রত্যক্ষকালে জ্ঞের পদাথণট 

বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপে প্রতীত হয় না। স:তরাং 'নাবকঙ্পক 

প্রতাক্ষে বস্তু সম্পর্কে কোন স্নির্দিগ্ট এবং পুস্পন্ট জ্ঞান হয় না। এই 
জাতীগ প্রত্যক্ষে কোন বচনের সাহায্যে জ্ঞানকে ব্যস্ত করা হয় নাবাধায়না। কেননা 


জাতী 


1. 'প্রকারতাবধিশেষ্যতানব্থাহি প্রত্যক্ষত্বং শির্ধিকল্পকত্ব 


বোগজ প্রত্যন্ন 


ন্যারদর্শন ৯৯ 


কোন বচনের উদ্দেশ্য হল বিশেষ্য এবং 'বিধের় হল বিশেষণ । 'নার্বকজ্পক 
প্রত্যক্ষ হল সহজ উপলাঁষ্ধ (5101019 2)0761)65102) মান্। গৌতম এক প্রকার 
প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন, ষে প্রত্যক্ষ কোন নামের সঙ্গে যুস্ত নয় ॥ প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা 
একেই 'নীর্বকিজ্পক প্রত্যক্ষ বলেছেন । শব্দের ছারা ব্যপদেশ বা প্রকাশ করা যায় না 
বলে মহষি গৌতম 'নাব“কজ্পক জ্ঞানকে “অব্য পদেশ" জ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন। 
নব্য নৈযায়ক গঙ্গেশের মতে 'নার্বকনপক প্রত্যক্ষ হল দম্পকক-বিষস্ত প্রত্যক্ষ ; কারণ 
এই জাতীয় প্রত্যক্ষ হল নাম, জাতি বা এ জাতীয় কোন ?কছৃর অনুধ্ত্গ বা সংযোগ 
থেকে মস্ত । 


সবিকল্পক প্রত্যক্ষ (1)61611010816 17১1০610101) ) 8৪ “সপ্রকারকং জ্ঞানং 
সাবকজ্পকং-যে প্রত্যক্ষে কোন বস্ত্‌ এইরূপ” বা এই প্রকাগ এইরপে জ্ঞান হয় 
তাকে নাঁবকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। সাঁবকজ্পক প্রত্যক্ষে বন্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে 
আমাদের সুস্পন্ট জ্ঞান হয় । যেসন-কোন ঘটের সঞ্গে আমার চক্ষুরূপ ইশ্দিয়ের 
সান্নকষ হবার দ্বিতীয় ক্ষণে আমি অনুভব করতে পারি যে, ঘটাট 1বশেব্য এবং রং, 
আকার তার বশেষণ বা এট একটি ঘটত্বাবাশঘ্ট ঘট। নাবিকজপক প্রত্যক্ষে আমরা 
বস্তুটির জাতিধমণ? বিশেষ গুণ, নাম ইত্যাঁদ সম্পকে" অবাহত 
হই । পঁবকজপ' কথাটির অথ [বশেষণ । কাজেই সাঁবকজ্পক 
প্রত্যক্ষ হল ীবশেবণের ছ্বারা 1োবশেবিত বস্তুর প্রত্যক্ষ । সাবকজ্পক প্রত্যক্ষে এই 
বশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকে, যা 'নাবকজগক প্রত্যক্ষে থাকে না। নাবকজপক 
প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কেবল গণ পদার্থই ধে বিশেষণ হতে পারে এমন নয় ; দ্ুব্য, গণ, 
কম সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই সাতাঁটি পদাথের যেকোন পদাথছি 
বিশেষণ হতে পারে । বিশেব্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন প্রত্যক্ষকে নাববজ্পক প্রত্যক্ষ বলে। 
মহার্য গৌতম সাঁবকজ্পক প্রত্যক্ষকে ব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করেছেন । 
সাবকজপক 'জ্ঞান* ধবাশন্টবাঁদ্ধ? নামেও শ্রাসদ্ধ | 

নার্বকজ্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান ছাড়া সাঁবকজপক প্রত/ক্ষ সম্ভব হয় না।* কারণ, প্রথমে 
দ্ুব ও গুণের পথক জ্ঞান থাকলে তবেই পরবতাঁকালে 1বশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধের 
আকারে জ্ঞান সম্ভব হতে পারে । একটি পদার্থকে ঘট বলে প্রতাক্ষ করতে হলে প্‌ব 
থেকেই ঘটত্বরূপ বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ঘটত্বরূপ [বিশেষণ 
পদার্থের প্রত্যক্ষ ছাড়া “িটত্বাঁবাঁশন্ট ঘটের' প্রত্যক্ষ হতে পারে না। ধনাঁব'কল্পক 
জ্ঞান স্বীকার করার পিছনে যুত্তি হল সাঁবকঙ্গক প্রত্যক্ষের উৎপাঁন্তর জন্যই 
নাবকজ্পক প্রত্যক্ষকে স্বীকার করে নিতে হয়। আমরা আগে দেখেছি যে, 


সাঁবকঃপক প্রতাক্ষ 


1, কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! মাত্রই “ইহা! ঘট , “ইহ! পট" এইরপ স্পষ্ট জ্ঞান জন্মে না, 
প্রথম দৃষ্টিতে “ইহা” এই মাত্রই জ্ঞান হয়ে ধাকে। এর নাম নিধিকল্পক প্রত্যক্ষ। এর পর“ইছা! ঘট”, 
“ইহা পট” এইরূপ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে । 


১০০ নধাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


[বিশেষয-বিশেষণ ভাবাপন্ন যে প্রত্যক্ষ তা ছল পাঁবকজ্পক প্রত্যক্ষ । সৃবিকজ্পক প্রত্যক্ষ 
হল 'বিশি্ট জ্ঞান যেমন ঘটের জ্ঞান । কোন বস্তুকে যে 'বাশিষ্ট করে সেই বক্তু 

হল বিশেবণ। নব বিশিষ্ট জ্ঞানেরই কারণ-হচ্ছে বিশেষণ জ্ঞান । 
এল রর ঘটের সঞ্চে চক্ষুর সান্নকর্ষ হওয়ার পরক্ষণেই নিবিকজপক 
: জ্ঞান হয়। 'নিার্বিকভ্পক জ্ঞানের পরক্ষণেই ঘটত্বিশিন্ট ঘটের 

জ্ঞান, বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ সাঁবকজ্পক জ্ঞান হয় । এখন ঘটের 
ভান হল বিশিষ্ট জ্ঞান। যদি এর জন্য পূর্বে ধ্বটত্ব এই বিশেষণ জ্ঞানের অর্থাং 
কিনা, 'ঘটত্বের” বাশিষ্ট জ্ঞানের বা সাঁবকঙ্পক জ্ঞানের আবশ্যক হয়, তবে ঘটত 
জানের জন্য আবার এক বিশেষণ “ঘটতত্ব জ্ঞানের প্ররোজন হবে। কেননা, 'ধিশিষ্ট 
জ্ঞান বিশেষণ জ্ঞান ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না। ফলে অনবন্থা দোষের (1:811909 
০11050106 758555) উঞ্ভব ঘটবে । বিশেষণ জ্ঞানের গ্বারা নাট সাবকঞ্পক 
শানের অন্য আর এক বিশেষণ জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দেবে । সেক্ষেত্রে কোন জ্ঞানের 
উৎপাঁত্ত সম্ভব হবে না। সে-কারণে িশেষ্য-বিশেষণ জ্ঞান বাঁজ'ত একটি স্বতশ্ত 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করতে হয় । এই প্রত্যক্ষই হল 'নাঁবকজ্পক প্রত্যক্ষ । 


বস্তুর সথ্গে যখন হীম্দ্িয়ের সংযোগ ঘটে এবং প্‌ব€প্রত্যক্ষের ছ্বারা উৎপন্ন 
সংস্কার, যা অবচেতন মনে বাজ করে, যখন তার সথ্গে যুক্ত হয় তখনই সাবকজপক 
প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং সাবকঞ্পক প্রত্যক্ষকে বলা যেতে পারে উপস্থাপনম্‌লক- 
পুনরুজ্জীবনমুলক প্রাক্স্লা (51590106911%৩-1২61159606801/5 7900693)। বজ্তুি 
হীশ্দ্িন্নের কাছে উপস্থাঁপত হচ্ছে, যার ফলে হী'্দুর সংযোগ ঘটছে, আবার এই 
সংযোগের ফলে অতীতলদ্ধ অন্যান্য আঁভজ্ঞতা যেগাল বন্তুর সথ্যে যুক্ত সেইগ্ল 
প.নরুষ্জশীবত হচ্ছে । 

প্রত্যভিজ্ঞা (7২5০০501000. )£ শনার্ধকঞ্পক এবং সাঁবকজ্পক প্রত্যক্ষ 
ছাড়াও ন্যারশাস্ত্রে আরও একপ্রকার প্রত্যক্ষের কথা খা হরেছে, যাকে বলা হয় 
প্রত্যাভজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞা একপ্রকার সাঁবকজ্পক প্রত্যক্ষ । প্রত্যাভজ্ঞা হ'ল বস্তুকে 
কেবলমান্র জানা নয়, বস্ত;কে পূর্ব পাঁরাচিত বস্ত; বলে চিনতে পারা । প্‌ব" প্রত্যক্ষিত 
কোন বস্তুকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করে “এটি সেই" এইরুপ জ্ঞানকে প্রত্যাভিজ্ঞা বলে। 
কোন একজন ব্যান্তকে প্রতাক্ষ করে যখন বাল, এই সেই ব্যন্তি 
যাকে এক মাস আগে দেখোছলাম, তখন এই প্রত্যক্ষকে বলা হবে 
প্রতঁভজ্ঞা। যখন আমরা কোন ব্যান্তকে প্রত্যক্ষ করে আমাদের পাঁরচিত বম্ধ্‌ বলে 
চিনতে পার তখন সেই আভিজ্ঞতাকেও বলা হবে প্রত্যভিজ্ঞা। “পূর্বে জেনেছি, 
এই জ্ঞানই হল প্রত্যভিজ্ঞা। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান--স্ম-তি নয়। কারণ অবচেতন 
মনের সংস্কারের দ্বারাই স্মৃতি উংপদ্ন হয়। স্ম.তির ক্ষেত্রে বস্তু সাক্ষাতভাবে 
ইন্মিয়ের সামনে উপ্চ্হিত থাকে না। ন্যার-বৈশোঁষক মতে এই জ্ঞান যেহেতু 
সম্প্রকারক জ্ঞান, সেইহেতু সাঁবকজ্পক প্রত্যক্ষ । 


প্রত্যাভিক্ষা 


ন্যায়দশন ১০১ 


নৈয়ারকদের লৌকিক প্রতাক্ষের পবেন্তি শ্রেণাবভাগ বৈশোষক, সাংখ্য এবং 
মীমাংসকগণ স্বীকার করলেও বৌগ্ধ ও বেদান্ত দর্শন স্বীকার করে না। অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ সব সময়ই সাঁবকজ্পক, যেহেতু এই প্রত্যক্ষ স্থানর্দিষ্ট এবং সুপরিব্যন্ত । 


৮। অবন্নুহ্মানেন্ল সহভভ্ভা (10691018101 01 1016767109 )£ 

কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিড্িতে অপর একাট 
অজ্জাত বষক্প সম্পকে জ্ঞানলাভ করার প্রক্রিয়াকেই অনুমান বলে। “অনু শদ্দের অথ" 
জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে পশ্চাৎ আর “মান” শব্দের অথ জ্ঞান । সুতরাং অনুমান কথাটির 
অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান সাধারণ অর্থ হল সেই জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে। 
লাভ করাই হল অনুমান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নমল । এতে প্রথমতঃ হেতুজ্জান বা 'লিঙ্গদর্শন, 
অন্ণমাতি তারপর লঙ্গালঙ্গীর সম্বন্ধ-জ্ঞান (এরই নাম ব্যাপ্তিজ্ঞান ) এবং 
শেষে অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গের জ্ঞান হয়ে থাকে ॥। এতে 'লঙ্গদর্শনের পরে “মান বা জ্ঞান 
হয়ে থাকে বলে এর নাম অনুমান । ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভাতে ব্যাপ্য পদার্থ বা 'লিঙ্গের 
জ্ঞান থেকে কোন ব্যাপক বা লিঙ্গীর জ্ঞানে পেশছবার প্রণালণকে অনুমান বলা হয়। 
প্রকাট উদাহরণ দেওয়া যাক £ পর্বতাঁট বাঁহুমান, যেহেতু পর্বতটি ধূমবান এবং 
যেখানেই ধুম সেখানেই বাহছ। আমরা পরতে ধমের আস্তত্ব প্রত্যক্ষ করে বাছুর 
আস্তত্ব অনুমান করাঁছ এবং এই অনুমানের 'ভীত্ত হল ধূম এবং 
বাহুর নিয়ত সম্বম্ধ সম্পর্কে আমাদের প্বাঠাজত জ্ঞান। সুতরাং 
অনুমান হল এমন একট প্রাক্িয়া ষে প্রীক্কয়ায় আমরা কোন একটি চিহ্ন ( অথবা হেতু 
বা লিঙ্গ )--যেমন ধম প্রত্যক্ষ করে" তারই মাধ্যমে আর একটি বস্তূ বহি সম্পকে 
হান লাভ কার, যেহেতু সেই বস্তুতে হেতু অবাচ্ছত এবং হেতু ও সেই বস্তুটির মধ্যে 
ব্যাপ্ত সম্বন্ধ বর্তমান। 

৯। প্রত্যক্ষ ও অন্মমান্নেন্স মন্য্যে প্রতি (70191876000 
০6০1) [৯67০61১6101) 800 [766761006 ) 2 

প্রত্যক্ষ ও অনহমান উভয়ই প্রমাণ বা যথাথ জ্ঞানলাভের প্রণালগ । প্রত্যক্ষ 
প্ৰবর্তা কোন জ্ঞানের উপর নিভরশগল নয়, কিন্তু অনুমানকে পার্বতী প্রত্যক্ষের 
উপর ভর করতে হর । লঙ্গ বা হেতুর জ্ঞানের জন্য এবং হেতু ও সাধ্যের মধ্যে 
ব্যাপ্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের জন্য অনূমানকে প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতে হয়। 
বাৎসায়নের মতে প্রত্যক্ষের অভাবে কোন অনুমান সগ্তব হয় না। ব্যাপ্ত সম্বন্ধের 
জ্ঞান তখনই আমরা লাভ কাঁর খন দুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ আমরা অনেকবার প্রত্াক্ষ 
কার, যার ফলে একাঁটকে প্রত্যক্ষ করলে আমরা অপরটিকে অনুমান করে নিতে পারি । 
সুতরাং প্রত্যক্ষ হল অপরোক্ষ জ্ঞান, অন:মান হল পরোক্ষ জ্ঞান। 


অনন্থানের সংজ্ঞা 


1, “অনু” পূর্বক “মা? ধাতুর ষ্টত্তর করণ অর্থে অনট্‌ প্রত্যয় করে অনুমান শব্দটি নিশান্ন কর! হয়েছে । 
যা যথার্থ অন্ুমিতির করণ, তাই অনুমান । 


১০২ নবাতাবজ্ঞান ও ভারতণয় দর্শন 


যোগজ প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্যান্য সব প্রত্যক্ষ একই রকমের, যেহেতু যে 'বিষয়াট দেওয়া 
আছে তার জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান । কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপ্ত স্বম্ধকে কেন্দ্র করে 
বাভন্ন রকমের অন:মান করা যেতে পারে । প্রত্যক্ষ আমাদের সেইসব বস্তুরই জ্ঞান 
দেয় যেগ-লি আমাদের হীশ্দ্রয়ের সীমানার মধ্যে উপাস্থত থাকে । সুতরাং প্রত্যক্ষ 
বতণমান বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বশ্ধের ভাততে 
অজ্ঞাত 'বষয় সম্পকে আমরা জ্ঞানলাভ কাঁর । আমাদের জ্ঞান বতণমান ছাড়া অতীত ও 
ভাঁবয্যতের দিকে প্রসারিত হয়। প্রত্যক্ষে বস্তর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিস্তু 
আমরা সেই সব সম্পকেই অনুমান করি যেগৃলকে ইীন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা 
যায় না। যাকে প্রত্যক্ষ করা যার তাকে অনুমানের সাহায্যে জানার প্রয়োজন হয় 
না। কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে অনুমান কার তাকে প্রত্যক্ষের সাহায্যে সমর্থন করার 
প্রয়োজন আছে। যাকে স্ুনিশ্চিতভাবে জান বা যা একেবারেই অজানা, সেই 
সব ক্ষেত্রে অনুমান কার্য করে না। যে-সব বিষয় সন্দেহজনক সেইসব ক্ষেত্রে অনুমান 
কাজ করে। 


৮০। তসন্নুক্পীন্সের অন লহান্ব (076 09751100971 ০1 1716161006) £ 


প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনাট তক“বাক্য বা বচন থাকবেই । 
যে বচনগদীলর দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগ্ীলকে অনুমানের অবস্পব 


বলা হয় । 


এই তিনাট পদকে বলা হর সাধ্য (178101 ৬] ), পক্ষ (01001 16710 ) এবং 
হেতু (20101566172) হেত্‌র অপর নাম লঙ্গ বা সাধন । হেতূর সাহাব্যে যাকে 
লাভ করতে চাই তাই হল সাধ্য । যেখানে সাধ্যের আস্তত্ব 'চ্থির করা হয়, তার নাম 
পক্ষ । হেতু, সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে । পরতে ধূম দেখে আমরা 
অনুমান করছি স্থখোনে বছি আছে, যেহেতু যেখানে ধূম সেখানেই 
বা্ছ। এখানে পর্বত হল পক্ষ (001001 (6710), কারণ পর্বতেই 
বাহ্ছর আস্তত্ব 'স্হির করা হচ্ছে, বাহ্ছি হল সাধ্য যেহেত্‌ পর্বতে বাঁচ্ছর আস্তত্ই আমরা 
প্রমাণ করতে চাই, অর্থাৎ বহ্ছিই হল অন:মান ছারা নিণেন্ন বিষয়। ধূম হল হেত 
বা মধ্যম পদ, কারণ এই পদের মাধ্যমেই পক্ষের সঙ্গে সাধোর সম্পক প্রমাণত হচ্ছে । 
হেত্‌ হল মধ্যম পদ, যেহেতু হেতুর মধ্যস্থতায় সাধ্য ও পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত 
হবে। অন্ীমত বচনে পক্ষ হল উদ্দেশ্য, সাধ্য হল বিধেয় । 

ব্যাপ্ত এবং পক্ষধম্তা যেকোন িনভল অনমাতির পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন । 
ব্যাপ্তি হল হেতু বা 'লঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মত। হল 
পক্ষে হেতুর অবস্হিতি। কেবলমাত্র সাধা বা কেবলমাত্র পক্ষের জ্ঞানই বথার্থ 
অনুমিতিকে সম্ভব করে তুলতে পারে না। হেতু বা লিঙ্গের জবান, অথাঁং হেতুর 
সঙ্গে সাধ্যের অব্যাঁভচারী সম্পক" এবং হেতুর পক্ষে (20001 চে ) অবস্হান_ এই 


সাধ্য, পক্ষ ও হেতু 


ন্যায়দর্শন ১০৩ 


উভয়ের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন ৷ এই জ্ঞানকে লিঙ্গ পরামর্শ বলা হয় ।* ব্যাণ্ডিবিশিষ্ট 
পক্ষপর্মতা জ্ঞানের ন।ম পরামর্শ। এই পর্বতে এখন ধম দেখা যাচ্ছে, যা অগ্নি 
দ্বারা ব্যাপ্য হয়ে থাকে । এক বথান্ন বলতে গেলে এই পর্বত বহ্ছি ব্যাপ্য ধমবান"-__ 
এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ । এই পরামর্শ থেকে উৎপন্ন 'এই পর্বত বাঁহুমান'_-এইর.প 
জ্ঞানের নাম অনুমতি । 


অনুমানে তিনটি শম্দ এবং [ীতনাট ঝচন থাকবেই । প্রথম বচনে সাধ্য ও পক্ষের 
স্ত্বন্ধের কথা বলা হয় এবং সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় করা হয় । যেমন --পবত বাহ্মান । 
অনুমানে তিনাট শব্দ তীর বচনে পক্ষের সঙ্গে হেতর সত্বম্ধের কথা বলা হয়, কারণ 
এবং তিনাট বচন. পরত ধূমবান, আর তৃতীয় কনে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত 
মর সম্বন্ধ বা ব্যাঁপ্তর কথা বলা হয়ে থাকে, যেখানে ধূম আছে 
সেখানেই বাহন আছে । সুতরাং অনুমানে কমপক্ষে তিনাট বচন থাকবেই । এই িনাঁট 
বচন নিরপেক্ষ (0%08০14০81) হবে এবং এই বচন সদর্থক বা নঞ্ঞথক উভর়ই 
হতে পারে। 

ভারতীয় ন্তায়শাস্ত্রে উল্লিখিত অনুমানের সঙ্গে আযরিস্টটলীয় ন্যায়ের 
(951195197 সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য কর! যেতে পারে। আ্যারিস্টটলগন্ন তিন 
ভারতীয় নাায়ের সঙ্গে অবস্নবধ্য্ত" ন্যায়েরও তিনাট বচন থাকে- প্রধান বচন বা সাধ্য 
আারস্টটলীর নয়ের বাক্য, অপ্রধান বপন বা পক্ষ বাক্য এবং সিদ্ধান্ত । তবে তন 
তুলনা অবশ্বযূস্ত ভারতণক্প ন্যায়ের ব্লুম তিন অবয়বধ.স্ত আযরিস্টটলনয় 
ন্যায়ের কমের বিপরীত । ভারতীয় ন্যায়ে আযরিস্টটলশয় ন্যায়ের সিদ্ধান্তকে প্রথমে 
রাখা হয় এবং প্রধান বচন বা সাধ্য বাক্যকে (99191 01670156) সবশেষে রাখা হয় । 


ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে অনুমান দু'প্রকার -স্বার্থান্থুমান এবং 

পরার্থানুমান । যখন কোন ব্যাস্ত নিজের জন্য অনুমান করে তখন তাকে বলা হয় 

ও স্বাথানুমান, আর যখন অপরের জন্য অনুমান করা হয়, অর্থাৎ 

পরা্থশন:মান অপরের কাছে কোন সত্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় তথন তাকে 

বলা হয় পরাথশনুমান। স্বাথানমানের ক্ষেত্রে অনুমানাঁটকে 

যথাযথভাবে ব্যস্ত করার কোন প্রয়োজন নেই । 1কন্তু পরাথনিহমানের ক্ষেত্রে অনুমানকে 

যথাষথভাবে ব্যন্ত করার প্রয্লোজন আছে । বথাযথভাবে ব্য্ত 

ভারতী য় ন্যায়ের সঙ্গে করার অথ হল অনুমানের বা ন্যায়ের ন্যারশাস্ত্সম্মত রুপি 
আধরণ্টটলীয় র 

ন্যায়ের প্রভেদ প্রকাশ করা । আ্যারস্টলীয় ন্যান্্রের সঙ্গে ভারতণন় ন্যাক়্ের 

উল্লেখযোগ্য প্রভেদ আছে । আযরিস্টটলয় ন্যায় তিন অবক্লব- 

গবাঁশষ্ট - প্রথমে সাধ্যবাক্য, তারপর পক্ষবাক্য, তারপর সিম্ধাস্ত। ভারতগর ন্যায় 


1. হেতুব পাচটি বৈশিষ্ট্য £ পক্ষধর্মতা, স্বপক্ষত্, বিপক্ষত্র, অবাধিতবিষয়ত্ব। অসৎপ্রতিপক্গত্ব। 
2. অবন্ধৰ বলতে বস্তর অংশকে বোধয়, কিন্ত এখানে অবয্নব শব্দটি পারিভাধিক। 


১০৪ নশাতবিজ্ঞান ও ভারতণয় দশ'ন 


পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট। এই পাঁচটি অবয্নব হল-- প্রতিজ্ঞা, হেত:, উদাহরণ? উপনশ্ন 
এবং গনগমন ॥ নীচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাবে £ 

(১) পর্বত বাহুমান (প্রতিজ্ঞা ) 

(২) কারণ পরত ধূমবান (হেত: ) 

(৩) যেখানে ধম সেখানেই বাঁহু--যেমন, পাকশালা ( উদাহরণ ) 

(8) পরত ধূমবান ( উপনয় ) 

(৫) সুতরাং পর্বত বাহুমান (নিগমন্‌ ) 


উপরে উীল্লাথত প্রথম বচন1ট হল প্রতিজ্ঞা বা প্রাতপাদ্য বিষয় । এই বিষয়াটকেই 
প্রমাণ ঝুীহে হবে। দ্বিতীয় বচনটি হল হেতু । হেতুই প্রতিজ্ঞার কারণটি (নির্দেশ 


করে। পন বচনাট হল উদাহরণ । এই ততীর বচনে প্রাতজ্ঞা এবং হেতঃর মধ্যে 
ঘৃ বৈ র্‌ চলবে ৫ রর 

রতনের যে ব্যাপ্ত বা নয়ত অব্যাভিগারী সম্বন্ধ সৌ'টকে প্রকাশ করা হর 

পাঁচাট অবয়ব এবং পাঁরচিত দঘ্টান্তের দ্বারা এই ব্যাপ্তি সম্বম্থকে সমর্থন করা 


হয়। দণ্টান্ত হল প্রমাণাসদ্ধ এবং সর্বজনস্বীকৃত, সেইহেত 
দটান্ত সম্পরকে কোন মতভেদ থাকে না। চতুর্থ বচনাটি হল- উপনয়। উপনন় হল 
সামন্য বচনাটিকে 1বশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা । পঞ্চম বা সর্বশেষ বচনটি হল নগমন । 
পূরধবতাঁ বচনগীলর ভীত্ততে বা বচনগ-লির দ্বারা সমার্থত হয়ে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া 
যায় সেটিই হল নিগমন। উত্ত অবয়বসধহের সম্টিকে ন্যায় নামে অভিহিত 
করা হয়। 


পাশ্চাত্য হ্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় হ্ঠায়ের তুলনা এবং ভারতীয় পাঁচ 
জবয়ববিশিষ্টু ন্যায়ের সুবিধা £ ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে আ্যারস্টটলীয় ন্যায়ের 
কয়েকটি বিষয়ে সাদ'শ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে । উভয় ন্যার়েই তিনাট পদ আছে £ 
রা জারা যথা--(১) সাধ্য (9)97) , ২) পক্ষ 59) এবং (৩) হেতু 
টারতারালারের লা (11001) । ভারতা য় ন্যায় যাঁদও প15 অবয়বাবাশষ্ট, তব এই 
ন্যায়ে তিন অবস্নবাবাশস্ট আরিস্টটলীর ন্যায়ের মতন তিনটি 
বচনই রয়েছে । প্রাতজ্জা এবং হেত: দুবার উল্লিখিত হবে । উভঙ্ ন্যায়ই ব্যাপ্- 
গানকে অনুমানের মূল 1ভীত্রুপে গ্রহণ করে। 


উভয় ন্যায়ের মধ্যে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বৈসাদশ্যও আছে । যারা উভয় ন্যায়ের 
মধ্যে কয়েকাট বিষয়ে সাদংশ্য লক্ষ্য করে ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশের মূলে আরি- 
স্টটলীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করে থাকেন, তাঁরা এদের বৈসাদশ্য লক্ষ্য করেন না। 
প্রথমতঃ, ভারতীয় ন্যায়ের পচিটি অবস্ব আরিষ্টটলীয় ন্যায়ের তিনটি অবয়ব । 
স্বিভীয়তঃ ভারতীয় 'িন অবযনববাশন্ট ন্যায়ের বচনের ক্রম আযরস্টটলণয় ন্যায়ের 
বচনের ক্রমের বিপরীত। তৃতীয় তঃ, ভারতায় ন্যায়ের মূল সত হল ব্যান্টি বা সাধ্য 
ও হেতুর মধ্যে অব্যাভিচারী সম্ব্ধ । আআরিস্টটল-এর ন্যায়ের মূল সর হল--“সব 


ন্যায়দর্শন ১০৫ 


এবং কিছুই নয় সম্বদ্ধে নিয়ম” (91০00 ৫5 007161100110)।: চতুর্থতঃ, 
পাশ্চাত্য তকণীবজ্ঞানে হেতুর সংজ্ঞা ভারতীয় ন্যায়শাস্তের হেতু বা লিঙ্গের সংজ্ঞার 
সঙ্গে আভন্ন নয় । পাশ্চাত্য তকণবজ্ঞানীদের মতে ষে পদ উভয় আশ্রন্নবাক্যে ব্যবহৃত 
চিতল ম [সধ্ধান্তে ব্যবহৃত হয় না, তাকেই হেত বা মধ্যপদ বলে। 
ভারতীয় ন্যায়ের ' আর ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে ীলঙ্গ বা হেতু হল একাটি "চু, 
অসাদৃশ! যার সাহাষ্যে কোন একাট বয় সম্পর্কে এমন কোন সংবাদ জানা 

ধায় যা প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায় না। পঞ্চমতঃ 
আরস্টটল ন্যাপের 'বাভল্ল সংস্থান বা আকার ( 985) এবং 'বাভন্ন যতি 
(7199৫) স্বীকার করেছেন । কিন্তু ভারতা্ন নৈয়ায়করা ন্যায়ের সংস্হান ও মৃর্তি 
স্বীকার করেন না। যষ্ঠতঃ. আযারস্টটলীক্ ন্যায় কেবলমাত্র আকারগত সত্যতাই 
(01081 (86) প্রতিষ্ঠা করেঃ বস্তুগত বাথার্থয প্রমাণ করে না। কিন্তু ভারত 
ন্যার আকারগত ও বস্তুগত উভত্ন প্রকার সত/তাই প্রমাণ করে। ভারতগম় ন্যায়ে 
অবরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমান উভয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে । 


এখানে প্রশ্ন হল, পাঁচাট অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের স্ুবিধ। কি? এই 
ন)র আকারগত ও বস্তুগত উভরাবধ সত)তাই প্রমাণ করতে পারে । যে বচন 
উদাহরণ, অথধ্ ন্যায়ের ততার বচন, সেই বচনটি ভারতীয় ন্যায়ের ?বশেষ বোঁশষ্ট্যের 
ৃঁ সূচনা করে। কেননা” এই বচনাটিতেই আকারগত ও বন্ত-গত 
পাঁচটি অবয়বাবাঁশজ্ট তর ০ রে সর 
7 ই সত্যের সমন্বর দেখা যায়, যেছেতু বচনাটর ব্যাপ্তি সম্বষ্ধ দণ্টাস্ত 
সংবিশা অর্থাং ব্যবহারিক আঁভজ্ঞতার ছারা প্রমাঁণত হয়। ভারতণয় 
ন্যায়ের চতুর্থ বচনাটিরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে । এই 
বচনাটতে আযরিস্টটল?য় ন্যায়ের প্রধান বচন (018107 79:077/5৫) এবং অপ্রধান বচনের 
(£0100£ [0161015৩ ॥ সমন্বয় সাধিত হয় এবং উভয় বচনে যে একই মধ্যপদ বা হেতু 
ব্যবহার কর: হয়' তা স্পষ্টভাবে দেখান হয় । এই বচনটি থেকে জানা যায় যে, একই 
হেত, বা সাধ্য পদের সঙ্গে ব্যাঃপ্ত স্ধ্বন্ধে সম্বন্ধযাত্ত। পক্ষপদেও অবস্হিত এবং 
বিষয় ট প্রমাণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় । ন্যায়ের শেষ ব্চনাটও প্রথম বচন বা 
প্রাতজ্ঞার অর্থহশীন প্‌নরাবৃত্তি নয়। যে বচনাট প্রথমে ছিল কেবলমাত্র একটি 
আনুমানিক ধারণা সেইটিই 'সম্ধাস্ত এবং একটি জাঁনশ্িত প্রমাণিত সত্য রংপে 
প্রাতাঞ্চত হল। ুতরাং!'ভারতীয় ন্যায়ের ধবাস্তগযীলর সত্যতা স্ুনিশ্চিতভাবে জানা 
যায় এবং এই প্রকার য্যান্তবাক্যের দ্বারা সমাথত হয়ে আমরা এমন একটি অবশ্য 
স্বীকার্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, ষার বস্তুগত সত্যতা সম্পরকে কোন সন্দেহ থাকে না। 


এ এ সা ৮৯৯৪ন লস 


1. 4113506৮080 ৮6 2011060 (0 00150) 01 ৪. 01885 0189 96 207107৩0 
€ 01:050160 ) 01 5৬০15010195 20 (1) 01885.+ 


১০৬ নশাতাঁবজ্ঞান ও ভারতীয় দশন 


১৯ । জ্যাগিতি (৮8791) 2 

ব্যাপ্তি কাকে বলে? (৯/190 15 81150 ৬৪0) £ হেতু” ও “সাধ্য”র 
মধ্যে যে নগ্নত সহচার বা সাহচষ* সম্বন্ধ তার নাম হল ব্যাপ্ত । যেমন, “যেখানেই 
ধূম সেখানেই বা” । এই বচনে ধম এবং বাক মধ্যে যে সামান্য সম্বন্ধ (81015198] 
টিিযারা 7০191101) স্থাপন করা হয়েছে তাই ব্যাপ্ত । এই ব্যাঞ্তই 
সহচার সম্বন্থকেই. অনহমানের 1ভান্তি বা অনুমান পন্ধাতর মেরদুদশ্ডগ্বরপ । অনুমান 
ব্যাপ্ত বলে দট শর্তের উপর [িভশশীল । প্রথমতঃ, হেতুর (ধ্‌মের ) 

পক্ষতে (পবতে ) অবাস্থতি সম্পর্কে জ্ঞান ; এবং দ্বিতীয়তঃ, 

হেতু (ধম) ও সাধোর (বাহ) মধ্যে ব্যাপ্তি বা অব্যাভিচারণী সম্বন্ধ । হেতু ও 
সাধ্যের মধ্য অব্যাভিচারী সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেই আমরা "পরত বাঁহ্মান'--এই 
1সধ্ধাত্ত প্রমাণ করতে পার । 

ব্যাণ্ডির ত্বরপ কি? (/1791 15 0179 08016 01 ৬581061) £ ব্যাণ্ডি 
কথার আক্ষরিক অর্থ হল ব্যাপকতা বা বিস্তুতি, অথাৎ যা সব বস্তুত হরে 
রয়েছে বা ছড়িয়ে রয়েছে । যা সব পারব্যাপক্ষম তাকেই ব্যাপ্ত বলে। আরও 
একটু সহজ করে বলা যেতে পারে যে, একটি বিষন্ন আর একাঁট 'বষয়ে ব্যাপ্ত; এর 
অর্থ হল ষে, একাঁট 'বষয় আর একাঁট বিষয়কে নিয়ত অনুগমন করে বা তাতে 
উপস্হত থাকে । যার হারা ব্যাপ্ত হয় তাকে ব্যাপক" এবং যা ব্যাপ্ত হয় তাকে 
ব্যাপ্য বলে। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাই হল 
ব্যাপ্ত । হেতুর তুলনায় সাধ) সকল সময়েই বেশন জায়গা জংড়ে 
থাকে । বেশী জায়গা জুড়ে থাকা হল ব্যাপকতা আর অল্প জান্রগ। জুড়ে থাকা হল 
ব্যাপ্যতা। হেত বাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক । ধুম হল ব্যাপ্য এবং বাহ হল ব্যাপক, 
কারণ বাঁ ছারা ধূম ব্যাপ্ত । বাহু ব্যাপক, যেহেত বাহু নিয়ত ধূমকে অনুগমন 
করে। যেখানে ধূম সেখানে বাহ থাকবেই ॥। ধম হল ধ্যাপ্য। যেহেতু ধম 
[নয়ত বাহ্ছকে অনুগমন করে না, যেখানে বাঁ সেথানে ধূম বত'মান, এই কথা বলা 
চলে না। যেমন, আগুনে পড়ে টকটকে লাল যে লৌহথম্ড তার মধ্যে ধূম নেই 
কাজেই ধূম আগ্রতে ব্যাপ্ত কিস্তু আগ্ি ধূমে ব্যাপ্ত নয় । 

ব্যাপ্তি দুপপ্রকার--সমব্যাপ্তি এবং বিষমবাপ্তি । যখন ব্যাপ্য ও ব্যাপকের 
ব্যাপকতা বা শবস্তুূতি সমান হয়, তকে সমব্যাপ্ত বলে । যেমন, সকল জে হয় 
“আভিধেয়? (511 0010098919 01505 816 108177৩9919) | এখানে এঞ্ছেয় ও আভধেক 
_উভয়ের ব্যাপকতা সমান। জ্ঞ্রেয়র বস্তাঁত ধতদূর, আঁভধেয়ের 
[বস্তাতও ততদূর। জ্জেয়ত ও আঁভধেয়ত্ব সমব্যাপ্তিবশিষ্ট | 
কাজেই আমরা একি থেকে আর একি অনূথান করে নিতে পার । ব্যাপ্য ও ব্যাপকের 
বস্তুত যাঁদ সমান না হয় তাহলে তাদের সম্বন্ধকে 'বিষমব্যাপ্তি বা অসমব্যাপ্তি 
বলা হয় । ধূম ও বান্ছর বিস্তাত বা.ব্যাপকতা সমান নয় বলে ধুম দেখে বা্ছর 


ব্যাপ্তি স্বরূপ 


ব্যাপ্ত -সম ও 'বিষম 


ন্যাপ্লদশ ন ১০৭ 


অনূমান করা সম্ভব হলেও বাহু দেখে ধূমের অনমান করা যায় না। এইজন্য ধম ও 
বার ব্যাপ্তি সম্বন্ধ [বিবমব্যাপ্তি বা অসমব্যাপ্তিবশিছ্ট ! 

ব্যাপ্ত [িদ্ন অনুমান হম্প না এবং সেই কারণে ন্যায়ের একট বচনকে সাবকি বা 
সামান্য হতেই হবে। ব্যাপ্তি সম্ব্ধ সাধারণতঃ লাহচ বা সহ-অবস্হান (০০- 
6%1505106) [নদেশ করে। যেমন- যেখানেই ধূমের আস্তত্ব, সেখানেই বাছুর আস্তত্ব। 
তবে ষে কোন সহ-অবস্হান সম্বম্ধ ব্যাপ্তি নিদেশি করে না। যদিও বাহির সঙ্গে ধমের 
সহ-অবস্হান অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায় তবু তাদের মধ্যে কোন ব্যাপ্ত সম্বম্ধ 
নেই। এইরূপ ক্ষেত্রে সহ-অবস্হানের বিবয়টি অন্য শত: বা উপাধির উপর 'নিভর। 
যাঁদ বাহন আদ্রেশ্ধন জন্য অথণৎ ভিজা কাঠের জন্য হয় তাহলে তাতে ধুম অবশ্যই 
থাকে। এক্ষেত্রে বাহ সঙ্গে ধূমের সম্ব্ধ “আদ্রেম্ধনজনিত' এই উপাধাবশিষ্ট । 
সাধারণতঃ বির সঙ্গে ধূষের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ না থাকার কারণ এই যে, বন্ধি উপাধিষুক্ত 
না হলে ধূম দ্বারা ব্যাপ্ত হতে পারে না। 


সুতরাং ব্যাপ্তি হল অনোৌপাঁধক (00০০1610791) বা উপাঁধবার্জত সত্বন্ধ । 
ব্যাপ্ত হল হেত. এবং সাধ্যের সেই সাহচয বা সহ-অবস্হানের সম্বধ - যে সম্বন্ধ অন্য 
শর্তের বা উপাধর উপর ?নভর নয়। ব্যাপা ও ব্যাপকের, হেতু এবং সাধ্যের সহচার 
সম্বম্ধাট সকল রকম উপাঁধবাঁজত হলেই, সেই সম্বম্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়। সতরাং, 
ব্যাপ্তি হল হেতু ও সাধ্যের নিত্য অনোপাঁধক সম্বন্ধ ৷ ব্যাপ্ত সত্বম্ধ নিয়ত, 
অনৌপাধকঃ অব্যাভিচার ও অবশ্া-স্বীকার্ 


ব্যাপ্তি কিভাবে জানা যায়? (70% 13 ৬5581001000?) হ ব্যাপ্টি 
1কভাবে জানা যায় 2? ধ্‌ম ও বহ্ছির মধ্যে যে ব্যাপ্ত লদ্বঙ্ধ তাকে জানার উপায় কণ? 
“নব ধূমবান বস্তুই বাঁঞমান'-এই সামান্য বচন (877৬০759] 

ব্যাপ্ত কিভাবে জানা রি 
যায়ঃ বৌদ্ধদের মত 10100051019) আমরা কিভাবে পেতে পার 2 'বাঁভম্ন ভারতীয় 
দাশশনক এই প্রশ্নের শবাভদ্ন রকম উত্তর 'দদয়েছেন। চাবাকি 
দার্শনিকরা অনমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না । বৌদ্ধ দার্শীনকদের মতে ব্যাপ্টি 
“তদুৎপাত্ত নীতি" (17116 1017001016০ 08581119) এবং “তাদাত্ম্য' নীতির 
(106 10010015501 12955500181 [0০0115) উপর নিভর ।* অথাং দুটি পদাথের 


1. ব্যাপ্তি ছুই প্রকার ঃ অন্বয় বা সদর্থক এবং ব্যতিরেক বা নএর্থক। অন্বয়বাপ্তি বা সামান্য 
সদর্থক বচনে হেতু হল ব্যাপ্য বা উদ্দেষ্ঠ এবং সাধ্য হল ব্যাপক বা বিধেয়। যেমন, "যা কিছু ধুমবান তাই 
বহিমান'। ব্যাতিরেক বাপ্তি বা সামায় নঞর্থক বচনে বাধপকের বিরুদ্ধপদ ব] বিধেয়র বিরুদ্ধপদ হল 
উদ্দেশ্য এবং ব্যাপ্যের বিরুদ্ধপদ, বা উদ্দেশোর বিরুদ্ধপদ হল ব্যাপক বা! বিধেন। যেমন, "যা 
অ-বহিমান হয় অধূষন্ধান'। 

2, বৌদ্ধ দার্শনিকবৃন্দ “কার্টকারণ সম্বন্ধ” এবং 'তাদাত্মা সন্বদ্ধ'কেই সাম্য বচনের জ্ঞানের ভিত্তি 


বলে গণ্য করেন। কারণ ভাদ্দের মতানুদারে এই ছুটি নীতি মানুষের চিন্তার এবং কার্ধের অভিজ্ঞতা 
পূর্ব এবং অনিবার্ধ নীতি। 


১০৮ নগাতাঁবজ্ঞান ও ভারতণর দর্শন 


মধ্যে যাঁদ কার্ধকারণ: লদ্বম্ধ থাকে কিংবা দুটি পদাথের মধ্যে যাঁদ তাদাত্্য সম্বম্ধ 
থাকে তাহলে তাদের ব্যাপ্ত সহজেই প্রাতচ্ঠিত হতে পারে । দুটি বস্তুর মধ্যে একটি 
যাঁদ কারণ পদার্থ হয় এবং অপরটি যাঁদ কাষ পদাথ" হয় তাহলে তাদের পার্বান্রক 
সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয় । দুটি বস্তুর মধ্যে যাঁদ এক আভন্ন সারধর্ম থাকে তাহলে 
সেই দ:ট বস্তুর তাদাত্ব্য সম্বন্ধ হয়ে থাকে । শিংশপার সঙ্গে বূক্ষের তাদাআ্ম্য সম্বম্ধ 
আছে কেননা বক্ষের সারধম" বক্ষত্ব শিংশপা বংক্ষের আছে । যেখানে এই তাদাত্ময 
সম্বন্ধ থাকে সেখানে ব্যাপ্তি নিণয় করা সহজ হয়। অগ্বৈত বেদান্ত মতে সদশ 
দস্টান্তের ভাব ও ?বসদ্‌শ দষ্টান্তের অভাব থাকলেই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়ে থাকে । অর্থাৎ 
এ স্থলে অবাধত সহচার দর্শন হয়, ব্যাঁভচার দর্শন হয় না; যেমন, কোন ব্যক্তির 
শুধ:মান্র কৃষণবণেরি কাক প্রত্যক্ষ করা এবং কোন শ্বেতবণে“র কাক প্রত্যক্ষ না করা । 
পাশ্চাত্য তকশ্াস্দ্রে একে বলা হয়েছে অপূণণ গণনামলক আরোহ অনুমান" 
(111191600০৩ 0৮ 9110015 5001100181010) । 

নৈর্লাক্নিকরা বৌম্ধ মত গ্রহণ করেন না। বেদান্ত মতের সঙ্গেও তাঁদের মতের 
পার্থক্য আছে। নৈযায়কদের মতে অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যাভিচারাগ্রহ, উপাধিনিরাস, 
তক ও সামান্যলক্ষণ-প্রত্যক্ষ-_এই ছয়টি বধয়ের দ্বারা ব্যাপ্তি সম্বম্ধ প্রাতাঞ্ঠত হর। 

নৈয়ায়কর্দের মতে প্রথমত আমরা দুটি বিংয়ের একত্র উপাস্থতর অন্বর বা 
সাদশ্য প্রত্যক্ষ কার, অথাৎ “যেখানেই ধম সেখানেই বাহ । দ্বিতীয়ত& আমরা 
এ দৃঁটি বধের একত্র অনংপাঁচ্হাতর ব্যাতরেক প্রত্যক্ষ করি, 
অর্থাৎ “যেখানে বাহন নেই, সেখানে ধূম নেই” । তৃতীয়ত& আমরা 
প্রত্যক্ষ কার যে, কোন ব্যাঁভচারাগ্রহ বা গবপরীত দষ্টান্ত 
(৮০901127 11150910০০) নেই । অর্থংৎ এমন কোন দচ্টান্ত দৌখ না যেখানে ধূম 
আছে অথচ ধান নেই। এই সকল বয় থেকে আমরা 'সষ্ধান্ত কার যে, ধূম ও 
বাচ্ছর মধ্যে ব্য।প্তি সম্বম্ধ বত'মান। শকম্তু এই ব্যাপ্তি হ্বন্ধ যে অনোপাধক 
(8010010010101081), অর্থাৎ এর মূলে যে জন্য কোন কারণ নেই কিভাবে জানা যাবে ? 
সুতরাং উপাঁধাঁনরাস করার প্রয়োজন আছে । এর জন্য প্রয়োজন ভায়োদশন" বা 
বার বার প্রত্যক্ষ করা । বার বার প্রত্যক্ষ করে সুনি?্চিত হতে হবে ষে, ব্যাপ্তিসম্বম্থ 
অনোপাধিক বা উপ্াধিমনন্ত, অথাৎ অন্য কোন শত" [নভর নয় । 


ব্াাপ্ত সম্পকে" 
নৈয়ায়কদের মত 


1. বৌদ্ধম$ কাযকানণ সন্ব্ধের পাচটি লক্ষণ আছে, এদের পঞ্চকারণী বলে। এই মতানুসারে 
প্রথমে কারণ ও কাধের কোনটিই প্রত্যক্ষ হয় না। দ্বিতীয় স্তরে কারণের উপলদ্ধি হয়, তৃতীয় স্তরে 
কারণ দেখার অধ্যবহিত পমেই কায প্রত্যক্ষ হয়। চতুর্থ সুরে কারণ অদৃশ্য হয় এবং পঞ্চম স্তরে কারণ 
আনৃশ্য হওয়ার অণ্যবহিত পব্ই কার্ধও অদৃশ্য হয়ে যায়। 

2. এই ধরনের মারোহ অনুমানের মূল কথা হল অবাঁধ অভিজ্ঞতাঁর উপর ভিত্তি করে নামান্ত 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠী কর1। যেমন--সব কাক হয় কালে! কা পব রাভহাল হয় সাদ।। 

3, উপাধির লক্ষণ কি? “সাধ্য নমব্যাপ্ডি" ও 'অব্যাপ্ত সাধন'--এই ছুটি উপাধির লক্ষণ । যে বস্তুটি 
হে লা সাধন দ্বার] ব্যাত্ত নয়, সাধ্যের সঙ্গে যাঁর সমব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে তাকে উপাধি বলে। বহি দেখে 


ন্যায়দশ'ন ১০৯ 


1কন্ত এই ব্যাপ্তিজ্ঞান বে যথাথ অর্থাৎ যে দুটি বিষয়ের মধ্যে এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের 
কথা চিন্তা করা হয়েছে, সেই সম্বন্ধ যে সকল সময়ই কাধ'কর হবে তার প্রমাণ কি ? 
নৈয়াক্রকদের মতে তকের সাহায্যে এই ব্যাপ্তির ধাথাথণ প্রমাণ করা যেতে পারে। 
“নকল ধূমবান বস্তুই বাঁহ্মান', যাঁদ এই ব্চনাঁটি সত্য নাহয় 
তাহলে এর বিরুদ্ধ বচন “কোন কোন ধ্‌মধান বসত; বহ্ছিমান নয়' 
অবশ্যই সত্য হবে। 'কন্তু এই জাতীয় সদ্ধাস্ত করার অর্থ হল, 
কারণ ছাড়াও কার্য উদ্ভূত হতে পারে-_এই নীতিকে স্বীকার করে নেওয়া, যেহেতু 
বাহু ছাড়া ধূমের অন্য কোন কারণ আমাদের জানা নেই । সুতরাং, এই তকের 
সাহায্যে মূল িদ্ধান্ত। অর্থাৎ সকল ধূমবান বস্তুই বাহুমান' সত্য বলে প্রমাণিত হল। 
নৈয়াঁয়কদের মতে যাঁদও অবাধত সহচার দর্শন ছ্বার। ব্যাপ্তকে প্রাতষ্ঠা করা হয় 
এবং তকের দ্বারা তাকে সমাথত করা হয়, তবু একমান্র সামানালক্ষণ প্রত্যক্ষণের 
সাহাধ্েই এই ব্যাপ্তিজ্ঞান বথাথ" হয় । কয়েক ক্ষেত্রে ধম ও বানর সাহচর্য প্রত্যক্ষ 
করে অনুমান করা হয় ষে, সব ধূমবান বস্তুই বাহ্ছমান। কিন্তু অনেকবার ধূমের সঙ্গে 
বাছুর সাহচর্ধ দেখা গেছে বলে ক প্রত্যেকবারই ধম ও বাহন সাহচর্য দেখা ধাবে ? 
একারণে সকল ধূমের কোনরূপ জ্ঞান এবং তার সঙ্গে বাহৃত্বের 
রে ্লাহাহ্যেই সম্ষ্থজ্ঞান আবশ্যক। নৈয়ায়িকদের মতে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষণের 
ব্যাপ্জ্জান যথাথহয় সাহাধ্যেই এই জ্ঞানলাভ করা যায়। বিশেষ বিশেব ক্ষেত্রে ধমের 
সঙ্গে বাহ্ছত্র সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা ধূমের যে জাত ধর্ম 
বা সামান্য ধ--ধূমত্বকে (50898505659 ) এবং বাহ্ছত্র সামান্যধর্ন-_বাচ্ছত্কে এবং 
ধূমত্বের সঙ্গে বাহ্ৃত্বের সম্বদ্ধ প্রত্যক্ষ করি । ধূমত্ব ও বাঁহত্বের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হলে সব 
ধ্‌ূমের ও সব বাচ্ছির এবং তাদের সম্বন্ধের প্রতাক্ষ হয় । ধূমত্থ প্রত্যক্ষ না করলে কোন 
[বিশেষ ধমকে ধূম বা বাহৃত্ব প্রত্যক্ষ না করলে কোন বিশেষ বাঁকে বান বলে জানতে 
পারতাম না। কিন্তু ধমত্ব ও বাচ্থিত প্রত্যক্ষ করার অথ" হল সব ধমকে ও সব বাঁকে 
অলোৌকিকভাবে প্রত্যক্ষ করা। সুতরাং ভলেিকক প্রত/ক্ষের সাহায্যে আমরা জান 
যে, সব ধূমবান বস্তুই বাঁমান। 
১২। অসন্মুহমান্নেন্স প্রেপীহ্িভ্ঞাগ (7506 01898198010 ০1 
81016167100 ) 2 


পাণ্ঠাত্তয তর্কাবিজ্ঞানে অন:মানের নানারকম শ্রেণীবিভাগ দেখতে পাই । যেমন-_ 
অবরোহ অনুমান (195৫8০6৮6 165:59০৩) এবং আরোহ অনুমান ([0017061%০ 


তকে সাহাযো ব্যাপ্তির 
যাথার্থ] প্রমাণ 


যেখানে ধুম অনুমান করা হয়, সেথানে বহি হল হেতু বাঁ'সাধন' ও ধুম সাধ্য এবং আর্দেম্ধন বা ভিজ! 
কাঠ হল উপাধি। উপাধির বিল্তৃতি সাধ্যের বিভৃতির সমান (সাধ্য সমব্যাপ্তি ),বিস্ত সাধন বা 
হেতুর সঙ্গে উপাধির সমব্যাপ্তি নেই (অব্যাপ্ত সাধন )। যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে আর্দেদ্ধন 
আছে, কিস্ত যেখানে যেখানে বহি আছে সেখানে আর্জেন্ধন আছে এমন কথা বল যায় নাঁ। বহ্ছির সঙ্গে 
' আদরে ন্ধনের সমব্যাপ্তি নেই। 


১১০ নগাতাব্জ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


[051611০)। আবার এই অবরোহ অনুমানকেই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়েছে- আমাধ্যম অন্মান (11070601865 10067618096) এবং মাধ্যম অনুমান 
ভারতীয় অন্মান_. (1০01565 170067670)। কিন্তু ভারতীয় নৈরায়কদের 
অবরোহ ও আরোহের অনুমানের শ্রেণীবিভাগ 1ভন্বতর। ভারতশয় অনুমান পদ্ধাত 
মিলিত প্রণালী অবরোহ ও আরোহ অনমানের মাত প্রণালী এবং “অনুমানের 
[ভিন্ন ধরনের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। নীচে এই শ্রেণীবভাগের কথা 
আলোচনা করা হচ্ছে £ 


১) স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান 2 অনুমান যে উদ্দেশ্যসাধন করে তারই 
'ভত্তিতে এই শ্রেণশীবভাগ করা হয়েছে ! 


যখন বান্তগত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয় তখন তাকে স্বাথনিঃমান 
বলা হয় ॥। যেহেতু এক্ষেত্রে পরের উপলাম্ধ বা জ্ঞানের জন্য অনুমান করা হচ্ছে না, 
নিন সেইহেতু অনুমানটিকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন 
পরার্থান্মান হয় না। যখন অপরের কাছে কোন সম্ধান্ত প্রমাণ করার 
উদ্দেশ্যে অনূমান করা হয়, তথন তাকে পরাথানুমান বলে। 
পরের কাছে প্রমাণ করার জন্য অনূমানকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন 
আছে, অর্াঁং পাঁচাট অবয়ব সুস্পম্টভাবে ব্ন্ত করতে হবে, কোনাট উহ্য থাকলে 
চলবে না । 


(২) প্ুর্বব্ শেষব ও সামাহ্যতোদৃষ্ট £ হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে 
ব্যাপ্ত সম্ব্ধ তার প্রকীত বা স্বরপের 'ভাত্ততে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 
পূববং ও শেষবৎ অনুমানের মধ্যে ধে পার্থক্য তা কার্ধকরণ নীতিকে অবলম্বন 
করে করা হয়েছে। 


প্রত্যক্ষ কারণ থেকে যথন অপ্রত্যক্ষ কাধের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে 
বলা হয পৃর্ববং অনুমান। প্‌ দখ্টান্ত বা পূর্ব আভিজ্ঞতার 1ভাত্ততে এই অনুমান 
করা হয়। যেমন, আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে আমরা 
অনুমান কাঁপ যে, বণণ্ট হবে। এখানে মেঘ হল কারণ, বাম্ট 
হল কার্য। আবার কার্য যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে 
যখন অগ্রত্যক্ষ কারণের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হস শেষবং 
অনুমান। নদীর পরিপণণতা ও স্রোতের প্রথরতা দেখে আমরা অতাঁত ব-ষ্টর 
অনুমান কাঁর। 

সামান্যতোদস্ট অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক থাকে কিন্তু কোন 
কার্ধকারণ সম্পক' থাকে না। এই অন:মানে হেত; সাধ্যের কারণ বা কাষ বলে 
প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু সাধারণভাবে অন্যত্র তাদের সম্বন্ধ দেখে হেত্‌ থারা সাধ্যের 
অনুমান করা হয়। চন্দ্রের গাঁত প্রত্যক্ষগোচর নয়, তবু চশ্দের গ্াত অনুমান করা 


পূর্বিৎ অনুমান ও 
শেষব অনুমান 


ন্যাযদশ'ন ১১১ 


হয়ে থাকে । সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এক স্হানে দণ্টে বস্তুর অন্য স্হানে দর্শন 
তার গতি ছাড়া সম্ভব হয় না। চন্দ্র এক সময়ে এক স্হানে দস্ট হয়ঃ পরে অন্য স্হানে 
রী দণ্ট হয়, সুতরাং চন্দ্রের গাত যন্ত্র বলে অনুমান করা যায়। 
অনুমান এই অনুমান সামান্যতোদষ্ট। অনুরূপভাবে িংযুক্ত কোন 

প্রাণ দেখে তার 'ছখাঁণ্ডত খুর আছে এইরপ অনুমান করা 
সামান্যতোদঘ্ট অনুমানের দৃষ্টান্ত । এই জাতীয় অনমানে কার্ধকারণ সম্বম্ধের 
উপর 'ভীাত্ত না করে, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পাদশ্যের ভিত্িতে অনুমান করা হয়। 

(৩) কেব্লাম্বয়ী, কেবল-বাতিরেকী ও অম্বয়ব্যতিরেকী £ হেতু ও 
সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রাতঘ্ঠা করার 'বাভন্ন পদ্ধতির উপর 'ভাত্ত করে উপরিউন্ত 
অনমানের শ্রেণসীবভাগ করা হয়েছে । 

কেবলমান্ত্র অন্বয়ী দ্টান্তের উপর ভাত করে ( অথাৎ যেখানে হেত্‌ সেখানেই 
সাধ) ষখন অনমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবলাম্বক্ঈ বলা হয় । কেবলাম্বয়ণ 
অনুমানে কোন নঞথ“ক বা ব্যতিরেকা দণ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই অনূমানে 
হেতুর সঙ্গে সাধোর কেবল অন্বয়-ব্য।'প্ত থাকে । উদাহরণ স্বরপ-_ 
সব জ্েয় প্দাথই অভিধেয় । 
ঘট একট জ্ঞেয় পদাথণ 
ঘট একটি আঁভিধের পদাথ। 

এই অন:মানে সাধ্য বাক্যাট সামান্য বচন, ষে বচনে “অভিধেয়” এই 'বিষয়াটি 
সব জ্ঞে্ প্দাথ সম্পকেই স্বীকার করা হয়েছে । যাজ্জেয় নয় তা অভিধেয় নয়, 
এইরপ ব্যাতিরেক-ব্যাঃপ্তর দ-ষ্টান্ত পাওয়া যায় না, কারণ সব বস্তুই জের ও অভিধেয় । 
কেবলমাত্র ব্যাতরেকগ দষ্টান্তের উপর 'ভাত্ত করে ( অথাৎ যেখানে হেতুর অভাবের 
সঙ্গে সাধ্যের অভাবের ব্যা'প্ত বর্তমান ) যখন অনুমান করা হয় 
তখন সেই অনমানকে কেবল ব্যাতিরেক অনমান বলা হয্ন। এই 
অনুমানে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের কেবল ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি দেখা বায় । 
পক্ষ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে এদের অম্বয় দেখা যায় না। উদাহরণস্বরপ-- 
যা অন্য সব মহাভূত থেকে ভিন্ন নয়, তা গন্ধবং নয়। 
ক্ষিত গম্ধবং। 
ক্ষিত অন্য সব মহাভ্‌ত থেকে ভিন্ন । 

এক্ষেত্রে 'যা বা গম্ধবৎ তাই তাই অপর মহাভূত থেকে ভিন্ন” এইরপ অন্বয় 
ব্যাপ্তি সম্ভব নয়, কারণ এক 'ক্ষীত ব্যতত অন্য কিছুতে এই ব্যাঁপ্তর উদাহরণ নেই। 
ক্ষাতই একমান্র মহাভ্‌ত যার গণ গন্ধ । 

হেত্‌ ও সাধ্যের মধ্যে অন্বন্ন ও ব্যতিরেক--এই উভয় প্রকার দ্টান্তের ভাত্িতে 
অন্বয়-বাতরেকী যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় অদ্বয়-ব্াযাতিরেকণ 
অনুমান অনুমান। এই প্রকার অনুমানে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের অন্বর ও 
ব্যাতিরেক--এই উভস্রপ্রকার ব্যান্তি দেখা যায়। 


৫ 


কেবল-ব্যাতরেকণ 
অনুমান 


১১২ নগতাবজ্ঞান ও ভারতণয় দন 


উদাহরণস্বরংপ-- 
অহ্থয়ী ব্যতীরেকী 
সব ধমবান বন্তুই বাহুমান। কোন অ-বহ্ছিমান বস্তুই নয় ধূমবান 
পরত ধূমবান। পবত হয় ধুগ্বান। 
', পবণত বাঁহমান। », পতি হয় বাঁন্মান। 


১৩। হুেত্াভাহন (ছ81180168 01 [1066161106) £ 

সদোষ হেতুকেই হেত্বাভাস: বলে। যা কোন অনুমানের ষথাথ" হেতু না হয়েও 
রানা হেতু বলে প্রতণয়মান হয়, তাই হেত্বাভাস ; ব্যাপক অথে 
রাড হেতুর যে-কোন দোষের নামই হেত্বাভান। নৈয়ায়করা পাঁচ 

প্রকার হেত্বাভান শ্বীকার করেন--(১) সব্যাভচার, (২) বিরুদ্ধ, 
(৩) সং-প্রাতপক্ষ, (8) আঁসম্ধ এবং (৫) বাঁধত। 

(১) সব্যবিচার হেত্বাভাস £ অনুমানের নিয়ম হল ষে, হেত; সাধ্যের দ্বারা 
ব্যাপ্য হবে অর্থাং যেখানে হেতু উপস্থিত সেখানে সাধ্যও উপস্থিত থাকবে। 
যেমন, যেখানেই ধূম। পেখানেই বাছ। কন্তু এই নরম যাঁদ লঙ্বন করা হয় তাহলে 
সব্যাভচার হেত্বাভাস (119০ 01171059181 10110010) ঘটে । যেমন, 

সকল জ্ঞেয় বস্তুই হয় বহ্ছমান। 
পর্বত হল একটি জেয বস্তু ৷ 
৮». পবত হল বহ্মান। 

উপরিউন্ত অনুমানের 'সম্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা স্বীকার করা যেতে পারে না, 
কারণ উপারিউন্ত উদাহরণে হেতু জ্ঞের বস্তু, বাঁহুমান, পাকঘর ও অ-বাঁহ্মান হৃদ 
উভয়ের সঙ্গেই সম্পকর্ষুন্ত । সব ক্র বস্ত;ই বাহুমান নয়। হৃদ একট জ্েয় বস্তু, 
ধকন্তু হুদ বাহুমান নত । যথার্থ অন;মানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার সমান 

হতে পারে বা তার থেকে কম হতে পারে, কিস্তু কখনও বেশী হতে 
ডি পারে না। উপরিউন্ত উদাহরণ জে বস্তুর ব্যাপকতা বাঁছমান 

বস্তুর ব্যাপকতা থেকে আঁধক, যেহেত্‌ অনেক জ্ঞের বস্তু আছে 
যা অবাহ্ুমান বস্তু (0070-9575 ০৮০০)। এই হেত্বাভাসকে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও 
বলা হয়; কারণ হেতু সাধ্যের আস্তত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ের সঙ্গে সম্বম্ধষৃত্ত। 
সব্যভিচার হেত্বাভাম তিন প্রকার £ঃ (১) সাধারণ, (২) অনাধারণ ও 
(৩) অনুপসংহারী। 


1, *]0 10010010810, ৪ 10029061191 1811805 85 (5০01010109115 091150 11668010858, ৪ 
ড91৫ ৮910 11091115 25৩39 & 15900 011628010 9/1)1010 91006517889 00 169115, 1001 & 


৪110 169567, 
৮0721161726 ০77 174112 : &৯০ [100০9৫89095 00 1001810 21011959209. 
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যে অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার তূলনান্ন অধিক, তাকে সাধারণ 
সব্যাভচার হেত্বাভাস বলা হয়। ষে হেত্‌ কেবল স্বচক্ষে না থেকে বিপক্ষেও থাকে 
তার নাম সাধারণ হেতু । সাধারণ হেত কেবল সাধ্যেরই সহচর নয়; সাধ্যাভাবেরও 
সহচর । উপারিউন্ত উদ্বাহরণাটি এইরূপ একাঁটি হেত্াভাসের 
উদাহরণ । অপর একট 'উদাহরণ--সকল িপদ প্রাণী হয় 
চন্তাশীল', 'হংস হয় ছিপদ প্রাণ”, হংস হয় চিন্তাশীল" । এক্ষেত্রে সিম্ধান্তের বস্তুগত 
সত্যতা নেই, কারণ হেত; পন্গপদ' চিন্তাশীল ও অ-াঁচস্তাশশল উভন্ন প্রকার প্রাণৰর 
সঙ্গে সমপকযুস্ত । 


যে অনুমানে হেত:র ব্যাপকতা এতই কম বা সঙ্কীণ্ণ যে, হেতু কেবলমাত্র পক্ষে 
একাঁট বিশেষ ধর্মরূপে উপাস্ছিত থাকে, 'িন্তু সাধ্যে উপাস্থিত 
থাকে না, তাকে অসাধারণ হেত্বাভাস বলা হয় । অসাধারণ 
হেত্‌কে স্বপক্ষ বা বিপক্ষের কোনটিতে দেখা যার না। যেমন-_ 
যা !কছতে শব্দ আছে, তা হল নিত্য । 
শ্দতেই শব্দত্ব আছে। 
শখ্দ হল 'নত্য। 
এই অনুমান [সগ্ধ নয়, যেহেতু “হেত?” শব্দত্ব কেবলমাত্র শব্দেই 'বদ্যমান। অন) 
কছ্‌তে 'বদ্যমান নয়। শব্দত্ব, নিত্য বস্তু “আত্মা” বা আনত্য বস্তু “ঘট” প্রভীতিতে 
[ব্দামান থাকে না। সুতরাং শব্দত্ব এবং ?নিত্যতার মধ্যে ব্যাপ্তি সম্্ধ চ্ছাপন করা 
চলে না। 
যে অনুমানে হেতু এমন সর্বব্যাপক, যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কোনরংপ দ-ম্টান্তের বারা 
হেতকে প্রমাণ করা সন্ভব নয়, সেই অনুমানকে অনুপসধহার সব্যভিচার হেত্বাভাস 
বলা হয়। যেমন _ 


সাধারণ 


অসাধারণ 


যা কিছ জের, তাই অনিত্য। 
সব বন্তুই হয় জ্ঞের। 
সব বস্তুই হয় আনত্য। 

এখানে যেহেত; পক্ষ হল “সব বন্তু* কাজেই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এমন কোন দ-্টান্ত 
পাওয়া যাচ্ছে না, ধা শব বস্তুর অন্তর্গত নয়। সুতরাং হেত্‌কে কোনরূপ দন্টান্ত 
স্বারা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। 

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস £ যে অনুমানে হেত: রুদ্ধ অর্থাৎ হেতু সাধ্যের আস্তত্বের 
হারা ব্যাপ্ত হয় না, তাকে বিরুদ্ধ হেত্াভাস (688০5 ০ 0০011801519 
11001০) বলে। হেতুর কাজ পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা ( (০ 01০৮০ 1116 
9%1369006 01 00০ 70801 10. (119 191001) কিন্তু এই অনমানে হেতু পক্ষে, সাধ্যের 
আন্তত্ব প্রমাণ না করে তার অভাবই প্রমাণ করে, কারণ হেতূর সাধ্যের অভাবের 

লীভা..-ভা. 8 (%11) 


অন,দপসংহ্যর 


১১৪ নরাতাবজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে ; যেমন -শখ্? নিত্য। যেহেতু শঙ্দ উংপন্নশশীল । এই 
উদাহরণে হেত্‌ 'উৎপন্নশশিল” সব সময়ই আনত্য বস্ত;র সঙ্গে সম্পকন্তঃ নিত্য 
বস্তুর সঙ্গে নয় । সুতরাং যা কিছু উৎপন্নশীল” তাই পনত্য 
এই উদস্্লেরমধ্যে ব্যাপ্ত সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব নয়। হেতু 
“উৎপন্বশশীল” শব্দের নিত্যতা প্রনাণ না করে আনত্যতা প্রমাণ করে। কারণ 
যা উৎপন্নশীন তই আনত্য। কাজেই 'বর্ধ হেতু (০0017801007 হ10010) 
যে-সিথ্ধান্ত প্রমাণ করা দরকার, সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণ না করে 'বরক্থ সিদ্ধান্ত 
প্রমাণ করে। বিরঃগ্ধ হেত,র স্বপক্ষে কোন দম্টান্ত নেই । কন্তু এর বিপক্ষে বহ্‌ 
দষ্টান্ত আছে। 

সব্যভিচার ও বরুষ্ধ হেতুর পার্থক্য এই ষে, প্রথমটি সদ্ধান্ত প্রমাণ করে না, 
দ্বিতগরটি (সিদ্ধান্তের গবরৃদ্ধ বচনাট প্রমাণ করে। 

সত্প্রতিপক্ষ হেত্বাভাগ £ সংগ্রঁতপক্ষ হেত্বাভাস (81190 0£1706191- 
(18119 ০০701801050 10101) তখনই দেখা যায় যখন কোন একটি অনুমানের 
হেত্‌ ষে সাধ্যের আন্তত্ব প্রমাণ করে, তারই ?িবরোধী আর একট হেতু অপর একাঁটি 
অনুঘানে সেই সাধ্যেরই অভাব প্রমাণ করে। যেমন, প্রথম অনুমানে বলা হল, ক্র 
নিত্য, কারণ শব্দের শখ্দহ আছে (&0৫$০1০)। আবার আর একটি 
অনুমানেক্ঠাই সিম্ধান্ত অযথার্থ প্রমাণ করা হল+ এইরূপ অনুমান 
করে- শখ্দ আঁনত্য, যেহেতু শদ্দ উৎপল্লশীল এবং ধা কিছু উৎপন্নশশল তাই 
আনিত্য। বরুগ্ধ এবং দৎপ্রাতপক্ষ হেতুর পার্থক্য এই যেঃ বিরদ্ব হেতু ষে 
সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে হবে তার 'বরুষ্ধ বচন প্রমাণ করে । আর সংগ্রাতপক্ষ হেত্‌র 
ক্ষেত্রে সাধ্যের িরঃদ্ধ বচন অপর একটি অনুমানে অন্য আর একটি হেত: প্রমাণ করে। 
সতপ্রতিপক্ষ শব্দের অর্থ, যার প্রতিপক্ষ আছে। 

অস্সিদ্ধ হেত্বাভাস £ যে অনুমানে হেত সিদ্ধ নর, অপি্ধ অথাৎ প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে, সেই অনুমানকে আসম্ধ হেত্বাভাম (11805 ০1 8719৮6৫ 
010012) বলা হয় । যেমন, আকাশকুসুম আন্দর, যেহেতু 
স্বাভ।বক কুঙ্গমের মতো তার সৌন্দর্য আছে । কিন্তু আকাশ- 
কসম বলে কোন কিছুর আস্তত্ব নেই, স্থৃতরাং এই অনুমানটি আসদ্ধ । 

অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার £ (১) আশ্রয়াসদ্ধ হেতু, (২) স্বরপাস্ত্ধ 
হেতু এবং (৩) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত । 

আশ্রয়াঁসদ্ধ হেত: হল সেই হেত যে ছেতুর পক্ষে (01001) কোন আশ্রয় নেই, 
কারণ পক্ষই (01701) হল হেত.র আশ্রন্ন । পঃবোন্ত উদাহরণাটি আশ্রয়াসিদ্ধ হেতুর 
উদাহরণ । 

স্বরপা সিদ্ধ হেত্‌ হল সেই হেত; যার পক্ষে (001291) অবস্থান সম্ভব নয়। যথার্থ 
হেতৃর সকল সময়ই পক্ষধনতা থাকবে, কিন্তু হেত:র খ্বভাব যাঁদ এমনই হয় যে তা পক্ষে 


1রুদ্ধ হেত্বাভাস 


সৎগ্রগতপক্ষ হেত্বাভাস 


আঁসদ্ব হেত্বা ভাস 
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(0810101) থাকতে পারে না, তাহলে অনুমান আসিম্ধ হয় । ধেমন, শখ্দ হল র্‌পের 
মতো একটি গণ, যেছেত্‌ শব্দ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যোগ্য । কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ষোগ্যত্্‌ 
শব্দে থাকতে পারে না, জুতরাং এইরূপ হেত স্বরপতেই আসিম্ধ । 

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতু হল সেই হেত; সাধ্যের সঙ্গে যার ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রমাণিত 
হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত শতীনরপেক্ষ বা অনৌপাধিক নয়, অন্য শর নিভ'র | যেখন, 
পর্বত ধূমবান' যেহেতু পব'ত বাহ্ছমান। এই অনুমানে সামান্য বচনাঁটতে, যেখানেই 
বাহু সেখানেই ধূম, অথাৎ বাহুর সঙ্গে ধ্‌মের ব্যাপ্তি সম্বষ্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়ান। কারণ 
এই ব্যাপ্ত সম্বন্ধ অন্য উপাধি বা শতে:র উপর 'নভ'র । সেই শর্ত হল যাঁদ বহ্ছি 
আদ্র ইম্ধনের সঙ্গে যৃত্ত হয়। আর্দ্র ইন্ধনের অনংপাঁচ্হতিতেই কেবলমান্ত আমরা 
ধূমহীন বহি দেখতে পাই। 

বাধিত হেত্বাভাস £ বাধিত হেতু (০9০1-1005760115115 ০০০০৫/০৫০৫ 
[)10016) হল সেই হেত; যা অন্য প্রমাণ বা ষথাথ* জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত 
হয়। এই হেতু পক্ষে সাধ্যের আস্তত্ব প্রমাণ করতে চার কিন্তু অন্য প্রমাণের হ্থারা 
পক্ষে সাধ্যের অভাবের 'বযয়াট প্রমাণিত হয় । উদাহরণস্বরূপ £ যখন অনুমান করা 
হয় যে বাহ্ছ শীতল, যেহেতু বাঁন্ছ হল একাট দ্রুবা, তখন এই 
অনুমানকে বাঁধত হেত্বাভাস বলা হয়। কারণ হেতু প্ুব্য* যা 
পক্ষে অথাৎ বাহুতে শীতলতার আন্তত্ব প্রমাণ করতে চার তা প্রমাণ করতে পারে না, 
যেহেত: প্রত্যক্ষের ছারা সাধ্যের অভাব অর্থাৎ উফণতা প্রমাণিত হয় । 

সৎগপ্রাতপক্ষ হেত্বাভাসে একটি অনুমান অপর একটি অনুমানের দ্বারা অথার্থ 
প্রমাণিত হর । ীকন্তু বাধিত হেত্বাভাসে একটি অনুমান প্রত্যক্ষের ছ্ধারা বা অনুমান- 
নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অযথা প্রমাণত হয় ! 

১৪ । শ্কার্ব পল্লি হ্মহ্য (088881 71619818070) £ 

কার্যকারণ নিয়মের অথ হ'ল--সকল কার্যই কারণ থেকে উদ্ভূত । প্রত্যেকটি 
ঘটনার একটা স্বানার্দণ্ট কারণ আছে ॥ কারণ কা'কে বলেঃ কার্য কা'কে বলে? 
বখন কোন বস্তু বা ঘটনা অপর কোন বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে সম্ব্ধযুন্ত যে 
প্রথমটির আস্তত্বের উপর 'ছিতীন্নাটর আস্তত্ব 'নভ'র করে বা প্রথমাঁট ঘটলে দ্বিতীয়টি 
ঘটে, তখন তার্দের সম্বন্ধকে কাষকারণ সম্বন্ধ বলে। প্রথমটি কারণ, "দ্বিতীয়টি 
কার্ধ। কারণকে সেইজন্য এ ভাবেঞ্সা্যাখ্যা করা হয়েছেঃ কারণ--কার্যের 
টা অব্যবহিত শর্তা্ীন অপরিবর্তনীয় পুর্ববর্তী ঘটনা । 
অব্বাহত, শর্তান্তর কারণ কারের 'পৃব*1% ঘটনা । যখন দুই ঘটনার মধো কার্য 
হান, অপারিবর্'নীর কারণ সম্বন্ধ নির্ণর করা হয, তখন পূববত বা অগ্রগামী 
পর্ব বতী' ঘটনা. ঘটনাটি কারণ এবং পরব্তর বা অনুবতণ ঘটনাটি কাষ"। যাঁদও 
কারণ প্ববত্তী ঘটনা তবৃও কাধের যে-কোন পার্বতী ঘটনাকেই কারণ বলা যাবে 
না। কারণ কাষে'র “অপারব্তনীক্ পার্ববতী ঘটনা । যে ঘটনা সব্দাই কাধের 


বাঁধত হেত্বাভান 


১১৬ নগাতবিজ্ঞান ও ভারতখয় দশ'ন 


পূর্বে বর্তমান থাকে তাকেই “অপরিবর্তনীর” ঘটনা বলে। কারণ ও কাষে'র মধ্যে 
নিয়ত (001৬1381) সম্বন্ধ থাকবে । আবার কাধের যেকোন অপাঁরবর্তনীয় 
পূর্ববতা ঘটনাকে কারণ বলা যেতে পারে না। তাহলে 'দনকে রাত্রর কারণ এবং 
রাতকে দিনের কারণ বলা যেত। কারণ কেবলমান্র কাধের অপরিবর্তনয় ঘটনা 
নয়, কারণ কাষে'র “শতন্তিরহখন” অপরিবর্তনীয় পূর্ববতা ঘটনা । উপরন্তু কারণ 
হল “অব্যবাহত' পূববতঁ ঘটনা । কারণ ও কাধের মধ্যে যাদ দীঘ" ব্যবধান 
ঘটে, তাহলে সেই সময়ের মধ্যে অন); কোন ঘটনা ঘটতে পারে বা কার্ধাটর সঙ্গে 
সন্বজ্ধযস্ত। 


নুৃতরাং কারণ হুল কার্ধের অপরিবর্তনীয়, শর্তান্তরহীীন অব্যবহিত 
পর্ববতী ঘটনা! (10811916) 0100000110178]১ 10011601915 ৪1006056101) । 

নৈয়ায়িকের। বন্ছকারণবাদ স্বীকার করেন না। বহকারণবাদ অনুসারে 
একই কার্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'বাভন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হুতে পারে। কিন্তু 
শ্য়োয়িকরা নৈয়ায়িকদের মতে একই কারণের একটিমানত কাধ থাকতে পারে 
বহুকারণবাদ স্বীকার এবং একই কাধের একটিমাত্র কারণ থাকতে পারে । তাঁদের মতে 
দিনত একটি শেষ কারণের একটি বিশেষ ফাধই থাকতে পারে, 
অন:রূপভাবে একাঁট বিশেষ কার্ষের একাঁট বিশেষ কারণই থাকতে পারে । 


বাচম্পাত এবং জয়ভ্তের মতে কারণকে কারণ-সামগ্রী (8) 888766816 ০: 
0001817%0 ০০110£0079 ) রূপেই বিচার করা দরকার | অর্থাং কারণ হল কতকগাল 
শর্তের সমন্টি। 


নৈয্নানকদের মতে কারণ হল তিন প্রকার ঃ (১) সমবায়ী কারণ, (২) অসমবায়ী 
কারণ এবং (৩) নিমিত্ত কারণ। 


সমবাধী ৰাটঁরণ £ কাধ" উৎপন্ন হয়ে যাতে সমবেত থাকে তাকে সমবায়ণ কারণ 
বলে। বশ্ত্র হল কাষণ সমন হল তার সমবায়ী কারণ.॥ বস্ত্র উৎপন্ন হয়ে সূত্রে সমবেত 
থাকে। বস্তের সঙ্গে সান্্ের সম্পক“ হল সমবায় (1015516006) সম্পর্ক ॥ সন্র ছাড়া 
কিরাত বচ্তের আস্তত্ব সম্ভব নয়, যদিও বস্ত্র ছাড়া সংন্রের আন্তত্ব সম্ভব । 
টান অসমবায়ী কারণ হল সাত্রের সংযোগ যার ছারা বস্তরখণ্ড নাত 
টির হয়। সূত্র হল বস্দ্ের সমবায়ী কারণ ; সতের সংযোগ, যা 
সূতকে আশ্রয় করে,ব্িখকে, তাহল বস্ত্র অসমবারণ কারণ । 
সমবায়ী কারণ হল কোন দ্রব্য, অসমবাহধুতশারণ হল কোন গণ বা ক্রিয়া। নামত 
কারণ হল কর্তা যার প্রচেষ্টার উপাদানের সাহায্যে কার্য উৎপন্ন হয় ॥ এক্ষেত্রে তাঁতী 
হল বন্ত্রের নামত্ত কারণ । 


অসৎকার্ধবাদ £ কার্ষকারণ লহ্গকে ভারতীয় দর্শনে দুটি মতবাদ প্রচলিত 
আছে--সংকার্ধবাদ ও অসৎকাষবাদ। কার্ধ সম্পকে একটি প্রশ্ন দেখা দেক়--কাষ* 


ন্যাযদশ'ন ১১৭ 


উৎপাত্তর পর্বে কার্য কি কারণে নাছত থাকে বা কার্ধ কারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক 
কোন নতুন সান্ট ; সাংখ্যকারদের মতে কার্ধ উৎপাত্তর পূবে কারণে 'নাহত 
থাকে । এই মতবাদ সংকাধ'বাদ নামে পারিচিত। নৈয়ায়িকদের মতে কাযোৎপাত্তর পৰে 
টার ন্রা জার কা 'ব্দ্যমান থাকে না, কার্ধ সম্পূর্ণ নতুন সূষ্টি। 
পাম এই মতবাদ অসংকার্ধবাদ নামে পাঁরচিত। নৈষ্নাপকগণের মতে 

প্রাণভাব প্রাতিযোগিকাষম*। কার্য হল কোন দ্রুবা, গুণ বা 
কনা, যা স্ট হবার পূর্বে কারণে বিদ্যমান ছিল না। উৎপাত্তর প্‌বে 
কার্ষের আস্তত্ব থাকে না, কাধের অভাবই থাকে । কার্য সৃষ্টি হওয়ার অর্থই তার 
প্রাগভাব (390-65%19050০০) বা পরব্তাঁ অভাব 'বনষ্ট হওয়া । কার্য উৎপাত্বর 
পুরে কারণে নিহিত থাকে না, কার্ধ সম্পণ' নতুন সষ্টি বাআরম্ত। এই কারণে 
এই মতবাদকে আবুভ্তবাদও বল! হয় । 


অদ্বৈত বৈদাস্তিকদের মতে কার হল কারণের বিবত (& 1070 879৩81813০০) 
এবং সাংখ্কার ও বৈদাঁন্তকদের মতে কারণ ও কার্য আভন্ন। নৈয়ায়কদের মতে 
কারণ ও কাধ উভয়ের সত্তা আছে এবং কারণ ও কার্য ভিন্ন ; কার্ধ ষাঁদ কারণ থেকে 
[ভন্ন না হত তাহলে আমরা কারণ থেকে কাকে পৃথক করতে পারতাম না। আমরা 
বঙ্ধের সূত্র বা তশ্তুর মধ্যে কোন বন্ত্র দেখতে পাই না, কারণের সাহায্যে বস্ব নতুন 
ভাবে স্্ট হয়। 


মীমাংসকদের মতে কারণের মধ্যে এমন এক অদ-্ট শান্ত ?নাহত থাকে যা 
কার্য উৎপন্ন করে। নৈয়ায়িকরা কারণের মধে) কোন অতাম্দ্ুয় শান্তর আস্তিত্ব ষ্বীকার 
করেন না। নৈয়ায়িকরা সাধারণ কারণ ও বিশিষ্ট কারণ--এই দুপ্রকার কারণ 
স্বীকার করেন। দেশ, কাল, ঈম্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা, ধর্ম এবং অধম (086110 92৫ 
06116111), পূর্বজম্ম প্রভাতি সাধারণ কারণ, যার অনপ্পাচ্থীতিতে 
কোন কার্যই ঘটতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ কোন ঘটনার 
কারণ বলতে আমরা বিশিষ্ট কারণই বুঝে থাক, এই বিশিষ্ট কারণকে 
অসাধারণ .কারণও বলা যেতে পারে। ঘট নিমাণের জন্য কুম্তকারের দশ্ডাঁট হল করণ 
(10500011000) । এই করণাট হ'ল অসাধারণ কারণ । 


১০। উপান্মান্ন (00717871807) £ 

নৈয়ায়করা উপমানকে বথাথ জ্ঞানলাভের একটি 'বাঁশস্ট উপায় বা প্রমাণরূপে 
স্বীকার করেন। প্রাসম্ধ সাধম্যি সাধ্যসাধনম উপমানম | প্রসিষ্ধ বস্তুর সাদশ্য 
হারা অপ্রাসম্ধ বস্তুজ্ঞানের নাম উপমান॥ পর্ব পারচিত কোন 
একাট বস্তুর সঙ্গে নতুন ও অপারাঁচিত কোন বস্তুর সধর্ম বা 
সাদশ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন বস্তুটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ কার, তখন জ্ঞান 
লাভের এই প্রণালীকে উপমান বলা হয়। উপমার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করার প্রণালা 


নৈয়ায়কদের মত 


উপমানের সংজ্ঞা 


১১৪ নপীতাঁবজ্ঞান ও ভারতশকদর্শন 


হল উপমান এবং এই প্রণালণর ছ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে উপমাত বলা হয় ॥ 
“সংজ্ঞা সংজ্ঞী সম্বম্ধজ্ঞানম- উপমিতি'। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তার 
ভ্তানই হল উপাঁমাতি। কোন বস্তুর বিশদ বিবরণই হল সংজ্ঞা এবং সেই সংজ্ঞা গ্বারা 
ষে বন্ত; 'নাদ্টি হয় তাকেই সংজ্ঞণী বলা হয়। উত্ত সম্বম্ধজ্ঞানের করণ হল সাদশ্য 
চিনির নার তান । উদাহরণের সাহায্যে 'বিষয়াট বুঝে নেওয়া যাক £ কোন 
সম্ষধ জ্ঞানই উপামাতি ব্যন্তি হস্ত পূর্বে গবয্নপশহ” ( নীলগাই ) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন 
একজন আরণ্যক তাকে বল্ল “গো সদ্‌শ গবয়” অথাৎ গরুর সঙ্গে 
গবয়ের সাদশ্য আছে । ব্যান্তীট অরণ্যে গিয়ে একাটি নতুন প্রাণী প্রত্যক্ষ করল এবং 
লক্ষ্য করল যে, প্রাণীটির সঙ্গে গরুর সাদশ্য আছে। তখন সে নতুন প্রাণশীটকে 
গবয় বলে চিনতে পারল । সে প্‌বে গর প্রত্যক্ষ করেছে কোন 
উপমান হল নামের গবয় প্রতাক্ষ করোঁন, কিন্তু গরুর সঙ্গে সাদশ্য লক্ষ্য করে “বয়” 
সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধের ্ 
আন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে । উপমানের সাহায্যেই এই নতুন জ্ঞান 
সে লাভ করল। সতরাং উপমানে দুটি বিষয় আছে_ (১) পৰে 
প্রত্যক্ষ করা হয়ান এমন একটি নত্‌ন অপাঁরচিত বস্তু সম্পকে জ্ঞানলাভ করা এবং 
(২) পূব পারচিত একটি বস্তুর সঙ্গে এই নতুন অপারচিত বস্তযাটর সাদশ্ের জ্ঞান। 


সুতরাং, উপমান হল একি শঘ্দ এবং সেই শব্দ একই অথে যে বস্তুশ্রেণীর উপর 
প্রযোজ্য হয় তার সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধে জ্ঞান (0০ 100916056০1 016 ৫6100181016 
16181101 0০15/2011 ৪ ৮/010 200 ৪. ০510911) 01955 01 0916০15)। উপমান 
বন্ত্‌র সঙ্গে বস্তুর সাদশ্য জ্ঞান নয়, একট নামের সঙ্গে তার সম্বম্ধের জ্ঞান (005 
00515056 01 0106 16181190 ০০৬০০ & 1905 8100 15 0016০) 1 কোন 
িম্বাসযোগ্য ব্যান্তির কাছ থেকে আমরা কোন একটি শদ্দের 'বশেষ বরণ লাভ কাঁর 
এবং তারই ভাত্ততৈ সেই 'বশেষ 'িবরণাট প্রযোজ্য হয় এমন একি নতুন বস্ত্‌, যাকে 
আমরা পে প্রত্যক্ষ কারান, তার সম্পকে জ্ঞানলাভ করি ! 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রপ্নোজন যে, প শ্চাত্য তকরীবজ্ঞানীদের সাদ্‌শ্য- 
মূলক অনুমান (4১:8108%) এবং ভারতীয় নৈয়ায্িকদের উপমান এক নম । যাঁদও 
উভয় ক্ষেত্রে সাদশ্য জ্ঞানের 'ভাত্তিতেই নতুন জ্ঞান লাভ করা যায়, তবুও উভয়ের মধ্যে 
যথেন্ট পাথক্য আছে। পাশ্চাত্য তকীবিজ্ঞানীদের সাদশ্যমংলক অনুমানের একটা 
উদ্বাহরণ নেওয়া যাক £ মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক বিষয়ে সাদশ্য লক্ষ্য করে 
আমরা অনুমান কার যে, যেছেত; পৃথিবীতে জীবের বাস আছেঃ সেইহেত মঙ্গল 
গ্রহেও জীবের বাস আছে। পাশ্চাত্য তর্কবীবজ্ঞানীদের সাদশ্যমঃলক অনমানে বস্তুর 
সঙ্গে বস্তুর সাদ:শ্য প্রত্যক্ষ করা হয়, কন্তু নৈম্নান্নিকদের উপমান হল সংজ্ঞার সত্যে 
নংজ্ঞীর সম্বন্ধের জ্ঞান । ৃ 

নৈয়াক়ীকরা উপমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও ভারতীয় অন্যান্য দার্শীনক 
মতবাদ উপমানকে প্রমাণরপে স্বীকীতি 'দিতে নারাজ। চাবাকদের মতে উপমানকে 


ন্যাযদর্শন ১১৯ 


প্রমাণর্‌পে গ্রহণ করা যায় না, যেহেত্‌ উপমানের সাহায্যে শন্দের বাচ্যার্থ সম্পর্কে 
যথার্থ জ্ত্রানলাভ করা যায় না। চাবাকদের কাছে প্রত্যক্ষই একমান্ত প্রমাণ । বৌম্ধগণ 
উপমানকে স্বতশ্তর প্রমাণরূপে স্বীকার না করে তাকে প্রত্যক্ষ ও শব্দেরই অন্তর্গত 
বলে ধারণা করেন। বৈশোধক এবং সাংখ্য দার্শীনকরা উপমানকে অনুমানরপেই 
ব্যাখ্যা করেন । জৈন দার্শানকদের মতে উপমান প্রত্যভিক্ষার অন্তর্গত । মীমাংসকরা 
উপমানকে যথার্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, তবে তার ভিন্ন ব্যাথ্যা দেন। 
মীমাংসকদের মতে উপমানের সাহায্যে জ্ঞান আমরা তখনই লাভ কার যখন প্‌বে 
প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এমন কোন বস্তুর সঞ্চে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা হল এমন একটি 
বস্তুর সাদশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান কার ষে, প্বণ্দ্ট বস্তুটি বতনান বস্তুর 
মতন। পদন্ট গরুর সঙ্গে বত্ান গবরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা জানলাম যে, 
গরু গবয় সদংশ। 

কোন কোন নৈনারকদের ঘতে সাদশ্যজ্ঞান থেকে যেমন উপিতি হয়, বৈসাশ্য- 
স্কান থেকেও উপাঁমতি হতে পারে । যাঁদ কোন ব্যাস্ত বলে যে উট দেখতে 'ব্ত্রী, এর 
শরীর দীঘ“. থাড় খুব লম্বা, পিঠ উচ্চ, তাহলে তার বিবরণের মাধ্যমে অন্য পশর 
সঙ্গে উটের পাথক্যের বিংয় জানা গেল। এই বৈসদশ্য জ্ঞানের সাহায্যে কোন 
ব্যাস্ত পূর্বে প্রত্যক্ষ না করা সব্বেও উটকে চিনে নিতে পারবে । এই ধরনের উপমাতিকে 
বৈধমোপামাতি বলা হয় । 
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নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল চতুর্থ প্রধাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় । “ষ্ৰ” 
বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি বাচনিক জ্ঞান। শব্দ হল শব্দের ও বাকের দ্বারা 
স:চিত বস্তুর জ্ঞান, 'ন্তু স্ব বাচনিক জ্ঞানই ষথাথ নয়। নৈয়ায়িকদের মতে *্? 
হল বি*বাসযোগা ব্যান্তুর বচন বা আপ্তবাকা। শব্দের প্রকৃত অর্থ যান অবাহত, 
যান জ্ঞানী, সতাবাদী এবং বি*বাসযোগ্য, তিনিই শম্দততজ্ঞ ব্যন্তি, তানই আপ্ত।* 
[তান নিজে সত্য জানেন এবং অপরের কাছে সত্যই প্রকাশ করেন। 
'আগ্তবাক্যং শব্দং বা “আক্তোপদেশঃ মন্দ | আপ্তের বচনই শব্দ- 
প্রমাণ । বি*বাসযোগ্য ব্যন্তি হলেন সত্যবাদী, তাঁর বাক্য 
প্রামাণিক, সেইহেত্‌ গ্রহণযোগ্য । প্রতাক্ষ, উপমান ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা যে 
বিষয় সম্পকে" জ্ঞানলাভ করা যায় না, শব্দ প্রথাণের সাহায্যেই সৈই বিষয় সম্পকে 
জ্ঞানলাভ করতে হর । শব্দ প্রমাণ একট বিষয়ের উপর নিভ“র, তা হল 'বম্বাসযোগ্য 
ব্যান্তুর বচনের অর্থ উপলাঁব্ব করা । 

বাংসান্নের মতে শব্দ প্রমাণ দঃপ্রকার _ দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ। দ্ট বস্তুর অর্থাৎ 
জাগাঁতক বস্তু সম্পকে বিতবাসযোগ্য ব্যান্তি, মহান, খাঁষ বা শাস্মের যে বচন সেইগুলি 


আপ্ত বচনই 
শব্দ-পুমাণ 





1. ধার! ত্রব-প্রমাদ-বিপ্রলিগ্নামুক্ত, শব্ধ প্রতিপাগ্য অর্থ বিষয়ে যার] অত্রান্ত, যাদের প্রবঞ্চনায় 
দুষিত অভিসন্ধি নেই, ধার! শিজের অনুভব অন্তকে বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছ! করেন তারাই আপ্ত। 


১২০ নগাঁতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


হল দছ্টাথ শষ? প্রনাণ। উাহবশস্বরংপ £ ধান্যণস্য বা বৃষ্টিপাত সম্পকে 
কোন [বন্বাসযোগা কৃষকের বচন, আদালতে বি*বাসযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষা বাশাস্ন যা 
, বিভিন্ন ধরনের আচার-অনয্ঠানের নিদেশ দেয় এই সকলগলই 
রে রা দ্টার্থ শহ্দ-প্রমাণ। অণু-পরমাণু, খাদ্যপ্রাণ প্রভাতি সম্পকে 
| বৈজ্ঞাঁনকদের বচন, মুনি খাঁষ। এবং শাস্তের অতীম্দুয় বস্তঃ, 
যেমন- আত্মা, পরমাত্মা, পাপ, পুণ্য, জদ্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্পকে যে বচন সেইগাল 
হল অদষ্টার্থ । 
নব্য নৈপ্লামিকরা শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করেন; বথা-(১) লৌকিক এবং 
(২) বৈদ্িক। বোৌদক বচন হল বেদের বচন । বেদের বচন ঈশ্বরের বচন বা সেই 
বচন যেগযহাল ন্রিকালক্ঞ মুনি খাধরা ব্যন্ত করেছেন, সেইহেত্‌ 
এইগুলি প্রামাঁণক এবং আন্রান্ত। লৌকক বচন হল সাধারণ 
মানৃষের বচন, সেহেতু এই বচন সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে 
পারে। তবে যেকোন লৌকিক বচনই শখ্র প্রমাণ নয়। বি"বাসযোগ্য ব্যন্তির বচনই 
শব্দ-প্রমাণ । আগ্তবাক্য সকল সময়ই কোন ব্যান্তর বচন-সেই ব্যান্ত-সত্তা মানবীয় 
হতে পারে, দৈবও হতে পারে। 
প্রত্যেক পদ এক একটি পদার্থের শখ্দসংকেত।: প্রত্যেক পদেরই পদাথ 
বোঝাবার শান্ত আছে, এই শান্তর নাম পদশান্ত। ঈ*বরেচ্ছাই পদশন্তির কারণ । 
অথণবোধক পদসমহকে বাক্য বলে। বাক্যের অর্থবোধ চারটি হেতুর উপর 'নিভর-_ 
(১) আন্দীত্ত বা বাক্যস্হ প্দনমূহের অব্যবাঁহত উপাঁস্থাতি। বাক্াস্হ এক পদের সঙ্গে 
অপর এক পদের একান্ত ব্যবধান থাকা যযান্তযুত্ত নয়। “ঘট? শ্দ উচ্চারণের দরঘকাল 
পরে “আনয়ন কর" বলা হলে অথবোধ হবে না; (২) যোগ্যতা বা বাক্যস্হ পদসম:হের 
সঞ্বন্ধের বাধার অভাব। “জল দ্বারা সেচন কর" কথাটি বোধগম্য, কেননা জলেন সঙ্গে 
সেচনের সন্বম্ধের কোন বাধা নেই। সুতরাং এই বাক্যের যোগ্যতা আছে । কিন্ত 
'আগ্মি *্বারা সেগন কর”, এই বাক্যে যোগ্যতার অভাব রয়েছে, কেননা আগ্ন ও সেচন- 
গরয়ার সম্বন্ধে বাধা আছে। (৩) আকাঙ্ক্ষা অথাঁং বাক্যে ব্যব্হত পদসণূহের 
গরঙ্পরকে জানার 'িবষয় হবার যোগ্যতা ; যেমন- আন" বললে পক আনব' তা 
জানতে ইচ্ছা হয়; ৪) তাৎপর্য বা বস্তার আভলাষিত অর্থের জ্ঞান। যেমন, 
সৈম্ধব অথে" লবণ ও শসম্ধুদেশীর ঘোটক' উভয়ই বোঝায় । সৈম্ধব নিয়ে এস' 
বললে লবণ আনার কথাও ভাবা যেতে পারেঃ আবার [সিম্ধুদেশের ঘোটক আনার 
কথাও ভাবা যেতে পারে । এক্ষেতে বাক্যের তাপের, অথ বস্তার আভগপ্রায়ের 
দিকে লক্ষ্য রেখে বাক্যার্থ নির্ণক্র করতে হবে। 


শব্দ - লৌকিক এবং 
"বাদক 


1. এই সঙ্কেতদু'প্রকার। আজানিক ও আধুনিক । হুনীর্ঘ কাণ থেকে গো শব্দ গরুর অর্থেই 
প্রচলিত। এই দেখে মনে হয় যে, ঈশ্বরের এইরূপ ইচ্ছ। স্বেগৌ শব্ধ গকব নিতা সঙ্কেত বাপে বাবহাত 
হোক। কাজেই কোন পদের কোন এক বিশেষ অর্থ লোকের বোধগম্য হোক, ঈশ্বরের এই ইচ্ছাই 
আজানিক বা নিত্যলঙ্কেত। শব্ষের উত্তর প্রতায়াদি যোগ করে শীস্ত্ুকারের] বিশেষ বিশেষ পদার্থ 
বোঝাবার জনা যে শব্স্ধেত শ্থষ্টি করেছেন তাঁদের নাম আধুনিক সন্কেত। 


সপহলস্য জগ্নযান্ 


ন্যায়তত্ববিষ্ঠ। 
(5258 1৬1669101)55105 ) 
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নৈয়ায়করা জগতের সন্তা স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে জীবাত্মা ও ঈষ্বর 
ছাড়াও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে । জাগতিক বস্তুর সঙ্তা আছে, তারা নিছক মনের 
ধারণা নয় । অর্থাং সব জাগতিক বস্ত;র জ্ঞানানরপেক্ষ সত্তা আছে, বা এদের আস্তত্থ 
জ্ঞানের উপর নিভ'রশীল। নৈয়ায়িকরা সরল বস্তুবাদী দাশীনক (৪1৩ 
রর [০৪11505)| তাঁদের মতে বন্তবর দ:গপ্রকার গুণ আছে- 'মখা' 
নৈয়ায়িকদের মতে টার ভাতা টু 
ই গুণ ও গোঁণ' গুণ" বন্ত; ক্ষাঁণক নয়, বস্তুর স্থাক্সিত্ব আছে। 
সম্তা আছে বস্তু কেবলমান্ত গুণের সম্টি নন, এর গুণাতারন্ত সত্তা বা 
দুব্যত্ব আছে । নৈয়ায়িকরা বারাট প্রমেয় স্বীকার করেন । যেমন- 
আত্মা শরণর, ইন্দ্রিয়, হীশ্দ্য় বিষয় বা অর্থ, বাঁদ্ধ, মন, প্রবাত্তি, দোষ, প্রেতাভাব, 
ফল, দঃখ এবং মোক্ষ। এ ছাড়া নৈয়ায়করা দ্রব্য, গুণ, কর্ম? সামান্য, বিশেষ, 
সমবায় এবং অভাবের কথাও স্বীকার করেন। এইসব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় ভৌতিক 
জগতে দণ্ট হয় না। যেগীল ভৌতিক বা ভত ছারা গাঁঠত 
সেগাঁলই দঘ্ট হয়। আত্মা ও মন যেহেত; ভৌতিক নয্ন সেইহেতু 
জাগাঁতক দ্রব্য থেকে পথক হলেও দেশ এবং কালের বস্তুগত সত্তা আছে। কাল 
অখণ্ড এবং অনন্ত, কালেই পাঁরবর্তন ঘটে। দেশও অথণ্ড ও অনন্ত, বস্ত; দেশেই 
অবস্থান করে। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ এবং মরুং--এই চারটি উপাদানের ছারা পুঁথবা 
গঠিত। এই উপাদানগীলর আঁভুম অংশ হল চার প্রকারের 
চা অপু তেঃট প্রমাণ, বেগ্াল অপারবর্তনপক়্, নিত্য এবং আঁবভাজ্য। ঈশ্বর 
উপাদ'নের দ্বারা জগৎ এইসব প্রমাণ? সূষ্টি করেন নি। তান এই পরমাণুর সাহায্য 
স্‌ন্ট এই জগৎ সণ্ট করেছেন॥। এইসব পরমাণু ও ঈঞ্বর সহ- 
অবস্থানকারী । জগৎ সষ্টির পূর্বেও এইসব পরমাণুর 
আবন্তত্ব ছিল। জগতের সকল বস্তু যৌগিক এবং এইসব পরমাণুর দ্বারা গাঁঠত। 
যোৌগণক বসত, তাদের পারস্পারক সম্পকণৎ গণ সবই এই জগতের অন্তভু্ত । 


নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী 


1, 70103850951 2100 56০00215 38081805. 


১২২ নখাতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দশন 


হীন্ট্িয়গ্রাহ্য বস্তু, ইন্দিয়, জীবদেহ এবং ইন্দিকগ্রাহ্য গুণ সবই এই সব যোঁগক 
পদার্থের অন্তভুন্তি। ঈহ্বর এই জগতের 'নামত্ত কারণ । 

যাঁদও এই জগৎ কাধকারণ সম্পকের ছ্বারা নিয়াম্মুত তবুও এই জগৎ উদ্দেশ্যবিহীন 
নয়। এই জগৎ কম্বাদ নীতির অধীন এবং কাধকারণ নীতি এই কর্মবাদের 
অধীনস্হ। কর্মবাদ ও জড়জগতের মধ্যে ঈশ্বরই সামঞ্জস্য স্হাপন 
করেন। নৈরারিকরা দ্বৈতবাদী। নৈয়ায়িকরা জড়জগং এবং 
আত্মা উভয়ের স্বতন্ত্র মস্তত্ব স্বীকার করেন। 


জগৎ উদ্দেশ্যাবহাীন নয় 
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“আত্মা” শহ্দাটি জীবাত্মা এবং পবমাত্মা উভরেরই সূচক । এখানে আত্মা বলতে 
জীবাত্সাকেই বোঝান হচ্ছে। জীবাতমার শ্বরপ সম্পকে ভারতীয় দশনে একাধিক 
মতব। থাকলেও, চারাঁট মতবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ জড়বাদণী চাবকিদের 
টি চৈতন্যাবাশস্ট দেহই আত্মা । অভিজ্ঞতাবাদী বোদ্ধদের মতে 
বাড আঁডমত আত্মা হল পারবত'নশঈল মানাঁসক অবচ্হা বা প্রান্রিয্নার ধারা বা 

প্রবাহ । অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতনা যা জ্ঞাতাও 
নয়, জ্ঞেয়ও নর। রামানজের মতে আত্মা হল সব্রিয় ও সগ্‌ণ সচেতন দ্রব্য । 
আত্মা হল চেতন্যময় “অহং,- আত্মা হল ,জ্কাতা। শেষোক্ত মতবাদ দুটিকে ভাববাদী 
বলা যেতে পারে । 


নৈক্লায়করা বস্তুবাদী । নৈরায়িকদের মতে আত্মা হল একটি অভোতিক দ্রব্য । 
এক একটি বিশেষ আত্মা এক একট দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হল শা*ব্ত 
এবং 'বভু বা সবব্যাপী। দেশ ও কালের দ্বারা আত্মা সগাঁমত হয় না। বহচ্ধ, জুখ- 
দুঃথ, ইচ্ছা, ছ্ধেষ, প্রবত্ধ (%/111108 ) প্রভাতি মানীসক অবস্হাগ্যালকে আমরা মানস 
প্রত্যক্ষেত্র সাহাধ্যে জানতে পার । এইগীল হল ক্ষণচ্হায়ী, সুতরাং এইগহল আত্মার 
সঙ্গে আভন্ন নয়। এইগ্ঠাল হল কতকগাাীল গুণ । যেহেতু 
দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের আস্তত্ব থাকতে পারে না; সেইহেতু 
গৃণগহীলরও আধার বা আশ্রয়র্‌পে কোন দ্রব্য আছে। এই দ্রব্য হল আত্মা। এই 
গৃণগ্ীল কোন জড়-দ্রব্যের গণ হতে পারে না। সেইহেত্‌ জড়বন্তুুর গৃণগৃলির 
মতো এই গ:ণগলকে বাহ্য-হীণ্দ্য়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেইহেতু আত্মা 
জড়বস্ত্‌ নয়! আত্মা এক অভো তিক দ্রুব্য। 

চাবাকদের মতে চৈতন্যাবাঁশন্ট দেহ-ই আত্মা, কিস্তু এ ধারণা ভরমাত্বক। দেহ আত্মা 
হতে পারে না, কারণ দেহ চৈতন্যহীন এবং বাঁগ্ধহীন। দেহ পরিবর্তনশীল । দেহ 
জন্মম-ত্যর অধীন; আত্মা চৈতন্যময় এবং 'নত্য। আত্মার জম্ম বা মৃত্যু নেই। 
মৃতদেহ এবং সমাধি অবস্হায় দেহে কোন চৈতন্যের আস্তত্ব থাকে না। চৈতনা দেহের 
ধম হতে পারে নাঃ যেহেতু দেহ হল অচেতন এবং দেহই চেতনার বস্তু । দেহ হ'ল্‌ 


আত্মা হলপ্রব৷ 


ন্যায়তত্বাব্দ্যা ১২৩ 


আত্মার করণ (109817006), যার মাধ্যগে আত্মা নিজ উদ্দেশ্য-সাধন করে। দেহ 
যাঁদ আআা হয়, তাহলে জীবের কর্মফলভোগকে ব্যাখ্যা করা যায় না। দেহের 
নাশের পর কে কমফলভোগ করবে ? তাছাড়া দেহ যাঁদ 
আত্মা হয়ঃ সব জড়বস্তুই তাহলে চৈতন্যযন্ত হবে, যেহেতু 
জড়বন্ত; এবং দেহ একই উপাদানে গাঠত। 


আত্মা হইৃশ্দিয়ও হতে পারে না। হী্রয়গ্ীল ভৌতিক, কিন্তু চেতনা ভৌতিক 
নয়। হীন্দ্িয়গতীল চেতনার উপকরণস্বরপ ॥ এই উপকরণগুলির সহায়তায় আত্মা 
জা বাহজগৎং সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। হীঁন্দুয়ের সাহায্যে লধ্ধ 
পারে না 1বাভন্ন সংস্কারগাল আত্মার ছারা সংশ্লোষিত ও স্তাবন্যন্ত হয় । 

একাজ হীন্দ্রয়ের দ্বারা সাধত হয় না। ক€পনা, স্ম:তি, চিন্তা 

প্রভীতি মানিক প্রক্রিয়াগুীল হীন্দুয়ীনভ'র নয়, সেইহেত: হীণ্মুক্ এই সব মানাঁসক 
প্রক্রিয়াগ:ীলকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। 

মনও আত্মা হতে পারে না। নৈয়ায়িকদের মতে মন কতা নয়। মন হল 
অস্তীরান্দরয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবগ্হাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। মন 
জা হল সংক্ষ্ এবং পারমাণাঁবক । পরমাণু দংশ্যগোচর নয় । ব্যাঞ্ধ, 
পারেনা ইচ্ছা, স্ুথ, দুঃখ প্রভৃতি যাঁদ মনের গুণ হত, তাহলে অদশ্য 

বস্তুর গুণ হওয়ার জন্য সেইগযীল দ:খঘ্ট গোচর হত না। নকন্তু 

মানাঁসক প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা সকলেই সুখ, দ-ঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মানাসক 
অবস্হাগলিকে প্রত্যক্ষ করতে পাঁর। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হলেই আত্মাতে 
ভ্কানের আবভাবি হয়। সুতরাং আআ হল জ্ঞাতা, মন এই জ্ঞান লাভের উপায়। 

বোঙ্ধদের মতে আত্মা শবজ্ঞানসন্তান" (39810 01 75010010127 £90908101010129) 
বা পরিবতনশীল মানানক অবস্হার ধারা বা প্রবাহ । 'কন্তু এই অভিমত স্বীকার 
আতা ক্ষণদ্থায় করলে স্ম-তি (০০11০1০) এবং প্রত্যাভজ্ঞাকে 115০0801110) 
মানাসক অবস্থার বাখ্যা করা সম্ভব হবে না। অপ্পারবতি'ত আত্মার আস্তত্ব স্বগিকার 
ধারা বা প্রবাহ না করলে স্ম.ত বা প্রত্যভিজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। মানাসক 
প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহের অন্তভূন্ত কোন একটি 'বিচ্ছিম্ন মানাসিক প্রক্রিয়ার পক্ষে 
তার পৃবৰবত* ও পরবতাঁ” মানসিক অবচ্হাকে জানা লন্ভব নয় । 

অ্ৈত বেদান্তমতে আত্মা গবশহম্থ চৈতন্য । কন্তু ন্যায় দশ'ন মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের 
সম্পকণবযূন্ত কোন বিশুদ্ধ চৈতনোর আন্তিত্ শ্বীকার করা যান না। কোন একি 
আধারকে আশ্রয় করেই চৈতনোর আস্তত্ব সম্ভব। আত্মা চৈতন্য নয়, একটি দ্বব্য 
চৈতন্য যার গুণ । 

স্থতরাং 'সিগ্ধাস্ত করা যেতে পারে ষে, আত্মা শুধমান্ চৈতন্য বাজ্ঞান নয়, আত্মা! 
হল দ্রব্য এবং সেই দ্রব্কে আশ্রত্র করেই চেতনা থাকে । আত্মা হল কতা? জ্ঞাতা 
এবং ভোস্তা । 


দেহ আত্মা নয় 


১২৪ নখাতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


নৈয্লায়িকদের মতে চৈতন্য যাঁদও আত্মার গুণ, চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক 
অবিচ্ছেদ্য গুণ নয় বরং আগন্তুক গুণ মান । আত্মা স্বরপতঃ অচেতন ও নাতির । 
লা আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইী'্দ্রয়ের সঙ্গে এবং হীন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর 
গ্বাভাঁবক গুণ নয় সঙ্গে সম্ব্ধয্ত হর তখন আত্মার চেতনা বা বা্ধর আঁবভাবি 
হয়। 'নাক্ষয় এবং নিগ্ণ আত্মা তখনই সগুণ ও সক্তি্ন হয়ে 
ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোন্তা ও কতরিপে মব কিছ জানে, সকল বর্ম সম্পার্দন করে 
এবং সকল কিছ; ভোগ করে । আতা স্বরংপতঃ অচেতন দ্ুব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা 
[নিজ স্বরণে অবস্থান করে। 
আত্মা বাঁঘ্ধ বা জ্ঞান নক । আত্মা স্থাক্ী, বৃদ্ধি অচ্ছা়ী। বদ্ধ বাজ্ঞান 
আত্মার কর্ম নন্ন, আত্মার গুণ ॥ আত্মা ?নরবয়ব (08701658) এবং [নিত্য । কারণ 
আত্মার কোন বিকাশ নেই । আত্মা এক নয়, বহ। যদি আত্মা 
এক হত তাহলে সকলেরই একই প্রকারের মঁভিজ্ঞতা হত এবং এক 
ব্যান্তর মোক্ষলাভে অপর ব্যান্তরও মোক্ষ লভ হত। সুতরাং প্রাতাট দেহকে আশ্রয় 
করে এক একটি আত্মা রাজ করছে। একই আত্মা সকলের মধ্যে পারব্যাপ্ত-- 
নৈয়ারিকেরা বৈদাস্তকদের এই মত গ্রহণ করেন না। আত্মা বিভূ বা সর্বব্যাপী । 
আত্মার কোন অবান্তর মহত্ব বা সীমিত পারসর (1101650 01006115190) নেই, কারণ 
যা সীমিত, তা-ই অংশষত্ত এবং যা কছ অংশবুত্ত তা-ই বনাশশধীল। আত্মা 
পরমাণু হতে পারে না, কারণ পুমাণু ইশ্দ্রিয়াতীত কিন্তূ আমরা আত্মার গুণ, মোক 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করতে পাঁর। 
৩। মাতা আভ্ভিত্্রন্ল পক্ষে প্রমাণ (95০০৪ 107 06 
ছ,9019167809 01 9০0] ) £ 
প্রশ্ন হল? দেহ থেকে স্বতন্ত্র কোন আত্মার আঁপ্তত্ব গিভাবে প্রমাণ করা যাক ? কোন 
কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে আত্মার ম্মান্ততব সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না। 
তাঁদের মতে শ্র:ীতির নাহাষ্যে আত্মার আ্তত্বের কথা জানা যায়। তাছাড়া ইচ্ছাঃ দ্বেব, 
প্রবত্ব, সুখ, দঃ প্রভৃতির আন্তত্ব থেকে আত্মার আন্তত্ব অনুমান করা যেতে পারে। 
বর ইচ্ছা, ছ্বেষ প্রভাতি "ক্রিয়ার আস্তত্ব সম্পকে" সন্দেহ করা চলে না, 
অন্মানের সাহাধ্যে কিন্তু যাঁদ কোন স্থায়ী আত্মার আস্তিত স্বাকার না করা হয় তবে 
জানা যায় এইগুলিকে বাখ্যা করা যেতে পারে না। আমরা কোন বস্তুলাভ 
করার ইচ্ছা কার যেহেতু বস্তুটি গুখদায়ক, বস্তুটি আমাদের কোন 
অভাববোধ দূর করতে সমর্থ । কিন্তু বস্ত:ট না পাওয়া পর্স্ত আমরা তাকে সুখদায়ক 
মনে করতে পাঁর না। সুতরাং কোন বস্তু পাবার জন্য তখনই আমরা ইচ্ছা কাঁর ঘখন 
অতাঁতে ষে সকল বস্তু আমাদের সুখ দান করেছে সেই সকল বস্ত্‌ব সঙ্গে তার সাদশ্য 
আমরা উপলধ্ধি করি। সুতরাং কোন শ্থারী আত্মা আছে, যে পর্বে কাম্যবস্ত; লাভ 
করে সুখ উপলাধ্ধ করেছে এবং বতমান বস্ত্‌র সঙ্গে তার সাদ'শ্য উপলাধ্ধ করেছে । 


-'যা, নিতা ও বিভব 


ন্যায়তত্বাবদ্যা ১২৫ 


স্থখ-দুঃখের অনুভ্যাতই স্থায়ী আত্মার আস্তত্ব প্রমাণ করে। বস লাভ করে আমরা 
স্মরণ করি যে, পর্বের মতো এই বস্তহও আমাদের আনন্দ দেবে এবং কোন 1বপজ্জনক 
ভা অবস্থার উদ্ভব হলে আমরা মনে কার ষে, প্‌বেরি মতো আমরা 
টি ঃখ পাব। ম্ুতরাং স্বখ-দহঃখের অনুভীত অতাঁত অভিজ্ঞতার 
উপর 'ার্ভর। অসংখ্য পারবত“নের মাঝে “ষে আম” এক এবং 
অতীতে “যে আম” জেনোছ, বর্তমানে “সেই আমিই” যে জানাছি- এই প্রতশীত না 
থাকলে অতীত আভিন্রতার স্মৃতি ?িভাবে সম্ভব? অতশত আঁভজ্ঞতার স্মতই 
প্রমাণ করে যে চ্হাকী আত্মার আন্তত্ব আছে। ব্যান্তগত অভেদের (97591081 
1006211169) বিষন্নটিকে যাঁদ ত্বীকার করা না হয় তবে আঁভজ্ঞতা, স্মৃতি, প্রত্যাভক্ষা 
কোন কিছকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। স্থায়ী আত্মার আঁন্তত্ই বান্তগত অভেদের 
[বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে । জ্ঞানও আত্মার আস্তত্ব প্রমাণ করে। কোন বিষন্ন 
প্রথমে জানার ইচ্ছা করে পরে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করলে তার জ্ঞান লাভ করা যার। 
সুতরাং এই কারণেও এক অপাঁরণামী বা স্হাযশ আত্মার আন্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। 
কেউ বস্তুটি জানার ইচ্ছা করল; অপর কেউ সেই বস্তুটি সম্বন্ধে চিন্তা করল।, 
এইরুপ ক্ষেত্রে কারও বস্তু সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হবে না ॥ এইভাবে অনমানের সাহায্যে 
আত্মার আঁস্তত্ব জানা যায়। 
নব্য নৈয়ায়িকদের কারও কারও মতে আত্মার আন্তত্ব মানস-প্রত্যক্ষের সাহায্যে 
সোজাসূজি জানা যায়। এই মানস প্রত্যক্ষ দু'রকমভাবে হতে পারে । যখন মনের। 
সঙ্গে শুম্ধ আত্মার (16 9616) সংযোগ ঘটে, তথন এই শুষ্ধ আত্মসচেতনতার 
(0015 9617-5905198:0953) মাধ্যমে আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান জশ্মে। আবার কোন 
কোন নৈয়াক্নীকদের মতে শুদ্ধ আত্মা প্রত্যক্ষের বম্তু নয়। বদ্ধ, অনুভতি, প্রষত্ব 
প্রভীত গুণের মাধ্যমেই আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করা বায়। কাজেই আত্মা 
নব্য নৈয়ায়িকদের কোন গণ বা ক্রিয়াবশিষ্ট বলে প্রত্যক্ষী ভূত হয় ৷ যেমন, আমরা 
মতে আত্মার আধত্ব বাঁল-_-“আমি সুখী, “আম দৃঃখী” আমিই জ্ঞাতা” ইত্যাদি।, 
না অবশ্য কোন ব্যান্তর জি আত্মারই প্রত্যক্ষ হয়, অপর ব্যাস্তর 
আত্মার আঁস্তত্ব অনুমানগম্য । অপর ব্যান্তর উদ্দেশ/সাধক 
শারখারক কর্ম দেখে তার প্রযোজ্করূপে আত্মার অনুমান করা হয়, কারণ যে কম" 
বৃদ্ধির পাঁরচায়ক সেই কর্ম অচেতন শরীরের ছ্বারা সম্পাঁদত হতে পারে না। 


এ ছাড়া চৈতন্যের আস্তত্বও আত্মার আস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেহেতু চৈতন্য 
শরীরের, ইন্দ্রিয়ের বা মনের ধর নয়, যেহেতু চৈতন্য প্রাণ নয়ঃ কোন জড় বস্তুর গুণ 
নয় বা চৈতন্য পবজ্ঞানসন্তান' নয়। সেইছেতু চৈতন্য আত্মারংপ দ্রব্যকেই আশ্রয় করে 
গবরাজ করে। সুতরাং আত্মার আস্তত্ব আছে । 

শ্রাতিও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে । শ্রীতিতে আত্মার কথা উল্লেখ আছে এবং 
যেহেতু শ্রুতি প্রামাণ্য, সেইহেত্‌ আত্মার অস্তিত্ব অস্বণীকার করা যায় না। 


চিজ, 


১২৬ নগুঁতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


৪1 অবপসবগ্গ বা ম্োক্ষ (11196781108) £ 
অন্যান্য ভারতীম্ন দর্শনের মতো, নৈয়ায়করাও অপবর্গ বা মোক্ষলাভকেই জীবের 
পৃরুষাথ বলে আভহিত করেন। অপবর্গ বা মোগ্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গৌতম 
বলেছেন ষে, আত্যান্তক দুঃখ িবাাত্তই (80301866 6900] 
০ জীবের গি০হাও 0810) হল অপবর্গ॥। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ 
রি নিক্কির। নিগ৫ণ, চৈতন্যহীন দ্রব্য । মন ও দেহের সঙ্গে আত্মার 
সংযোগেই আত্মার বদ্ধাবস্থা সুচনা করে। বঙক্ষণ আত্মা দেহের সঙ্গে সংযূন্ত থাকে 
ততক্ষণ এই আত্যান্তক দৃঃখ 'নব-ত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না'। দেহ ও ইশ্দ্রিয়ের সঙ্গে 
শরখরধারণ করার জন/ই আগ্রয় বস্তুর সংযোগের ফলে জীবকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ 
জীবের দুঃখভোগ করতে হর । শরীর ধারণ করার জন্যই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে 

হয়। শরীর ধারণ বা জম্ম গ্রহণই সকল দ-ঃখের মূল। 


প্রশ্ন হল, জণবের জন্মগ্রহণ করার কারণ কি? ধমাচিরণের ফলস্বরূপ স্ুখভোগ 
করার জন্য এবং অধমগিরণের ফলদ্বরংপ দঃখভোগের জন্যই জীবকে জন্মগ্রহণ করতে 
শভ.অশ-ভ প্রবন্তি হয এবং শরীর ধারণ করতে হয়। শ.ভ প্রব্ত্তি এবং অশুভ 
থেকে ধমণও অধমের প্রব্াত্ত থেকেই ষথাকুমে ধর্ম এবং অধর্মের উৎপাত্তি। কাম্যবস্ত;র 
উৎপাত্ত প্রতি আসান্ত এবং আপ্রপ় বন্তর প্রাত ছেষ--এই কারণ 
থেকেই প্রবৃত্তির উপাত্ত বা জম্ম। সুতরাং শুভাশভ প্রবৃত্তির মূলে আসান্ত ও 
ছ্বেষ বর্তমান। এই উভয়কেই দোষ নামেই আভিহিত করা হয়েছে । আপান্ত এবং 
চ্বেষের মূলে মিথ্যা জ্বান। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানই দোষের কারণ । এই মিথ্যাজ্জান 
থেকেই তিন প্রকার দোষ জন্মে-রাগ, দ্বেষ এবং মোহ। কিন্তু িথ্যাজ্ঞান কি ? 
আমরা সাধারণতঃ মন, হীন্দ্ুয়, শরীর প্রভীতকেই আমিরপে বা 
আত্মারপে ধারণা কার। অথচ আত্মা মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর 
কোনাঁটরই সঙ্গে আঁভন্ন নয় । এই ভ্রান্ত-জ্ঞানই 'মথ্যাজ্ঞান। এই 
[এথ্যাজ্ঞান জীবের বদ্ধাবস্হার কারণ । মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীবের মধো রাগ, দ্বেষ, 
মোহ এই সব দোষের উৎপাত্ত ঘটে। দোষের তাড়নায় জীব শুভাশভ কর্মে প্রব্ত 
হয়। এই প্রবৃত্তি থেকে ধর্ম ও অধর্মের উৎপাত্ত হয় এবং এরই ফলম্বরুপ সংখ-দঃখ 
ভোগ করার জনা জীবকে পুনঃপুনঃ সংসারে বম্ধ হতে হয়। এরই জন্য জীবের 
নটর পৃনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ করতে হয় । শরীরধারণ করলেই 
জানের সাহায্যে দর জীবকে দ:ঃখ ভোগ করতে হবে। সেই কারণে নৈল্লায়কদের মতে 
করতে হবে সকল দুঃখের মূলে যে মিথ্যাজ্ঞান, সেই মিথ্যাজ্ঞানকে যথাথণ 
জ্ঞান বা তত্বজ্ঞানের সাহায্যে বনষ্ট করতে হবে। প্রমে্ন বা জ্ঞানের 
বস্তুর যথার্থ স্বর্‌পের জ্ঞানই হল তব্জ্ঞান। আত্মার বথাষথ ভ্বরপের জানই 'মধ্যা 
জ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে । মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলেই জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে 
হবে না) ফলে দ-ঃখের উৎপাত হবে না। 


মিথ্যা জানই দোষ ও 
সকঙ্গ দুঃখের মূঙরকারণ 


ন্যায়তত্ববিদ্যা ১২৭ 


সুতরাং মোক্ষ অবস্হায় আত্মা নিজ স্বরপে অবস্হান করে। দেহের সঙ্গে তার 
সকল সংযোগ নন্ট হয়; অপবগ দুঃখের সামায়ক বাতি নয়, দুঃখের আত্যান্তক 
নিবৃত্তি। রোগমৃন্তিতে বা শারীরক ও মানাসক র্লেশ থেকে মস্ত হলে দদঃখের 
সামায়ক নিব"ত্ত ঘটে মান; কিন্তু দঃখের একান্ত নিব্ত্ির নামই মোক্ষ বা অপবর্গ । 
এই মোক্ষ অবস্হা সুখানহভযীত থাকে কনা, এই সম্পকে মতভেদ আছে। মহর্ষি 
গৌতম সখান:ভ্তর আস্তিত্ব সম্পকে স্পন্ট করে কিছুই বলেননি। 
গোৌতমের মতে দ্‌ঃখের আত্যান্তক ানবূতিই অপবগ“। ভাষ্যকার 
বাৎসায়নের মতে মোক্ষতে সখের অনুভ্যীত থাকে না। বিশুদ্ধ 
সুখ বলে ছু নেই, সব সুখের মধ্যেই দৃঃখের মিশ্রণ আছে । দেহের সঙ্গে আতয়ার 
সংযোগ বিনষ্ট হলে সুখ-দঃখ বলে কিছুই থাকে না। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন 
দ্ুব্য। মোক্ষ অবস্হায় আত্মা স্বর্‌পে অবস্হান করে । কাজেই কোন প্রকার চেতনার 
অন:পাস্হাীততে সুখানভ্াতির কোন প্রশ্থই ওঠে না। 

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষ লাভের উপায় £ শ্রবণের অথ হল, 
আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পকে শাস্ত্রবাক্যের উপদেশ শ্রবণ করা । মননের অথ হল, 
এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা করা এবং িচারবযাদ্ধর সাহায্যে সেই জ্ঞানকে মনে দূ 
ভাবে প্রতান্ঠিত করা । 'নাঁদধ্যাসন হল, যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার বর,প ধ্যান 
করা। ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার যথার্থ স্বর্‌পের জ্ঞান গ্ভখর ও 'নাঁবড়ভাবে উপলম্ধ 
হবে। নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎ উপল'ম্ব ঘটে এবং আবদ্যা দূর হয়। 
শ্রবণ, মনন ও এইভাবে শ্রবণ, মনন ও 'নারদিধ্যাসনের মাধ্যমে জীব আত্মার যথার্থ 
নাদধ্যাসন মোক্ষ স্বরুপ সম্পকে অবাহত হয়। তখন জীব আর মন, শরার বা 
বা গে ইন্দ্িয়কে "আমি রূপে উপলাধ্ধ করে না। মিথ্যা জ্ঞান বনষ্ট 
হওয়ার জন্য মিথ্যা জ্ঞান থেকে উদ্ভূত যে দোষ রাগ, দ্বেষ ওমোহের উপাত্ত হয় 
না। প্রব-ত্তিরপ কারণের অভাবে জীবের জন্মগ্রহণ হয় না। জন্মরপ কার্ষের উৎপাত্ত 
না হওয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে দেহের সব সংযোগ বিনষ্ট হম়নএবং দুঃখের আত্যান্তিক 
নব্ত্ত ঘটে। আত্মার স্বরূপে অবস্হান এবং তার ফলে দুঃখের আত্যান্তক নিবাতিই 
হল মোক্ষ বা অপবর্ণ। মোক্ষ কোন ভীতিজনক অবস্হা নয়,এহল পরম শাস্তির অবচ্হা। 

নৈর়ায়িকদের মতে তবজ্ঞানী ব্যান্তমান্েই সেই ব্যাস্ত সম্্যাসী হোক বা গহস্হই 
হোক, গোক্ষলাভের আঁধকারণ । 

৫1 ন্যাশ্র-তশ্বব্র তত 005 বৈ 019010£5) $ 

ন্যায়দর্শনে মহা গৌতম যে ষোলাঁট পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন; তার মধ্যে 
ঈ*বরের কোন উল্লেখ নেই । সেই কারণে নৈয়ায়িকরা নর*বরবাদণ। এমন একটি ধারণা 
নৈগ্নায়িকরা মনে জাগা স্বাভাবিক | কিন্তু এই ধারণা বথাথ নয় । মহাঁষ 
ধনরাধ্বরবাদী নয়. গৌতম ঈশ্বর সপ্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেনানি সত্য কিন্তু 
ন্যায়সনের চতৃথ: অধ্যায়ের প্রথম আিকে তিনটি সন্রে ঈ“বরের কথা বলেছেন। 
1সম্ধান্তসত্রে মহা বলেছেন যে, ঈম্বরই জীবের কর্ম এবং কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করেন। 


দুঃখের একান্ত 
1ননতত্তই মোক্ষ 


১২৮ নীতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দশ*ন 


পরব্তাঁ নৈয়ায়িকগণ - বাংসায়ন উদ্যোতকার, বাচস্পাতি মিশ্র, উদয়ন, জয়ন্ত ভট্ট, 
গবেশ প্রমথ দাশশীনকগণ ঈশ্বরতত্ব সম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ঈঙ্ংর- 
তত্বের সঙ্গে মোক্ষ বা অপবগের সম্বন্ধ নিদেশি করেন। এই সকল নৈয়ায়কদের মতে 
প্রমেয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান ?তরোহিত হলেই জীব মবান্তলাভ 
করতে পারে । কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরের করুণা লাভ করলেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব । 
ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন প্রমেয় বিষয়ের থার্থ জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ করা কোন জীবের 
পক্ষেই সম্ভব নয়। 

স্থতরাং দু প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন আছে-ঈ*ংরের গ্বরূপ কি? ঈশ্বরের 
তান্ততব কিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। 

() ঈশ্বরের স্বরূপ £ প্রমেয় পদাথের অন্যতম পদাথ-. হল আত্মা ৷". এই 
আত্মার জ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই সাঁচত হয়। যাঁদও ন্]ায়দর্নে জীবাত্মার 
স্বরপই আলোচিত হয়েছে তথাপ এই আত্মা শখ্দ, পরমাত্মা 
শদ্দেরও বাচক। . সুতরাং আত্মা দপ্রকার-_জীবাআ্বা ও 
পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর 1” | 

ঈদ্বর জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তান জগং সন্ট করেন, রক্ষা করেন এবং 
ধ্বংস করেন। শন্য থেকে তান জগৎ সষ্টি করেন'ন। তান পরমাণু, দেশ, 
বর ভগ সার কাল, আকাশ, মন এবং আত্মার সাহায্েই এই জগৎ সূষ্টি 
মিমি কারণ". করেছেন। আত্মা, মন, দেশ, কাল, আকাশ _এইগীল নিত্য 

ও শাহ্বত। সঘ্টির পরেই এইগ্দীলর আস্তত্ব ছিল এবং 
[চিরকালই এইগ-লির আস্তত্ব থাকবে । ঈশবরের সঙ্গে সঙ্গে এইগৃিও চিরকাল ধরে 
বিরাজ করছে । তাহলে ঈশ্বর জগৎ সন্ট করেছেন-_-এ কথার অথ কি? ঈশ্বরের 

জগৎ সৃষ্টর অথ ঈশ্বর এই সব শাম্বত ও নিত্য বস্তঃগালর 
17 মধ্যে সমণ্বর সাধন করেছেন । ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপাঁত্তর 

কারণ। ঈশ্বর স-ষ্টি, স্থিত ও প্রলয়কতাঁ। পরমাণুর সংযোগ- 
সাধনেই বস্তুর স্ান্ট, পরমাণুর বিচ্ছেদ সাধনেই এই জগতের ধংস । কিন্তু 
প্রমাণুগুল যেহেতু শাশ্বত ও আঁবনম্বর, পেইহেত্‌ ধ্বংসের পরেও এই 
পরমাণুগুলর আস্তত্ব থাকবে। 

জগব কম অনুযায়শ কর্মফল ভোগ করে। কর্ম অন_যায়ীই সে পাপ-পণ্যের 
আঁধকারণ হয়। জীবের এই পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সাত থাকে তার নামই অদন্ট। 
ঈশ্বর এই অদণ্টের (পাপ-পণ্যের ) অধিষ্ঠাতা। ঈমবরই 
০ কে জীবের কম ফলদাতা ।* যাঁদও জীব নিজের ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদন 

করে তবু কর্মের ফল ভোগ করা জীবের ইচ্ছার উপর নভ'র 
করে না। কারণ কর্ম থেকে পৃণ্য (00010) এবং পাপ (৫০7750£) রূপ যে অদক্ট- 


পরমাত্মাই ঈশ*বর 





টক 


1, 'শশ্বরঃ কারণং পৃর্ষক্রমফলস্য দশ+নাৎ”--ন্যায়সূনন ৪1১ 


ন্যায়তত্বাবিদ্যা ১২৯ 


শান্তর আবভাবি ঘটে, সেই অদ্টশান্ত অচেতন । এর ানজের কোন চিন্তা বা বিচার- 
শান্ত, নিজস্ব কোন নিয়প্ত্রণের ক্ষমতাও নেই । সর্বজ্জ ও সর্বশাস্তমান ঈধ্বরই এই 
অদ্টশান্তকে নিয়াক্তিত করেন । ঈশ*বরই জীবের পাপ পণ্যের বিগার করে ফলপ্রাপ্ডর 
ব্যবস্হা করেন। 

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ (1801606 ০8056), 'তাঁন উপাদান কারণ 
(1১18151181 ০৪05০ ) নন। ঈশ্বর জগতের সষ্ট, স্হিত ও প্রলয়কতাঁ। ঈ"বরের 
ইচ্ছাতেই এই জগতের "স্থিতি, তাঁর ইচ্ছাতেই এই জগতের প্রলয়, বিনাশ বা ধ্ংস। 
ঈশ্বর এক, অসীম ও শানবত। দেশ, কাল, আত্মা এবং মনের স্মন্বযরসাধনের ফলে যে 
বানর জগতের সবাষ্ট, সেই জগতের ছ্বারা ঈশ্বরের অসশমত্ব খণ্ডিত হয় 
নািতাকার না। ঈশ্বরের সঙ্গে এই জগতের সম্বম্ধ অর সঙ্গে জীবদেহের 

সম্বম্ধের সমতুল্য । যাঁদও জীবের কর্মফল প্রা'প্তর ব্যবস্থা করার 
জন্য ঈশ্বরকে জীবের অদ-ঘ্টশাস্তর উপর নিভ“র করতে হয়, তবু ঈশ্বর সবশান্তমান। 
ঈধ্বর সবন্জ, যেহেত; সকল কিছুর থাষথ স্বরূপ সম্পর্কে তান অবাহত । ঈশ্বর 
অনন্ত জ্ঞনের অধিকারী এবং এই অনন্ত জ্ঞান তর আবিচ্ছেদ্য গুণ । 

ঈশ্বর সকল জীবের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন। জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে? 
কন্তু সেই স্বাধীনতা শতহখন নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর 'নভরশীল। ঈম্বরের সঙ্গে 
জীবের সম্বন্ধ, পিতাপযন্রের সম্পর্ক--“ধথা পিতা অপত্যানাং তথা পিতৃভূ্ত ঈ*বরো 
ভূতানাম:,। পিতা যেভাবে পযু্রের ক্ষমতা, সামর্থ, তার আঁজত বিদ্যার 1দকে লক্ষ্য 
রেখে পনত্রকে পাঁরচালিত করেন, ঈশ্বরও অনুরূপভাবে তাঁর সংষ্ট জীবকে অতাঁত 
আচরণ ও চারন্র অনুধায়ী পরিচালিত করেন। মানৃষ তার কাজের 'নামত্ত কারণ, 
ঈী*বর হলেন প্রযোজক কতাঁ। সুতরাং ঈগ্বর জীবের কমফলদাতা এবং আমাদের 
নৌতিক জীবনের সুখ-দুঃখের নিরম্তরণকতাঁ। জীবের সৃকম" বা কুকর্ম অনুসারে 
[তিনি জীবকে সৃফলর;প সুখ ও কুফলরূপ দুঃখ দেন। জশবগ্ণণ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও 
প্রেরণা অনুসারে কম" করে। 

(1) ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (91995 00 036 1781509০৩ ০ 
0০৫) £ নৈক্বারিকরা ঈমবরের আস্তত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক য্যান্ত উপস্হাপিত 
করেছেন। পাশ্চাত্য দার্শীনকদের ঈশ্বরের আস্তত্াবিবয়ক যুন্তর সঙ্গে এই য্যাস্তর 
সাদশ্য লক্ষ্য করা যায়। 

(ক) আদি কারণবিষয়ক যুক্তি (705 ০8859] 4১887006) 8 এই 
জগতের যাবতাঁর যৌগিক পদাথণ যেমন--লষণ চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সময; পর্বত প্রন্থুতি 
পরমাণংর সংযোগের ফলেই উদ্ভূত । এইগযলি হল কা? যেহেতু এইগুলি অংশের 
সমাঞ্ট বা সাবয়ব এবং 'ছিতীরতঃ এইগুলির অবান্তরমহত্ব বা সীমত পারসর 
(11101050 01096179199) আছে । এদের 'নিশ্রই কোন কারণ আছে । কারণ দুই 
প্রকার--নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ। যেমন--ঘট হল কার্য 

নীভা.--ভা.. 9 11) 


১৩০ নীতাঁবজ্জান ও ভারতীয় দর্শন 


এর উপাদান কারণ হ'ল মাটি এবং 'নামত্ত কারণ বা কতা হ'ল কুন্তকার। অনুরূপ- 
ভাবে জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ যাঁদ হয় 'ক্ষাতি, অপ, 

তেজঃ ও মরু প্রভঁতর পরমাণু এদের নিমিত্ত কারণ বা কতা 
রা ৯৯ কে? এই সব বস্তঃগ্ীলর উপাদান কারণগ্ীল নিজে নিজেই 

সংযুক্ত হতে পারে না। বার্দ কোন কতাঁ এই সব উপাদান 

কারণগুলর মধ্যে সংযোগসাধন না করে, তাহলে এই সব 
সূম্ট বস্তুর মধ্যে আমরা যে সামঞজ্জস), শঙ্থলা, সংক্গ কলাকৌশল লক্ষ্য কার, তা 
কখনও সম্ভব হ'ত না। সতরং এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে ষে, এমন কোন 
কতা আছে বার জ্ঞান, চক ও কৃতি আছে । অথণ্ি এই উপদান কারণগল 
কোন: উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে সেই সম্পকে তাঁর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে এবং উদ্দেশ্য- 
সাধনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে । সেই কতাঁ অবশ্যই সব্ঞ্ঞ হবেন। কারণ, যিনি 
সর্বজ্ঞ তাঁর পক্ষেই উপাদান বা পরমাণুগুি সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান থাকা সম্ভব । 
সুতরাং এই সর্বশান্তমান ও সব্ঞ কতা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন। 


(খ) নৈতিক যুক্তি (715 ?10751 451891506) 8. এই জগতের বিভিন্ন 
মানুষের অবস্হার মধ্যে আমরা তারতম্য লক্ষ্য কার। কোন ব্যান্ত জ্ঞানী, কোন 
ব্যন্তি মুর্খ, কেউ বা সুখী, কেউ বা দুঃখী, কেউ ধনী, কেউ দাঁরদ্র-_মানুষের অবস্থার 
এই তারতমে)র কারণ ক? মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ণ ফলভোগ করে 
“যেমন কর্মসম্পাদন তেমন ফলভোগ”--এই নোতিক কর্মবাদই মানুষের জীবনকে 
নয়াশ্ধিত করে । এই নীতি অলঙ্ঘনশর। কোন ব্যান্তর পক্ষেই এই নগীতিকে লগ্বন 
করা সম্ভব নয় । কার্যকারণ নীতি অন.সারে প্রাতাট কার্ষেরই একাঁট কারণ আছে 
এবং এই নিম্নম নোতিক জগতে কর্মবাদের রূপ পারিগ্রহ করেছে । 


জীবের সৎকমণ ও অসৎকর্ম সশ্প।দনের ফলে পদ্ণ/ এবং পাপরূপ অদ-স্টশান্তর 
আ'বভবি ঘটে ॥ জীবের সাত পাপ-পৃণ্যকেই অদ্ট বলা যেতে পারে। এই 
হাক অদুষ্টের জন্যই জীবের সুখভোগ এবং দৃঃখভোগ | বিস্তু এই 
টিচার অদঞ্টশান্ত অচেতন, তার পক্ষে কর্মফল অনযান্নী কার কতগচুকু 

প্রাপ্য, ববচার করা সম্ভব নয় । সুতরাং অনুমান করা যেতে 
পারে ষে, এমন কোন সর্বজ্ঞ ও স্বশীস্তমান কা আছেন নি এই অদ-ন্টকে নিয়া্ুত 
করেন এবং জীবের কর্ম অনুষায়ী তার পাপ-পুণ্যের বিচার করে তার ফলভোগের 
বাবস্হা করেন। এই কতাঁ কে? ঈ*বরই হলেন এই কতা বা আঁধষ্ঠাতা। 

(গল) বেদের কর্তীরপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (ও &18৮- 
10600 200 0106 4১00110911001%00535 91 10016 ৬5৫95 ) £$ বেদ প্রামাণ্য গ্রন্থ ও 
বেদের সাহায্যে ঈচ্বরের আস্তত্ব প্রমাণ করা হয় । সাধারণতঃ বেদকে প্রামাণ্য ও 
অন্্রান্ত বলে স্বীকার করা হয়। কন্তুবেদের রচায়তা কোন জীবাত্মা নয়, কোন 


ন্যায়তত্ববিদ্যা ১৩১ 


সবক সর্বশীস্তমান আত্মাই বেদের কতাঁ। সাধারণ মানুষের ভ্রম-প্রমাদ থাকার জন্য 
তারা বেদের রচীকয্তা হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর যাঁদ বেদ রচনা করেন তবেই 
বেদ অন্রান্ত ও প্রামাণ্য হতে পারে | এছাড়াও বেদে বহু অলৌকিক 
[বিষয়ের উল্লেখ আছে । এইসব অলোকিক বিষয় কোন সাধারণ 
জীবের প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং অলৌকিক শান্তসম্পন্ন, সবশক্তিমান 
ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্মাই বেদের কতাঁ। ষেহেত্‌ তিনি সবক, সেইহেত্‌ তিনি 
ভ্রকালজ্ঞ। অতাঁত, বতমান, ভাঁবধ্যং এবং যাবতশয় তালৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
তাঁর আছে । এই সব্জ্ঞ পরম আত্মাই হলেন ঈশ্বর । 

অবশ্য এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে ধে, মন খাঁষগণও তো সবজ্ঞ, তাঁদের পক্ষে 
বেদের কর্তা হওয়ার বাধা কোথায় ? কন্তু একা'ধক ব্যান্তকে যাঁদ বেদের রচাঁয়তা বলে 
কজ্পনা করা হয়, তাহলে বেদের রচয়িতারপে বহু ব্যান্তুকে স্বীকার করে নিতে হয়, 
এই 'সধ্ধান্ত বুক্তিষত্ত নয়। তাছাড়া, যেখানে একজন মান্র কতার আঁম্ততব স্বীকার 
করলেই কাজ চলে, সেখানে একাধক কতার আঁস্তিত্ব গবকার করা অথ“হণীন কল্পনা 
ছাড়া কিছুই নয়, সুতরাং ঈশ্বরই একমাত্র বেদের কতাঁ। বেদ প্রামাণ্য? কারণ বেদ 
ঈএবরেরই বাকা । 

(ঘ) শ্রগতর যুক্তি (0৩176307000) ০ 97001) £ ঈশ্বরের আস্তত্ 
বিষয়ে আর একটি প্রমাণ হল শ্রুতির যান্ত। বেদে ঈশ্বরের আঁস্তত্ের বহ প্রমাণ 
আছে। কৌধাীতাঁক উপানষদের এক জায়গার থলা হয়েছে যে, তিন সকল আত্মার 
[নয়ামক এবং জগতের সম্টকতাঁ। বহদারণ্যকোপানষদে বলা হয়েছে ষে তান 
সকলের প্রভু, পকলের নিয়ামক, সকলের শাসনকতাঁ এবং সকল জাবের স্বামী ।” এই 

উপাঁনষদেরই অন্যন্র বলা হয়েছে যে, তান সকলের অন্তরে 
বেদ ঈশ্বরের অচ্ধিত্ € ঃ 
পারে আ'ধাঞ্ঠত এবং সকলকে পথ প্রদর্শন করেন' । শ্বেতা*বতরোপ- 

নিঘদের এক জায়গায় উল্লেখ আছে, “তাঁনই পরম-পুরুষঃ 
[তানই সর্বজ্ঞ'। মাণ্ডূকোপানষদে উত্ত আছে, তিন সকলের প্রভূ, সবর, 
আভ্যন্তরীণ নির়ম্ত্া, এই জগতের আদি কারণ, এর সংষ্টি এবং প্রলয়কতাঁ। 
ম্বেতা*্বতরোপাঁনিষদের আর এক জায়গায় উল্লেখ আছে, "তান কর্মের নিয়ম্ত্রা এবং 
সকল জীবের আশ্রয় । “তান জীবাত্মাকে পাপপ্‌ণ্যের ফল প্রদান করেন” । 

সুতরাং বেদে ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কতাঁরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
যেহেত্‌ বেদ প্রামাণ্য এবং ঈশ্বরের আস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে, সেইছেত্‌ ঈষ্বরের 
অস্তিত্ব অগ্বণকার করা বায় না। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন কর! যেতে পারে 
বে, শান্জরবাক্য যে প্রমাণ্য তার প্রমাণ কি এবং যেহেত্‌ শাস্ত্বাক্যে ঈশ্বরের 
আঁন্তত্বের বিষয়টির উল্লেখ আছে, সেইহেতু ঈশ্বরের আস্তত্ব স্বীকার করে নিতেই হবে, 
তার ক অর্থ আছে? বিচার করার ক্ষমতা নেই এমন কোন সাধারণ ধর্মীবদ্বাসী 
মানুষ ঈশ্বরের আঁম্তত্বের কথা ম্বীকার করে 'নলেও, 'যাঁন দার্শানক, বিচার-বিশ্লেষণ 


ঈশ্বরই বেদের রচাঁয়তা 


১৩২ নগাতবিজ্ঞান ও ভারতগয় দশ'ন 


করে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানলাভ করাই বার উদ্দেশ্য, তান কেবলমান্র শ্াস্প্রবাকাকে 
প্রামাণ্য বলে গ্বীকার করে নিয়ে ঈশ্বরের আস্তত্ব মেনে নেবেন কেন ? 


শুধু তাই নয, ঈশ্বরের আন্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে-সব য্যন্ত দেওয়া হয়েছে 
সেইগুলি প্রকৃত ঈশ্বরের আন্ত গ্রমাণ করতে পারে না; কারণ সব যুক্তিগুলিই 
ঈশ্বরের আস্তত্বের বিষয়টি পাবে স্বীকার করে য়ে তারপর ঈশ্বরের আস্তিত্বের 
বিষক্লাটকে প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয় । তাছাড়া, ঈশ্বরের আস্তিত্বের ধারণা ও ঈম্বরের 
প্রকৃত আস্তত্ব -এই উভয়ের মধ যথে্ট পার্থকা আছে। 

আসল কথা হল, যাান্তর সাহায্যে ঈশ্বরের আঁস্তত্ব প্রমাণ করা যায় না। কোন 
[কিছুর অস্তিত্ব আঁভজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের আঁস্তত্ব প্রত্যক্ষ 
উপলাম্ধর 'বধয় । বিচার বা তকের ছ্বারা ঈ*বরের আঁস্তত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। 
প্রত/ক্ষ উপলাম্ধর ক্ষেত্রে বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না। 

যান প্রত্যক্ষভাবে ঈশ*বরকে উপলাঁষ্ধ করেছেন, তাঁর পক্ষে বিচারের প্রয়োজন নেই। 
1কস্তু যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে উপলদ্ধি করতে সমথ" হনাঁন তাঁদের সত্যদ্র্টা 
ঈম্যরের প্রতাক্ষ ধাঁষদের আপ্তবচনের উপর 'নর্ভর করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু শাচ্দে 
উপলব্ধি যাদের হয়নি খাঁষদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের বা উপলাধ্ধর কথা 'লিপিব্ধ 
তাদেরই আপ্তবচনের আছে, সেইহেত; শাম্ঘগলিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা উঁচত। 
উপর নর করতে হয় 

বৈজ্ঞানকদের প্রদত্ত বিজ্ঞানের িবরণগলি যেমন আমরা প্রামাণ্য 
বলে গ্রহণ কার, অনঃরুপভাবে শ্রাাতিবাক্য ও আগ্তবাক্য এবং বেদ ও উপানিষদে 
ঈশ্বরের যে আঁস্তত্বের কথা উল্লেখ আছে তাও 1ঝ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য । 

৬। ইশ্বল্রেল অভ্িজ্ন্প পক্ষে নৈস্মানিকছেন্র মুক্তি 
হ্ল্ভ্রুক্ছে। জমভ্ভিজ্লোলি (80010561500 0956০110788) $ 

নৈষ্ায়িকরা ঈশ্বরের আঁস্তত্ব প্রমাণ করার জনা যে-সব যান্ত 'দয়েছেন, সাংখ্যকার, 
মগমাংসকগণ ও জনগণ তার 1বরুদ্ধে কতকগুলি আভিযোগ এনেছেন এবং নৈয়ায়করা 
এই সব আভযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন । 

(ক) নৈয়ায়কদের ঈশ্বর সম্পকীয় যুত্তিগৃলির 'বরুণ্ধে প্রধান আভযষোগ হল 
যে. ঈশ্বর ষাঁদ এই জগতের সহণ্টকতা হন তবে ঈশ্বরের অবশ্যই দেহ থাকা প্রয়োজন । 
দেহ বা শরার ভিন্ন কোন কর্ম করা সম্ভব নয়। কুভ্ভকার শারণীরক ক্রিয়াকলাপের 
দ্বারাই ঘট নমাণ করেন। 

নৈয়ায়করা এই আঁভষোগের উত্তরে বলেন যে, সাধারণ জীবের পক্ষে কর্ম করার 
জন্য দেহের প্রয়োজন । কিস্তু ঈশবরের ইচ্ছার প্রকাশের জন্য দেহের কোন প্রয়োজন 
ঈষ্বরের পক্ষে দেহের নাই । তাছাড়া, যে পরমাণগ্যালর সংযোগসাধন করে ঈশ্বর এই 
প্রয়োজন হয় না জগৎ স:ষ্ট করেন, সেই পরমাণুগুলিই ঈঘ্বরের দেহের কাজ 
করতে পারে । কারণ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার দ্বারা পরমাণুগ্ালকে গাঁতশীল করে 
তুলতে পারেন । 


ন্যার়তত্বাবদ্যা ১৩৩ 


নৈয়াপনকদের অপর যঠান্ত হ'ল ষে, শ্রযাতর সাহাধ্যে ঈশ্বরের আস্তিত্ব যাঁদ প্রমাঁণত 
হয় তাহলে এই আভযোগ অথহীন হয়ে পড়ে, আর ঈশ্বরের আঁস্তত্ব যাঁদ প্রমাণত 
না হয় তাহলে ঈশ্বর শরীর ছাড়াও কভাবে কর্ম করেন, সেই প্রগ্ন একেবারেই 
1ভাত্তহণন হয়ে পড়ে । 


(থ) নৈয়াপ্িকদের বিরুদ্ধে অপর আভ.ষাগ হল যে, তাদের শেষ দ:টি ষযন্ত চক্রক 
দোষে দুষ্ট । নৈয়ারিকদের ততীর যাল্ততে বলা হয়েছে ষে, যেহেত; বেদ প্রামাণ্য, 
সেই কারণে বেদের রচয়িতা কোন অলোকিক শান্তস্ম্পনন পরমাত্মা অথাং ঈবর । 
চতুর্থ ষুন্ততে বলা হয়েছে যে, বেদের মাধামেই আমরা ঈশ্বরের আস্তত্বের বিষন্ন 
জানতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নৈয়ায়িকরা ঈ*বরের আস্তত্বের সাহায্যে 
বেদের প্রামাণ্য প্রীতাঙ্ঠত করেন, আবার অপবাঁদকে বেদের প্রামাণ্যের সহান়তার 
ঈশ্বরের আঁ্তিত্ব প্রমাণ করেন। 


নৈয়ায়িকদের মতে তাদের বস্তি চক্রক দোষে দম্ট নয়। অস্তিত্বের দিক থেকে 
বিচার করলে ঈশ্বরের স্থান প্রথম, বেদের স্হান তারপর ) যেহেতু ঈশ্বর বেদ রচনা 
করেছেন। কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে বেদের 
স্হান প্রথম এবং ঈশ্বরের স্হান পরে, কারণ বেদের মাধামেই 
আমরা ঈশ্বরের আস্তত্ব অবগত হই। যাঁদও ঈশ্বর বেদ-রচায়তা, 
তবুও বেদের জ্ঞানের জনা ঈশ্বরের উপর 'নর্ভর করার কোন প্রক্নোজন নেই, কারণ 
বেদের জ্ঞান যে-কোন উপযুত্ত গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে । অতএব 
ঈ*বরের আস্তত্ব নন্ন, ঈশ্বরের জ্ঞানের জনা জীবাত্মাকে বেদের উপর 1নভ'র করতে হয় । 
সুতরাং নৈরা'ক্নকদের যুন্ত চকুক দোষে দুষ্ট নয় । 


নৈয়া্‌স্গকদের হযা্ত 
চকরুক দোবে দুস্ট নয় 


(গ) নৈয়ারিকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে, ঈশ্বর যাঁদ জগতের 
সৃষ্টিকতাঁ হন তাহলে জগৎ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। 
কারণ উন্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না, কিন্তু; ঈ*বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 
থাকতে পারে না। প্রথমতঃ, ঈশ্বর নিজের উদ্দেশাসাধনের জন্য কোন কাজ 

করতে পারেন না, কারণ ঈশ্বরের কোন অপূণ" বাসনা নেই। 

যেহেতু ঈশ্বরের কোন দ্বিতীয়তঃ, পরের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঈশ্বর কাজ করতে পারেন 
০ না, কারণ, যে কেবল পরের জন্য কাজ করে সে ব্যাদ্ধহশীন। 
জগতের সষ্টকত্ণা নন এমন কি এই ধারণাও করা বান না যে, ঈশ্বর জীবের প্রাত 
পু করুণাবশতঃ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কারণ নিজের স্বার্থের 

কথা চিন্তা না করে অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টাই হল করুণা । কিন্তু কোন 
বৃদ্ধমান ব্যান্ত নিজের কথা না ভেবে কেবলগান্র অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে 
পারে না। তাহাড়া, ঈশ্বর যাঁদ করুণাবশতঃ জং সৃষ্টি করতেন, তাহলে জগতে 
এত দৃংখ দেখা ধেত না, মানুষও এত অপুখাী হ'তনা। এই আভযোগের উরে 


১৩৪ নণাতাবন্জান ও ভারতীয় দর্শন 


নৈয়ায়িকরা বলেন যে, ঈশ্বর করুণাবশতঃই এই জগৎ সন্ট করেছেন। তবু 
সব রকম দ:ঃখ-ক্রেশম্স্ত একটা সঃখময় জগৎ 'তাঁন স:্টি করতে পারেন না, যেহেতু 
উর কনার জশীবের শুভ এবং অশুভ হল তার নজের কর্মের ফল এবং 
জগৎ সৃঘ্টি করেছেন ঈশ্বরকে জীবের পাপ-্পণ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই জগৎ সষ্ট 
করতে হস্ত । জাবাত্মার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং ঈশ্বর 
?নজের ইচ্ছাকে সীমিত করে জীঁবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ "দিয়েছেন । 
জশীবই স্বাধীন ইচ্ছার ছ্বারা নিজের সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করে, এর জনা ঈশ্বরকে কোন 
মতেই দায়ী করা যায় না। 
উদ্পহনংহ্াল (60077019510) ৪ 


নৈয়াঁয়কদের জ্ঞানতত্বের আলোচনা ভারতীর দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ । প্রমা 
ও প্রমাণ সম্পকে নৈয়ায়কদের 'বিস্তাঁরত আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে দেয় ষে; 
ব্রার ভারতীয় দর্শন 'বিচারাবিষন্্ত রি নয় এবং আত সংক্ষম বিচার 
ভালোর বিশ্লেষণের উপর ভারভীর দর্শন প্রাতিষ্ঠিত। তাছাড়া অন্যান্য 
অনেক ভারতায় দর্শন-সম্প্রদ্যায়ের মতন নৈয়াস্নিকরা যাঁদও মনে 
করেন জীবের মোক্ষলাভই তার একমান্্র উদ্দেশ্য তব তর্বীবদ্যার আলোচনার পার্কে 
তাঁরা জ্ঞান বা ন্যায়শাস্তের ভালোচনাকেই প্রাধান্য 1দয়েছেন ॥ তত্ববিদ্যার পৰে 
আলোচনা করা দরকার-_-1কভাবে এই জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে ও সত্যজ্ঞান লাভের 
জন্য কোন কোন প্রণালী উপধুন্ত এবং অনুপযুক্ত ॥ প্রণালী অনুসরণ করার জন্যই 
বা ক প্রকার ভ্রান্ত দেখা [দতে পারে এবং িভাবে সেইগীলকে দূর করা যেতে পারে 
তাও আলোচনা করা প্রয়োজন । নৈয়াক্সিকরা এইভাবে জ্বানের আলোচনাকে তাদের 
দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন। 
কন্তু নৈয়ায়িকদের ন্যান্ শাস্ত্র আলোচনার বতখান বোৌঁশষ্ট্য ও মূল্য আছে, 
তাঁদের তথাব্দার আলোচনার সেই পরিমাণ মংলা নেই ॥ বস্ুতঃ তাঁদের তত্বাবদ্যার 
আলোচনার মধ্যে অনেক অসঙ্গাত দেখা যায়। 
নৈরারিকরা বস্তুবাদী এবং বহুবাদশী। নৈক়াঁয়করা পরমাণু, জাবাত্বা, মন, 
ঈ*্বর সকলেরই স্বতষ্ত্র সতা স্বীকার করেছেন । জগীবাত্মা স্বর্‌পতঃ অচেতন, 'নাক্কিয় 
এবং 'ির্গণ।॥ ঈশ্বর সচেতন, সাক্রয় এবং সগ্‌ণ।॥ ঈশ্বর জাবাত্মাকে নিয়দ্দিত 
করেন। পরমাণদ অচেতন এবং 'নাঁক্রর, ঈ*বরই পরমাণতে গাঁত দান করেন। "কত্ত 
জীবাত্মা॥ মন, ঈশ্বর সবই নিত্য । এই সব সত্তা বাহাসম্বন্ধে সম্বদ্ধযুন্ত। জড়জগৎ, 
জীবজগৎ এবং ঈশ্ৰরের মধ্যে কোন নাবিড় বা'আন্তর সম্বন্ধ (1066009] 191801010 ) 
ইলাহ নেই। নৈয়ারিকরা অতিবরতীঁ-ঈশ্বরবাদী (51913) | আঁতবর্তাঁ- 
ঈম্ঘরবাদী ঈঙ্বরবাদ অনুসারে ঈদ্বর জগৎ ও জাবের মধ্যে ব্যাপ্ত নন, তানি 
সম্পর্ণরূপে জীব ও জগতের বাইরে অবচ্হান করেন। 
নৈয়ায়িকদের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার লম্পক' পিতা-পুত্র সম্পকের মতো ॥ এই 
উপমা ঈম্বরের সঙ্গে জীবাত্মার বাহ্য-সম্পর্ককেই বড় করে তোলে। সুতরাং ঈশ্বরের 


ন্যায়তত্বাবদ্যা ১৩৫ 


সঙ্গে জগতের ও জীবাত্মার কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না থাকায় এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীন 
সত্তা ও স্বরপগত প্রভেদ থাকার ন্যায়দশ'নে কোন সুসংহত ও স্াবন্যস্ত তত্বাবদ্যার 
আলোচনা পাই না। নতরাং ন্যাযদশনের তন্বালোচনা সাংখা বা বেদাস্তদর্শনের 
তত্বালোচনার মতো অতথানি উচ্ন্তরের নয়। 
ন্যাযদণনে ঈশ্বরের স্থান মৃখা নয়, গৌণ ; কেননা তন্বজ্তঞান লাভ হলেই জীব 
মোক্ষলাভ কবতে পারে। ন্যারদর্শনে ঈশবর-সাক্ষাংকার নর, আত্ম সাক্ষাৎকার বা 
আত্মার স্বরপ সম্পতক বথার্থ জ্ঞানই মোক্ষলাভের পন্থা । 
গোতমের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান মোক্ষলাভের কারণ 
নয়। তাছাড়া, ন্যায়ের মতে ঈশ্বর জগতের নাত্ত কারণ, 
সমবায়ণ কারণ নর । ?কন্তু জগতে সত্যে ঈ*বরো এইরূপ সম্বন্ধ কজ্পনা করার অথ 
ঈশ্বরকে সাধারণ মানের স্তরে টেনে নয়ে আসা । অবশ্য এই জগতে: সঙ্গে 
ঈ্বরের সম্পর্ক জীবের সঙ্গে তার দেহের সম্বম্ধের সমতুল।ঃ এই জাতীয় একটা 
সত্কেত ন্যারদর্শনে আছে বটে, তবে তাকে একটা বিস্তারত দাশশীনক মতবাদের মযাঁদা 
দেওয়া হয়ান। 
জখবাতার স্বরপ সম্পর্কে নৈয়ায়কদের ধারণাও অসথ্গাতপুণ*। তাঁদের মতে 
জশবাত্মা একাঁট দুব্য যা স্বরপতঃ অচেতন এবং নির্গণ । দেহের সঞ্চে সংযোগের ফলেই 
আত্মাতে চেতনার আবিভাবি ঘটে। কিক্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের সাহাধ্যেই আমরা জানতে 
পারি যে, আত্মা এক চৈতন্যমর সত্তা, চৈতন্য আত্মার গণ নয়, 
রা আত্মার সারধম“। তা না হলে আত্মার স্যে জড়বন্তুর প্রভেদ 
নিধরিণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া মোক্ষাবন্থায় জীবের 
মধ্যে যদ কোন চেতনা না থাকে তাহলে জীবের সঞ্যে একটা জড়বন্ত্‌, যেমন _এক 


টুকরো পাথরের কি প্রভেদ ? মোক্ষাবস্থা যাঁদ চেতনাহীন৷ অবস্হা হয় তাহলে এই 
অবস্হা লাভ করার জন্যই জীবের মধ্যে আকুলতা দেখা দেবে কেন ? 

নৈয়ায়কদের “পদাথের' শ্রেণীবভাগও অসতগাঁতপতর্ণ । কোন বিশিষ্ট নীতি 
অনুসরণ করে নৈপ্নারিকরা পদাথের শ্রেণাবভাগ করেছেন তা 
বোঝা কষ্টকর । ধে নীতি অনুসারে দ্বব্যকে পদাথ বলে 
গবচার করা যেতে পারে, সেই নীতি অনুসারে জঙ্গপ, গবতণ্ডা, 
ছল প্রভাঁতিকে পদ্দার্থর্‌্পে বিচার করা কিভাবে সম্ভব ? 

নৈয়ারকদের মতে নৌতক নিয়ম ঈশ্বরের আদেশ । নৌতক নিম্নম বাদ জখবের 
[ববেকের আদেশ না হয় এবং জাবের বৃহত্তর সত্তার “ছারা তার ক্ষুদ্রতর সত্তার উপর 
প্রধুস্ত না হয় তাহলে নোৌতক ভালমন্দ শেষ পধস্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব 
নৈয়াস্নকদের নৈতিক নিক্মের ধারণাও ব্্তিষুক্ত নয় । 


নায়দর্শনে ঈএবণের 
গান গৌণ 


পদাথে'র শ্রেণীবভাগ 
অসম্পর্ণ 


উর পড রত 


আ্বন্ট ত্্যাহ্থা 


বৈশেষিক দশন 
(৬8156311025. 8১108109011) ) 


১১ | ভ্রম ( 178070৫001107 ) £ 


বৈশেোষক দর্শনের প্রাতষ্ঠাতা হলেন খাঁষ কণা । এই দশণনের নাম বৈশোষক 
দশন' যেহেতু এই দর্শনে ধবশেষ' নামে একাঁটি পদাথ" স্বীকার করা হয়েছে । প্রবাদ 
আছে-ধাঁষ কণাদ কেবলমাত্র তণ্ড্‌ল কণার দ্বারা জীবকা বাহ করতেন । মহাদেবকে 
, তপস্যায় সন্তুষ্ট করে এবং তাঁর আরাধনায় 'সাম্ধলাভ করে, 
০ তাঁরই আজ্ঞার মহর্ষি" এই দর্শন রচনা করেছেন। এই কারণেই 
উন তাঁর উপাঁধ হ'ল কণা এবং তাঁয প্রবার্তত দর্শনের নাম কণাদ 
দর্শন। কোন কোন দাশশনক তাঁকে কিণভ্‌ক- নামেও আভাহত 
করেছেন। এই মহান ধাঁষর প্রকৃত নাম হ'ল উল:ক এবং এই কারণেই তাঁর রাঁচত 
দর্শনশাস্ত্র “লুক্য দর্শন" নামেও পাঁরাঁচত। তার গোত্র কাশ্যপ ছিল বলে তাঁকে 
“কাশ্যপ' নামেও আঁভাহত করা হরে থাকে । 


কণাদের বৈশোঁষক সন্ত বৈশোঁষক দর্শনের প্রথম সুসংহত রচনা । এই সাত্র দশাট 
অধ্যায়ে বিভন্ত। প্রাতাঁটি অধ্যায়ে দুটি পাঁরচ্ছেদ আছে । এই পাঁরচ্ছেদূকে আহ্ছিক 
কণানের বৈশেষিক বলে। বৈশোষক সাত্রে মোট তিনশত সন্তরটি সূত্র আছে। 
সূত্র বৈশোষক দর্শনের অনেকে মনে করেন যে, কণাদের বৈশোধক পত্র গৌতমের ন্যান়্- 
প্রথম রচনা সূত্রের পূর্বে রচিত হয়েছে এবং এই সার বক্ষসূত্রের সমসামাল্নক । 
প্রশস্তপাদমুনির পদার্থধর্ম সংগ্রহ' বৈশোষিক দর্শনের উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। 
অনেকে এই গ্রন্থকে ভাষ্য বলে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রহ্থানি ভাষ্য নয় ॥ এই 
বন গ্রন্থে তান সংন্রের ক্রমকে যথারীতি অনুসরণ করেনান। তাছাড়া 
উপর বাঁ রচনা চ্বিশটি গুণের কথা, স্যান্টবাদ এবং ঈ্বরই যে জগতকতাঁ এই 
বৈশোষক মতবাদ তী'রই গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেখা যায়। এই সব 

কারণে গ্র্থাঁনকে একটি স্বতণ্ গ্রন্থ বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন ষে, 
লঙ্ক।ধপাতি রাবণই বৈশোষক-সন্রের আদ ভাষ্যকার। উদয়নের ণকরণাবলশ" 
নীধরের নন্যায়কম্দলগ এবং ব্যোমশিবের “ব্যোমবতা” পদাধর্মসংগ্রহের উপর 
উল্লেখযোগ্য তিনটি টীকা (902)10610681) | উদরণের করণাবলণ টপকার উপরে 
মোঁথল পণ্ডিত বর্ধমান “করণাবলণ প্রকাশ' নামে একটি 1*ণনণ গ্রন্থ রচনা করেছেন । 
প্রবর্তণকালে বৈশেধিক দর্শনের উপর যে-সব রচনা দেখা বায়, সেইসব রচনা ন্যান্- 


বৈশোমক দর্শন ১৩৭ 


বৈশোঁষক দর্শনের উপর রচিত হয়। শিবাদিত্যের পপ্ত-পদার্থী, বল্লভাচাষেরি 
'ন্যায়লীলাবতণ' [ি*বনাথের “ভাবা পাঁরচ্ছেদ' এবং এই গ্রন্থের উপর ণস্ধান্ত মস্তাবলী, 
নামে টকা বৈশোঁষক দর্শনের উপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ভাষ্যকার রঘহনাথ ন্যায়- 
লীলাবতীর উপর “দীধাঁত' নামক একটি টীকা রচনা করেছেন। 


হ্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে সম্বন্ধ £ স্যায়দর্শন ও বৈশেষিক 

দশনকে সমানতন্ত বলা হয়। উভন্ন দর্শনের মতবাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদ'শ্য 

দেখা যায়। উভভ্লের মতেই মোক্ষই জীবনের পরম পুরুযার্থ। উভত্র দর্শনই মনে 

করেন যে, অজ্ঞানতা বা মিথ্যা জ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ । 

রা রে মোক্ষ হল দুঃখের একাণ্ত নিব্তি এবং তত্বজ্ঞান বা বস্তুর বার্থ 

“  ভ্ানের সাহাষ্যেই মোক্ষলাভ করা সগ্তব। এ ছাড়াও জশীবাত্বা, 

পরমাত্যা, জড়জগৎ, পরমাণং, দেশ, কাল, আকাশ, 'ক্ষিতি, অপ তেজঃ এবং মরহং 

প্রীতির উপাদান সম্পকেও উভয়ের মতবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই । উভর' দর্শনই 
বন্তববাদী (1591190) এবং বহ্‌বাদী (010181151)। 


কমু দুটি বিষয়ে উভগ্ন দশশনের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। ন্যায়দর্শনে চারটি 
প্রমাণকে স্বাঁকার করা হযেছে, যথা-- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং শব্দ । বকিস্তৃ 
বৈশেষিক দর্শন কেবলণাত দুটি প্রমাণ স্বপকার করে-প্রত্যক্ষ ও অনুমান । বৈশেষিক 
রহ দর্শনের মতে উপমান এবং শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত। 
হিরসানিত [ছ্বতীক্লতঃ, ন্যায়দর্শন ষোল পদার্থ স্বীকার করে। কিন্তু বৈশেষিক 
“দর্শন কেবলমাত্র সাতাঁট পদাথ- স্বীকার করে, যথা- ঘ্ুব্যঃ গুণ, 
কম“, সামান্য, বিশেষ সমবার এবং অভাব । কারও কারও মতে মহার্ধ কণাদ 
ছয়টি পদাথ" স্বীকার করেছেন। কারণ তাঁর সত্ে অভাবকে পদার্থ রঃপে উল্লেখ করা 
হয়নি। “অভাব' সম্পর্কে আলোচনা [তান পরে করেছেন। ন্যায়-ভাষ্যকার বাংসায়ন 
এবং সাংখ্য স্ন্রকার কপিলের মতে কণাদ হলেন ষট: পদার্থবাদী। কিন্তু অনেকের মতে 
কণাদ অভাবকেও পদাথ বলে স্বীকার করেছেন এবং সেইহেতু তাঁকে সপ্তপদার্থবাদী 
বলেই মনে করা উচিত। যেহেতু কণাদ “অভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন, সেই কারণে পরবতা বৈশোষকগণ অভাবকেও অন্যতম পদার্থ বলে গ্রহণ 
করেছেন। সুতরাং বৈশোষকদের মতে পদার্থ ছয় প্রকার নয়--সাত প্রকার। 
তবে ন্যায়দর্শনে ও বৈশোঁষক দর্শনে পদাথ” শখ্দাটকে একই অথে গ্রহণ করা হয় নি। 
ন্যায়দর্শনের পদার্থ হ'ল আলোচনার বিষন্ন (০1০); কিন্তু বৈশোষক দর্শনে পদার্থ 
হল জ্ঞানের বিষয় (০০3০০ ০৫ 10509 % 1508০) 1 


1,৮10 55060 0808210095 01 05 19558 215 1001 80 810815915০1 6518010$ 
71788, ০০৫ ৪ 1150 01 005 0610081 (90195 01 106 10981091 5016100০630 00০ ০৪8652011৩5 
06 009 ৬918219858, 20610001 ৪, ০09100150 810815815 01 106 ০001605 01 10005716086. 

৮9 [২801990131/081) 8 100880 17119500199, 91. [7 ১ 288৩ 180. 


৯৩৮ নশীতবিজ্ঞান ও ভারতায় দর্শন 


স্‌ । নৈৈশ্পেক্বিক ভভানমন তত্ত্ব (৮8135651158 80085650019 ) £ 


বৈশেষিক দর্শনে দুটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান । 
প্রত্যক্ষ এবং অনঃমান সম্পকে বৈশেষিক মতবাদ নৈয়ায়িকদের মতবাদের সমতুল্য ; 
যো।গক পদার্থকেই প্রত্যক্ষ করা যায়, পরমাণ.কে প্রত্যক্ষ করা 
বশোষকদের মতে | ৃ রি 
প্রমাণ দুটি প্রত্যক্ষ যায় না। বৈশোধকদের মতে উপমান এবং শদ্দ অনুমানেরই 
ও অনুমান অন্তগত। প্রমাণরূপে এইগুলির কোন ত্বাতম্ত্য নেই। শ্রুীতি- 
প্রমাণ অননমানেরই নামান্তর । যেহেতু বস্তা প্রামাণিক সেইহেতু 
আমরা শ্রদাতর প্রামাণ্য স্বীকার কাঁর। শাস্ত্র প্রামাণক ব্যান্তর দ্বারা রচিত, সেই 
কারণে আমরা অনুমান করি যে, শাস্ত্রে যে-সব বিষল্ন উত্ত আছে, সেইগাল প্রামাণ্য । 
রসদ এ ছাড়াও শব্দ হ'ল অনুমান, যেহেতু শব্দের এবং অথের মধ্যে 
অনমানেরই অন্তর্গত নিয়ত সম্বজ্ধ বর্তমান এবং শন্দ হ'ল চিহস্বরূপ যার মাধ্যমে 
শব্দের অর্থ অনুমান করে নেওয়া হয়। উপমান প্রকৃতপক্ষে 
শদ্দ প্রমাণ এবং সেই কারণে উপমান অনুমানেরই অন্তর্গত । কোন ব*বাসযোগ্য 
ব্)ন্তর 'িবরণের উপর 'ভীত্ত করেই আমরা জানতে পার ষে, গবস-পশহ (নগল গাই ) 
গরুর মতন। এক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য জ্ঞান থেকে অপাঁরাচত পশুটির পারচস্গরূপ 
ভাত আমাদের হচ্ছে, তার মূলে আছে িব*বাসযোগ্য ব্যান্তর বিবরণ । সুতরাং 
উপমান হল শশ্দ প্রমাণ এবং সেই কারণে অনুমানের অন্তর্গত ॥ উপমানকে কোন 
স্বতন্ত্র প্রমাণর্‌পে স্বীকার করা যায় না। 


জ্ঞান দ-' প্রকার _স্নতি (1২০০৩11০০০9 ) এবং অনুভব (0015110105102) | 
অনুভব প্রমা বা যথা হতে পারে এবং অপ্রমা বা অযথাথ" হতে পারে । যথার্থ 
ূ অনুভব হয় প্রত্যক্ষ ?কংবা অনুিাতি। প্রত্যক্ষ বাহ্য এবং আস্তর 
ই উভয় প্রকার হতে গারে। যে বস্তু বা 1বহয়ের প্রত্যক্ষ হবে, 
তার সঙ্গে হীম্দ্রয়ের সম্ব্ধ হলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য 
হীশ্দ্রয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকা প্রয়োজন । অধথার্থ অনভব দ-'প্রকারঃ যথা-_ 
সংশয় (0০81১) এবং 'ীবপর্ধয় (11105190)। অনুমান দপ্রকর হতে পারে? যথা 
স্বাথ্ান:মান এবং পরাথনিঃমান। অনমানকে অন্য তন ভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে ; যেমন-_ কেঁবলাম্বয়ী, কেবল, ব্যাতরেকী এবং অন্বয়-ব্যাতরেকী 1: 


২) | টৈশ্পেম্বিক্ তক্ভলিস্থ্যা ( %818691008 €01700802 ) 2 


পদার্থ (0818০7165) পদার্থ শব্দের আক্ষারক অথ হ'ল পদের বা শব্দের 
অর্থ- অথ 'প্দস্য অথ পদার্থ । পদের দ্বারা যে বয় সচিত হয়, তাই হল 
পদার্থ । পদার্থ হ'ল এমন একাঁটি বিষয় ধা আভধের়, অথাঁং যার নাম দেওয়া যেতে 


1, ভ্রার়নর্শনের জ্ঞানতত্বের আলোচনায় এইগুলি বিস্তান্িতভাবে আলোচিত হয়েছে: 


বৈশোষক দর্শন ১৩১, 


পারে এবং বার সম্পকে চিন্তা করা যেতে পারে। স্থুতরাং যা জ্ঞানের বিষয় তাকেই 
পদার্থ বলা যেতে পারে। কেবল জড় জগতের বাভন্ন বস্তু নয়, যে-সব বিষয়ের 
সত্তা আছে, যেগুলি অভিষেয়, যেগুলি প্রমাণের দ্বারা জেয, 
যা প্রামাতির বিষয় রী ৃ 
তাই পদার্থ সংক্ষেপে বা প্রমিতির বিষক্প তাই পদার্থ । বৈশেষিকদের মতে 
পদার্থকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে--ভাব 
পদাথ ও অভাব পদার্থ । ভাব বলতে বুঝ যা আন্তত্বশশল বা ষা আছে । ধেমন-__ 
জড়বস্তু, মন, আত্মা ইত্যাঁদ। ভাব 1ভন্ন পদাথ হ'ল অভাব পদাথ। যেমন, 
ঘটে বস্ত্রখণ্ডের অভাব, মাটির তৈরি মতি গিনণ্ট হলে মাটিতে 
মুতির অভাব । সত্তাবান ভাব প্দাথ'কে আশ্রয় করে আমরা 
অভাব পদার্থের জ্ঞান লাভ কার ॥ ভাব পদাথ হ'ল ছয়টি দ্রব্য, গুণ, কম+ সামান্য, 
1বশেষ এবং সমবার ॥ পরবতাণকালে বৈশোষকরা অভাব পদাথ'কে সপ্তম প্দাথরুপে 
স্বীকার করেছেন । নৈয়ায়িকদের “পদাথ” এবং বৈশোষকদের পদাথ* - এই উভয় 


পদার্থ- ভাব ও অভাব 


নৈয়ায়কদের ও পদার্থের ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে! নৈয়াযকরা ইন্ড্িরগ্রাহয 
বৈশেধিকদের পদার্থের বস্তকেও পদার্থর;পে স্বীকার করেছেন, আবার বাদ বিতণ্ডা, 
মধ্য পার্থ * জপ, ছল এইগুলকেও পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন । 


নৈয়ায়কদের পদার্থ হল ন্যায়াবজ্ঞানের আলোচ্য বোলটি বষয়। বৈশোষকদের সপ্ত 
পদাথ" হ'ল সাতাঁট জ্ঞানের বিষন্ন । 
দ্রেব্য (580509106) £ যে পদার্থ গুণ এবং ক্রিয়ার আশ্রয় অথচ গুণ এবং 
ক্রিয়া উভয় থেকেই স্বতন্ত্র; তাকেই দ্বুব্য বলা হয় । দ্রব্য ছাড়া গুণ ও ক্রিক্লার আন্তত্ব 
কহ থাকতে পারে না। বস্তুবাদী বৌদ্ধদের মতে দুব্য হ'ল গুণ ও 
আধারকেই দ্রব্য বলে ক্রিয়ার সমণ্টি। "কন্তু বৈশোঁধকদের মতে দ্রব্য হ'ল গুণ ও 'ক্য়ার 
সম1ট নয়। দ্বব্য গুণ ও ক্রিয়া থেকে পৃথক এক স্বতগ্ত্র বস্তু । 
ব্য গুণ ও কর্মের আধার বা আশ্রয়রূপে এক স্বতন্ত্র সত্তা । দ্রব্যের সঙ্গে গণের 
সমবায় সম্বন্ধ, দ্ব্যতেই গুণ থাকে সুতরাং দ্রব্যের তিনটি লক্ষণ--কিক্সাবধ গুণবত, 
সমবায়ীকারণ ।* ক্রিগ়্াবৎ দ্রুব্যেই ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে ; গুণবৎ অর্থাৎ দ্ুব্যমান্রেই 
গুণ বদ/মান এবং তৃতীয়তঃ দ্রব্য সমবারাীকারণ। 
যে-সব যৌগিক পদাথ দ্ুব্যের সাহায্যে নির্মিত হয়, দ্রব্য সেই লব যৌগিক 
পদার্থের সমবায়খ কারণ । বচ্ত্র হ'ল একাঁট যৌগিক পদার্থ, সত বা তত্তুর সংযোগে 
এই বস্ত্র নামত হয়। সুতরাং সূন্র-_এই দ্ুব্য হল বস্ভ্রের সমবান্নী বা উপাদান 
কারণ, সূত্র সংযোগ হ'ল বস্ত্র অসমবান্ীকারণ। 
*তুব্য নগ্ন প্রকার-_ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়, আকাশ (5৮:51), কাল, দিক, 
আত্মা ও মন। দ্রুবা, দ্রব্যের (বাভন্ন গুণ ও দ্ুব্গৃলির পারস্পারক সম্বজ্ধের সাহায্যে 
1. “এক্রিয়াগুণবৎ সমবারীকারণমিতি দ্রব্য লক্ষণম্‌*স্বৈশেবিক শুত্র ১১1১৫ 


(ভ্রব্াং গুণকমান্তত্বেসতি সত্বাৎ--ভাষা পরিচ্ছো) 
2. “গুথিব্যাপত্তেগে। বায়ুরাকাশং কালে] দিগান্ধা। যন ইতি ভ্রব্যানি”-_বৈশেষিক শৃত্রে। 


১৪০ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


সমন্ত জগৎকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চাবকিদের মতে সব দ্রবাই জড়বস্ত্য কিন্তু 
বৈশোঁষক মতে তা নয়। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম পাঁচাটিকে বলা হয় ভূত 
(71১551081 6161061)1)॥ এদের প্রত্যেকেরই একটি িশেষ গুণ আছে+ যাকে 
একটি বাহ্য হীং্দ্যয়ের ছারা প্রত্যক্ষ করা যায়। গন্ধ হল ক্ষিতির বিশেষ গৃণ, ক্ষতি 
ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যে গম্ধ থাকে না। জলে আমরা গন্ধ অনভব 
৮ কাঁর, কারণে যে, জলের সঙ্গে ক্ষাতর কিছ অংশ মাশ্রত হয় । 
বায়ু, আকাশ, কাল, ক্ষত গিশ্রত জলেরই গম্ম আছে, বশুষ্ধ জলের কোন গণ্ধ 
দিক, আত্মাওমন নেই । রস হল জলের, রূপ হল তেজেরঃ ম্পশ" হল বারুর এবং 
শহ্দ হ'ল আকাশের [বিশেষ গণ ।॥ আমাদের পাঁচটি বাহ্য হীন্দুয়ের 

লাহায্যে আমরা এই বিশেষ গ্‌ণগালকে প্রত্যক্ষ কারি। এক একাঁট ইন্দ্রির এক একটি 
গ.ণকে প্রত্যক্ষ করে। যে হান্দ্রর যে-ভ্তের বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে সেই হী্দুর 
সেই ভূত থেকে উৎপন্ন ॥। যেমন, ঘ্রাণোশ্দ্রয় 'ক্ষাত থেকে উৎপন্ন ; রসনোশ্দ্িয়, 
দর্শনোন্দ্রর, স্পর্শ নেন্দ্রীয়, প্রবণোশ্দুয় ইত্যাদি যথাক্রমে--জল, তেজঃ, বায় ও আকাশ 
থেকে উৎপন্ন । 

ক্ষত জল, তেজঃ ও বায়:--এই দ্রব্যগল দ:প্রকার--নিত্য* (65081) এবং 
আনত্য (0.010-০161091) ॥ যৌগিক পদার্থের মূল উপকরণগীল নিত্য । 'ক্ষাত, 
জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, সেগুলিও নিত্য । কারণ প্রমাণ অংশহীন এবং সেই 
ক্ষিত, জল, তেজঃ ও কারণে পরমাণ্‌কে উৎপন্ন বা িনষ্ট করা খায় না। এই সব 

£দঃপ্রকার_. পরমাণুর সংযোগে যে-সব যৌগিক বন্তহ উৎপন্ন হয় সেইগ.াল 
নিত্য ও আনত্য আনত্য, কারণ তাদের 'বিধুন্ত করা সম্ভব এবং সেইহেতু তারা 
[বনাশশশীল । যৌগিক পদার্থের সত্তা অপরের উপর রভর। যোৌগক পদাথের 
উৎপাত্ত বা বিনাশ আছে। পরমাণুগ্ণীলকে প্রত্যক্ষ করা যায় নাঃ অতীন্দুয় 
অনুমানের দ্বারা এদের আস্তত্ব জানা যায়। 

81. টৈস্পেত্িহত পক্সআনুকাদ (581555188 8800019] ) £ 


বৈশোষক পরমাণ-বাদ এক হিসেবে প্রাচীনতম পরমাণুবাদ। বৈশোষকর্দের মতে 
আকাশ, কাল, দিক এবং আত্মা--এই চারটি দ্রব্য নিত্য এবং বস্তু বা সর্বব্যাপী ॥ মন 
নিত) দ্রব্য, কিন্তু মন পর মাণাবশেষ £ ক্ষতি, জল,তেজঃ এবং বায়;--এই চারটি দ্বব্যের 
যাবতীয় উৎপাবিশীল গরমাণ ণনত্য। এছাড়া জগতের লব দ্ব্ই আনত্য। এই 
এরি জগতের যাবতায় উৎপাঁত্শীল দ্রব্যের মৌঁলক উপাদান হল 
উপাদান হল পরমাণ্‌ পরমাণ2। এই জগতে আমরা যে সব বস্ত; দেখি সেইগযীল 
যৌগিক বা অবয়বাঁবাশন্ট । এইসব বসত; অংশবযৃস্ত, বাভন্ন অংশের 


সংযোগের ফলেই এই সব যৌগিক পদার্থের লষ্টি হয় এবং অংশগুলিকে 'িষান্ত 
1, নিত পদার্থ কা'কে ব'লে? যাঁকে অপরের উপর আশ্রয় ৰা নির্ভর করতে হয় ল।, তাই নিতা। 


জ্ঞাধ বৈশেধিক দর্শনে 'শিত্য' কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে | যার উৎপত্তি ব| বিনাশ নেই 
তাহল নিতা। এখানে নিভা মানে অনাদি ব। অনন্ত নয়। 


বৈশোঁষক দর্শন ১৪৯, 


করলেই এইগূলি বিনষ্ট হয়। যা কিছ উৎপন্ন হয় তাই কাধ এবং যেহেতু কার্য- 
মান্রেরই কারণ আছে, সেইহেতু এই সব যোৌিক পদার্থেরও কারণ আছে। কারণ 
দু*প্রকার--উপাদান কারণ এবং 'নামত্ত কারণ । এই সব যৌগক পদাথের উপাদান 
কারণ হল পরমাণু । 
বৈশোষকদের মতে যে-কোন অবয়বাবাশন্ট বা অংশবৃত্ত বন্ত;কে বাঁদ ক্রমাগত 
[বভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষ[দুতর, তারপর আরও ক্ষুদ্র এইভাবে 
এমন এক আবিভাজ্য সক্ষম অংশে এসে উপনীত হই যে তারপর তাকে আর ভাগ করা 
পু চলে না। এই পরমাণৃগুলি সং, নিত্য, তনমেয়ঃ আবিভাজ্য 
০ এবং অকারণ । পরমাণদগ্ালর সত্তা আছে, এই কারণে 
ভাজা এবং অকারণ  পরমাণুগ্দাীল সং। এইগলি নিতা, এইগীলর কোন উৎপাত 
বা াবনাশ নেই। পরমাণু দ্ুব্যের ক্ষুদ্রতম অংশ । এইগুল 
িনরবয়ব, যেহেতু এইগ্ীলি আর বিভাজ্য নয়। পরমাণু যাবতীয় যৌগিক পদাথ 
যেমন--ঘট, পট ইত্যাদির কারণ । কিন্তু যৌগিক পদার্থ পরমাণুর কারণ নয়, এইজন্য 
পরমাণ? হ'ল অকার্ণ। 


এই পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে এইগহলকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের 

সাহাফ্যেই আমরা এইগুলির আস্তত্ব জ্ঞাত হই। এই অন:মান প্রাক্রয়া 'নম্বর্‌প £ এই 

জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ হ'ল সাবয়ব অথাঁং অংশের সমন্টি। যা কিছ উৎপন্ন- 

শশীল তার অংশ থাকবেই, কারণ কোন বস্তু সৃষ্টি করার অথই হ'ল কতকগুলি 

অংশকে বিশেষ কোন পদ্ধাতিতে সংযুক্ত করা । এখন এই অংশগুলিকে বাদ আমরা 

ক্ষুদ্ুতম অংশে বিভন্ত কার এবং সেইগহলিতে আরও ক্ষুদ্রুতর 

০৮৫০১ অংশে গব্ভন্ত কার তাহলে আমরা এমন একটি অবস্থায় এসে 

জানা বার উপাস্হিত হব যখন আর অংশগহালকে [বিভন্ত করা সপ্ভব হবে না। 

এই অবস্হায় এসে আমরা কতকগলি আঁবভাজ্য 'নরবস্নব আতি 

ক্ষুদ্র কাঁণকা পাব, যেগুলি সব যৌগিক পদার্থের মূল উ পকরণ ॥ এইগৃলিকেই 
পরমাণু (৪010): ) বলা হয়। 

এই পরমাণগাাঁল নিত্য ; পরমাণু ঈশ্বরের সঙ্গে সহ-অবন্থানকারণ । প্রচ হ'ল, 

এই পরমাণ্গ্বীলকে নিত্য মনে করার কারণ কি? এই পরমাণঃগালি নিত্য, যেহেতু 


কোন কিছ স:ষ্টি করার অর্থই হ'ল কতকগাল অংশকে পরস্পরের 
প্রমাণ, নিত, সেইহেতু সঙ্গে সংযুত্ত করা । পরমাণুর কোন বনাশ নেই, যেহেতু কোন 
এর কোন উৎপত্তি রর রর 

যাবিনাণ নেই [কিছুকে [বিনষ্ট করার অর্থ হ'ল ধ্যন্ত অংশগৃলিকে বিষুত্ত করা। 

.. পরমাণুর কোন অংশ নেই, সেইহেতু পরমাণুর হ্যন্ত অংশকে 

বিষুস্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং যেহেতু পরমাণৃকে স:ন্টিও করা বায় 
না এবং বিনম্টও করা যায় না? সেইহেতু পরমাণু হল নিতা । ৃ 

পরমাণ: হল জড়বস্তুর উপাদান বা সমবায়ী কারণ (০০০96180156 ০886 )। 

পরমাণ7 থেকেই যাবতীয় জড়বন্তুর সূষ্টি। ঈশ্বর পরমাণ:গযালর নিমিত্ত কারণ! 


১৪২ নগাতবিজ্ঞান ও ভারতগয্ দর্শন 


পরমাণ-গখল "নাক ও গাতহীন । ঈম্বরই পরমাণূতে গতি স্টার ক'রে পরমাণ-- 


গুলিকে গাঁতশগল করে তোলে । 
প্রমাণ সংখ্যার বহু এরং পরস্পর ভিন্ন _ প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন এক 
[বশেষ পদাথ আছে যার জন্যে যে-কোন একটি পরমাণ: অন্য পরমাণহ থেকে পৃথক । 
ক্ষতি, জল, তেজঃ এবং বায় এই চারাঁট দ্রব্যের অসংখ্য 
পরমাণু, সংখ্যার ধহ*, পরমাণ্‌ আছে। এই পরমাণগহলির সংযোগের ফলে জলার, 
এবং পরস্পর ভিন্ন . 
বায়বশী প্রভীতি যৌগিক পদাথে“র সর্বন্ট। আকাশের মাধ্যমেই 
পরম'ণ-গীল পরস্পরের সঙ্গে সংয্ত হন্ন । পরমাণগ:লির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য 
না থাকলেও গুণগত পার্থক্য আছে। 
বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাঁদ £ উভয় মতবাদের 
সাদ-শ্য এই যে, উভগ্ন দশনই স্বীকার করে ষে, পরমাণত থেকেই জড়জগতের সংন্ট এবং 
পরমাণ্‌ আবভাজ্য । এইগুিকে প্রত্যক্ষ করা বায় না, কিন্তু এগুলির সত্তা আছে । 
উভস্নের মতে পন্রমাণু সংখ্যায় অসংখ্য । 
উভয় পরমাণুবাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে। প্রথমতঃ, গ্রক দার্শীনক ভিমোক্লাইটাস (79719711%5) এবং িউাকপাস 
(76%19%55 )-এর মতে পরমাণুগীলর কোন গুণগত পাথক্য 
বৈশোষক পরমাণণাদ নেই, কেবলমাত্র পারমাণগত পার্থক্য আছে। কোনাট ছোট, 
ও পাশ্চাত্ত পরমাণ,- 
বাদের মধ্যে বৈসাপ্শ্য কোনটি বড় কোনটির ওজন বেশী, কোনাটর ওজন কম, কোনা 
সক্ষম, কোনাট সংক্ষম নর। ক্তু কণাদ পরমাণুর গুণগত 
পার্থক্য স্বীকার করেন। বাভন্ন পরমাণুর বাঁভল গুণ আছে। যেমন-ক্ষাতির 
পরমাণুর গম্ধ, বায়ুর পরমাণুর স্পর্ণ, জলের পরমাণুর রস এবং তেজের পরমাণুর 


রূপ আছে। 

দ্বিতীয়তঃ, 'ডমোক্রাইটাস এবং এপাঁকউরাস (571০%745 )-এর মতে পরমাণ;- 
গুলি স্বভাবতঃই সক্রিয় । কণার্দের মতে পরমাণ,ুগ্লি স্বভাবতঃই 'নাক্ষিয় এবং 
জপবাততার মধ্যে যে ধর্ম ও অধর্মের উৎপাত, সেই অদৃষ্টশান্তই পরমাণুগ্ীলকে 
সাকুয় করে তে।লে। পরবর্তঁ বৈশেষিকগণের মতে ঈম্বরই প্রমাণুগুলিকে সক্রিয় 
করে তোলেন। 

ভৃতীয়তঃ 'ডিমোক্রাইটাস আত্মা এবং পরমাণুর প্রভেদ স্বীকার করেননি। তাঁর 
মতে আত্মা হল সক্ষম পরমাণুবিশেষ । কণাদ-এর মতে আতা পরমাণুর থেকে 
পৃথক । আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই এমন এক বশেষ পদার্থ আছে যে, আত্মাকে 
পরমাণুতে বা পরমাণুকে আত্মায় পাঁরণত করা বায় না। আত্মা এবং পরমাণু 
উডডস্নেরই সমকা'লিক আস্তত্ব আছে । 

চতুর্থতঃ 'ডিমোক্রাইটাস জড়বাদশী এবং বাণ্বিকবাদী। তাঁর পরমাণুবাদ এই 
জড়বাদেরই একাঁট রূপ। 'ডিমোক্রাইটাসের মতে পাঁরমাণ থেকেই গুণের আবিভবি। 


বৈশোষক দর্শন ১৪৩ 


০০ 


জড় পরমাণুগলির সংামশ্রণ থেকেই চেতনা ও প্রাণশান্তর উ্ভব। বৈশোঁষক মতে 
পারমাণ থেকে গণের আঁবভ'বি হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর এমন এক বিশেষ গণ 
বা বোঁশন্ট্য আছে যার জন্য অন্য পরমাণু থেকে তা পৃথক। 

এছাড়া ভিমোক্রাইটাস ঈশ্বরের আশ্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পুমাণু- 
গুলির আকাস্মক সংমশ্রণ থেকেই জড়জ্নতের সৃষ্টি । জগতের কোন নিমিত্ত কারণ 
নেই, সেইছেতু জগতের সংশ্টিকর্তার্‌পে ঈ“বরের কোন আন্ত নেই। জড় প্রমাণহদের 
পাঁরচালিত করার জন্য এবং তাদের সুবিন্স্ত করার জন্য কোন বুদ্ধি বা চেতনার 
আঁস্তত্ব, ভিমোক্লাইটাস স্বীকার করেন না। উদ্দেশাহীন অশ্ধ যাশ্তিক নিয়মেই এই 
জগৎ পারচালিত হয়। জগৎ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন পাঁরচালক নেই । 

বৈশোষিক দর্শন জড়বাদশী দর্শন নয় । বস্তুতঃ, বৈশোষকদের পরমাণহবাদ তাদের 
আধ্যাত্ম দর্শনের একটি রূপ মান্র। বৈশোষকরা জগতের উদ্দেশ্যহ*নতা স্বীকার করেন 
না। জীবের কর্মফলানুযাক্সী যে অদ্টশান্ত উৎপন হয়, জগতকরতা ঈশ্বর সেই শান্ত 
অনহসারে পরমাণহগুীলকে নিয়ন্ত্রণ করেন ! 

ডিমোক্রাইটাস যেহেতু জড়বাদন, সেইহেতু কোন নৈতিক শ.্খলার কি*বাসী নয় । 
কিন্তু বৈশোৌষকরা জগতের নোতক শঞ্খলায় [ব্বাসী। 

সুতরাং বৈশোঁষক পরমাণ;বাদ এবং পাশ্চাত্য পরমাণহবাদের মধ্যে মূলতঃ যথেষ্ট 
পার্থক্য বরমান। 

জৈন পরমাণুবাদের সঙ্গে বৈশোধক পরমাণংবাদের পার্থক্য আছে। জৈন দর্শন 
এবং বৈশোঁষক দর্শন উভয়ই স্বীকার করে যে, পরমাণু আবভাজ্য, নিত্য এবং জড়ভ্‌তের 
আন্তিম উপাদান । কিন্তু উভয় মতবাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে । বৈশেষিকদের মতে 
ক্ষতি, জল, তেজঃ ও পরমাণুগ্াীলর ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে; যেমন - ক্ষিতির গন্ধ, 
বাক়-র স্পর্শ, জলের রস ইত্যাঁদ। সুতরাং পরমাণুগুলি সমজাতীয় নয় ।. জৈনদের 
মতে পরমাণুগুল দমজাতীয়। নানারকম সংমিশ্রণের ফলেই এইগুলি বিজাতণয় 
হয়ে ওঠে এবং বাভন্ন ভূতে, ষেমন-_ক্ষিতি, জল, তেজঃ ইত্যাঁদতে পরিণত হয়। 


ডে । তখান্চাপ্ণ (60097) £ 


আকাশ হল পণত্‌তের শেষ ভত। আকাশ হল নিত্য, সর্বব্যাপী এবং 
অতাঁশ্দ্ৰীয়। শদ্দগণ যাকে নিত্য আশ্রয় করে থাকে, তাই হল আকাশ । আকাশ 
হল এক, বহ্‌ আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। ঘটের মধ্যে, গতে'র 

টি মধ্যে, গৃহের মধ্যে, আমাদের যে আকাশের প্রতণাঁত হয় সেই 
| আকাশ ক্ষুদ্র ও সসীম, কিন্ত; গকৃতপক্ষে আকাশ একই । উপাধি 
(11001076 ০0101000) সংযত হওয়ার জন্যেই এক আকাশ বহু বলে প্রাতিভাত হয় । 
কিন্তু আকাশ অসীম ও অনন্ত। আকাশের কোন অংশ নেই, 

87 নেই সেই কারণে আকাশের কোন উৎপাত্ত বা বিনাশ নেই। 
নিত্য ; ক্ষিত, জল, তেজঃ ও বায়ুর মতো 

আকাশের কোন পরমাণ্‌ নেই । আকাশ বিভ্‌ বা সর্বব্যাপী । আকাশের মহত্ব 
বা পারমাণত্ব (৫1016529107) সীমত নয় । যে-সব ভোঁতিক বন্ত'র অবাস্তপর মহত্ব 


১৪৪ নগাতিবিজ্ঞান ও ভারঙতয় দশ'ন 


(11701660 01290605191) এবং গতি আছে? সেইসব বস্তুর সঙ্গে আকাশ সংষন্ত। 
আকাশ সমস্ত মত" পদাথের সংযোগের আশ্রয্ন । কোন হীন্দিয়ের ছারা আকাশকে 
প্রত্যক্ষ করা যান না। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে হূল সেই বস্তুর দুটি 
বৌঁশন্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমত*--মহত্ব, দ্বিতীয়তঃ,_-উদ্ভূতরংপত্ব, অথাং 
বন্তুর সীমিত পরিসর এবং রপে থাকা প্রয়োজন । আকাশের সগামত পাঁরসর বা 
রূপ নেই। শব্দের সাহাযষ্যেই আকাশের আস্তত্ব অন্মান করা হয়। শব্দ আকাশের 
গুণ ; শঙ্দ আকাশকে আশ্রর করে থাকে । শ্রবণেশ্দিয়ের সাহায্যে আমরা শব্দকে প্রত্যক্ষ 
আকাশকে প্রত্যক্ষ: করি। শব্দ ক্ষতি, জল, তেজঃ এবং বায়ুর গুণ হতে পারে না, 
করা ধায় না কারণ এই সব ভো।তক দ্রব্যের গুণগহীল আমরা শ্রবণো্দুয়ের 
সাহায্যে প্রত্যক্ষ কার না। এমন কি সেই সবজার্নগার যেখানে উপরিত্ত দ্রব্যগ-লর 
ফোন আস্তত্ব নেই সেখানেও শব্দ শোনা বায় । শখ্দ দিক কাল, আত্মা এবং মনের 
গুণ হতে পারে না, যেহেতু শদ্দ ছাড়াও এইগৃীলর আন্তত্ব উপলাষ্ধ করা যায় । 
সুতরাং এমন কোন দ্রব্য আছে যাকে শব্দ আশ্রয় করে থাকে ; সেই দ্ুব্য হল 
আকাশ । আকাশের আকাশত্ব অথ কোন সামান্যধ্ম নেই । রূপ, রস, গম্ধ 
এবং স্পর্শ আকাশে নেই। আকাশ সমস্ত দিক পূণ করে থাকে যাঁদও আকাশ 
দৃক নয়। 
৬। ছিহ্চ (578০9) £ 
দিক হল এক, অথণ্ড, সর্বব্যাপী এবং নিত্য । "দক: এক, ব্হ্‌ নয়, কন্ত; উপাধি 
সংযন্ত হওয়ার জন্যই এক ?দক বহ্‌ দিক: বলে প্রাতিভাত হর । দিক উপাঁধ সংযত 
হওয়াতে শংন্য স্থান এবং পূণ" স্থানের ধারণা হয় । 
দিক প্রত্যক্ষের অগোচর। “দর” গনকট” গর্বে পিশ্চিম' প্রভ়ীতর ধারণা বা 
আঁভন্ঞতা থেকে আমরা দিকের আস্তত্ব অনুমান কার! দক 
৮ - থাকার জন্যই বস্তুর [বিভিন্ন অবস্হান সম্পকে আমরা ধারণা 
অন্মান করা বায় করতে পারি। দিক কোন জড় পদাথ নয়, বরং জড় পদার্থই 
1দকে অবস্থান করে। দিক নিত্য ও শা*বত। যেহেতু দিক 
আঁবচ্ছেদ্য ও আঁবভাজ্য, সেইহেতু দিকের কোন পরমাণহ নেই এবং দিকের কোন উৎপাত 
বাবনাশ নেই। 
৭1 ন্বহগাতন (71006) £ 
দকের মতো কালও এক অনন্ত এবং সর্ধব্যাপণ দ্রব্য । কাল এক, কিন্ত; উপাধি 
সংবৃত্ত হওয়ার জন্যই এক কালকে বহু বলে মনে হয় । ক্ষণ, মুহূর্ত) ঘণ্টা, দিন, মাস 
রী বছর .প্রভীত অথপ্ড কালের কজ্পিত বিভাগ । কাল, 'নত্য, 
সংঘ হারল. এর কোন উৎপাত্ত বা বিনাশ নেই। কালকে প্রত্যক্ষ করা যার 
বহবলে মনেহয় না। কালের যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানা নেই, তবে কালেতেই 
অতীত, বর্তমান, ভাঁবষ্যৎ, জ্যেষ্ঠ, কানিষ্ঠ প্রভাতি সম্পকে 
আমাদের বিভিন্ন আভজ্ঞতা হয়ে থাকে। ম্বতরাং মনুমানের সাহায্যেই আমরা 
কালের অস্তিত্ব জানতে পারি। কাল হল জগতের আশ্রয় ( সমস্ত পারবর্তন কালেই 


বৈশোষক দর্শন ১৪৫ 


ঘটে। সমস্ত জাঁনত্য প্দাথের উৎপাত) শ্ছিত এবং বিনাশের কারণ হল কাল। 
কল সমস্ত মৃত" পদার্থের সংযোগের আশ্রয়, তাছাড়া, জগতের সমস্ত আনিত্য বস্তুর 
আনিত্য পদাথ্ধের.: পাঁরবর্তনের কারণও হল কাল। তবে বোদ্ধগণ যেমন মনে 
উৎপত্তি, সহিত এংং করেন ষে, কাল এবং পরিবত'ন আঁভন্ন, প্রকৃতপক্ষে তা নয়; কাল 
কারণ অনন্ত এবং অসম । এর আশদও নেই, অন্তও নেই । যেহেত্‌ 

কাল আঁবিচ্ছেদ্য এখং আবভাঙ্য সেইছেত; কাল জড় পদার্থ নয়। 
কাল উৎপন্ন বস্তুমাত্েরই নিমিত্ত কারণ । 


দিক: বা দেশ বস্তুর সহ-অবস্থান নদেশি করে, আর কাল 'নর্দেশ করে বস্ত্‌র 

পারবর্তন বা ধারাবাহিকতা । কালের জন্যই বস্তুর গাঁত, দিকের জন্যই বন্তুঃর 

দিক-ও কালের প্রভেদ অবস্থান বা সহ-অবচ্হান। কালের সম্বম্ধ হল নিত্য, দিকের 

সম্বন্ধ হল আঁনত্য। আমরা অতশত থেকে ভাঁবষ্যতে যেতে 

পারি? ভাঁবষ্যং থেকে অতীতে যেতে পার না। 1কম্তু আমরা উত্তর থেকে দাক্ষণে 
বা দাঁক্ষণ থেকে উত্তরে, উভয় দিকেই যেতে পারি । 


হল্ল কাল 


৮। বাকা (১০৭1) 


বৈশোঁধকদের আত্মা সম্পকে ধারণা নৈয়ায়কদের ধারণার অনুরূপ । যে আধারে 

জ্ঞান সমবেত তার নাম আত্মা। আত্মা হল এক শামবত এবং সর্বব্যাপণ ঘুব্য ; আত্মা 

নত হা জ্ঞান বা চেতনার আশ্রন্ব॥ আত্মা দু'প্রকার, জীবাত্মা এবং 

উঠ পরমাত্মা। জবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পর্মাত্মাই ঈশ্বর । 

প্রমাত্মা জীবাত্মা থেকে পৃথক এবং এই আত্মা শিবঙগ্বরূপ, শংদ্ধাত্মা 

পরমাত্মাই জগতের স:ন্ট-শ্যাত-সংহারকতাঁ। "তান প্রত্যক্ষের বিষয় নন, কারণ তান, 

র্‌গ্শূন্য । তাঁর আশ্তুত্ব অনুমান ও শখ্দ প্রমাণগম্য । প্রত্যেক জীবে একটি করে 

আত্মার অধিষ্ঠান, লতরাং আত্মা [বিভ্‌ হলেও শরীরভেদে ভিন্ন 

সি [ভন্ব। আত্মা িত্য, আত্মার কোন বিনাশ নেই। জাবের 

দেহের যখন বিনাশ ঘটে, জীবাত্সা অন্য দেহ ধারণ করে 

( আত্মত্ব জীব ও ঈশ্বর উভয়ের এক ধর্ম ; সেই ধর্মকে গ্রহণ করেই, আত্মাকেও এক 
বলে গ্রহণ করা হয়েছে )। 


বেদাম্তবাদীরা বলেন, আত্মা এক। ন্যায় বৈশোষক দর্শন মতে জীবাত্মা বহ:, 
কেননা যাঁদ জীবাত্মা এক হত, তাহলে একের সুখে সকলেই সুখ বোধ করত, একের 
দঃখে সকলেই দুঃখ বোধ করত । জীবাত্মবা এক হলে এই সংসারে জীবের 'বাভন্ন 
অবঙচ্থার মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায় তাকে ব্যাখ্যা করা ধেত না। এক ব্যাস্ত যখন 
শ্বখন, অন্য ব্যন্তি তখন দূঃখী, এই বৈষম্য আছেই এবং এই বৈষম্য প্রত্যক্ষাসম্ধ । এই 
বৈষ্ম্য ব্যাখ্যার জন্যও আত্মার অনেকত্ব স্বীকার করতে হয় । 

আত্মাকে সাধারণভাবে প্রত্াক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহাযোই আত্মার 
অন্তিত্বের কথা জানা যায়। বংছ্ধি, সুখ, দঃখ, ইচ্ছা, ছ্বেষ, প্রযত্ প্রভৃতি জাবাত্মার 
গণ। এই গহণগ্যালকে আমরা মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাসুজি জানতে 

নখভা,--ভা. 50 (৯1) 


১৪৬ নশীতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


পাঁর। প্রস্থ হ'ল- এই গহণগলির আধার ফি? যে স্থাক়ধ দুব্যকে আশ্রয় করে 
এই গুণগ্াঁল বিদ্যমান থাকে, সেই দুব্য হল আত্মা। আত্মা হল নিত্য এবং 
চিরন্তন, এর কোন উৎপাত্ত বা বিনাশ নেই। আমাদের মানাঁসক 
তি, ্রক্রিয়াগুলি নিয়ত পাঁরবর্তনশখল, 'কম্ত এত পারবর্তনের 
আনার মাঝেও আত্মার, কোন পাঁরবর্তন হয় না। সেই কারণেই জীবের 
জীবনের 'বাভন্ন অবস্থার পাঁরবর্তন সত্বেও আমরা তাকে একই 
জব বলে চিনতে পাঁরি। আত্মার সাহায্যেই ব্যান্ত অভেদ (75730081 1061019) 
ব্যাথ্যা করা যেতে পারে। 
নৈয়ায়িকদের মতো বৈশোষকরা মনে করেন ফে, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, 
কিস্ত; দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। দেহহীন আত্মার কোন 
চেতনা সম্ভব নয়ন । জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য এই ষে, আত্মার চৈতন্যের আ'ঁবভাবি 
হতে পারে, ন্তু জড়ে তা সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ নিগ্দণ ও 'নাক্ুয় 
সেই কারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নর, আগন্তুক গুণ । চেতনা হল এমন 
গুণ যা দেহস্হিত আত্মাকে আশ্রয করে থাকে ? 'িম্ত এই চেতনা 
জামা নি দেহ, হীশ্দ্য় বা মনের নিজস্ব গণ নয়। আত্মার সঙ্গে দেহের 
চেতন 
সংযোগই আত্মার ব্ধাবস্হা সূচিত করে। জীব আত্মার প্রকৃত 
স্বরুপ উপলাধ্ধ করতে না পেরে দেহ, হীশ্দ্রর় ও মনকেই আত্মা বলে ভুল করে; 
এই জ্ঞানই হল মথ্যাজ্ঞান। আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই হল তত্বজ্ঞান। এই 
তত্বজ্ঞানের সাহাযেই মিথ্যাজ্জান 1বনষ্ট হয় এবং জীব মোক্ষলাভ করে। মোক্ষাবন্থা 
আত্মার এক চৈতন্যহীন অবস্থা । 
প্রত্যেক জখবাতআ্মারই এমন একি বিশেষ ধম“ আছে যা তাকে অন্য আত্মা থেকে 
প্রত্যেক জীবাত্বাই. পৃথক করে। যেহেত্‌ বৈশোষকরা বহবাদী, সেইহেত; প্রীতাঁট 
এফট বিশেষ ধর্ম. আত্মাকেই 'নত্য বলে স্বীকার করে। অগ্বৈত বেদাস্ত মতে এক 
আছে পরমাত্মা বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বা সব 
জীবাত্মা এক পরমাত্বা থেকে উদ্ভূত, নৈয়নায়িকরা অদ্বৈত বেদাস্তের এই মত স্বীকার 
করে না।; 


৯। জম্ম (710) £ 


মনও আত্মার মত একট 1নত্য দ্রব্য । মন হল অন্তারাশ্দ্ি় এবং এই অস্তারাশ্দ্িয়ের 
সাহায্যেই আত্মা আখ, দুঃখ, ছ্বেষ প্রভ্‌তি গ:ণগাল প্রত্যক্ষ করে। বাহ্য-প্রতাক্ষ 
এবং আক্তর-প্রত্যক্ষ, কোন প্রত্যক্ষই মন ছাড়া সম্ভব নয়। যাঁদ 
আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্ছ্িয়ের সঙ্গে 
বাহ্য-বন্তুর সংযোগ না ঘটে তবে আত্মা, হীম্দুয় এবং বাহ্য-নস্তুর আস্তত্ব সত্বেও বাহা 
প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না। মন ছাড়াও আস্তর-প্রত্যক্ষণ সন্ভতব হবে না, যেহেত: মনের 
মাধ্যমেই আত্মা নিজের গৃণগ-ল সম্পকে জ্ঞানলাভ করে। 


মন এক “ত্য দুব্য 


1. আত্মার প্রমাণ সন্থষে ন্যায়দর্শনে বিস্তারিত আলোচন। কর হয়েছে। 


বৈশোষক দর্শন ১৪৭ 


মন পরমাণাবশেষ, সেই কারণে মন আত ক্ষ এবং সক্ষম পদ্দাথ। মনকে 
পুত্যক্ষভাবে জানা বায় না, তবে কতকগযালির বিষয়ের ভাতে 
আমরা মনের আসন্তত্ব অনুমান কার। নিম়লিখিত কারণে মনের 
আঁস্তত্ব স্বীকার করতে হয় £ 


প্রথমতঃ, বাহা-বস্তুগুঁলকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন বাহ্য হীম্দ্িয়ের প্রয়োজন, 
তেমান আত্মা, জ্ঞান, সুখ প্রভাতি আভ্যন্তরশণ 'বষয়গাঁলকে প্রত্যক্ষ করার জন্য 
অস্তারান্দ্রয়ের প্রয়োজন ॥। এই অন্তারশ্দুয় হল মন। দ্বিতীয়তঃ, যাঁদও বিভি্ব 
বাহ্য-ইীন্দ্রয়ের সত্গে বাভন্ন বাহা-বস্ত;র একই সমক্নে সংযোগ ঘটে, তবু একই সময়ে 
সবগৃলির প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একই লময়ে আমার সামনে একাটি 
টেবিল আছে, পাশের ঘরে একটি গান হচ্ছে ও আমার গায়ে 
একটি জামা আছে । আম একই সময়ে এর একটিমাত্র বষগ্নকে 
প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং ধার প্রতি আম মনোযোগী হই কেবল সেই 1ববর্রই প্রত্যক্ষ 
কাঁর। 'বাভন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করতে হলে আমরা একে একে সেইগযাল প্রত্যক্ষ কাঁর। 
মন এই প্রত্যক্ষণের ব্যাপারটি নি্াশ্ত্রিত করে। স্থতরাং যে বস্ত; প্রত্যক্ষ করছি তার 
উপরে মনকে 'নাবন্ট না করলে, অথাঁং মনোযোগী না হলে কোন হান্ুয়ের পক্ষে 
প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। সুতরাং মনের আস্ত স্বীকার করতেই হন । 


অন পরমাণু 1বশেষ 


মনের আস্তত্বের প্রমাণ 


আমাদের আভজ্ঞতার ধারাবাহকতা প্রমাণ করে যে, মন পরমাণ-বশেষ, এর 
কোন অংশ নেই । মন ধাঁদ অংশযুন্ত কোন সত্তা হত তাহলে মনের 'বাঁভন্ন অংশের 
সত্যে একই সময়ে 'বাভন্ন ইন্দুয়ের সংযোগ ঘটতে পারত 
এবং তার ফলে একই সময়ে মনে অনেকগহীল জ্ঞানের উংপাত্ত 
হত। কিন্ত যেহেতু তা হন না? সেইহেতু মন যে পরমাণ্াবশেষ 
এ |বষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 


মন নিত্য, এর উৎপাস্তও নেই, (িনাশও নেই। প্রাত জীবের দেহকে আশ্রর 
করে একটিমাত্র মনের আস্তত্ব আছে। বদি প্রত্যেক শরীরে অনেক মন থাকত তাহলে 
একই সময়ে বাবধ 'বষয় জানা হত, িম্তু তা হয় না। অন্যান্য দ্রবোর 'ক্রপ্না করার 
শান্ত না থাকলেও মনের ক্রিয়া করার শাস্ত আছে। মন গাঁতশীল এবং 'ক্ষিপ্রগামশ | 
মনের এই ক্ষিপ্রগামিতার জন্যই আমরা মনে কাঁর বে, একই সমক্নে একাধক বস্তুর 
টিনা উদ্দীপনা আমরা লাভ করাছ। প্রকৃতপক্ষে এই উন্দীপনাগালি 
ক্িপগামী 74৭ বেরুমিক, অর্থাত পরপর আসে তা আমরা উপলাঁখ্ধ করতে পার 
না। অনেকগুলি পম্মপাতাকে যাঁদ পরপর রেখে শলাকা 'দিয়ে 
বিদ্ধ করা হয়ঃ তাহলে মনে হয় বে, একই সময়ে সবগ্লি পাতাকে বুঝি বিদ্ধ করা 
হয়। কিজ্তু আসলে কাজাঁট ক্রমশঃ সম্পন্ন হন । একাধিক হীম্দ্রয়ের সঙ্গে মন যুক্ত 
হলে মনে হয় সব ইশ্দুয়ের কাজ বুঝি একই সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে ॥ মনে কার একই 
সময্নে বই পড়ছি, গান গুনাঁছ ॥ আগলে একটি হীম্রুরের সঙ্গে সংযোগ ছিব হওয়ার 
সঙ্গো সঙ্গেই মন আর একটি হীম্দুয়ের সলো বৃত্ত হয়। 


মন যে পরমাণ্দীবশেষ, 
তার প্রমাণ 


১৪৮ নশতিবিজ্ঞান ও ভারতণল্ন দশ'ন 


১০। 9০1 (3441105) £ 

গণ সব সময় দুব্যকে আশ্রয় করে থাকে । গুণের কোন গণ বা ক্রিক্কা নেই। 
দ্রব্য ছাড়া গুণের কোন স্বতম্্র আস্তত্ব নেই, দ্ুব্যই হল গণের আধার। যেমন-- 
“মল্টত্ব' পতন্ততা+, িখ” ঃখ' প্রভৃতি । ন্ট বস্তুকে আশ্রয় করেই 'মল্টত্ব বা 
শুরু দ্রব্কে আশ্রয্ন ক'রে শুরুত্ব বিরাজ করে। লুখ-দ:ঃখ প্রভৃতি আত্মারূপ দ্ুব্যকে 
আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে! দ্রব্যের স্বতদ্তর সত্তা আছে। দ্রব্য যোগক পদাথের 
সমবাম়্ীকরণ । গুণের ম্বতজ্ত্র কোন সত্তা নেই এবং গুণ কোন কিছুর সমবায়ীকারণ 
হতে পারে না। গণ হল কোন যৌগিক পদার্থের অসমবারধকরণ, ঘা পদার্থের রূপে 
বা প্রকৃতি 1নধারণ করে, কিন্তু তার আস্তত্ব নিধারণ করে না। 
যেমন, শুরু বস্ত্রখণ্ডের তন্তু হল দ্বুব্য এবং তার সমবায়ীকরণ 
[কিন্তু শুত্বের উপর বস্ত্রথণ্ডের আস্তত্ব নিভ'র করে না: যাঁদও 
শরুত্বের সাহায্যে আমরা বস্তুটি কোন: রঙের জানতে পারি। দ্রব্যে গণ থাকে, কিন্তু 
গণের কোন গুণ থাকে না সেই কারণে গুণকে অগুণবান বলা হয়েছে । লাল রঙ 
কোন দ্বব্কে আশ্রয় করে থাকে, অন্য কোন রঙকে আশ্রপ্ন করে থাকে না। গুণ 
গাতহগন এবং 'নাক্ষয়। গুণ সংযোগ ও বিভাগের কারণ নয় ; কমই লংযোগ এবং 
1বভাগের কারণ । গণ কর্ম থেকে পথক। গুণ দ্রব্যকে আশ্রয্ন করে থাকলেও গুণ 
একাঁটি স্বতন্ত্র পদাথ (৪ 11706001000 ০8655015)। 

বৈশোষকদের মতে গণ চঁ্বিশ প্রকার ।* রংপ, রস, গন্ধ) স্পশন সংখ্যা, পাঁরমাণ, 
পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব (:9150916100693), অপরত্থ (068110655), ব্যাঙ্ধ, সুখ, 
দ৫খ, ইচ্ছা, দ্বেষ (৪%৩751010), প্রযত্ব (68011), গূরদৃত্ব (1169৬107659), দ্ুব্যুৎ 
(1010115)১ গ্নেহ (৬1591011%)) সংস্কার (091005099),. ধর্ম (706110)১ অধম 
(0০7206116) এবং শহ্দ। কণাদ তাঁর বৈশোঁষক সমন্ধে প্রথম সতেরোটি গণের উল্লেখ 
করেছেন, পরে ভাঘ্যকার প্রশস্তপাদ শেযোন্ত নাতি গুণ পাবোন্ত 
সতেরো টি গুণের সঙ্গে যোগ করেছেন। পরবতীকালে অন্যান্য 
বৈশোষিক দার্শীনকরা মোট চাঁদ্বশাঁটি গুণকেই স্বীকার করে নিয়েছেন । এক একট 
গুণের আবার 'বাঁভঙ্ন প্রকার ভেদ আছে। যেমন--রস ছয় প্রকার । কটু, কষায়, 
তিত্ত অম্ন, লবণ ও মধুর প্রভৃতি । গম্ধ দ*প্রকার--সুরাভি ও অসুরাঁভ। স্পশ তিন, 
প্রকার- উফ, শত ও অন:ফ্লাশীত । 

গুণগহীলর মধ্যে রূপ, রল, গন্ধ) শব্দ ও স্পশ যথাক্রমে তেজঃ, জল, ক্ষাত, 
আকাশ ও বায়ু-_-এই পণ্ভতের গুণ । এই গুণগহাীল এক-একাঁট হীন্দুয়ের প্রত্যক্ষের 
বিষয় | যেমন--চক্ষুর হ্বারা রূপ, কর্ণের হ্বারা শঘ্দ, ?জহ্বার ছ্বারা রস, নাপকার 
সাহায্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পশের প্রত্যক্ষণ হয়। 


গণ দুবকে আশ্রয় 
কাস থাকে 


গুণ চাব্বিশ প্রকার 


1. এগ্রব্যাশ্রয়াগুণবান সংযোগ বিভাগেম্বকারপণমনপেক্ষ' ইতি গুপলক্ষণম্‌_বৈশেধিক শৃজ। -ব! 
জব্যাশ্রয়ী, অগুণধান এবং লংযোশ ব। বিভাগের প্রতি-মিরপেক্ষ কার * ৭য়, তাকেই গুণলক্ষণ বলে। 

2, পরূপ-রসশান্ধ প্পর্শাঃ দংখাঃ পরিমাণানি পৃথকন্বং সংযোগবিস্তাগৌ গরত্বাপরত্তে বুদ্ধযঃ হখচঃখে 
ইচ্ছাঙ্ছেষে! প্রযস্বাশ্চ গুণাং।--বৈশেবিক নুত্। 


বৈশেষিক দর্শন ১৪১ 


বৃদ্ধি, সুখ, দ:ঃঝ। ইচ্ছা, গ্ধেব। প্রবত্ব) সংস্কার, ধম” ও অধর্ণ প্রস্ভীত গঃণগযাল 
জশীবাত্মাকে আশ্রয় করে থাকে। বাঁচ্ধ দৃ'প্রকার--অনভাতি এবং স্মৃতি । অনুভাাত 
দৃপ্রকার- প্রত্যক্ষ এবং অনমাতি। প্রতোক জীবের মধোই সুখ-দুঃখের অনুভ্াত 
টয়া আছৈ। জীব শুভ কম" করলে ধর্মের উৎপাত ঘটে, সেই ধর্ম 
রা জীবাঘাকে থেকে মুখ উৎপন্ন হয় । জীব অশভ কম করলে অধমেরি 
আশ্রয় করে থাকে উৎপাত্ত হয়, সেই অধর্ম থেকে দঃখের উৎপাত্ত। যেগুণ থেকে 

প্রবৃত্তির জন্ম তাকেই ইচ্ছা বলে। যেগুণের জন্য নবৃত্তি ঘটে 

তাকেই দ্বেব বলে। যে বিষয় থেকে জীবের দঃখ পাবার আশঙ্কা থাকে, তার প্রতি 
জীবের দ্বেব জন্মায় | প্রযত্ব বা চেষ্টা (০8০10 তিন প্রার--প্রবৃত্তি, নিবন্ধ এবং 
জীবনযোঁন (৮1091 1809000) | প্রবণত্ত হল, কোন কিছ:র প্রাত স্পৃহা, 'নিবৃত্তি 
হল কোন কিছুর থেকে 'বরাতি, আর জীবনযোন হল জীবনপোধক 'রুয়া । 

গুরুত্ব (059510959) হল বন্তযর সেই গুণ যার জন্য বস্ত; নিচের দিকে পাতত 
হয়। দ্রব্যত্ব 1211109) হল পেই গুণ ধার জন্য কোন কোন বস্ত;-যেমন জল, দ্ধ 
প্রভীতি বয়ে ষায়। স্নেহ বা সংশাস্তশীলতা (%15913169) হল 
সেই গুণ যার জন্য চূর্ণ বন্ত;গীল পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পিন্ডের 
আকার ধারণ করে। এই গণ কেবল জলেই থাকে । তৈলাদতে বে স্নেহের প্রতণীত 
জন্রে তা বস্তুতঃ তৈলার জলীরাংশপ্রপত ! 

সংখ্যা (00921) হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য আমরা বস্তু গণনা করতে 
পাঁর। প্রত্যেক দ্ুবোই সংখা থাকে । সংখা এক থেকে পরার ( অর্থাং এক সহশ্্ 
কোটি) পযন্ত সংখ্যার বোধক। একত্ব' নিত্য ও আনত্য ভেদে দং'প্রকার ; নিত্য 
পরাথের একত ত্য এবং আনত্য পদার্থের একত আনত । দুই থেকে পতার্থ পর্ধন্ত 
শেষ সংখ্যা নিত্য নয় । 


পারমাণ (১19801/06) হল পেই গুণ যার সাহাধ্যে বন্ত; ছোট কিংবা বড় 
নধরিণ করা হয় । পাঁরমাণ চার প্রকার-_অণ-, হু, মহৎ এবং দশ্ঘঘ। 

পথকত্ব হল সেই গুণ যার সাহাষো একট দ্বুবাকে আর একাট দ্ুব্য থেকে পৃথক 
কর যার । যেমন বাড়া থেকে গাড়ী পৃথক । 

যেদইবা ততোধক বস্তু স্বতথ্্রভাবে থাকতে পারে, তাদের মিলনকে সংযোগ 
(০০921870102) বলে। যেমন--খাতা ও কলম। কার্ধ এবং কারণের মধ্যে যে 
সম্ব্ধ তাকে সংযোগ বলা চলে না, যেহেতু কার এবং কারণের পরস্পর সম্বম্ধ- 
নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। সংযোগ তিন প্রকার--(৯) যখন দুটি বস্ত;র 
মধ্যে একট গাতণাপ হওয়ার জন্য সংযোগ ঘটে ; যেমন--পাখী আর গ্রাু। পাখীট 
উড়ে গিয়ে গাছে বদার জন্য এই সংবোগ থটে। (২) উভগ্ বন্তূই 
গতিশীল হওয়ার জন্য খন সংযোগ ঘটে। যেসন-_দং'জন 
কাস্তগীর মঙ্লষন্থে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য যখন উভরের নধ্যে সংযোগ ঘটে ; (৩) যখন 
থেকোন দুটি বস্তু; তৃভীর কোন বদ্তুর মাধ্যমে যুক্ত হর যেখন লাঠি দিয়ে কোন 


গুরুত্ব এবং দ্ুবত্ব 


সংযোগ তিন প্রকার 


১৫০ নগাতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্ণন 


ব্যন্তি একটি টেবিল স্পর্শ করলে, লাঠির মাধ্যমে লোকটির সঙ্গে টোবলের সংযোগ 
ঘটে। বিভাগ (0181010002) সংযোগের বিপরীত গুণ । দুটি বৃত্ত বস্তুর 
[িভাঙ্ তিন প্রকার বিচ্ছিন্তা-রূপ গুণই হল ীবভাগ। যেগুণ সংযোগের বিনাশ 

সাধনকরে তার নাম বিভাগ ॥ সংযোগের মতো 'ব্ভাগও (তিন 
প্রকার। পাখিটি গাছ থেকে উড়ে চলে গেলে পাখী ও গাছের বিভাগ হস্ন। কুন্তগণীর 
দু'জন যথন মল্লযুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তাদের পূর্ব সংযোগ নষ্ট হয়ে উভয়ের মধ্যে 
বিভাগ হয়। যখন কোন ব্যন্তি যে লাঠি 'দিয়ে সে টোবিল ছণয়ে ছল সোঁট ছেড়ে দেয় 
তখন স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে টোবিলের 1বভাগ হয় । 


পরত্ব (২6100160653) এবং অপরত্ব (ব5810653) হল সেই গুণ ধার সাহায্যে 


পরত্ব ও অপরত্ব আমরা দূর বা জ্যেম্ঠ' এবং ধনকট বা কাঁনচ্ঠ' এই ধারণাগুল 
দু,প্রকার-_ ব্যবহার করতে থাঁক। পরত্ব এবং অপরত্ব দুস্প্রকার--দেশগত 
দেশগত ও কালগত 


এবং কালগত, যেমন-এই বস্তুটি কাছে, এ বস্তুটি দূরে 
কালগত,যেমন--এই বালকটি জ্যে্ষ্ঠঠ এ বালকটি কানঘ্ঠ; বা এঁট নতুন, 
পুরাতন ইত্যাদি। 

সংস্কার (15006005) তিন প্রকার-বেগ (৬০৩1০০1), শ্মিতিস্থাপকতা 
(51885010115) ও ভাবনা (0361091 17010255109) | বেগ যে-কোন বস্তুকে গাতশল 
করে রাখে। ক্ষত, জল, তেজ্জঃ, বায় ও মনে বেগ থাকে ॥ স্মিতিষ্থাপকতা হল 
সেই গুণ যার জন্য কোন বস্তুকে প্রসারত বা সংনামত করার পরও বস্তুটি প্বাবিস্থায় 
ফিরে যায়। 'দ্হাতস্হাপকতার জন্যই ধনুক থেকে বাণাট 'নাক্ষিপ্চ হলে ছিলাটি 
আবার পবাবিচ্হায় ফিরে আসে । ভাবনা হল অবচেতন মনে সাঁণ্চিত সংস্কার যার জন্য 
আমরা পূবাঁনুভত বস্তুকে ম্মরণ করতে পারি । 

ধর্ম এবং অধম বলতে আমরা যথাক্রমে পূণ্য এবং পাপকেই বুঝে থাকি। শাস্ত্র 
বাহত কাজ করার ফলে ধর্ম এবং শাম্ত্রনিবিম্ধ কাজ করার ফলে অধর্মের উৎপাত হয়। 
ধম দুখের কারণ, অধম" দ্‌ঃখের কারণ । 

বৈশেষিকদের মতে গুণ হল দ্রব্যের মৌলিক এবং 'নাক্য় গুণ । পরে ধে-সব 
গুণের কথা উল্লেখ করা ছল তার মধ্যে কতকগীল গুণ 'নত্য এবং কতকগুলি 
আঁনত্য । সেই গুণগা্াীল নিত্য, ষেগালি নিত্য বস্তুকে আশ্রয্প করে থাকে । যেমন-- 
নত্যদ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য এবং অন্যান্য সমস্ত সংখ্যাই আনিত্য, যেহেতু তারা 
অনত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। নিত্যপ্রুব্যের পাঁরমাণ নিত্য এবং অনিত্য 
গ্ুব্যের গারমাণ আনত্য। 

বৈশেষিক দর্শনে কেন ঢচবিবশটি গুণ স্বীকার করা হল ? তার কমও নর, 
তার বেশীও নয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, গুণের শ্রেণীবভাগ 
করার গময় একট 'বষয়্ের দিকে [শেষ করে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, গুণগ্লি যেন 
যৌগিক না হয়ে সরল হয় এবং গুণগংণলির একটিকে যেন অপর একটিতে রূপাজগিত 


বৈশোষক দর্শন ১৫১ 


করা নাবায়। উদাহরণত্বর:পঃ কোন একটি যোঁগিক ব৭-_-ধেমন কমলা বণকে লাল 
এবং পাঁতবর্ণে বিভন্ত করা ধেতে পারে বা একটি যৌগিক শহ্দকে কতকগীল শব্দের 

.সংমশ্রণ থেকে উ্ভূ্ত দেখান যেতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে কোন বর্ণকে 
শব্দে বা অন্য কোন গুণে রুপান্তরিত করা সম্ভব নয় । এই ফারণেই বণ? শব্দ স্পর্শ 
প্রভীতিকে পথক প্‌থক গুণ রূপে শীকার করা হয়েছে। কাজেই গুণ সরল না 
যোৌগক বা কোন গুণকে অন্য গুণে রূপান্তারত করা যায় ?ক না, যায়” এই 1ভাততে 
বৈশোষক গণের শ্রেণগাবিভাগ করা হয়েছে। 


১১ | নুর (49008) 2 


কম“ হল ভৌতিক গাঁতক্রিয়া (চ17951081 100$620671)1 গুণ যেমন কোন 
ুব্যকে তাশ্রয় বরে ঠাবরাজ বনে, বম'ও তন:র:*গভাবে বোন চব্যকে ভাঠ করে বাজ 
বরে। কর্ম দ্বব্য ও গুণ থেকে ছতন্ত। বম ও গুণের মধ্যে ভেদ ভাছে। গুণ 
ডিক হি চ্থিতশীল ও 'নীক্রুয়। কম” হল গাঁতশীল ও সক্রিয় । গুণ 
পাতিকিযা নিন্রিয়্। সেইহেত: কোন বস্তুর গুণ সেই বস্তু থেকে আরও 
একটি 'বস্তুতে আমাদের নিয়ে ধায় না, 'ক্তু কর্ম হল এমন একি 
প্রাঁয়া হার সাহায্যে এব বকতু ভার একট বুদ কাছে বা তার থেকে দংরে হেতে 
গারে। গুণ হল চ্হায়গ, কর্ম হল ক্ষাণক। বর্ম মানত পাঁচাট মুহূর্ত চ্হাকস হয়। 
কণাদ কমে'র সংজ্ঞা দিতে গয়ে বলেছেন যে, যা কোন একটি দুধকে আগুয় করে 
থাকে, অথচ গুণ নম এবং সংযোগ ও বিভাগের যা প্রত্যক্ষ কারণ, তাকেই কম' 
রা বলে।* যেমন--একট গোলকের গত গোলককে আশ্রয় করে 
থাকে অথচ তা গোলকের কোন গণ নয়। গোলকটি বাড়ীর 
ছাদে 1ছল, গতর ফলে সেখান থেকে সেটি মাটিতে এসে পড়ল, অথাৎ মাটির সঙ্গে 
তার সংযোগ হল। কর্ম বা গাঁত হল সংযোগ ও বভাগের ভহমবাঃ) কারণ । 
সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সামান্য কারণ হল কর্ম । কর্ন দ্রব্যের কারণ নয়। যেমন; 
মৃত্তিকার সংযোগে ঘট উৎপন্ন হম, তাদের সংযোগের বনাশে ঘট 
আকাশ, দক্‌-কাল বিনষ্ট হয়। কিন্তু কম" সংযোগ ও বিভাগের কারণ হলেও ঘটের 
এবং আত্মার কোন 4 রঃ ৫ 
ফ্' নেই কারণ নয় । সব কমই সামি ও মূর্ত দুব্যকে আশ্রয় করে 
' অবস্হান করে। যেমন পথিবী, জলঃ তেজঃ, বায়ু এবং মন। 
কু আকাশ, দিক, কাল এবং আত্মা হল ঠিভ্‌ বা সব্ধপাঁরব্যাপ্ত, ফলে তাদের স্হান 
পরিবর্তন হয় না। সুতরাং তাদের গাঁত বা কর্মের প্রশ্ন ওঠে না। 
কম" পাঁচ প্রকার ॥ ধথা- উৎক্ষেপণ, অবন্ষেগণঃ আবুণ্ণন, প্রসারণ ও গমন । 
বচ্তুকে উধের্য নিক্ষেপ করাকে উৎক্ষেপণ বলা হয়। উধ্য দেশের সঙ্গে বস্তুর 
দংফোগের কারণ হজ উ€(ক্গণ 1 হেন) উগ্র দিকে একটি ছিল ছখ্ড় দেওয়া। 'নয়ে 


1. "একছ্রবাগুণং সংযোগ বিভাগেনধনাপক্ষ কারণমিত কনলক্ষণং* ।--বৈশেধিক হত্র 
2, উৎক্ষেগণমেব জেপণমাকুঞ্নং প্রসারণং গমনমিনি কর্মণি 1 বৈশেষিক হুত্র 


১৬২ নীতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


বস্তবনঞক্ষেশ করাকে আক্ষোণ বলে। নিগনদেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হল 
আক্ষে1ণ। কোন বস্তুর বাভন্ন অংশের সংকোচ-সাধনকেই আকুগ্চন বলে, যেখন -- 
হাতের আঙ্গুল সংকাগত করে হাত মৃণ্টবদ্ব করা।, প্রনারণ আকুণ্নের বিপরীত 
কারন ক্রিরা। যে করের ফলে বস্তুর বাঁভব অংশের 'নাবড় লংযোগ 
নষ্ট হয়ে বায় তাকেই প্রসারণ বলে। যেমন _মন্টিবন্ধ হাতের 

আঙ্গলগীলকে হাত খংলে দিয়ে মেলে দেওরা। প.বোন্ত কম" ছাড়া আর সব কমই 
হল গঘন--গধন হল বন্ত'রস্হান পারবতণন।। ভনশ। রেগন, স্যন্বন (9৬২০৫২০৫০০), 
উা্থঞ্ংলন, তিশগ, গবন প্রভাত গমনের প্রকারভেদ । কাঁঠন বস্তুর নিঃসণের নাম 
রেগন, জঅলীর বস্তুর নিঃনবণে। নাম সান্বন। দীপাঁশখার উর জবলন এং বায়র 
তির্যগ গাঁতি আত পারাচিত ব্যাপার | 

কম” প্রত্যক্ষে তর বিষর, 1কন্তু সবরকম কন'কে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মন প্রতাঙ্গ 
প্রবা নয় সেইহেতু মনের কর্ম লৌকক প্রত্যক্ষের বিষয় নর । পাঁর্থব, জলীর? বারবীর 
কর্ম প্রতাক্ষের বিষয় গ্রভতি দ্রব্যের কর্মকেই 'বাঁভন্ন হীম্দ্রিয়র ছ্বারা প্রত্যক্ষ করা 
হলেও সা রকন কখকে যায়। সুতরাং দ্রববা প্রত্যক্ষ হলে তার কর্ণকে প্রত্যক্ষ করা বার, 
প্রত্ক্ষ করাযায়না নুধা অপ্রত।ক্ষ হলে তার কম প্রতাক্ষ করা যায় না। কর্ম 
আনত) । বেছেতু কর্মে উংপাঁন্ত ও বনাণ আছে সেইহেতু কম“ আনত্য। 

১২1 শানান্ (90910618110) । 

একই শ্রেটীন বাভন বস্তুর মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্বেও আমরা তাদ? 
একই নামে আভাহত কার। দেইহেতু ভাবো মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান । 
বে সাগাধণ ধোনটা) বিভব মান;বের মধ্যে অনেক [ববরে পার্থক্য আছে, তা আমর? 
শ্রেণীত্ত প্রতোকটি সকলকেই মানব নামে আভহত কার কেন? তার কারণ 
বান | বন্তর বধো মনুষ।ত্, এই সাধারণ বোশন্টয সকল মান_ষের মধ্যেই বতমান, 
সনভানে বতমান থাকে যার জন্য সব মানুষই মনুব্য পদবাচ্য। এই বোঁশন্টা শ্রেবীভু 
তাকে সাণান্য বলে 

প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যান্তর মধ্যেই সবভাবে বির্যমান। এই 

সাধাযশ বোশ.ঘ্টার জন্যই একই শ্রেশীভু৫ পরস্পা প্‌থক বস্তুর সম্পকে সবতাক্স'ন 
উৎপন্ন হর়। এই সাধারণ বোশন্টযকেই “সামানা” বলা হয় । পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে 
আমরা *1৩1381 বাল, সামানা তারই অন:রপ। “সামান্য বাজ্বাতধর্ম সম্পকে 
ভারতীর দণনে 'বাঁভন্ন মতবাদ দেখা বান্ন। বোখধগণের মতে সামান্যের কোন আস্তিত্ 
নেই। কোলবান্র স্বলক্ষণেরই (13015114831) আস্তত্ব আহে । আভজ্ঞতায় যে-সব 
বিশিন্ট বস্তু (09001০818 ০১০০১) প্রত্যক্ষ কার, সেইগহীল ছাড়া তার আতীরন্ত 
কোন সানান্যের আস্তহ নেই। প্রত্যেক পৰাথের নিজচ্ব লঙ্ষণ আছে এবং পেইহেত 
প্রতত্যক পদাথ অন্য প্ৰাথ্থ থেকে ভিত্ব। বোণ্ধদের মতে একই নামে আঁভাহত করা 
হয় বলেই বিভব বস্তু পৃথক হওয়া সন্ধেও তাদের সমতাজ্জানের ভাব আমাদের মনে 
জাগাঁরত হন্ন। সাধান্য হল নাম, আসলে সামান্যের কোন বস্তু বা ব্যান্তীনরপেক্ষ 


বৈশোধক দন ১৫৩ 


সভা নেই। এই নাম নঞখক লক্ষণার্থসচক। কোন শ্রেণণীভুস্ত ?বাঁভন্ন ব্তুকে 
একই নামে আভাহত করার অথ" হল সেই বস্তুগ্লিকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা । 
সব গরহকেই আমরা গরু নামে আঁভাহ ত কার। তার কারণ এই নয় ষে, সব গরূতে 
কোন সঘতা আছে। এর কারণ, সব গরুই অন্য প্রাণী, যেমন- কুকুর) ছাগল? বাঘ 
প্রভাত থেকে পথক। বৌদ্ধ দার্শানকগণ নামবাদী (00101109119) | 


স্নৈন এবং অন্থৈত বেদাস্ত মতে সামান্য হল একট সাধারণ বা সাবভোৌম ধারণা 
(8 850618110৩9 ০: 9300৩01)। সারভৌম ধারণা বলতে বৃঝি একই শ্রেণীর 
বস্ত:র মধ্যে অবাগ্হত যে সাধারণ ও আঁনবার্য গুণ । পৃথক পৃথক মানম্নেরই সতা 
আছে মনুষ্যত্বের কোন সত্তা নেই। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে দুটি সাধারণ ও 
অ'নবাধ গণ আছে, জীববাত্ত ও বাচ্ববীত্ত। সানান্য ধারণা এই গৃণ দুটি নির্দেশ 
করে মাত্র । 


স্তরাং সামান্য (801৬ 61821) স্বলক্ষণ (10415148081) থেকে ভিন্ন নয়, বরং 
আস্তত্বের দিক থেকে স্বলক্ষণের সঙ্গে আভন্ন। সাম্যন্যের স্ব-লক্ষণের তাদাত্ময 
(10১0115) সম্বন্ধ । আমাদের মনে যেমন সামান্যের আদ্তত্ব রয়েছে তেমান 
আঁভজ্ঞতার প্রাতট বিশেষ বস্তু (০৪:0০818 ০৮/০০০)-তেও রয়েছে । যেহেতু 
সামানা এক শ্রেণীর বিশেষ বস্তুর সাধারণ লক্ষণ, সেইহেতু সামান্য বাইরে থেকে সেই 
1বশেধ বস্তুগযীলর মধ্যে উপস্হিত হঞ্ন না। জৈন ও অন্ত বেদাস্তীগণ: প্রতায়বাদশ 
(097/099101081191) | 


ন্যায় বৈশোধকরা বস্তুবাদী (58119), সেইহেতু সামান্য হল নিত্য পদাথ (5(61:081 
51101৩9) | দ্রবোর উংপাত্ত ও ীবনাশ আছে £ যেমন, মান্‌ষের জম্ম ও মৃত্যু আছে 
সাথান সপকেনায় কিন; সামান্য (ক্ষেতে দ্রব্য এবং মন,য্যত) হল নিত্য) এর কোন 
বৈশেধিক মতবাদ বিনাশ নেই । সামান্য অনেকানুগগত। একই শ্রেণীর ব্যন্তি বা 

বস্তুর মধ্য একই সামান্য বর্তমান । যাঁদও সামান্য বহহ ব্যান্ত বা 
বস্তুর মধ্যে বিদামান, তবু সামান্যের ব্যক্তি ক্তুনিরপেক্ষ সত্তা আছে। একই 
জাতির অন্তভুন্ত বাভব্ন বঙ্গতু বা ব্যন্তির মধ্যে এই সামানা বিদ্যমান থাকে বলে আমরা 
তাদের এক গ্রেণীভূঃ করতে পারি।! শ্বাভন্ন বস্তুর সমতাজ্ঞানের মূলেও এই সামান্য 
বতমান। 


1. কোন কোন আধুনিক বস্তবাদী পাশ্ান্তা দার্শনিক, যেমন__বা্টরাও র1গেল সাঁমাগ্ত ধর্মের কোন 
সত্। স্বীকার করেবনি। তার মত সামাঞ্চের তু! 6%15150০9) নেই, তার আবস্থিতি (803151500০5) 
আছে। সত্তার দেশও কালে অবস্থিতি থাকে। কিন্তু সাঁমান্থের অবস্থিতি জ্রব্যে, গুণে ও করবে। এই 
দার্শনিকদের মতে সামান্ত এমন একট! কালাতীত মিতা বিষ (৬৩:৪1 0103167৭ ০0119) ব! বহু 
ব্যক্তি বা বস্কবিশেষের মধ্যে শিছ্যমান থাকে। 


১৫৪ নীতাবিজ্ঞান ও ভারতশরন দশ'ন 


সামান্যের লঙ্গে বস্তুর সমবায় সম্বম্ধ। প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করেই সামান্য 
আছে। সাগান্যের কোন সামান্য থাকতে পারে না। মন[ষ্যত্বের কোন মনষ্যত্ব নেই, 
দরবযত্বের কোন দ্রুব্ত্ব নেই । সামান্যের যাঁদ সামান্য থাকে, তাহলে 
সামান্যের সঙ্গে বন্তর 
জবা তার আবার সামান্য থাকবে । এইভাবে অনবচ্ছা দোষের 
(7811905 01 11)0165 হ২6৪%1:555) উদ্ভব ঘটে । একই শ্রেণীর 
যদি একাধিক সামান্য থাকে তাহলে এই সামান্য পরস্পর ?বপরাঁত বা বরুষ্ধ প্রকীতির 
হওয়ার জন্য শ্রেণশীবভাগ সম্ভব হবে না। 
সামান্যের আর এক নাম জাতি। মনুষ্যত্ব হল জাতি, অন্ধত্ব ছল উপাধি। 
জাতি ও উপাধির মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি নিত্য, উপাধি অনিত্য। জাত হল 
স্বাভাঁবক, উপাধি হল কীন্রম। অম্ধত্বকে জাত বা শ্রেণীরপে 
গণ্য করলে অন্ধ ব্যাস্ত, অন্ধ গরু, অন্ধ ঘোড়া-সব একই 
শ্রেণীভুন্ত হবে। দ্ুব্য, গণ ও কম“--এই তিন পদার্থের জাতি 
থাকে? অন্য পদাথের জাতি নেই। এই তিন পদার্থের ষে জাতি আছে, তার নাম 
সত্তা (13611751700) । 
সামান্যের শ্রেণীবিভাগ £ ব্যাপকতা অনুসারে সামান্যকে তিন ভাগে ভাগ 
করা হয়--:১) পর, (২) অপর এবং (৩) পরাপর। “পর” হল সবচেয়ে আঁধক ব্যাপক, 
'অপর' হল সবচেয়ে কম ব্যাপক এবং প্পরাপর' হল এই উভয়ের মধ্যবতাঁ। 

' যে জাতি সবচেয়ে ব্যাপক, যাকে অন্য কোন জাতির অন্ত/ন্ত করা যায় নাঃ তাকেই 
পর-সামান্যা (58201001) 09105) বলে। সত্তা হল পর-সামান্য, কারণ এটি সবচেয়ে 
অধিক ব্যাপক ॥ অন্যান্য সামান্য এই সামান্যে থাকবেই ? সত্তা হল খাঁট সামান্য । 

সবচেক্কে কম ব্যাপক যে জাত, যার অন্তুভুন্ত আর জাত হয় না, তাকে অপর 
সামান্য বলে। যেমন--ঘটত্ব (5:00655) | এর চেয়ে কম ব্যাপক কোন শ্রেণী হতে 
পারে না। 


দুব্যত্ব (90091810615119)-- এই লামান্য, পর ও অপর সামান্যের মধ্যবতাঁ_ 
সেইজন্য একে বলা হুয় পরাপর সামান্য । প্রব্যত্্‌” “ঘটত” পক্ষতিত্ব' অপত্ব' প্রভাতি 
সামান্যের চেয়ে ব্যাপকতর, কিন্তু “নত্তা* এই লামান্যের চেয়ে কম ব্যাপক । 


সাঁঘানা উপাঁধির 
পার্থক্য 


১৩০ । ভিশন (70816100181165) 2 


বশেষ' কথাটি থেকেই বৈশোধক নামের উপাত্ত । বিশেষ হল সামান্যর সম্পৃণ 
বিপরীত পদা্থ। অংশহখন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই ছল বিশেষ । পদার্থকে 
অংশহীন নিত্য দ্রব্যের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে_নত্য ও আনিত্য। যার উৎপাত বা 
মৌলিক বৈণিষ্টাই দিবনাশ নেই তাকেই লিত্য পদাথ বলা হর়। এর বিপরণীতধণ 
হল বিশেষ পদার্থকেই আনত্য পদার্থ বলা হয়॥ অনিত্য পদার্থের অর্থাৎ 
ঘট, পট, প্রভৃতির কোন বিশেষ নেই। বাভম্ন পরমাণুর সংযোগে যে-সব যৌগিক 


বৈশোষক দর্শন ১৫৬ 


পদাথ" উৎপন হয় সেইগীল নিজ নিজ অবন্নবের জন্য পরস্পর ভিন্ন বলে স্বীকৃত হয়। 
অনিত্য পধার্থের তাছাড়া, যেছেতু অংশের সংযোগে এইগুুলি গঠিত, অংশের 
বিশেষ নেই পার্থকের সাহাষ্যেই এইগলিকে ব্যাথ্যা করা ষেতে পারে। কিন্তু 
যে-সব পদাথ শংশহপন এবং 'নত্য তাদের পার্থক্য ব্যাথ্যা করা ধায় কিভাবে ? 


নিত্য পদাথেই বিশেষের আঁধষ্ঠান। আকাশ, দিক, কাল, মন, আত্মা এবং ক্ষত, 
জল, তেজঃ ও বায়র যে প্রমাণহ-_-এইগুলি নিত্য ; কারণ, এইগ্ুলির কোন অংশ 
নেই। এগীলর প্রত্যেকেরই একাঁটি মৌলিক বোঁশন্ট্য আছে যার সাহায্যে এদের 
প্রত্যেককে পথক অস্তিত্বাবাঁশম্ট বলে জানা যায়। যেমন--একটি আত্মা অন্য আত্মা 
থেকে প্‌থক, একটি মন অন্য মন থেকে পৃথক । বাঁদ এই পাথক্য না থাকত তাহলে 
পথবীতে একটি আত্মা বা মনকে অপর আত্মা বামন থেকে পূথক করা যেত না। 
প্রত্যেকটি আত্মার মধ্যে এমন এক 1বশেষ পদার্থ আছে বার জন্য 
সেই আত্মা অন্য আত্মা থেকে পথক। এই বিশেষ বৃত্ত থাকার 
জন্য আমরা একাধক নিত্য দ্রব্যের কথা বলতে পারাছ, নতুবা 
আত্মা, মন, দিক:, কাল এইগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হত না। তেমান 
একটি জলের পরমাণু আর একাঁট জলের পরমাণ; থেকে পৃথক । গ্রীক দার্শানক 
[ডমোক্লাইটিসের মতে পরমাণুগুলির মধ্যে পারমাণগত পার্থক্য আছে "কন্তু প্রকাতগত 
পার্থক্য নেই ॥। বৈশোষকদের মতে প্রাতাঁট পরমাণুর একটা বশেষ বৌঁশম্ট্য আছে, 
যে কারণে একটি প্রমাণ্‌ অপর একটি পরমাণন থেকে পৃথক । পরমাণ্গ্লি অংশহীন। 
সুতরাং কোন অবন্নব না থাকার জন্য এইগ্ীলকে সাধারণভাবে পথক বলে স্থাঁকার 
করা যেতে পারে না। ধবশেষ পদাথ' থাকার জন্যই জলের একটি পরমাণ:কে জলের 
আর এক পরমাণু থেকে পূথক করা যাস্ন। 

প্রীতাঁট পরমাণ্‌তে এক একাঁট বিশেষ আছে। 'ক্ষাতর পরমাণুগদলি সবই যাঁদ 
একই প্রকার হয় তাহলে এই একই প্রকাতীবাশিন্ট পরমাণ থেকে 'বাবিধ প্রকার পার্থ 
বস্তু: উৎপন্ন হচ্ছে কেন ? এক জাতীয় বশত; উৎপন্ন হয় না কেন? একই গাছের [বিভিন্ন 

ফল, এক প্রকার পরমাণ- থেকেই যাঁদ তাদের উপাত্ত হস্ন, তাহলে 
টা এক সব ফল ঠিক এক নয় কেন? প্রাতাঁট ফলের রূপ, রস, গন্ধ 

প্রভাত ভিন্ন হয়ে থাকে; এর কারণ কি? মহার্য কণাদের মতে 
প্রত্যেকটি পরমাণুতে একাঁটি বিশেষ থাকে, সেই বশেষ প্রাতাট পরমাণ;কে অন্য 
পরমাণু থেকে পৃথক করে। 

[নিত্য দ্রবোর মধ্যে অধিষ্ঠান বলে, বিশেষও নিত্য (55081) পদার্থ) নিত্য 
দ্রব্যের সংখ্যা অসংখ্য ; সেই করণে [িশেষেরও সংখ্যা অসংখ্য । অসংখ্য আত্মা আছে, 
প্রাতাটি আত্মার একটি করে বিশেষ আছে। [বিশেষ লামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
সামান্য বহু দুব্যকে আশ্রয় করে থাকে, বিশেষ কেবলমাত একাঁট [নত্য দ্ুব্যকে 
আশ্রয় করে থাকে । 


শিত্য পদার্থে 
বিশেষের অধিষ্ঠান 


“১৫৬ নীতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


[বশেধকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরমাণ্‌ যেমন অতীম্দুয় বচ্ট- বিশেষও 
'তৈমাঁল অতীণীম্দয় বন্ত; | নিত্য পদার্থের সঙ্গে বিশেষের সমবায় সম্ব্ধ। বিশেষের 
কোন বিশেষ নেই। বদি বিশেষের গিশেষ কজপনা করা হব 
টি নি তাহলে অনবঙ্থা দোষ দেখা দেবে। বিশেষ যাঁদও একাট 1নত্য 
দ্ুব্কে অন্য 'নিত্য দ্রব্য থেকে পথক করে, 'িনজেদের পরস্পর থেকে 

প:থক করার জন্য বিশেষের কোন বিশেষের প্রয্লোজন হয় না। 


সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত এবং মণ্মাংসা 'বিশেষকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার 
করে না। শব্য নৈয়াম্নিকদের মতে যেহেতু একটি 'নিরবয়ব দুব্য অপর একটি 'নিরবয়্ব 
দ্রব্য থেকে স্বভাবতঃই ভিন্ন, সেইহেত্‌ শেষের আন্তত্ব স্বীকার করার কোন 
প্রয়োজন নেই। 
2৪ লক্মহজাজ (10106767066) $ 
দট পদাথথ যখন এমন এক আঁবচ্ছেদ্য ও নিত্য সচ্বম্ধযস্ত হয় বে, পদাথ দ:টর 
মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন এ মম্বম্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। যেমন- 
সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্ব্ধ । 
ন্যার বৈশোবকরা দ-যপ্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করেন - সংযোগ (০০118100101) ও 
সমবার (101061909০০) | যে দুটি বস্তু; সাধারণতঃ পৃথকভাবে থাকে ; তাদের মধ্যে যে 
্‌ আনিত্য সম্বন্ধ তাকেই সংযোগ সম্বন্ধ বলে। ঘরের ছাদের 
রা নর উপর থেকে পাখিটা উড়ে এসে যখন গাছের উপর বসল, তখন 
গ্রাছের সঙ্গে পাঁখর সংযোগ হল। এই সংযোগ নিত্য বা স্থায়ী 
নয়, কেননা পাখিটি গাছের উপর থেকে উড়ে চলে গেলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ আবার 
[বনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এই সম্বন্ধ হল সামায়িক ((500001815)। যতক্ষণ দুটি 
বন্ত;র মধ্যে সংযোগ চলতে থাকে ততক্ষণ এই সংযোগ বস্তুর গৃণরূপে বস্তুকে আশ্রযর 
করে থাকে । বস্তঃর সত্তা :5%151510৩) সংযোগের উপর নির্ভম কয়ে না। গাছ ও 
পাখির মধ্যে যে সংযোগ সম্ব্ধ হ্থাপত হল, সেই সম্বন্ধের উপর গাছ ও পাখির 
সঞ্ডা নিত“ করে না। এই সম্ব্্ধ হবার পবেও উভয়ের আস্তত্ব ছিল। দুটি বস্তুর 
হার একটিকে যাঁদ অপর আর একটি থেকে পৃথক করা যায় এবং তাতে 
হা শা যাঁদ তাদের আন্তত্রেরে হানি না হক্ব» তাহলে তাদের বলা হয় 
যৃতসিদ্ধ । আর যদ বস্তুর একটিকে আর একটি থেকে প'থক 
করা না যায়, অর্থাৎ পৃথক করতে গেলে তাদের আস্তত্বের হান ঘটে তাহলে তাদের 
বলা হয় অধতাস্ম্ধ। বৃতাঁসম্ধ বস্তুর মধ্যে সম্ম্ধকে সংযোগ বলা হয় এবং 
অযতাসম্ধ বস্তুর মধ্যে সত্যন্ধকে সমবায় বলা হয়। সুতরাং সংযোগ হল বাহা সম্বন্ধ 
যে দট বন্ত; সম্বন্ধধৃক্ত হয়েছে তার আগন্তুক গুণ হিসেবেই এই লম্বন্ধের আস্তত্ব। 
সংযোগ সম্বন্ধ হল অনিত্য ও বাহা-সম্ব্ধ । কম সণবার হ'ল দ্যাট [িষকের 
এধ্যে নিত্য বা স্থারী সম্বন্ধ; ষে দঁটি বিষয়ের একটি আর একাটতে থাকে; বেখন 
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--সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ, অবস্নবের সঙ্গে অবয়বীর দমবন্ধ, দ্রব্যের সঙ্গে গণের ও 
কর্মের সম্বন্ধ, উপাদান কারণের সঙ্গে কারের সম্বস্ধ, সংত্রের সঙ্গে বঙ্দের স্মবন্ধ; 
জাতির সঙ্গে ব্যন্তির বা বস্তুর সম । সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ _- 


সা কেননা এই সম্বন্ধ 'নত্য। একটা ঘটকে যতক্ষণ ভেঙে ফেলা 
ও মস্থারী £ না হয় ততক্ষণ সোঁট অংশের মধ্যে থাকবেই । কাজেই সমগ্রের 
রাত ও সঙ্গে অংশের সত্বন্ধ কোন বাহা কারণের হারা উৎপন্ন নয়। সেই 


কারণেই তাদের বলা হম আঁবচ্ছেদ্)ভাবে সম্বদ্ধষন্ত। 
( অযুতাসিম্ধ )। দ্ুব্যের সঙ্গে গুণের, দুবোর সঙ্গে কমেরি, জাতির সঙ্গে ব্যন্তর সম্ব্ধও 
কোন বাহ্য কারণের ছারা উৎপন্ন নর । এইগুীল নিত্য ও আঁবচ্ছেদ্য সম্পক'ষাত্তঃ তাই 
এদের সচ্বম্ধ সমবায় সম্বন্ধ । রাধাকৃষ্ণণের মতে সংযোগ হল বাহ্য স্ম্বম্ধ আর সখবাক 
হল আভ্যন্তরীণ সম্বম্ধ। | 

সমবায় সম্বম্ধকে 1কম্ত; আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। আভ্যন্তরখণ 
সত্বন্ধে সম্বম্ধযুক্ত বসত; দুটি পরস্পরের উপর নিভ'র করে। কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে 
সমবায় সন্বপ্ধকে অংশের বা সান্রের সঙ্গে বদ্তের সহ্বন্ধ পারস্পারক নিভ'রতার 
আাতান্তরীণ সন্ধা জম্বর্থ নল _সমগ্র অংশের উপর নভর করে, কিন্ত অংশ সব 
৯ সময় সমগ্রের উপর িভ'র করে না। গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে 
পারে না, কিন্তু দ্রব্য গুণ ছাড়া থাকতে পারে । জাত ছাড়া ব্যন্তি থাকতে পারে না, 
1কন্ত; ব্যান্ত ছাড়া জাত থাকতে পারে । সুতরাং সমবায় “সম্বম্ধকে নিত্য সম্বম্থ 
এবং আঁনবার্য সম্বন্ধ বলা যেতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সদবন্ধ বলা যেতে পারে 
না। দাশণনক হরিয়ানা সমবারধ সম্বধকে বাহ্য সম্বদ্ধরূপেই গণ্য করার পক্ষপাতা। 
দার্শীনক শঙ্কর বৈশোষকদের সমবায় পদাথের তীর সমালোচনা করেছেন এবং তার 
মতে সমবান্ন তাদাজ্য্যের সঙ্গে আভন্ন । 

১০ জ্ঞান (মি 00-৫5018182006 ) ৪ 

ইতিপূবে আমরা যে ছয়টি পদার্থের আলোচনা করেছি সেইগ্যাল হল ভাবপদার্থ 
(0994616 9905891$ )। অভাব হল নঞর৫ক পদার্থ ( ৫8৪01৬০ ০৪/০৪%০:% )। 
'অভাব' মানে ধার আস্তত্ব নেই । অভাব পদার্থকে কোন মতেই অশ্থণীকার করা যায 
না। পৃঞ্গহধন বক্ষের দিকে তাঁকয়ে বক্ষে পত্রের আস্তত্ব সম্বন্ধে যেমন নাশ্চিত হই, 
পৃষ্পের অভাব সম্পকে'ও তেমান নশিত্ত ছই। এই কারণে বৈশোধষকরা অভাবকে 
সপ্টম পদার্থরূপে ত্বীকার করেন । মহার্ধ কণাদ অবশ্য তাঁর বৈশোষক স[ন্রে অভাবকে 
পদার্থরতপে উল্লেখ করেননি । কিন্তু বৈশোষক সুনে অভাব সম্পকে বিস্তারিত আলোচনা 
থাকার জন্য পরব বৈশোষকগণ, বিশেষ করে ভাষাকার প্রণস্তপাদ অভাবকে সগ্ম 
পদাথ'র,পে উল্লেখ করেছেন। 

অভাবেক্স শ্রেণীবিভাগ £ অভাব দ'গ্রকার। সংসগ্রাভাব এবং অন্যোন্যাভাব । 
সংসগভিাব বঙ্গতে কোন কিছুতে অন্য কোন কিছুর অভাব বোঝান । অন্যোন্যাভাব 
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বলতে বোঝায় যে, একটি বস্তু আর একটি বস্তু নয়। যে সাধারণ বচনের মাধ্যমে 
সংসগাঁভাবকে ব্যক্ত করা যেতে পারে তাহল, 'ক-খ-এর মধ্যে নেই ॥ অন্যোন্যাভাবকে 
এভাবে ব্যস্ত করতে হলে বলতে হবে কি-খ নয়” । 


সংসর্গাভাব তিন প্রকার £ প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব। 


প্রাগভাব ₹ উৎপন্ন হবার পূর্বে বস্তুর ষে অভাব থাকে এবং উৎপন্ন হলে বা 
থাকে না তাকে প্রাগভাব বলে। প্রাগভাবের উৎপান্ত নেই, ধ্বংস আছে । যখন 
বলা হয়, এই মাত্তকার দ্বারা ঘটটি তোর হবে» তখন মাত্তকাতে ঘটের অভাব রয়েছে 
বুঝতে হবে। ঘট তোর হবার প্র পর্যন্ত মত্তকাতে ঘটের অভাবকে বলা হবে 
প্রাগভাব। এর অর্থ হল, মুত্তকা এবং যে ঘটাট এ মাত্তকার দ্বারা এখনও তোর 
হয়ান, এই উভয়ের মধ্যে সম্বম্ধের অভাব ॥ ঘটাটি তোর করার 
পূর্ব পর্যন্ত, ঘটের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই তোর হবার 
পূর্বে এর অভাবের কোন আদ বা শুরু নেই। কিন্তু যখনই ঘটি তৈরি হল তখন 
এর প্রাগভাব লোপ পেল, অথাৎ প্রাগভাবের অন্ত হল। সেই কারণে বলা হয় 
প্রাগভাব অনাঁদ 'কস্তু সাম্ত। অর্থাৎ প্রাগভাবের আঁদ বা শুরু নেই, কিন্তু এর অন্ত 
বা শেষ আছে। প্রাগভাব ছাড়া মূর্ত ধ্বংসশীল বস্তুর উৎপাত্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভব 
নয়। কোন বস্তু উৎপন্ন হয়েছে বললে বৃঝতে হবে বস্তুটি উৎপন্ন হবার পূর্ষে বস্তির 
প্রাগ্ভাব ছল । 


ধবংসাঁভাব £ কোন বস্তু উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস বা বিনষ্ট হলে বস্তির ষে 
অভাব তাকে ধ্বংসাভাব বলে। কুস্তকারের ছারা উৎপন্ন ঘট ভেঙে গেলে বটের 
ধ্বংসাভাব হল, কারণ ঘটের ভাঙা টুকরোগ্ীলতে আর ঘটের আস্তত্ব নেই। প্ব 
থেকে যে বস্তহর আনস্তত্ব আছে, ধ্বংস হওগার জন্য সেই বস্তুর আস্তিত্বের অভাবই হল 
ধ্বংনাভাব। ধ্বংসাভাবের উৎপাত্ত আছে, বিনাশ নেই। অর্থাঁং 
এর আদি আছে, অন্ত নেই। কারণ যে ঘট ধ্বংস হয়ে গেছে 
তার ধ্বংসাভাব চিরকাল চলতে থাকবে, কারণ নতুন একটি ঘট তৈরি করা যেতে পারে, 
কম্তু যে ঘটাট ধ্বংস হয়ে গেছে ঠিক সেই ঘটাটিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নর । 


ধ্বংসাভাব স্বীকার না করলে বস্তুর বিনাশকে ব্যাখ্যা করা ষায় না। ভাব পদার্থের 
ক্ষেত্রে নিয়ম হল যার উংপাত্ব আছে, তারই বিনাশ আছে, কিন্তু অভাব পদার্থের ক্ষেত্র 
নরম হল বার উংপাত্ত আছে, তার বিনাশ নেই। ধ্বংসের দ্বারা যে ঘটের অভাব 


উৎপন্ হল, সেই অভাবকে কোন মতেই ধ্বংস করা বায় না) কেননা তাহলে সেই একই 
ভাঙা ঘটকে আবার আস্তত্বশীল করে তুলতে হয়, যা স্ব-নয়। 


প্রাগভাব 


ধ্বংসাঁভাব 


অত্যন্তাভাব £ বখন দা বন্ত:র মধ্যে সন্বম্ধের অভাব সকল সময়েই বতরদান 
থাকে তখন সেই মহ্বম্ধের অভাবকেই অত্যান্তাভাব বলে। অতীত, বান ভাবষাৎ 
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_ শ্রই তিন কালেই দঃ বস্তুর সম্বম্ধের অভাবই অত্যস্তাভাব। বামতে রূপের 
অভাব, ঘটে চেতনার অভাব হল অত্যস্তাভাব। যেহেতু এই অভাব শ্রৈকালিক, 
টিলার সেইহেতু এই অভাবের উৎপাত্তও নেই, বিনাশও নেই। সুতরাং 
অত্যন্তাভাব হল অনাদ এবং অনস্ত। অতশত, বর্তমান এবং 
ভাঁবষ্যতেও যে অভাবের অভাব ঘটে না তাই অত্যন্তাভ।ব ।ঃ অত্যন্তাভাব স্বীকার না 
করলে যেকোন বস্তু যেকোন স্থানে সব সময় বিরাজকরত। 
অহ্যোন্তাভাব £ দহ বস্তুর জম্বশ্ধের অভাব হল সংসগাভাব, দুটি বস্ত্‌র 
পারস্পারক ভেদ হল অন্যোন্যাভাব। যেমন ঘট বন্ত নয়। 
ছটি বস্তুর পারস্পরিক 
তেদ হল অন্যোন্যাভাব ঘটের সঙ্গে বস্ত্র ভেদকেই অন্যোন্যাভাব বলা হয়। ঘট বস্ত্র 
থেকে পৃথক, সুতরাং ঘটে বস্বের অভাব, বস্মে ঘটের অভাব । 
যেহেতু একটি বস্তু আর একাঁট বন্ত; থেকে পুথক, একটির রুপ আর একটিতে থাকতে 
পারে না। 
সংসগাঁভাব হল সংযোগের অভাব বা সম্বন্ধের অভাব । অন্যোন্যাভাব হল দ:”ট 
বস্তুর পারস্পারক অভাব, অথবা দ:ট বস্তুর তাদাত্ঘ্যের (10617011) অভাব। 
১৯৬৩। জাগত্েষ্ত্র জ্ভন্টি এবহ ভম্ (70706 07680100220 
ম)6৪(70০1107 01 0176 ডা02]10) £ 
বৈশোঁষকরা পরমাণবাদের সাহাযেই এই জ'়জগতের স্ট এবং লঙ্ল ব্যাখ্যা 
করেছেন ; পাথবী, জল, তেজঃ ও বাযুর পরমাণু হল মূল উপাদান। যা স্থল তা 
মং উপাদান হতে পারে না। এই জড়জগতের যাবতীয় ষোৌগক পদাথ" ক্ষত, 
জল, বায়? এবং তেজের পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন এবং পরমাণ- 
পরনাঁণুর সংধোগ এবং গলি বষুত্ত হলেই তাদের বনাশ হয়। প্রশ্ন হল--কে পরমাণু 
বিষুক্তিতে ফৌঁগিক ৫ 
ব্তার উৎপত্তি ও বিনাশ গুলিকে সংযা্ত ও বিষ্স্ত করে? চেতনাহীন পরমাণ্‌গলি 
আপনা আপানিই সংযুক্ত বা 'বিষুস্ত হয়--এই ধারণা করা হযীন্তযৃন্ত 
নয়। নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান কতাঁ পরমাণগনুলিকে সংঘুন্ত এবং বিষুস্ত করেন । 
বৈশোষকদের মতে এই বুদ্ধিমান কতাঁ হলেন ঈশ্বর । বৈশেষিকরা পরমাণ্গৃলির 
সংযোজন এবং বিস্বোজনের ম.লে নৌতিক এবং আধ্যাঁত্মক নিয়মের আন্তত স্বীকার 
করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে বৈশেষিকরা প্রমাণ-বাদের 
কোন বুদ্ধিমান কর্তা সমর্থক হলেও ভারতীয় দাশশনকদের জগতের প্রাত যে 
৯ সঘুক্ত আধ্যাত্মিক দণ্টভাঙ্গ তাকে গ্রহণ করেছেন। ভারতী 
দাশশনকদের দ-ন্টিতে এই জড়জগৎ জাীবাত্মার মোক্ষলাভের জন্য 
এক উপযূত্ত নৈতিক ক্ষেত্র । বল্ততঃ এই জড়জগৎ নৌতক এবং আধ্যাত্মিক শস্তির 


1. “যে স্থানে ঘট নেই, সেই স্থানে পরে ঘট আনলেও ঘটের অত্যান্তাভাব থাকবে। তবে সেই 
অত্যান্তাঙাবের প্রতীতি হবে লা । আনীত ঘটকে অত্যস্তাভাবের প্রীতির প্রতিবন্ধক বলে কল্পনা! কর] 
য়ে খকে।” (বৈশেধিক-র্শন-শ্রীন্রখময় ভট্টাচাধ ) 


১৬০ নগীতাবিজ্ঞান ও ভারতীর দর্শন 


দ্বারা নিক্লন্ত্রিভ। এক সব, অনন্ত, শা*বত পরম পুরুষ জগবের কর্মফল থেকে 
উদ্ভূত অপ্রত্যক্ষ অদন্টশত্তি অনুধায়ী এই জগং 'নিয়শ্মিত করেন । 


ন্যায় বৈশোধিকদের জগতের উৎপাত এবং ধবংম-সম্পকরযর মতবাদ কেবলমান 

আনত্য যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজা । বৈশেষিকদের মতে আকাশ, দেশ, 

কাল, মন ও আত্মা নিত্য দ্রব্য এবং পাঁথবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর 

শিত্য পদাথেব কোন পরমাণুও নিত্য । এইগহীলির উৎপাত্তি বাীাবনাশ নেই। কাঞ্জেই 

উত্তাতি বা পাশ. বৈশোধিকরা থে পরমাণুবাদের সাহায্যে এই জড়জগতের স:্ট 

এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন, সেটি প্‌বোস্ত নিত্য পদার্থগ্ালর 

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । বৈশোধকর্দের মতে অন্যান্য অনিত্য যৌগিক পদাথের ক্ষেত্রেই 
কেবলমাত্র বৈশোঁষকদ্র পরমাণুবাদ প্রযোজ্য । 


সান্ত অবর়বাঁবশিষ্ট জড়দ্রব্যগুলিই পরমাণুর সংযোগে গঠিত । এইগৃলির উৎপত 
নয়রপভাবে ঘটে থাকে । সষ্টির প্রথম স্তরে আমরা পাই ছ্ণুক। দুটি পরমাণু 
ধমালত হলে দ্যণুূক (৫5৪) হয় । এর পরের স্তরে আমরা পাই ল্র্যণুক (0794) 
টির প্রথন স্তরে [তিনটি ছ্যণুকের মিলনে ত্্যণৃকের উৎপত্তি হর । ন্রাণককে 
্বাপুক, ভারপর ত্র্যণুক প্িসরেণ?ও বল। হয়। ঘ্রস' কথাটির অথ গাতশীল, সুতরাং 
'্সরেণ হল গাঁতশীল অণু । পরমাণু ও হ্যণুক প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের 
সাহায্যে জানা যায়| ন্যণ্‌ক বা ন্রপরেণুই দৃশ্য বা প্রত্যক্ষের বিষয়। ভ্রসরেণুই 
চুলের আঁ অবস্হা । 


দ্বাণক, ত্্যণূক বা এদের সংমিশ্রণেই এই জগতের বাবতীক্ যৌগিক পদাথে র 
উৎপাত্ত। প্রশ্ন হ'ল--এই পরমাণগুলিকে কে গাতিশগল করে তোলে? দ্বিতীয়তঃ, 
এই জগতে আমরা যে শঙ্খলা, 1বন্যাস এবং সংক্ষয় কলাকোশল লক্ষ্য কার তাকেই বা 

1কভাবে ব্যাখ্যা করা যাক 2 অথাৎ পরমাণহগহুলিকে কে স্থাবিন্যন্ত 


রা নৈতিক করে? বৈশেষিকদের মতে এই জড়জগতের একাঁদকে দেখি 
তা 2 যাবতীর জড়বন্ত;, অন্যাদকে দেখি শরণর, হীশ্দ্ুয়। মন ও 


আত্মাধুস্ত চেতনাশীল জী। আকাশ, কাল ও দিকে এদের 
অবস্থান এবং সেখানেই এদের পরস্পরের মধো কিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটে। জাবাত্মা 
কর্মফলানহবায়ী সুখস্দ;ঃখ ভোগ করে। জগৎ নৌতক কর্'বাদের দ্বারা নিয়শ্বিত 
এবং কর্মবাদই জীবকে নিয়াদ্ঘত করে। 


জগতের নৌতক শ্খলার পারপ্রেক্ষিতেই বৈশোষক সম্প্রদার জগতের শৃস্টি এবং 
লয় ব্যাখ্যা করেছেন । পরমপূরুধ সব মহেধ্বরের ইচ্ছায় এই স:ষ্টিকাষ শুরু হয় । 
মহেখ্বর এক জগৎ সংষ্টির 'কজপনা করেন _ধে জগতে জীব তাদের কর্নফলানৃষান্ধী সখ 
ও দুঃখ ভোগ করবে । অবশ্য জগতের এই সষ্টি ও ধৰংস হল অনাঁদ, এদের আরও, 


বৈশোষক দর্শন ১৬১ 


নেই, শেবও নেই । কাজেই প্রথম জগৎ সংষ্টির কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ 
সৃষ্টির পর ধ্বংস এবং ধহংসের পর সূষ্টি পযপ্রক্রষে চলেছে । জণবের শুভ 
মহেশ্বরের ইচ্ছায় ও অশুভ কমনি্ঞানের ফলে পাপ ও পণ্যের উদ্ভব । 
জগতের স্টিকার শুরু এই পাপ ও পণ্যের সঞ্চয়ই হল অদূম্ট। ধখন ঈশ্বর 
স:ষ্টি করার পাঁরকজ্পনা করেন তখন ?নতা জণবাতআ্মার মধ্যে এই নৈতিক কমফলের 
অপ্রত্যক্ষ শীস্তগুি সংষ্টির উদ্দেশ্যে কার্য করতে থাকে । 
জীবাত্মার সঙ্গে অদঘের ব। নোতক গুণাগহণের সংযোগের ফলেই বায়;র পরমাণহ- 
গল গাঁতশশীল হয়ে ওঠে । বারুর পরমাণুগ্যাল যখন সংযত হয়ে দ্যণুক ও 
বায়ুর পরমাণুগ্ুলি ভ্ত্রাণুক গঠন করে, তখন এই ত্যণুক ও ভ্র্যণুকের নংযোগেই 
গতিশীল হয়ে ওঠে বায়ুরূপ মহাভূতের উৎপাত্ত হম্ন। এই মহাভূত আকাশে 
অবাস্হত থাকে এবং সর্বক্ষণ অনকাম্পত বা আন্দোলিত হতে থাকে । অনরূপভাবে 
জল, 'ক্ষিতি এবং তেজের পরমাণুগ্ণীল গতিশশল হয়ে যথাক্রমে জল, ক্ষতি 
এবং তেজঃ -এই ?তন মহাভ্‌ত উৎপন্ন হয়। এরপর কেবলমান্র ঈশ্বরের আঁভধ্যানের 
(10000) ফলেই তেজঃ এবং ক্ষতির পরমাণু থেকে একটি ব্দ্মাণ্ডের উংপাত্ত ঘটে। 
তারপর জল, ক্িতি ও মহে*্বর এই রক্ষাণ্ডকে ব্রদ্ধা বা জগৎ-আত্মার দ্বারা প্রাণময় করে 
তেজের পরমাণুগুলি তোলেন। ব্রদ্ধা হলেন জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং এমবর্ধমান্ডত। 
গতিশীল হয়ে ওঠে  মহে*বর এই ব্রহ্মার উপরই জগতের সাবপ্তার সৃষ্টিকাষে'র দায়িত্ব 
অপণণ করেন । রক্ষার কাজ পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃ.খর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে 
এই জগতের যাবতীয় সব কিছ?কে সষ্টি করা । 
সংস্ট জঁগং বেশ কিছুদিন চলতে থাকে । তারপর সকল জীবকে দঃখ ও ক্লেশভোগ 
থেকে মুক্ত করার জন্য মহেম্বর এই জগৎ ধবংস করার সঙ্কঙ্প করেন। মহে্বরের 
জগৎ ধৰংদ করার ইচ্ছা থেকেই জগতের ধ্বংস শুরু হয়ে যার। 
রা অন্যান্য আত্মার মতা ব্রহ্ধা যখন তাঁর শরীর পাঁরিত/াগ্ন করেন, 
জগতের ধংস শু& তখনই মহেম্বরের মধ্যে জগৎ ধ্বংস কার ইচ্ছার আঁবভাবি হয় । 
হয় এর ফলে জীবাতআর ল:ষ্টিমংলক অদ.স্ট তার ধবংসমূলক অদ:ম্টের 
দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জীবের কম্ময় জীবনের ক্রিরা বম্ধ হয়ে 
যায়। যেসব জীবাত্মার মধ্যে এই ধৰংসমূলক অদ্ট কাজ করতে থাকে, সেই 
জশবাত্মার দেহ এবং হীশ্দ্ররের পরমাণুগহীল গাঁতিশপল হয়ে ওঠে । দেহ ও ইম্দিয় বনণ্ট 
হলে কেবলমাত্র পরমাণ-গযুল বাচ্ছন্নভাবে পড়ে থাকে । এইভাবে ক্ষত, জল, তেজঃ 
এবং বায়; প্রভৃতির প্রমাণুগুীল পর্ধারকরথে গতিশীল হয়ে 
জা দেহ বাচ্ছ্ন হয়ে যায় এবং ফলে মহাভ;তগযাল বিনষ্ট" হয়ে যায়। 
অহা সন না চারটি মহাভতে, সমন্ত দেহ এবং হীশ্দ্রর [বন্ট হয়ে গেলে 
কেবলমাত্র ক্ষত, অপ, তেজঃ ও বায়ূর পরমাণু এবং আকাশ, 
কাল, দিক, মন ও আত্মা-এই 'নত্য দ্রুব্যগহাীল আর পাপ, পণ্য ও অতাঁত সংস্কার বা 
ভাবনাগ্‌িল কেবলমাত্র থেকে যার । 
নীভ়া,.--ভ।.--11 (৬11) 


১৬২ নগতিবিজ্ঞান ও ভারতার দশ'ন 


লক্ষ্য করার 'বিষয় যে, স:ন্টর বেলায় প্রথমে বায়ুর পরমাণুর ছারা গাঠিত যৌগিক 
পদাথের আবভবি, তারপর ক্রমশঃ তল, 'ক্ষাত ও তেজের পরমাণুর ছারা গাঁঠিত 
যোঁগক পদার্থগুলির আব্ভাবি হয়, কম্তু ধ্বঃসের বেলায় প্রথমে ক্ষাতজ যৌগিক 
পদাথ” তারপর জল, তেজঃ এবং বায়ুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থ গুল ধ্বংস 
হতে থাকে। 


৮৭। জ্বল লা পনিজ্মাজ্ঞা £ 


কণাদ তাঁর বৈশোষিক চত্রে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করেননি । বৈশেধিক সত্্ে 
যেখানে [তিনি বেদের প্রামাণ্যের উল্লেখ করেছেন সেখানে তানি বলেছেন, তাঁর বা 
তাদের বচনের জন্যই বেদ প্রামাণ্য ।£ বকন্তু তাঁর বা তাঁদের বলতে কণা হয়ত 
ঈঙবের স্প? উলেণ মযীন-খাখদের কথাই বলেছেন। শক্ত পরবত৭ ভাষ্যকার 
নি শঙ্করামশ্র প্রভাতি ব্যান্তরা বেদকে ঈশ্বরের রচনা বলেই উল্লেখ 
করেছেন। ঈশ্বর ভ্রান্ত, অসাবধানতা এবং অপরকে প্রতারণা করার ইচছা থেকে 
মুত্ত। ঈশ্বর সর্বক্,। অনন্ত, শাম্ধত পুরুষ । বেদ তাঁরই রচনা । প্রশস্তপাদ 
শঙ্গৎচিশ্র, পণস্তপাঁদ তাঁর পদার্থ সংগ্রহের প্রথম এবং ণেষ সান্রে ঈশবরের উল্লেখ 
এতাতি গণের করেছেন । মহেনখর কিভাযে জগৎ স:্ট এবং ধ্বংস করেন তাঁর 
উল্লে করেছেন বস্ত।ীরিত বিবরণ তিনি 'দিয়েছেন। ভ্রীধর এবং উদয়ন ঈশ্বত্র 
আঁন্তত্ব গবংস্ক যযান্ত উপাঁস্হত করেছেন। কণাদের মতে অপ্রতাক্ষ অদচ্টই পরমাণুর 
এবং আত্মার গাঁতণখল্তা জগতের 'নহঃম শঙ্খলা এবং জীবাতআ্ার সুখ ও দ-ঃখ ভোগ 
ব্যাখ্যা করতে সমথ। দার্শীনক শঙ্কর বৈশোষক মতবাদের 
কাদের মতে গত, সমালোচনা প্রসঙ্গে ঈ*বরকে জগতের সষ্টকতরিযপে উল্লেখ 
অনৃষ্ট জীবাক্মার সথ- ঠ পু চি 
দুঃখঙ্টোগ ব্যাব্যা . করেনান। 1তানও জগতের সাষ্ট প্রসঙ্গে পরমাণুকে গাঁতশীল 
আরে মমর্থ করার জন্য অপ্রত্যক্ষ অদদ.্টকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন 
হল, অদ.স্ট অচেতন ও ব্যাক্ধশ্‌ন্য । কোন বাাম্মান কতাঁ যা? 
অদ:শটকে নিরান্ত্রত না করে তাহলে অনুষ্টের ক্িরাকে ভাবে ব্যাখ্যা করা 
যেতে পারে ? 


রক্ত যে-সব দাশশানক ন্যায় ও বৈশোষক সম্তদায়ের মধ্যে সনন্বরর সাধন 
করেছিলেন, তারা তাঁদের রচনাস্ন ঈম্বর সম্পকে স্পম্ট উল্লেখ করে গেছেন। এই সব 
জীবাজম। এ, লেখক জাবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ করেছেন। 
পঞ্সাআ্সা এক জীবাত্বা বং, কিল পরমাত্বা এক ; ঈশ্বর ?বভূু বা সর্বব্যাপী, 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ । যেহেত্‌ ঈশ্বরের কোন মিথ্যজ্ঞান নেই, সেইহেতু ঈশ্বরের কোন রাগ 
বাত্েষনেই। ষেহেত; ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সেইহেতু ঈশ্বরের কোন সংস্কার নেই। 


সম আত ৯৭:০৭ শপ পা জি পাশ পাশা সপ ৮ সা শপ এও প্পাস্পাপাী 


1. “তগ্গবচনাদাশ্সায়ঙ্ত প্ামাণামবৈশেষিক হত। 


বৈশোবধক দর্শন ১৬৩ 


ঈশ্বর হলেন জগতের 'নামত্ত কারণ, পরমাণু হল জগন্ডের উপাদান কারণ। 
বৈশোধকরা দ্বৈতবাদ', তাঁঠা ঈশ্বর ও পরমাণ- উভক্রেরই সহ-অবস্থানের কথা স্বীকার 
করেন। 

উপসংহার £ নান্ব-শনের বত বৈশোবক দশনও বস্তবাদী দর্শন । বৈশোঁবক 
দর্শনে ঈশবরবাদ এবং বন্তুবাদের সমন্বর দেখা যার । বৈশোবকদের মতে জড়-পরমাণ-ব 
সংযোগেই এই জণতের বাত বস্তুর উংশা্। কিন্তু ঈশ্বর জীবাজ্বার অন্ট 
অনুযায়ী এই জং স:দ্টি করেল ও প্বংণ করন তত তৈশোবকনের জীবাস্মা 
সম্পর্কে ধারণা এবং আতবতা কশ্বরবাৰ অনক্জাত শরণ । কারণ নৈরারকদের মত 


যা হাত বৈশোবধকরাও ঘনে করেন বে" আত্মা শাপতঃ অনেতন পরাথ 
ঈশ্ববাণ ও ন্ববাৰের এবং চেতনা আআর একাট সালন্তুক ধর্ষ। নোক্ আহার আহা 
সমগ্য় স্বর্‌পে অবস্হান করে। কিন্তু আত্মাকে মাঁদ চৈতনানন্ন ও বাদ্ধ- 


মর সত্তার্পে কঙ্গপনা করা না বা তাহলে বানান প্রাফবানযালকে ব্যাখা কা কোন 
মতেই সম্ভব হয় না। 

বৈশোবকদের আতাতী দন্বির বা (921, বত্তাবক্ষনক না। ঈনবরকে যাও 
জীবাত্া ও অগতের মম্পূণ আতাতাঁ বলে বনে কণা বার তাহলে জীবাগ্রা এবং 
হীন জগতের আস্তত্ব ঈ*বরকে সীমিত করবে । শশ্বতীরতঃ, আতিখতা 
আন্তিতী ঈখরশান। ঈবারবাক জাবের ধবর্গেতবার পক্ষে মনকে খারা নর । ধর 
সন্তোথসনক ণয চেতনার সবেচ্চি স্তরে, জীব ঈবরের মধ্যে নিজেকে লীন করে 
[নতে চার, ঈশ্বরের সঙ্গে এহাআ হতে চা) কিন্তু বৈশোরহ মতবধার অনসারে 
তার কোন সুযোগ নেই। 

পদাথের শ্রেণীব্ভাগ, পরমাণ্‌বাদ এবং সাষ্টতৰ বৈশোবধক দর্শনো বোঁশঘ্টয। 
বৈশোবজ দর্শন ভাবপদার্থ এবং অভাবপনার্থ -এই উভসধবধ পবা দ্বীক।। কন । 
ভাবপদাধের মধে; কতকগবাল পরাথের ; যেমন -ধ্ুব্যঃ গণ এবং কবেরি বেশ ও কালে 
অবস্থান আছে । কত সামানা,। বিশেষ এবং সধবায়ের কোন দোশক বাকালিক 
অবস্হান নেই। পদাথের বিভাগের পারকঙ্পনার বৈশোবক 
সম্প্রদায় সাধারণ মতবাদকেই অনুসরণ করেছেন। পবার্থের এই 
বিভাগ ঠিক দার্শানক 'বভাগ হধাঁন। আত্মা এবং অনাত্মার 
শবভাগ যেমন সাংখ্য দর্শনে করা হয়েছে? বা চৈতন্য ও জড়ের (পৃরুধ ও প্রকাত ) 
বিভাগ যেমন স।ংখ্য দর্শনে করা হরেছে। দার্শনিক বিভাগের দূষ্টিভাঙ্গ থেকে সেই 
বিভাগগহীল আধকতর মৌলিক বিভাগ (08108706062) ৫0150000100, )। 


বৈশোষকরা দ্রব্যের সঙ্গে গঃণের সমবায় সম্বম্ধের কথা বলেছেন । কিম্তু বৈশেষিক 
মতে গৃণ-িন্র দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তাহলে দ্রব্যের সঙ্গে গণের সমবায় সম্বন্ধ 
কিভাবে হতে পাবে? বে দুটি বন্ত;র মে লমবার সধ্বন্ধ থাকবে সেই দহটি বস্তঃ 


পার্থর বিভা ঠিক 
দ্াশনিক বিভাগ নয় 


১৬৪ নীতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দন 


পরস্পর নভ'রশগল হবে, বিল্তু দ্রব্য ও গুণ পর্স্পর নভবশনল নয় ॥ আুতরাং এক্ষেন্ে 
সমবায়সম্ব্ধ আভ্যত্তরশণ সম্বন্ধ না হয়ে বাহা সম্বন্ধে পারণত হয়েছে। 

বৈশেধিকদের বিশেষ পদাথ সম্পকে ধারণাও 1বশেষভাবে উল্লেখযোগা ॥ কিম্তু 
হারার বিশেষের স্বরূপ বৈশোষক দশ'নে 'বস্তারতভাবে আলোচিত 
বৈশেধিক দশনে.. হয়নি। তাছাড়া, একটি জীবাত্মার সঙ্গে আর একট জীবাত্মার 
বিশ্তারিতভাবে পার্থক্য, বৈশেষিক দশ“নে স্পষ্ট করে উল্লেখ কর! হয়ান। জপবাত্া 
আলোচিত হয়নি  নজের বিশেষত্ব কথনও হারায় না। এমন কি মোক্ষ অবচ্হাক্ও 
গ্রাতাঁট জীবাত্মা নিজ নিজ বৈশিল্ট; বজান্ন রাখে। 

বৈশোধিকদের পরমাণঃবাদ জগতের সংণ্টতত্ব সম্পকে সাধারণ মতবাদের তুলনায় 
উন্নততর মতবাদ। সাধারণ মতবাদ অনুযায়শ এই জগৎ ক্ষত, অপ, তেজঃ ও 

বায়--এই চার ভ্‌ত বা উপাদানের সংযোগে গঠিত । কিদ্তু 

জগতের শষ্টিতত্্‌ রা রর 
রা বশোষধকদের মতে এই চারটি ভূতের পরমাণুর সংযোগেই এই 
মতবাদের ভুভনায় জঙগ্গং 'সুষ্ট হয়েছে ॥। তাছাড়া জড়বাদীদের মতানঃসারে জড়বস্ত; 
বৈশেবিকদের মন, চেতনা --সবই জড় পরমাণংর গ্বারা গঠিত, 1কম্তু বৈশোঁষক 
পরমাপুবাদ এনততর সম্প্রদায় মনে করেন মন, চেতনা প্রভীতি জড়বস্ত; থেকে উৎপন্ন 
নস । বৈশোধিক দর্শন পরমাণুবাদের সঙ্গে নোৌতক ও আধ্যাত্মক নগীতর সমন্বয় 
সাধন করেছেন। ঈশ্বরই জগতের স্া্টকর্তা এবং নোতিক ?নয়ন্ত্রণকতাঁ। 'কন্তু 
হরর ঈশ্বরের পাশাপাশি পরমাণু* মন ও আত্মার 'নত্যতা স্বীকার 
ওগো িিতত : করার জন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সীমান্ত হয়ে পড়েছে। কোন 
বেদাস্তদর্শনের প্যায়ে 1্বচেতনা বা পরমন্ত্রঞ্ধ থেকেই সকল 1কছুর উদ্ভব বা উৎপাত্ত _ 
উন্নীত হতে পারেনি এমন কেন নশীত না থাকার জন্য বৈশোষকদের ঈশ্বরতত্ব ও জগৎ. 
স:ন্টিতত্ব বেদান্ত দর্শনের পধাল্লে উন্নীত হতে পারে নি। 


সন্তঙ্ম অন্যান 


বেদান্ত দর্শন 
(11186 %০081509 1৮011090101) ) 


৯ ভরমিকা (11000000610) ) 2 


() বেদান্তের উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতি £ বেদান্ত কা'কে বলে? বেদান্ত 
শন্?র ব্যুৎপাত্তগত অথ হচ্ছে বদের অন্ত বা শেব'। উগানষদই বেদান্ত । “বেদান্ত 
নাম উশানবৎ। উপানবনই মুখ্যতঃ বেদান্ত । বাদরারণের ব্র্থসত্র, যা বেদান্ত দশন 
নামে আভাহত, উপাঁনবদের অর্থবোধের সহারক হেতু গৌণভাবে 
বেদান্ত। উপনিষদকে বেদান্ত বলার কারণ কী? বাভন্ন 'দিক 
থেকে বিচার করেই উশানবদকে বেদান্ত বলা হয়ে থাকে । প্রথমতঠ, উপানবদ? বেনের 
সর্বশেষ অংশ । বেদের চারাঁটি অংশের মধ্যে প্রথমে নধাহতা, তারপর ব্রাঙ্ছধ, তারপর 
আবণ্যক এবং সবশেষে উপানিবদ। সংঁহতা অংশে বেদের মন্বগৃলি সংকালত 
পারা, হয়েছে। সংহতা চারটি-_-খক, বঙ্জ;৫) সাম ও অথর্ব ব্রাহ্মণ 
বেদাস্তকে বেদের অন্ত অংশে আছে সংাহতোন্ত যাগধজ্রেরববরণ ও ব্যাখ্যা, আরণ্যক 
বগা হয় “যন সম্পরকে রূপক কঙ্পনা ও প্রতীক উপাসনার আদেশ" এবং 

উপানষদে দাশশীনক আলোচনা বা ব্রক্ষ্ঞানের কথা । দ্বিতীয় তঃ, 
শাস্ত পাঠক্রম অনপারেও প্রথমে বৌদক মন্ত্র বা নধাহতা, তারপর ব্রা” তারপর 
আরণ্যক এবং সবশেবে উপানষদের স্থান। প্রাচীন হিন্দ সমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত 
বণাশ্রব ধর্মে মানহযের জীবন চারটি আশ্রমে বিভন্ত ছিল। প্রথমতঃ ব্রঙ্থচর্য বা 
ছাত্র জীবন, তারপর গাহচ্হা বা পারিবারক জীবন, দ্বিভীয়তঃ, বানপ্রগ্ছ বা কম 
হতে অবসরপ্রাপ্তি এবং সবশেষে সন্ান বা ভোগ-াবরাতির জীবন। ব্রহ্বচয" অবঙ্হার 
বেদের মন্ত্রভাগ বা সংাহতা পাঠের নদেশ ছিল। গাহ্হা জীবনে ব্রাঙ্মণ পাঠ এবং 
ব্রাঙ্থণোস্ত বাগধক্ছর অনংষ্ঠান করতে হত। বানপ্রস্হ কালে আরণ্যকই হল পঠনাীর 
শাস্ন এবং সবশেষ আশ্রন অথাঁং সন্ব্যাম আশ্রমে উপানবদ পাঠের নিদেশ ছিল। 
সুতরাং পাঠক্কন অনংস।রে উপানবদেরই সর্বশেষ জ্হান। তৃতীয়তঃ, উপানবদকে 
বেদান্ত বলার কারণ, বোঁনক চিন্তাধারার সবেচ্চি ও পূণ“ বিকাশ ঘটেছে উপানবদে । 
উপ-ি-সদ- ধাতৃ কিপ প্রত্যর করে উপাঁনধং শখ্দটি নষ্পন্ন হয়েছে । উপ” এই 
উপসরগর্ণটর দ্বারা সমীপবাঁতি'তা বোঝায় । সদ: ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি বা বনাশ। সুতরাং 
গুরুর সমীপে উপাসনা বা উপাবৎ্ট হয়ে শিষাবে শাস্জ্ঞান লাভ করত, তাই উপানাৰ | 
উপানবদ্দের গঞ্জ রহুসা সকলের কাছে উদ্বাটত করা হত না। শহ্রব হরে গুরুর 
সান্নকট হলেই শিব্যকে এই জ্ঞান দেওয়া হত। আবার “বা মানুষকে ঈ“বরের বা 


উপনিধদই বেদান্ত 


১৬৬ নখাতীবজ্ঞান ও ভারতায় দশ'ন 


ব্রদ্দের সমগপবর্তী করে" তাকেও উপানিষদ বলা হয় । এটি উপানষদ শব্দের মহখ্যার্থ | 
যে গ্রচ্থপাঠে ত্রহ্মীবদ্যা লাভ করা যায় তাকেও উপনিষদ বলা হয়) এটি উপাঁনষদ 
গুরুর সমীপবতণ শব্দের গৌণার্থ। উপাঁনঘদ পাঠে মোহের নাশ ঘটে। বেদের 
হয়ে শিষ। এই অন্তর্নিহত তাৎপর্য উপানবদেই প্রকাঁশত। সেই কারণে 
উপশিষদ পাঠ পবঃ. উপগানধদকে বেদোপানিবদ নামে আঁভাহত করা হয়। উপনিষদ 
সংখ্যায় অনেক। মুন্তিকোর্পানঘদে ১০৮ খানি উপাঁনধদের নাম উল্লেখ আছে। 
বত'মানে ১১২ খানি উপাঁনধদের নাম জালা গেছে । এই সব উপাঁনষদে যে-সব 
দাশ+নক তত্ব আলোচিত হয়েছেঃ সেইগ্ঠলর ১ধ্যে এক অন্তানণহত এঁক্য লক্ষ্য করা 
গেলেও অনেক বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় ! উপানষদ-উদ্ভূত এই সব মতভেদগৃলর 
মধ্যে এঁক্য ও সামপ্তস্য প্র1তগ্ঠা করার জন্য 'বাভিন্ন মতবাদগুাঁলকে ষণস্ততকের সাহায্যে 
1বচার করার প্রয়েজন দেখা দেয় । এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য 

৬গাদ্ধদের বিভিন্ন টু ও 
সতের আধা দামপ্ঠ: মহার্য বাদরায়ণ ব্র্ষসতঘ প্রণরন করোছলেন। ব্্ধই বেদান্ত 
কড1+ভস্। বাদগাঃণ দশ'নের মুখ্য আলোচ্য বিষয়, সেই কারণে বেদান্ত দশ“নকে ব্রহ্ধ- 
্রশ্নহত রচপা করেন সত্র নামেও আভাহত করা হয়। ক্রক্ষমত্র বেদান্ত সত্তর, শারীরিক 
সূত্র শারগাঁঁক মপমাংসা এবং উত্তর মশমাংসা নামেও পাঁরচিত। বেদের কর্ণকাণ্ডের 
উপর পুব মীমা"সা দর্শন ও জ্ঞানকাণ্ডের উপর উত্তর মীমাংসা দর্শন বা বেদান্ত দর্শন 
প্রাঁত্ঠত। কারও কারও মতে ব্রহ্মসাত্র প্রণেতা বাদরায়ণ এবং মহাভারত, পুবাণ ও 
ভাগবত রচাঁঃতা বৃষ দ্বৈগায়ূন বেদব্যাস একই ব্যান্তি ॥ কিম্তু কেউ কেউ এই আঁভমতে 
সন্দেহ পোষণ করেন। মহাভারত ভশুগত শ্রীমদ ভগবদ্‌গীতায় "রহ্থ সত্র পদৈঃ” 
বলে যে শ্লোকের উল্লেখ আছে তা বেদান্তকেই বোঝাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন। 
মহাভারতের রচনাকাল যাঁদ গ্রাণ্টপূর্ ১%০০ ব্ছর বলে ধারণা করা যার তাহলে 
ব্র্থসংতও এ জময়ে (চিত এইরুপ মনে করা যেতে পারে । কিম্তু কেউ কেউ মনে 
করেন, বাদরায়ণের গ্রাস, মহ।ভারতের গুবে' রাচিত হয়েছে। 
ব্ঘসূত্রে মোট ৫৬৫টি সাত্র আছে। ব্রক্ষসূত্রের চারটি 
ভধ)াফ়-সমন্বয়ঃ আবরোধ, সাধন ও ফল। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিবাকাগযীলর র্ধে 
সমষ্বয্প দেখান হয়েছে। তায় অধ্যায়ে বিরোধী মতগুলি খডন করে য্যান্ত ও 
শাস্টের সঙ্গে বেদান্ত মতের আঁবরোধ চ্ছাপিত হয়েছে। তৃতীর অধ্যায়ে 
সগু৭ জব ও ঠানগণ প্রত্মের লক্ষণ 'ীনর্দেশ করা হয়েছে এবং ব্রক্গাবদ্যা লাভের 
উপায় ব। গাধন সম্পর্কে জলোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণ ও 
টির নিগ্ণ উপাসনার ফলের তারতম] সম্পর্ক আলোচনা করা হরেছে। 
হরে রিভিউ রঙ্গসত্রের প্রাতটি অধ্যায়ে চারাঁট করে পাদ বা পারচ্ছেদ আছে, 
অর্থাৎ মোট যোলাট পারচ্ছেদ আছে । প্রত্যেক পাদে কতকগলি 

অগধকরণ আছে । কতকগুীল সংষ্ঠে মলে এক একট অধিকরণ। 'বাভঙ্ন আলোচ্য 
ধিষয়গাল পূথক পৃথক এক একটি আধকরণে জালো'চিত ও মশমাংসিত হয়েছে। 


ভঙ্গের রাশাকাল 


বেদান্ত দর্শন ১৬৭ 


্শ্ধসত্রের সংত্রগযীল খ:বই সংক্ষপ্ত, সেই কারণে তার অঞ্থবোধ সহজগাধ্য নয়। 
এই কারণে ব্ক্গপুত্রের উপর 'বাভন্ন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব 
ভাষ্যকারদের মধ্যে শঙ্কর, রামানূজ, মধ্ব, বল্পভ, নিম্বাক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
শঙ্করাচাষে'র শারীরিক ভাষ্য” রামানূজের ভাষ্য” মধ্বাচাযের পর্ণ? প্রজ্ঞাভাব্য? 
এবং বলদেব 'বদ্যাভষণ প্রণণত শ্লীগোবিন্দ ভাষ্য যথাক্রমে 
অছৈতবাদশী,  'বাঁশ্টাসতবাদী, ছ্বৈতবাদী এবং গোড়ীক 
বৈষবদের [নিকট পপ্রয় গ্রন্থ, তবে শঙ্কর ও রাখানুজের মতবাদই 
সুপ্রাসদ্ধ মতবাদ । ত্রহ্ষস[ন্রের ভাষ্যেরও আবার ভাখ্য, টীকা প্রভীতি রচিত হরেছে। 
আনন্দগরির শারীরিক ভাষ্যের টকা, বাচস্পাঁত মিশ্রের ভামতাঁ” নাথে শঙ্কর ভাব্যের 
টীকা, জুদর্শনের শত প্রকাশকা” নামে হভাষোর টীকা, বিজ্ঞানীভক্ষুর "বেদান্ত 
ভাব্য* প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা চলে । বেদান্ত দর্শনের উপর অনেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থও 
রচনা করেছেন। ফলে বিরাট বেদান্ত সাহত্য গড়ে উঠেছে । 


ব্র্ষহত্ের 
শিভিন্ন ভাষা 


ব্র্ষনূত্রের প্রথম সূত্র হল “অথাতো 'ব্রহ্মীজজ্ঞাসা' এবংছ্ধতীন সূত্র হল “জণ্মাদাস। 
যতঃ' অর্থাৎ ধার থেকে এই বিশ্বের উৎপাত, 1স্থত এবং লর তি।নই ব্রক্ধ। এ থেকে 
বোঝ। যায়, ব্রদ্ষই বেদান্ত দর্শনের মুখা প্রাতিপাদা বিষয় 
বাদরারণ ব্রক্ষসূত্রে অঙগৈতবাদ প্রচার করেছেন। জীবাত্মা ও বর্ম 
যে আভন্ন তা প্রমাণ করাই বেদান্ত দর্শনের লক্ষ্য বেদান্ত মতে 
“সবখাঁজ্বদং বর্ষ” সমন্তই বক্ষ ॥ ব্র্ধই জগতের মূল কারণ। জীব ও ব্রহ্ষে: 
সম্পকে বেম্দ্র করে বিভম্ন বৈদাধম্তকদের মধো মতভেদ লক্ষ্য কণা যায় । মধবাচাষ' 
দৈতবাদের প্রচারক ॥ তাঁর মতে জীব ও ব্রঙ্ধ দ19 ভন তত্ব। 
শঙ্করাচার্য ও রামানুজ উভয়ে বাদরাধণকে অনুসরণ করে 
অছৈতবাদের প্রচার করেছেন । অৈতবাদ এক ছাড়া দ.ই-এর 
আস্ত স্বীকার করে না। ব্রক্ষই একমাত্র সত্য, জীব ও ব্রহ্ম আভন ॥ অভেদই স্ত্য, 
ভেদ ীমথ্যা। শঙ্করাচাষ ও রামানূজ উডছেই অহ্ৈতবাদ প্রচার করলেও শঙ্করাচাষের 
অছ্ৈতবদ কেবলাছৈতবাদ এবং রামান:জের অ্বৈতবাদ বিশখ্টাগ্বেতবাদ নামে 
পারাচিত। তবে ছৈতবাদ, অদৈৈতবাদ, বাঁশষ্টাদেতবাদ প্রভীত ছাড়াও বাদরাপণের 
বক্ষসূন্ের ভিতিতে শুষ্ধাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, আচন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভাত 'বাভগ্ন 
মতবাদ স:ম্ট হয়েছে। 


উপাঁনষদকেই সাধ।রণতঃ বেদান্ত দর্শনের 'ভীত্ত বলে মনে করা হয়। কন্তু উপ- 
1নষদই একমাত্র ভিত্তি নয় । উপাঁনষদ?, ভগব্দগীতা এবং ব্রহ্ধসূত্র ও তার ভাব 
1বব-তি -এই শৃতনটিই বেদাজ্তদর্শনের ভাত । এদের একত্রে 
প্রস্হানত্য়” বলা হর । “প্রস্থান শব্দের অথ" “আকর গ্রন্থ" । যে-সব 
গ্রন্থে বেদান্ত দর্শনের আলোচ্য 'ব্ষয় প্রকৃষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে, সেইগলিকে 
প্রস্হান' বলে। উপাঁনষদকে বেদান্তের শ্রৃতপ্রস্হান বলা হয, কারণ উপনিষদ বাক্য 


এখ।ঠ বেদাধু দশনেব 
মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় 


ব্রা ও জানের গম্পককে 
কেতা কবে ভিন মত 


প্রস্থানত্রয় 


১৬৮ নধাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


থেকেই বেদাল্তের অথ" শ্রৃত হয়ে থাকে । উপনিষদের শ্রুত অর্থ ত্রঙ্মসূত্র ও তার 
ভাষ্য টীকা গ্রভাতিতে যান্তিতকেরি সাহায্যে বিচার করা হয় বলে ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্তের 
তকর্প্রস্থান বলে। যুত্তিতকের সাহায্যে ষে অর্থ বিচার করা হল শ্রীনদ-ভগবন-গীতা 
পাঠে তা বার বার ম্মীততে জাগাঁরত হয়ে চিন্তে প্হিরভাবে প্রাতান্ঠত হক বলে 
শ্ীমদভগবদ্গশতাকে বেদান্তের স্মৃতিপ্র্হান বলে। উপরিউত্ত প্রস্হানত্রয়ই 
বেদাস্তের ভাত্তি। 


আর একট প্রশ্ন,--সকলেই ক বেদাশ্ত বিদ্যালাভের আঁধকারী ? উত্তরে বলা 
যেতে পারে যে, সকলেই বেদান্তাবদ্যালাভের আঁধকারী নর । শঙ্করাচাষের মতে 
সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যান্তই বেদান্ত বিদ্যালাভের আধকারী* ॥ এই চতুব্ধ সাধন 
হল্‌--(৯) 'নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ; অথাঁং কোন: বস্ত; আনত্য ও অসার এবং কোন- 
বস্তু নিত্য ও সার তার ভ্তান। ব্রহ্মই নিত্য, ব্ঙ্ধ ভিন্ন যাবতীয় 
রা । পদার্থই আনিত্য বা আঁবন*বর, এই জ্্রানের নামই নিত্যানিত্য 
লাভের অধিকারী. বস্তু বিবেক । (২) ইহামন্রফলভোগাঁবরাগঃ অথাৎ ইহলোক ও 
পরলোকে কর্মফল লাভের জন্য মাক।ঞক্ষার অভাব । (৩) শমদমাদি- 
সাধনসম্পৎ অথাৎ শম, দম, উপরি, 'তাতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা অবলম্বনে চিত্তের 
শুঁচিতা সাধন । শম ও দম হল যথাক্রমে অন্তরশীন্দুয়ের এবং বাহ ইন্দ্িয়ের সংযম । 
উপরাত হল বিষয় ভোগাকাৎক্ষার নিব-ত্তি। তাতক্ষা অর্থে সাহফতা, সমাধান অর্থে 
[চিতের একাগ্রতা এবং শ্রদ্ধা অর্থে গুরবাক্যে ও শাস্ত্বাক্যে বি*বাস। (৪) মৃমক্ষত্ণ্ 
বা মোক্ষলাভের ইচ্ছা । পবেত্তি গৃণাবশিষ্ট ব্যাওই প্রম।তা এবং তানই বেদান্তাীবদ্যা- 
লাভের যথার৫ অধিকারী । 


(1) *বেদ ও উপনিষদে বেদ্ান্তের ভ্রমবিকাশ £ উপানিষদে যে বৈদাস্তিক 
চিন্তাধারার পাঁরপর্ণ বিকাশ ঘটেছে, খগ্বেদ সংহিতা প্রভাত প্রান বৈদিক 
সাহত্যে তার বীজ নাহত আছে । খঞস্বদের 'বাভন্ন মম্নে একাধিক দেবতার স্তীত 
করা হয়েছে । দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, আগ্ি, বায়ু, বরুণ প্রভতি প্রধান। মন্বে 
দেবতাদের স্বরূপ, স্বভাব ও কাষেরি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বোদক সংহিতান্ন 

খত এই সব দেবতাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ষে' জড় প্রকৃতির 'বাভন্ন 
জড়বন্ত্‌ ; যেমন --ঝড়। ঝঞ্ধাঃ মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা, দাবাগ্ন প্রভৃতির আধিষ্ঠাতা- 


1. “সাধনাশি শিহ্যালিত্যবস্তবিবেকাহা মুত্রফলভোগবিরাগশ্মনমাদি সম্পত্তি মুুক্ষুত্ানি |” ১৫। 
-সদনন্দ যোগী, বেদান্তসার 
2, উতপাহী পাঠক শীঃকাকিলেখর শাস্রী প্রনীন “অহৈতবাদের যুল ধগ্বেদে (পৃঃ ১৮৯-২৩৯ ) এবং 
ডঃ শ্্ীনাশ্তভোধ ভ্টাচার্ধ শান্বী পনীত বেদাস্থদর্শন _মগ্বৈতবাদ গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড )+*তগ্বতবাবের মূল 
কখেদে” অধ্যাক্কটি (পৃ: ৫১-৭১) পাঠ করে দেখতে পারেন। 


বেদান্ত দর্শন ১৬১ 


রূপে একটি দেবতার কঙ্পনা করা হয়েছে । মন্তে এদের প্রশাপ্ত করা হয়েছে যাতে 
এই সব দেবতাদের পরিত্‌ষ্ট করে এদের অনঃগ্রহ লাভ করা যায়। এই সব 
ধগবেদের বিভিন্ন বর্ণনা দেখে অনেকে মনে করেছেন যে, বোদক খাষিগণ জড় 
মন্ত্রে দেবতা স্তুতি প্রকৃতির উপাসক। কিন্ত: এই ধারণা সঠিক নয়ঃ কারণ বৈদিক 
ধাঁষগণ 'বাভন্ন প্রাকীতিক ঘটনার অন্তরালে এক সর্বব্যাপী নিয়ম ও শঞ্খলার 
অগ্তরত্থে বি*বাস করতেন। একেই বেদে খত” নামে আভাহত করা হয়েছে। 
এই খত একটি সর্বব্যাপী নৌতক নিরম । এই খত কেবল বাহর্জগতের নিয়ম নর, 
অন্তর্জগতেরও [নিয়ম । এই নিয়ম জাীবজগৎকে চালিত করে এবং ধম" ও নীতির 
সংরক্ষণে সহামতা করে । খিত' শব্দ গ্রাথত একাঁট মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সব বস্তুই 
ধাত-_এই আঁবনাশী সত্তার বিকাশ । এই মন্ত্রাট 'হংলবতা ধক: নামে প্রাসিষ্ধ । 
বেদে বহ; দেবতার বণনা লক্ষা করে অনেকে বেদকে বহৃ-ঈশ্বরবাদণী 
(29190151910) বলে বর্ণনা করেছেন ।॥ কিস্তু এইরূপ বর্ণনা 
যৃত্তিযৃত্ত নন | অগ্বৈতবাদের মূল খ্বদেই নাহিত। খা.গ্বদের 
[বাভন্ন মন্ত্রে বভিন্ন দেবতাকে একই সতার প্রকাশ বলে বর্ণনা 
করা হরেছে। উব্াহরপস্বরপ করেকাট মন্বের উল্লেখ করা যেতে পারে । খাখ্বেদের 
একাট মন্বে বলা হয়েছে- 
*ইজ্দুং িত্রং বরুণমাগ্রমাহ-- 
রথো দিবাঃ স সৃপণোঁ গরুত্বান:। 
একং “সৎ প্রা বহুধা বদান্ত 
আগ্নিং যমং মাতি*বান মাহুঃ | 
অর্থাং যাঁরা তবদশ+ তাঁরা একই সদবস্তুকে ইন্দ্র, মিত, বরুণ, আগ্ন ও সংম্দর 
পক্ষযূত্ত গরুত্মান নামে আভাঁহত করেন। আবার সেই সদ্বস্তঃকে আগ, বম ও 
মাতার*্বা (বায়ু) নামেও অভিহত করা হয়। 
আর. একটি মণ্বে বলা হয়েছে* “একং সন্তং বহুধা ক্গপয়ার্তি অথাৎ একই 
সন-বস্ত;ছে তন্বার্শশণ বহৃনামে কঞ্পনা করে থাকেন। আর একটি মন্ত্রে বলা 
হয়েছে 


অদ্বৈতবাদের মূল 
ঝগেদে 
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গ্যমীত্বজো বহুধা ককপয়ন্তঃ 
সচেতসো যন্রামমং বহুত্তি ।” 
অথাঁং খাঁতকগণ একই বস্তুকে বহহ নামে কজপনা করে নিম্নে জ্ঞান সম্পাদন করে 
থাকেন। জশতের সব িহ্‌র মূলে এক চৈতন্য সত্তার আস্তত্ব। এই হল অক্থৈত- 
বাদের মূল কথা । খঞ্বেদে যে সব দেবতার কথা বলা হয়েছে, ধেমন আগ, সাধ 
বরুণ প্রভাত সকলেই একই ঠৈতন্য সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ । 


পপ 





1, ধগেদ, ১/১৬৪,৪৬। 
2. খাগেদ, ১০/১১৪1৪ যি ধথেদ, ৮/৫৮1১১ 


১৭০ নখাতীবজ্ঞান ও ভারতথয় দর্শন 


খণ্বেদের মধ্যে অদ্থৈতবাদ আত সুস্পত্টরূপে পাঁরিস্ফুট হয়েছে । দঈব দেবতাই ষে 
এক আঁবনাশগ মহ।শান্তুর বিকাশ তা ম্পন্টভাবে বলা হয়েছে খঞ্বদের একট স্তোত্তে। 
এই স্তোত্রে বলা হয়েছে, “হে বরুণ, সমর জলে বিরাট জড়বাগ্রিকপে তোমার যে 
তেজশান্ত অবস্হান করছে সেই তৈজশান্ডিই তন্তরণক্ষে সয'মণ্ডলের মধ্যে ক্রিয়া করছে। 
এ তেজই জীবের জঠরে জড়রাগ্ররূপে, জীণহৃদয়ে আক; শান্তিরপে বিদ)মান। আবার 
এ তেজই 'ব্দুদাগ্রনপে মেঘমণ্ডলে এবং যুষ্ধক্ষে তরে শোষাাগ্ররুপে বিরাজমান ॥ একই 
শান্ত নানাভাবে আপন স্বরূপের মধুধারা বণ করছে । খছ্বেদের দেংতাগণ যে 
একই সত্ভার বিবিধ ?বকাশ, 'বাবর্ধ পুপ, বাবধ আকার”, একথা খঞগ্বেদের একাধিক 
মন্ত্রে ব্ন্ত করা হয়েছে ॥। খাঞ্বেদের ততীয্ব ম'ডলেহ গণ্ম 5ংখক »ঠে বলা হয়েছে 
মে, দেবতারা একই সত্তার, একই লামথে)র 1ভন্ন ভিন্ন ক কিহত দেবানা মধুর 
মেকং।” 1ভন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্যে মহৎ তসেত বা লাহথ] এবই । দেবতাদের মূলে 
এক মৌ।লক লামথণ বতমান। 

খঞগ্বেদের দেব্তাতত্ব আলোচনা করলে বোঝা যার যেঃ ফে হন্তে হখনই যে দেখতার 
স্তব করা হয়েছে তখন তাকে পরম দেবতা ধলে ত4ভ1হত বরা হয়েছে। গ্রতে'ক 
দেবতার মধ্যেই অপর দেবতা ভাত । হৈমন ভগ্র দেংতাকে উদ্দেশ) বরে বলা 
সন্ধে যখন খে'দবতার হয়েছে হে আগ্নঃ অপর সব অমর দেবতাবগগণ তোমাতেই 
তব ব্ধা ইযেছে তখন অবাঁস্হত” 1: “হে তগ্র! তোমার এশবষেই দেবতাদের এ*বযণ* | 
বলেআভাইপক্া  'মরুৎ লামক দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, মর:ত্র 
ইযেছে কোড আশ্রয় করেই দেবতারা ানজ নিজ (কুয়া সম্পদনা করে। 
"বরুণ দেবতার বর্ণনায় বলা হয়েছ, “রথচক্রের না।ভতে যেমন অর বা শলাক।গ।ল 
গ্রাথত থাকে? বরুণদেবের মধ্যেও সেইরূপ এই সমগ্র বিবি গ্রথিত রয়েছে”। 

"সোম দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলা হব্েছে। “হে সোম! তোত্রশ সংখ্যক দেবতা, 
সকলেই তোমাতে অবাস্হত” | খুন যে [দধতাক হব করা হচ্ছ তখন তাকে পরম 
মা্সলাদে মতে দেবতা বলে আঁভাহত করা এই বিয়টি লক্ষ্য করে ম্যাক্সমংলার 
বেদেখ দবভাঠত্ব বু ' (14907141167) বলেন যে? আসলে বেদের যে দেবতাতত্ব তাকে 
উি্বরবান শয়। এক বহু ঈম্বরবাদ (1১915010615) বলে আখ্যাত না করে, এক পরম- 
টির সততায় বহু দেবতার মিলন (1300০106197) বলে আঁভাহত 

করাই শ্রেয়ঃ। খাঞ্বদের 'ধাভন্ন দেবতা যে এক পরমপত্তার 
[বিকাশ তা খখ্বেদের 'বাভন্ন মন্ত্র থেকে বেশ স্ু্পঙ্টভাবেই বোঝা যায়। খাণ্বেদের 
দেহতাদের দ:শট পের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। আগ্নি, সোম, ইচ্্র। বিট, বা, 
1. সামস্তে স্ব ভুবনমধিশিতম্‌ 
অন্ভরঃনমুদে হান্ঠবাযুষি। 
আঅপশূমনীকে সামিথে য আত, 


স্তমশ্াম মধুমস্তং ত উমিম্। ধ্েদ ৪ ৫৮1১১ 
টু, (১১181১৯) 3, (৫188) 4, (৮৯৪২) 5, (৬৮18১1৬) 5. (৯1৯২1৪১( 


বেদোত দশ'ন ১৭১ 


আকাশ প্রভাত প্রায় প্রত্যেক দেবতারই দুশটর্‌পের বর্ণনা করা হয়েছে। এই 
দুট রূপের মধ্যে একটি হল স্হল দশ্যরূপ আর একটি সঙ্গ গ্‌ঢ় রুপ। 
গরদেন দেবতাও ছুটি প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই যে এক কারণ সত্তা বা ব্র্দ সত্তা 
রূ -স্থুল্রূপ ও অনন্সযাত রয়েছে দেবতাদের সঞক্ষন বা গু রুপের বর্ণনাতেই 
সুগ!রূপ তা পারস্ফুট হয়েছে । উপরিউগ্ড আলোচনা থেকে বোঝা 
যায় যে, দেবতাদের মৌলিক একত্রে ধিষয়াট খন্বেদে আুস্পস্টভাবেই উল্লিখিত 
হহেছে। সকল দেবতার ১ত্তা এক পরম সত্তার আধাঙ্ঠিত, সেই পরম সস্তা 'ভিদ্ন 
দেবতাদের *বতন্প্ কোন ৮তা নেই- “যো দেবানা মাধিদব এব” ১0২৯৭ । 
খাপ্বেদে যেদন সব দেবতাকে এক মহান সঙ।র প্রকাশ বলে বণনা করা হযেছে 
[মান 55দ্ 1ঝব ভগৎ এক পরম সত্বায় বিধত সেই কথাও বলা হয়েছে । খখ্বেদের 
“পুরফসুক্ে এক পরমপুকুষের বণনা পাওয়া যায়? যিনি বিম্বব্যাপণ হঞ়েও বশ্বাতিগ 
ভর্থাৎ ।বন্বকে আঁতক্রম করে আছেন। চেতন-অচেতন বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে সেই 
পরম পুরুষের অংশরপে বণনা করা হয়েছে । বিশ্বজগৎ এই পরমপুরুষে ব্ধিত। 
বলা হরেছে যে; এই পরমপরহধের সহস্র নয়ন ও সহপ্র চরণ । 1তাঁন 
এক িধ্বব্যাপশী হলেও বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন অথাৎ তান 
সমস্ত ভ্‌?ম আবরণ করেও দশ অঙ্গাল আধক হয্েছেন। নাখিল 
বিধ্ব তাঁর এক-চতুথধিশ মাত? তাঁর এক অংশ তান জাীবঞ্জগতে পারব্যাপ্ত হয়ে আছেন, 
অপর িতন-চতুথাংশ অম.তলোকে বরাজমান। বতমান, অতনত, ভাবধ্যৎ সব !কছুই 
সেই পুরুষের আত্মস্বরূপ । খগ্বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সমন্ডে ঠব্বের স্ট রহস্যের 
বণ'নায় এক 'নাবশেষ পরম সন্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সত্তা সং নন, আবার 
অসং নন, তান আনবণ্চনীর ॥ তান সদাসতের অতখতাবস্হা | £ 
রা ন।সদীয় সঙ্তে স্ঁন্ট রহস্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তৎকালে 
প:থবীও ছিল না, আকাশও 1ছল না, স্বর্গও ছিল নাঃ ভোন্তাও 
1ছজ না, ভোগ]ও ছল না, আবর৭ও ঠছল না; তথন মতহও ছল না, অমরত্ব ছল 
না, প্রাণও ছল না, 1দনরাঁন্র 1ছল না, তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।” 
যাঁদও বেদে উপাঁনষদের চিন্তাধারার বীজ নীহত আছে তবু বেদে কোন সুবিন্য্ত 
দাশ+নক 1চত্তাধারা লক্ষ) করা যার না। উপাঁনবদেই দার্শাঁনক 1চন্তাধারার সুচনা 
ূ লক্ষ্য করা যার। যেপরম তত্ব বা সর্বব্যাপী সন্তার ধারণা 
লি বৈদিক খধিদের কাছে ধরা পড়েছে, তাই হ্যাম্ততকে'র মাধ্যমে 
আলোচিত হয়ে উপনিষদে একটা স্ুস্পপ্ট ও স্বন্যস্ত দাশশনিক 
মতবাদর্‌পে গড়ে উঠেছে । «ই গম সম্ভাকেই উপানিষদে কখনও ্রদ্ণ কখনও 
আত্মা, কথন ভগবান বা কথনও কেবলমাত সৎ বলে জ1ভাহত করা হয়েছে। 


সমন্জ বিশ্বভাগতকে 
গারনলত্! 


1. পুরামনুভ্ত ১*.৯০।১-৪ 
2. খশ্বেদ। ১০১২৯।১-২ 3. গপয়মাস্তোতি ভগবান ইতি শক)তে- ভ1গবদ্‌ 


১৭২ নাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


কেনোপাঁনষদে* প্রশ্ন করা হয়েছে, “কার ইচ্ছায় আঁদ্ট হয়ে আমাদের মন ক্রিয়াশীল 
হয়? শরীরের অভ্যন্তরে অবশ্হিত যে প্রাণ সেই প্রাণ কার 'নর্দেশে নিজের কার্য 
নাতে সমাপন করেছে £ মানুষ কার ইচ্ছায় নিয়োজিত হয়ে বাক্য 
উপশিষদে বন্ধ, শান্সা উচ্চারণ করেছে এবং কোন দেবতা আমাদের চক্ষু ও কর্ণকে 
ভগবান এবং কখনও স্ব-স্ব কাধে" 'নষুন্ত করেছেন ; কেনোপাঁনষদেই* এই প্রশ্নের 
10 উত্তর দেওয়া হয়েছে । শীতান আমাদের শ্রোননের শ্রোন্র ; মনের 
মন, বাক্যের বাকা, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ॥ চক্ষু যেখানে 
যায় না; বাক্য যাকে প্রকাশ করতে পারে না, মন যেখানে উপনীত হয় না, যাকে 
সহ্‌ল বস্তুর মত দেখা যায় না বা জানা যায় না- তাঁর স্বরপ আমরা 'কভাবে 
বর্ণনা করব? 'তাঁন জানা ও অজানার বাইরে ।” বাঁভন্ন উপাঁনষেে এই পরম সত্তা 
বা প্রশ্গের বাঁভন্ন বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। 
বহদারণ্যক উপাঁনষদে বঙ্গের বর্ণনায় বলা হয়েছে ষে' তান স্হল নন অণু নন 
হস্ব নন, দীর্ঘ নন লোহত নন, স্নেহ নন, ছায়া নন, তমঃ নন, বার নন, আকাশ 
নন, রস ননং, শব্দ নন-, গন্ধ নন, চক্ষ: নন, শ্রোন্র নন, সঙ্গ নন বাক্য নন: মন 
নন তেজঃ ননও, প্রাণ নন, ম:খ নন: মান্রা নন, অন্তর নন-, বাহর নন: । অতএব 
[তান নাবশেষ। এমাণ্ডূক্য উপাঁনষদে বলা হয়েছে, তাঁর প্রজ্ঞা বাহম£খও নয়, 
হিয়া অন্তম:থও নয়, উভয়মুখও নয় । তান প্রজ্ঞানঘন নন, প্রজ্ঞও 
জিন, নন! [তান দর্শনের অতাত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতাঁত, 
লক্ষণের অতাঁত, চিন্তার অতাঁত, 'নরশের অতীত, একমান্র 
আত্মারূপেই সিদ্ধ । প্রপণাতীত (নিরুপাঁধ ), শান্ত, শিব, অদ্বৈত, তাঁকেই আত্মা 
বলে জানবে । নিরালম্বোপাঁনষদে বলা হয়েছে ; ধান নরুপাঁধ, আরি-অন্তাবহীন, 
শুদ্ধ) শান্ত, গণ, অবয়বহশীন, সদা আনন্দঘ্বর্‌প, যাঁর নিত্য জ্ঞানাদর কোন খণ্ডন 
নেই এবং যান আদ্বতীক, সেই ঠতন্যস্থরপকেই র্রঙ্ধ বলে জান্বে। একঠোপনিষদে 
বলা হয়েছে, “সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অর্‌প, অব্যর, অর, অগন্ধ, অক্ষন্ন (নিত্য ) 
অনাদি অনন্ত মহত্রে পরাৎপর প্র-ব বস্তুকে জানলে জীব ম-ত্যুমুখ থেকে মস্ত হয়।” 
ঙ্ধ শা*বত ধ্রুব, অক্ষয়, অব্যর ও কটেস্থ। ব্রঙ্গ সং নন এক অদ্বিতীয় শিব (ন সং 
ন চাসং ?শব এব কেবল£--শ্বেতাম্বতর, ৪1১৮ )। ব্রক্ধ-নির্‌পাঁধ অথাৎ তান দেশ, 
কাল ও 'নামণ্ত বা কার্ধকারণ সম্পকের অধখন নন: । ব্রঙ্ধ দেশাতীত। চছান্দোগ্য 
উপাঁনধদে বলা হয়েছে, শাতান অধোদেশে, তান উধ্ক দেশে” তান পশ্চাতে, তান 
সম্মুখে তান দাঁক্ষণে, তান উত্তরে, তানই এই সব ।” 


কোনোপলিষদ্‌ ১১ শুত্র 2, কেপোপনিষদ্‌ ১1২ সুত্র 
মাওুক্য--৭ শৃত্র। 

কঠ-৮৩-৫ সুত্র। 

ছান্দোগয-৭1২৫1১ শত্। 


৪ ৩৯১ ৩৩ তি 


বেদান্ত দর্শন ১৭৩ 


বদ্ধ কালাতগত। অতাঁত, বত'মান, ভাঁবষ্যং--প্রক্চ এই '্রিকালের ছারা অপাঁরচ্ছিন্ন 
( পরঃ 'ন্রকালাৎ, শ্বেত ৬।৫)। তাছাড়া ব্রহ্ম বখন আদ অন্তহীন, সনাতন, তখন 
রক্ষক কালাতাঁত বলতেই হস্ত ( অনাদ্যনন্তং মহুতঃ পরং খ্রবং-কঠ ৩।১৫ গৃহ্যং 
রচ্ধ সনাতনম- কঠ ৫16 )। রক্ষ যেমন দেশাতাঁত এবং কালাতগত, তেমানি তান 
নিঁমত্তাতীত। ব্রদ্ধ যেহেতু নিরৃপাধি সেইহেতু অন্েয়। ব্রক্ধ অন্য, কারণ বিষয়ণ 
কখন বিষয় হতে পারেন না।: বর্ষ হারাই স্ব িছহ জ্ঞাত হয় কাজেই ব্রহ্মকে 'করংপে 
জানা সম্ভব? ব্র্থ নবষয়ী হয়ে যে বিষয় হতে পারে না, সেই সম্পকে" ব'হদারণ্যক 
টিজার উপানিষদে বলা হয়েত শাতান (ব্রহ্ম ) অদন্ট হলেও দ্রু্টা, আশ্রুত 
সনাতন হয়েও শ্রোতা, অমত হয়েও মন্তা এবং আঁবন্ত্াত হয়েও 
বজ্ঞাতা। তিনি ছাড়া অন্য দ্রুষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা 'বিজ্ঞাতা 
নেই।” ব্রদহ্ধ চক্ষু, বাক্য, ইশ্দয্ বা কর্ম কোন কিছুর গ্রাহ্য নন। তান সং, অসৎ 
চিৎ, জড়, সুখ, দৃঃখ, হথ্, দীবণ দুষ্টা, দ'শ্য। কোন কিছুই নন। বঙ্গ নাবশেষ, 
নাবকিজ্প, নরুপাঁধি, নিগ্ণ | ব্রহ্ক নাবশেষ, সেই কারণে শ্রাতিতে “নোতি”, “নেতি' 
-ব্রিঙ্ক ইহা নন:» ব্রিঙ্ধ উহা নন: এইভাবে তরঙ্গের বর্ণনাব চেষ্টা করা হয়েছে । ব্রঙ্ছ 
[নাবশেষ হলেও ব্রঙ্ষকে উপাঁনষদে সাচ্চদানন্দস্বরূপ বলে বণনা করা হয়েছে । ব্রদ্ধ 
সংস্বরূপ। ভ্রহ্মই একমাত্র সত্য, বর্গের তুলনায় জগতের আর 
সব কিছ মিথ্যা! ছাদ্বোগ্য উপাঁনষদে বলা হরেছে, “তস্য বা 
এতস্য ব্রক্ষণো নান সত্যম | ব্রহ্ম জ্ঞানস্বর্‌প বা চিন্মর | ল্রদ্গ স্বগ্রকাশ | ব:হদারণ্যক 
উপানিষদে বলা হয়েছে যে, একখণড লবণ যেমন বাইরে ভেতরে লবণ ছাড়া কিছুই 
নয়, তেগান 'বিজ্ঞানময় আত্মা অন্তরে বাইরে বিজ্ঞান ছাড়া কছুই নয়। বর্ম কেবল 
সং স্বরপ বা চিংস্বরূপ নন তান আনন্দম্বরপও । ('বিজ্ঞানমানদ্ণং ্রহ্ধ _বৃহদাঃ 
৩১২৮ )। ব্রহ্ধানন্বের স্বরূপ কি? রম্ধান"্দ জাগাঁতক বিষয় ভোগের আনশ্দের 
সমতুল্য নর, ব্রদ্ধানম্দ অপাঁরমের় ও অসীম ।* প্রশ্ন হল, নিবি'শেষ নিগ্ণ বক্ধকে যাঁদ 
সাঁচ্চদানদ্দঘ্বর:পে বর্ণনা করা হয় তাহলে ব্রঙ্গ কি সগুণ হয়ে পড়েননা ? এর উত্তরে 
বলা হয় ষে নঙ্ড চিৎ ও আনন্দ এই তিনাট পদ খথাক্রমে ব্রক্ধ যে মধ্যা নয় ; জড় নয়, 
দুঃখ-স্বরূপ নয়, এই অভাবাত্মক ভাব থ্যন্ত করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। সাচ্চদান্দ ব্রদ্ধের 
1বশেষণ নয়, তাঁর স্বরূপ বাচক। 
উপানিষদে যেমন নগর ব্রদ্ধের বর্ণনা আছে তেমনি সগৃণ বন্ধের বণ“নাও আছে। 
[নগর্ণ ব্রঙ্গকে উপাঁনষদে “তং” শব্দের গ্বারা এবং সগ:ণ ব্রদ্ধকে “সঃ, শব্দের গ্বারা 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নার্বশেষ ভাবের জন্য ব্লীবলিঙ্গের ব্যবহার, যেমন - "অস্থলম., 
অনণ-, অতুত্বমং, অদীঘ'ন এবং সাঁবশেব ভাবের জন্য পুংলঙ্গের ব্যবহার, যেমন - 


ব্রহ্ম সচিচদা নন্দ হ্বরাপ 


1. বৃদা২ ৪.১ হ্ত্র। 

2, বৃহ--৩,৮১১ সুত্র । 

3. তৈত্তিরীয় উপনিষদ_-+২1১ শু । 
4. তৈন্তিরীয় উপনিষদ--৬৯।১ শুত্র। 


১৭৪ নখাতবিজ্ঞান ও ভারতগয় দর্শন 


সব-কামঞ সর্বগণ্ধঃ সবরসঃ লক্ষ্য করা যায় । তবে সগুণ ব্র্ধ ও নিশ/ণ বক্ষ ভিন্ন 
তন্ধনয়। উভয়ই এক, উভয়েব মধে! কেবল ভাবের প্রভেদ ; মায়াবশে নির্গণ বর 
সগ্‌ণ হন । উর্ণনাভ যেমন জাল রচনা ক'রে সেই জালে নজেকে 
আব.ত করে সেইব্প 'নর্গণ ব্রঙ্গ নারাজালে আপনাকে আবৃত 
করে সগৃণ ও সাবশের হন।* বস্তুতঃ এক ব্র্ধ ছাড়া আর কিছুই 
নেই সব খাঙ্বদং বর্গ? ব্িদ্ষেবেদং সবমং (ন;ঃ তাঃ ৭), আত্মৈ বেকং সর্বমত 
! ছাঃ ৭২১ )। সব জাগাঁতক্ক পদার্থ একই ত্রদ্মের রূপ, কেবল রুপ ও নাম ভিন্ন । 
'প্ধ সতা, জগৎ মিথ্যা ; জীব বম্বই, অন্য কিছ নর ।* ব্রিদ্ধ সত্যং জগাঁম্মথাা জীবো 
ব্রন্মেব নাপরঃ15 স্তদশপ্ত আগ্ন থেকে যেমন সহস্র সহস্র বিস্ফীলঙ্গ নির্ণত হয় সেইর্‌গ 
বপ্ধ থেকে অসংখা জীব উৎপন্ন হয় এবং ব্রদ্ধেই বলণন হয়ে যায় । আঁভন্ব মহাকাশ ও 
ঘটাকাশের মধ্যে উপাঁধ ভেদ, বন্ত;তঃ£ কোন ভেদ নেই । মায়োপাহত গৈতনাই জীব। 
উপারউন্ত আলোচনা থেকে এই প্রর্তীতি হয় যে, উপাঁনষদে যাকে 
রা ডঃ . ব্ধংপে আভাহত করা হয়েছে তাঁকেই আত্মারূপে আঁভাঁহত করা 
চা হয়েছে । আত্মা দেহ' ইীশ্দুর, প্রাণ, মন বা বৃদ্ধি কোনাটর সঙ্গেই 
আভন্ন নয়; আত্মা বিশুষ্থ ৈতন্যস্বরপ। উপানযদে আত্মজ্ঞান 
বাআতআ্াবদ্যাকে সবশ্রেঘ্ঠ জ্বান বা পরাবদ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞানকে অপরাবিদ্যা বলে 
আভাহত করা হরেছে।* এইজন্য *“বহদারণ্যক উপাঁনষদে বলা হয়েছে, “আত্মার দর্শন, 
শ্রবণ, ঘনন' ঈবজ্ঞান হলে সবই খিদিত হয় ॥, আত্মজ্্রনকেই মোক্ষনাভের উপার বলা 
হয়েছে । যাযাশক্জ অনজ্ঠঞনে দ্বগলাভ ঘটতে পারে, কিন্তু মোক্ষণাভ সম্ভব নর । 
আত্মা বর্গ আত্মা আনম্বস্বরপ। 


ব্র্থ থেকে জগতের উৎপাত (কগাবে ঘটেছে সেই সম্পকে বাভন্ন উপানষদে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । কোথাও কোথাও ব্লা হয়েছে যে, রম্ধ সতাই জগৎ 
্রষ্টা এবং সভ্ট এগ ৩) রন্ক বীজ, জগৎ ব্রথ। থেকে উৎপন্ন 
বৃক্ষ, ( একং বাঁজং বহুধা হঃ করোতি--শ্বেতান্বতব )। আবার 
কোথাও কোথাও, ব্ল্া হয়েছে যে, বন্ধ প্রকৃত পক্ষে কোন জগৎ 
সিট কবেনান। জগৎ মারিক অবভাসমান্র | ব্রঙ্গই একমান্র ত্য, 
জগং অসৎ, মিথ্যা । সুবণকুণ্ডল বলর যেমন বাহ দ:ষ্টিতে ভন্ন কিন্তু আসলে সুবর্ণ 
ছাড়া ছুই নয়, তেগনি বন্ধই সং, ব্রহ্ষই জগদাকারে 'ববাঁতিত।* এক খণ্ড 
মৃত্তকাকে জানলে সব ম্‌শ্মর বন্তব জানা হয় ; কেননা সব মন্মক্ন বস্ত? মৃত্তকারই 
[বকার। কাজেই প্রশ্ন, ব্রদ্ধ কি সত্যই জগংস্ত্টা, না জগৎমায়া? এক 'নাবশেষ 
নগর্ণ ত্রচ্ষেরই ক কেবলমাত্র আস্তত্ব আছে, না ব্র্ধ সগ্‌ণ নাবশেষ ? 


উপশিষদে নিষ্র্ণ ও 
গুণ বর্গের বর্ণন! 
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1, শ্বেতা, (৬1১৭) ১, বৃহদ|, (২১২৯) 3. বৃহ, (518৫) পর ছান্দোনা, 0১1১০,৪) 
5. অঞিদ্য়। মৃত তীত্ব? বিগ্বয়। অমুতসগ্তে-ঈশোপনিযৎ 


বেদান্ত দর্শন ১৭৫ 


বাদরাম্নণ ব্রহ্মসূন্রে এই সকল মতবা'দর যাথার্থ/ নিরংপণ করার চেষ্টা করেছেন 3 
কন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সত্রগ্ীল সধক্ষিপ্ত হওয়াতে 'বাঁভন্ন ভাষাকার বেদান্ত- 
স[ন্রের বাভন্ন ভাষ্য রগনা করেছেন। এই সব ভাবষোর মধ্যে দুটি ভাব্য বা মত 
বশে ভাবে প্রীসম্ব। একটি শঙ্করাচাের ভাবা ও অপরাঁট রামান:জের ভাষ্য । 
লারা, উভয় মত একই বেদান্তসান্রের উপর প্রাতাষ্চঠিত হয়েও উভয়ের মধ্যে 
মিথ্যা, ামানুপের. নানা [বধরে মতভেদ দেখা যার়। শঙ্করাচাের মতে সংষ্টি 
মনে হি সয মথ্যা, ব্রদ্ধ জগৎসুষ্টা নন। রামানংজের মতে স-প্টি সতা, বরঙ্ধই 

জগতস্রন্টা। শঙ্করাচার্ধের মতবার শীবশম্বাহ্ৈত' বা "অন্থেতবাদ? 
এবং রামানহজের মতবাদ শবাশষ্টাহৈতবাৰ নামে পারঠত। উতরেই প্রাণ প্রয়োণে 
শুতির উপরই নির্ভর করেছেন । | 


হ। শশক্বেক অব্বে জা 


(5) ভুক্ষিশহ]£ বেদান্তের বিশুদ্ধান্থেত বা £শ্বৈত মতের প্রবর্তক রূপে 
শঙ্করাচারের নামই বশেষভাবে সকলের নিকট পাঁরাচিত । অস্বৈতবাদ আত প্রাচীন 
মতবাদ এবং এই সম্পকে বে-সব গ্রন্থি পিখত হয়েছে তার মধ্যে গোড়পার্দ রচিত 
রাত মাণডুক্যকাঁরকা সবচেয়ে প্রাচীন এবং শঙ্করাচাষের যৃগের 
মাওকাজাবিকা পূর্ববতর্ঁ রচনা । মমম্ভৃক্য উপনিবদকে কেন্দ্র করেই মাণ্তুক্য- 
আট্বৈহবাদের সর্ব কারকা রচিত; মহাভারতের উপ্বরগীতার উপর ভান করে 
প্রাচীন শিপ গৌড়পাদ উত্তরগণতাভাধ্য নামে অপর একটি গ্রম্ছ রচনা করেছেন 
বলে কাথিত আছে । তবে অনেকে মনে করেন যে, মাণ্ডুক্যকারিকার প্চঞিতা গৌড়পাদ 
এবং উত্রগীতার রচা়তা গৌড়পাৰ একই ব্যান্ড নন। মাশ্হুক্যকারিকার় গৌড়পাদের 
অদ্বৈতবাদ প্রকাশিত হয়েছে । গ্রশ্হটর চারটি পরিচ্ছেদ । প্রথম পরিচ্ছেদে মাশ্ঢুকা 

উপাঁনবদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে । ছ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জগতের 

টি ০ িথ্যাত্ব, ভতগয় পরিচ্ছেদে জীব ও ব্রঙ্গের এঁক্য এবং চতুর্থ 
দি পারচ্ছেদে মায়ার জন্যই যে জগৎ সত্য মনে হয়--এই 1বষয়নস্তুই 
যথাক্রমে আলো ।চত হয়েছে । শঙ্করাচায" তাঁর বঙ্ধসূত্রের ভাষ্য গোঁবশ্দাচার্ধকে গুরু 
মনে করে শ্রদ্ধা জানয়েছেন। শঙ্করের গর গোবন্দাচাষের গুরু ছিলেন আচার্ধ 
গৌড়পাদ। সেই কারণে শঙ্করাচার্য তাঁর প্রাতও গভীর ভান্ত ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করেছেন। গৌড়পাদের মাণ্ডক্যকারকার উপর 'তাঁন একটি ভাষ্যও রচনা করেন। 


শঙ্করাচা মাত্র বাঁশ বৎসর জর্খীবত ছিলেন। কন্তু এই অজ্প সময়ের মধ্যে 
তান যে দাশশীনক প্রাতিভার পাঁরচয় রেখে গেছেন তা অতুলনীয় । ৭৮৮ গ্রীস্টাঙ্দ 
থেকে ৮২০ ধস্টার্দ এই সময়ই শশ্করাচার্যের জীবনকাল বলে অনেকে মনে করেন। 
কাঁথত আছে, দাক্ষণ ভারতে কেরল দেশে নদ্ঝুরী ব্রাঙ্গণ বংশে বৈশাখী শুর পণ্মী 
1তাঁথতে শঙ্করাচাষ* জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম শিবগুর এবং মাতার নাম 


১৭৬ নগাতীবজ্ঞান ও ভারত"য় দন 


[বশিষ্টা। কাথত আছেঃ মান্র আট বছর বয়ে তানি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করোছলেন 
এবং এ বয়সেই সংসার ত্যাগ করে সম্নযাস গ্রহণ করোছিলেন ; তান নানা দেশ 
পারভ্রমণ করে 1নজের মত প্রাতীষ্ঠত করেন এবং তাঁর পাশ্ডিত্য 
ও খ্যাতি চতুর্দিকে 'বিস্তুত হয়। শঙ্করাচার্য অতুলনীর দার্শীনক 
প্রীতভা, ক্ষরধার বুদ্ধি ও অপারমেয় কর্মক্ষমতার আঁধকারণী ছিলেন। লমসামায়ক 
বহু পশ্ডিতকে "তাঁন বাক: ষুষ্ধে পরাজিত করেন। কাঁথত আছে, মণ্ডনামশ্র তাঁব সঙ্গে 
তকে পরাজিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উপাঁনষদ ও ব্রহ্ষনতের উপর তাঁর 
দর্শন প্রাতচ্ঠিত হলেও উপনিষদ ও ব্র্ষসূন্রের ব্যাখ্যার সমন্ন তিনি কোন ধম“ঝ*্বাসের 
দ্বারা প্রভাবিত হনাঁন। সক্ষত্র যুন্তর সাহায্যে তান তাদের উপর যে দাশশনক 
সৌধ 'নিমণি করে গেছেন তা ষৃগ যুগ ধরে সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে। 

শঙ্করাচাষের যখন আঁবভবি ঘটোছিল তখন ভারতে বৌদ্ধধমে'র প্রভাব স্তিমিত 
হয়ে আসাছল। দাক্ষণাত্যে জৈন ধমে'র তখন বেশ প্রভাব ছিল। বোঁদক 
যাগযজ্জের প্রাত লোকের শ্রম্ধা কমে যাঁচ্ছল। শৈব আ'দয়ার ও বৈষ্ুব আলেয়ারগণ 
ভান্ত-ধর্ম প্রচার করোছলেন । পোরাণিক দেব-দেবীর পঃজার প্রসার ঘটাছল। 
মণমাংসকগণ বৈদিক যাগ-যজ্জের মাহাত্ম্য প্রচার করোছিলেন । কুমারিল ও মণ্ডনামশ্র 
শ্ঞান-কাণ্ড ও সন্্যাসের তুলনারন কর্মকাণ্ড ও গ্াহন্হ্য ধমের শ্রেচ্ঠতা প্রাতপন্ন 
করোছলেন। এই সময় শঙ্কর উপাঁনযদের জ্ঞান-মার্গের প্রত সকলের দ-ম্টি আকর্ষণ 
করলেন ॥ উপ্পানযদের ও ব্রহ্গসত্রের ভাষ্য রচনা করে অহৈতবাদকে সুদ ভিতর উপর 
প্রতিষ্ঠিত করলেন । গণতার ভাষ্য রচনা করে জ্ঞানবাদের সঙ্গে ভান্ত ও কর্মবাদের 
সঙ্গাত বিধান করলেন। " 

শঙ্করাচার্য বৌম্ধ ধমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । এই প্রভাব প্রত্াক্ষ করে 
কেউ কেউ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু শঙ্করের রচনায় এই বোম্ধ 
প্রতায়ের মূলে রয়েছে গোড়পাদের রূচনাঃ যার উপর বোঁচ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করা যার! 
শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বোদ্ধরপে গণ্য করা যযান্তষুত্ত নয়। কারণ তান বোধ্ধধম্ের প্রাত 
প্রাতকূল মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং বৌদ্ধ দর্শনের তিনি সমালোচনা করেছেন। 
বৌদ্ধ দর্শনের সমালোচনা করে অতশতের ঈশ্বরবাদী ধর্মে শ্বাস পুনঃপ্রাতষ্ঠা 
করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য । চি 

শহকরাচার্য প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে বেদান্তসান্ত বা ব্রঙ্গসংত্রের ভাব্যই প্রধান । ভ্রহ্ধ- 
সূত্রের উপর তাঁর ভাষ্য 'শারণারক ভাষ্য” নামে পারিচিত। এ ছাড়া 'তান প্রধান প্রধান 
নি উপানষদ এবং গীতার উপর ভাষ্য রচনা করেন । 1তাঁন ঈশ, কেন, 
পারদ কঠ, প্রণ্ন, মুণ্ডক' মাণ্ডুক্য, ছান্বোগ্যঃ বৃহদারণ্যক, শ্বেতা*বতর, 

তৌত্তরণক্প এবং এঁতরেয় উপাঁনষদের উপর ভাষ্য রুনা করেন। 

বক্ষসত্রের এবং উপ্পাঁনষদের ভাব্যগ:ীলর উপর ভিত্বি*করেই আমরা শঙ্করের অছৈত- 
বাদের পরিচয় লাভ কার! এছাড়াও শঙ্করাচা আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 


শক্ধরাচায়ের জীবনী 


বেদান্ত দশ"ন ১৭ 


তবে পেইগঠীলর দাশশনক মূল্য প্‌বেনতি গ্রন্থগযালির তুলনায় অনেক কম। শক্করাচাষ 
প্রণীত গ্রন্থগুটলর: উপ: পরবতাঁ“কালে অ.ন্ক ভাবা ও টকা রুচত হয়। বাচস্পত 
মিশ্রের “ভামতগ” এই লম্পকে একট প্রসিষ্ধ রচনা । অমলানন্দ 'কজপতর, নাছে 
ভামতার উপর টীকা রচনা করেন। ভগ্/য়দশীক্ষত 'বিজ্পতরু 
রি পাঁরমালা” নাথে বশতঃু৫ উপর এক টীকা রচনা কছেন। 
ছি | গোঁবদ্দানদ্দ শাররক ভাহোর উর ছত্গভা লামে এবাটি টিবি) 
বদনা করেন। শঙ্করেত সাক্ষাত িহ্য পজ্মপাদতাঁর চছণ্ি পাকাদ 
এঙ্ক ভ্রাযোর উপর একাটি আঁভি মন্দ গন্হু হটনা করেন! প্রকাশাত্মন'? পাপ দে; 
পণপ্যাদকার উপ প্ণপাদকা বিধরুণঠ গ্লামে একট মনোরম চখকা রচনা কতেন। 
গধশ্ভানম্ব এবং নবানংহাশ্রব মএন শেবোস্ত 2শ্হের তিত্দপন? এবং $ববছণ ভান 
প্রক্কাশিকা' নাম দথানি টীকা প্রণরন করেন। অনলান্ম্দ এবং বিদ।াসাগরণ্ড 
পণ শাদিকা দর্পণ” ও পগুগাদকা টীকা" নামে গগুপাদকার উপর টকা রচনা 
ক্বাছিলেন । বিষ, চটোপাধ্যার ধা বিবরণ” নামে পঞ্চপাঠদিকার উপর একট রচনা 
প্রণয়ন করেন । বদারণ্য পণ্পার্দিকা বিবরণের উপন !ভাতি করে বব্ুণ প্রঃময়- 
সংগ্রহ নাগে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বেদান্তের মত সম্বন্ধে দাত? 
'জীবম্নত বিবেক" একটি খাতন!মা গ্রন্থ । বস্তুতঃ) পরবতী অছ্ৈত সম্প্রদাডের 
মহণাঁলর মধ্যে 'ভামতী মত” ও শৃববরণ মত” 1ম ভাবে প্রিষ্ধ এবং উভঠের 
নধোও অনেক স্থলে পাকা দঞ্ট হয় ; উভয় মতের শবশ্লেদণ করে চিৎসুখাচাষ »হর 
ভাযোর উপর “ভাষ্য-ভাব প্রকাশিকা' নামে একটি টকা রচনা করেন প্‌তেন 
গ্রদ্হণাল ছাড়াও শঙ্কর ভাব্যের উপর আরও অনেক ব্যাঞ্তি টকা রচনা করেন। 
আনন্দবোধের নায় মকরন্দ। বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশ?” প্রহযের খন খণ্ডখাদাও 
ধম রাজের বেদান্ত পাঁরভাবা” মধুসূদন স্রস্বতগব “অদ্বৈত 1সাগ্ধ” ব্ঙ্ধানশ্দের িঘু 
চাশ্দ্রকা” চৎম্থাচাষে'র 15ৎসুখন' প্রভাতি সুপ্রাসিদ্ধ গ্রন্হ। 
উপানবদের মধ্যে যে অছ্ৈতবাদের বীজ নিহিত তাছে তার উপর ভাত কক্ইে 
শঙ্করাচার্য সুসংহত |বশুঙ্ধাদৈত বা অদ্থেন মতের প্রব্তান করেন। শঙ্কর প্রবাতিত 
শঙ্করের মত অদ্বৈচ. অশ্বৈত মতের মূল কথা - ব্রদ্ধা সত্য জগৎ মথ্যা,এবং জাীবই শুদ্ধ! 
বাদেয় মূল কপা- বর ব্রদ্ষ নার্বশেষ বিশুদ্ধ চৈতন্য । বর্ষের কোন রূপ ভেদ নেই। 
সত্য, জগৎ দিথ্য। জব ও জগৎ- এর ব্যবহারক সত্যতা আছে 1কন্তু পারমাথিক 
তিরিিনও দৃষ্টিতে এইগৃির বথার্থ সন্তা নেই। মায়াশল্তিপ্রভাবেই ত্্ষ 
জগত্রপে প্রকাশিত হর ॥ মায়ার জন্যই এদের সত্য মনে হয়। তত্ব দৃষ্টিতে মায়ার 
কোন আন্তত্ব সেই । ব্যবহার $ দটতেই মায়ার সং ও অসং রূপের কথা বলা হয়ে 


এজ পক 4, পল পাপ তি পিপি আপ পেপাল 


1, শঙ্করাচার্ষের রচিত অন্তান্ত গ্রন্থের নাম আপ্তবজশুচি, আত্মবোধ, মোহমুদগর, দশশেলক", 
অপরোক্ষানুভূতি, বিধুসহত্রনামের টীকা ও সনৎ হঙ্জাণীয়ের ভাস । এছাড়াও স্তার রচিত কয়েকটি 
স্তোত্র আছে ; যেমন -দক্ষিণামুি স্তোত্র, হরি বীড়ে স্তোত্র। আনম্বলহরী, সৌনর্ধলহরী ও গঙ্গ। স্োত্র। 


নীভা._ভা.--12 (11) 





১৭৮ নখাতাবজ্ঞান ও ভারতণয় দর্শন 


থাকে । জগৎ রক্ষের পাঁরণাম নয়, ব্রদ্ষের বিবতি। ব্রহ্ষ সৎ চিং ও আনন্দ স্বরংপ। 
আঁবদ্যাই বম্ধন। তত্বজ্ঞানের দ্বারা [থাকে মিথা বলে জানা হলেই সব বণ্ধন 
[তিরোধহত হয়। ন্দরাপ্নণকে অনুসরণ করে শঙ্কর বেদানিষ্ত ও বেদোলিরোধা উভয় 
প্রকার দর্শন সম্প্রদায়ের সন্ট সম্পকীকি মতবাদগীলর সমালোচনা করেছেন । ভামরা 
শহরের অদ্বৈতমত বদ্কারতভাবে আলোচনা করার রি [তান কভাবে ভন 
মতাবলদ্বীদের মত খণ্ডন করেছেন তা আলোচনা করব 





(খা, স্হান সাহখছেদে অন্যান্য দর্পন জন্প্রদাহ্খেল কমতি 
তত্ব £ 
() বৈশেনদিক মতের খণ্ডন ৮ বৈশোৌধ্ক মতে জড় দ্রবোর মঃল উপাদান 
গুল অণু । জড় জদতের মাবতাস যো।গক প্দাথ ক্ষত জল, দায় ও তেজের 
পরমাণুর সংযে।গে উৎপন ৮. দ্যাট গনাতহঘলে হও একাট হ্াণুক 45৫) নাতি 
হ্াণকের মিলনে এক (1089) এব উৎপাত হয় । প্রমাণ ও হ্বাণুক প্রতাক্ষ কর 
ধায় না। শ্রণুক প্রতাক্ষেত বার । পরমাণযশন অংযোগ ও ।ধরোশের খাত 
জগৎ ও সাথতীয় বস্তুর সং505 দো) অবগ্ই প মাণুগিলর মংযোগ এ পিয়োগে 
ল্গারণ ॥ জাবের রি খর প,নপি এ উপব কিল করে তার ফলে বায়ু 


পরমাণ্শযাণ পরার ধুর হড়্ে বায় বানব উৎপল করে, করতে হাপুক জ চ সণ 
(88119) উপ হলে লু লাম মহাজ্তের জঙ্ঘ হয়) এইভাবের আেগ্র। জল, 


প:থিবশঃ দেহ ভথঘি টির জন্নগিহণ করে| 

শহারাসা জগ ৬) হজগক্কে বৈশোখক মতের সমালোচনা করেন শঙফদেন 
সতে পরমাণংর সাযোতগ । কাণ হল জি কয়া হাতা সংমোল আন্তব নর ॥ ভাবা 
'ক্রয়া হল কার্য, স্থৃতপাং ভাবও কান নন বারণ থাকবেহ । নামত কারণ ছাড়া 
কোন পুরা স্তর নম । তাচলে পতধাহ বাণ কও প্রত (৮0171 5 ভভিঘাঃ 
(:177801)* না ভগ জ্ট 7 সটন্টং গুবে জীবৃতা অসেতন এবং শরীগাবহলন হওয়াতে 
ফৌবের প্রষজগুণ থাকতে শারে লা শ্রারস্থু ননের সঞ্গ আত্মার সংযোগ নাহলে 
নাআম প্রযহলণণ দেখা 'দতে পানে না। কাজেই নষ্ট পৃবে প্রথম কুয়া কারণ 
হও নয় । জগবে) দ্‌ষ্টও স্পা বকা; উৎগভুর কারণ হতে পারে না। 
শিবির তাদশ্ট অচেতন ; সুতর,ং ভচেতন অদঞ্টের পক্ষে স্বতঃপ্ুবৃতি হয়ে ক্রিয়া 
উৎপাদন করা বা পরমাশ্‌কে কমে প্রবৃত্ত করান সন্তব নয় । স্ন্টর পূর্বে আত্মাতে 
চৈতন্য গুণ উতপন্ন না হওয়াতে ভাজ্মা অচেতন! বৈশোবিক নতে আাত্মাই অদুষ্টে 
আধিঘমান। সুতরাং অদ:ঘ্টের সঙ্গে পরমাণুর কোন জদ্বন্ধ না থাকাতে অদন্ট 
পরমাণু, সংখোগের কাহণ হতে পারে না। বাদ বলা হয় যে, আত্মা সর্বব্যাপী, 
সেইহেতু অদ.ঞ্টের আধচ্গান, তাহলে অংত্মার সঙ্গে পরমাণুর সম্বন্ধ সততই বর্তমান 


এ) 


1. শঙ্গরভাম-াহই1১২ হজ্জ 


বেদান্ত দর্শন ১৭৯ 


বলতে হয় । তাহলে সাঁছ্টিকার্য৪ সতত হবে । কাজেই একথা বলা চলে যে, সৃষ্টির 
'নঙ্গে প্রলয়ের কোন পাথক্য থাকে না। 

তাছাড়া পরমাণুর সঙ্গে খন পরমাণুর সংযোগ হর তথন তা ক সবাংশে হস - না 
আংশক হর! সবাঁংশে সংমোগ হলে যে পরমাণু যেমন তাই থাকবে? বড় বা থপ 
হতে পারে না আর যাক পরমাণুর অংশের সঙ্গে অংশের মংষোগ হয় আহলে পরমাণুণ 
অংশ স্বীকার করতে হম্ত। তাহলে পরন।ণহ যে অংশহীন, পরমাণুর এই বো? 
মিথ্যা প্রাতপন্ন হবে। যাঁদ বলা হয় যে, পরমাণুর কাঁজসিত মংশ ছে তাহলে 
সংযোগও কাঁজপত বা মিথা হবে। অদ,গ্ের সাহাধো যেমন স.ন্টিন প্রারগ্তে পরমাণুর 
সংযোজন ।ক্রুণা ব্যাখা করা গেল না তেমনই ম্হ।প্রনয়ের সমর পরমাণতর বিয়োগ 
ক্রিয়াও ব্যাখযা করা যায না। কারণ জাবের অদ5১ নখ দখভোগের প্রযোজক, 
মছাপ্রলধের প্রযোজক নর ॥ 

বৈশে।সকগণ সমবায় নামে পৃথক পদাথ- স্বীকার করেন। তাতেও পরমাণুবাদ 
ভঙ্গ হয়। আঁশের মতে দু পঞাণ্‌ যুক্ক হয়ে প্যণ্‌ক হর । দুট পরমাণুর 
সংযোণ গাগত দ্বাণকর সঙ্গ পবাণ। কর সম্বন্ধ বৈশোৌধক মতে নমবায় সম্দ্দ্ধ । 
এই সবর দশকে কিভাত সবস্থান কনে 2 এরা জনা অন্য একাটি সনবার অমাম্ধের 
প্রযোক্গন, আবার (দ্বতীর অববাতের জন্য অন্য পমবাণ সম্বন্ধে? প্ররোজন । এইভাতে 
অনন্ত সমবায় সম্বন্ধের ধজপা করলে অনবস্থা দোবের উদ্ভব হবে, অভনষ্ট সিদ্ধি 
হবে না। পমাণরে স্বভার কেন 2 শরমাণুর হব প্রশাত্র ক্ভাব। না হখ নিবি 
ঘ্ভাঝ। কিংবা উউর স্বভাব" কংবা নৈঃঙ্গভাথ অথাব দহাটল কোনাউই নয় । এই চার 
স্বভাব যে কোন এক প্রচারের কোন ্বভাব বৈশোবুককে অবশ্যই প্ণীকার করতে 
হবে! ক্তু এ চার প্রকারের কোন প্রকারই উৎপন্ন হয় না। পগ্রবত স্বভাব হলে 
তাং পব স্মরই ক্যাশবীল থাকবে, প্রণয় হবে না নি 0৬ প্রভাব হলে সকল সমকরহ 
নাঁত্ষর থাকবে? কখনও আঃ হবে নাঃ একাধারে প্রতি ও নিএি-এই দই 
বিবোধা ম্বভাৰ এক বস্তুত থাকতে পারে না! প্রমাণ যাঁদ নঃদ্বভাব হর তাহলে 
তাদের ক্লাব কারণ হবে পরমাণ্‌ বাহভ্তকছ)। এই বাহ কারণ হত্র দষ্ট (১৩৩7) 
[কংবা অদঙ্ট (97১০৩) হবে। যাঁদ দাষ্ট হ। তাহলে স্টির পর্ব তার আস্তিত 
থাকতে পারে না এবং যাঁদ অদূষ্ট হয় তাহলে পরমাণুর কাছে থাকার জনা স্টি 
কাষের শীবরাম হবে না। আর যাঁদ আদৃম্টের পমাণুর সান্ধ্য অস্বীকার করা হয়, 
সৃ্টকার্য অসম্ভব হবে। বৈশোঁধক মতে পরমাণু সকল নিত্য । কিন্তু তাদের রপ- 
রসাঁদ গুণ আছে । 'কন্তু সবত্রই দেখা যায় যে, যে-সব বস্তুর রপ-রসাদ গণ আছে, 
তারা আনিত্য । সুতরাং প্রমাণ: (নিত্য হতে পারে না। 

বৈশোষক মতে পাঁথবীর রূপ, রস, গম্ধ, স্পর্শ--এই চারটি গুণ । পুথিব 
অপেক্ষা অপ: সংক্ষঃ এবং তার ?তনাট গৃণ-- রুপ, রল ও স্পশ ; অপ অপেক্ষা তেজ 
সংক্গ্ এবং তার গুণ হল রূপ ও স্পর্শ । বায়ু তার থেকেও সক্ষত । তার গুণ শার্শ | 


১৮০ নগাতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


তাহলে পরমাণুদের উপাঁচতঃ “অপচিত* গ্ুণযন্ত অথাৎ সংক্ষত ও স্থলত্বের ইতর 
1বশেষ শ্বগকার করতে হয়। কভু বৈশোঁষক মতে সব পরমাণুই সংক্ষমতন । যাঁদ 
বলা যায় যে, ক্ষাতর কেবল গম্ধগহণ। অপের রস, তেজের রুপ এবং বায়ুর সপশ' গুণ 
আছে তাহলে তা প্রতাক্ষের বিরোধী হবে। কেননা, 'ক্ষাতির স্পশটি রপে ও রস গুণ 
গ্ুত্যক্ষিত হয়। আর যাঁদ বলা যায় যে, প্রমাণহ-৬া1তর প্রত্যেক জাতিততিই চারা, 
গুণ আছে তাহলে জলে গন্ধের, তেজে গন্ধের ও রসের, বারুতে গন্ধের রুপের ও 
রসে; উপলদ্ধি হয় না কেন? কাজেই শরমাণ্বাদ ব্যাস্ত বাহভ্ূত । বৈশোবক 
দশনে কোন মত বেদজ্ঞ খাঁধরা গ্রহণ করে নি। তাই এই মত গ্তাহা নর । বেশোনিকদে : 
[নম্ধাস্ত কুধ্যান্তমলক, বেদাঁবরদ্ধ ও [শম্টগণের অগ্রাহ্য বলে পারত্যাজা । 

(11) জাংখ্য হভের খণ্ডন হ সাংখা মতে প্রুকাত বিশ্বে ভাম্ুল মুল স্ 
রজঃ ও তমঃ গুণের শাম্যাবস্থাই প্রকীত। প্রকৃতি অচেতন ও আঁববেকী ॥ ভঢেওন 
প্রীত চেতন কর্তক আধাঞ্ঠত না হয়ে জগৎ সন্ট করে। শঙ্কাচাষেরি মভে অচেতন 
প্ুকীত চেতন কর্তৃক আঁধাচ্চত না হয়ে কখনও £ই জগৎ স করতে পারে লা। গহে 
তাট্রালিকা, শখ্যা প্রীতি অচেতন বস্তু কোন ব্বী্ধমান শজ্পীর ছ্ধাতা সম্ড হত কোন 
অচেতন পদাথ যেমন পাষাণ বা লৌহ তারুচনা কতে পারে না, সেইরূপ অচেতন 
প্রধান বা প্রক্কৃতির পক্ষে এই সুবিনাস্ত, বচিন্ত ও রচনাপাতিপাট্যয্ত 1 ভনৎ 
বরা সম্ভব নশ। মন্মর দ্রব্যের রচগিতাগুপে যেমন চেতন কুন্তকার দণ্ট হয়, তদ্রুপ 
প্রধান বা প্রকীতরও কোন চেতন আধঙ্ঠাতা আছে, এইএপ অন,মান করতে হয় । সুখ, 
দৃঃথ ** মোহ অন্তরের পদার্থ, তাদের পক্ষে বাহ্য ব্তু সন্ত করা সম্ভব নয়। একই 
বাহ্য বস্ততে কারও সখ, কারও দুঃখ বা কারো মোহ অনুভূত হয় । ুতরাং কাছা 
বস্তু অথ. দুঃখ ও মোহের দ্বারা সুঙ্ট হতে পারে না। অচেতন প্রধান বা প্রকাতর 
মধ্যে রচনার জন্য প্রবতিও স্বাধানভাবে হওষা সম্ভব নব । সব জনা প্রবাত্র 
অথ সত্ব, রজঃ ৩ তঘ£--এই তন গুণের সাম্যাবস্থ। ব্যাহত হয়ে এই [তিনাট গণের 
পরস্পরের অঙ্গার্গভাব এবং তারপরে কোন এ [বশেব কার্ধ স:ন্তে প্রব্যাত্ত। 
অচেতন প্রধানের মধ্যে এইরূপ প্রবত্ত সম্ভব নর । রথের সারাথ ছাড়া অচেতন রথ 
ঘনজেই হিনজেকে চালনা করতে পারে না। অতএব অচেতন দ্রবেটর গ্রবাত্তি অনুমান 
করা যায় না। 

সাংখানতে গোবৎসের পরী) জন্য যেভাবে গ্রাভৰ অচেতন দুণ্ধের প্রবত্ত হয় 
তেমান অচেতন প্রকাত স্বভাবশতঃ পুরুষাথ সাধনের 1নামত্ত প্রবৃত্ত হয় । শঙ্করাচাের 
মতে এই উপমার প্ররোগ য)ন্তযন্ত নয় । গাভী ও গোবৎস উভয়ই চেতন প্রাণী ! 
গাভীর স্তন থেকে দুশ্ধ অচেতনভাবে ক্ষারত হয় নাঃ সন্তান্রে জন/ স্নেহঘাতে ক্ষরিত 
হয়। কাজেই পুরুব্র জন্য অচেতন প্রকীত কারে প্রবৃত্ত হয় একথা বলা চলে না। 


ডি নিন শশী শিট শশী পশ 


$. অধিক? 2. কম। 





বেদান্ত দশ'ন ১৮১ 


কেননা পবৃধ উন্ানান ও নাচ্কর, সেইহেত কারও প্রবতক নন। তণ' পল্প ক জল 
ন'মন্ত কারণের সাহাষা ছাড়া আপন দ্বভাবেই দুগ্ধে পারণত হয়, সেইরপে প্রীত 
আপন স্বভাপেই মহব্বাদি আকারে পারণত হয়, এই মাডও স্বীকার করা চলে না। তণ 
প্রভীতর দুগ্ধ পারণাম, কারণ ীবশেবের অধীন ।  তৃণ প্রভীত ধেনু কত ক ভাক্ষত 
হলেই দৃণ্বে পারণত হর, ধেনুর শুর হাড় অনা শবধীরে এই পারণাম ঘটে না। 
সুতর।ং প্রকাতির স্বতঃশারণাম এর শাগা প্রনাণত হয় না। 


যাঁদ প্রধানের গ্বতঃপ্রবণীত্ত স্বীকার কগেই নেওয়া হয়, অথাৎ প্রকাত অনা কারও 
সপেক্ষা না করে জগতে পাঁযণভ হতে পাতে এই িবধর স্বকার করে নিলেও 
প্রয়োজনের অভাবে এই যন মিদ্ধ হয় লা। যাঁদ বলা হয় গ্রকীতর প্রতান্ত নিৎ্প্রয়োজন। 
তাহুলে সাংখোর প্রধান বা প্রকত পুরষাথ সম্পন করতে প্রবান্ত হয়, মহবাদিরপে 
'রণত হয, এই বচন অথহীন হনে পড়ে। আর যাঁদ বলা হয় যে, প্রধানের 
পয়োজন পর্বের ভোগ তাহলে বলা হবে যে পুরুষ ানগরণ, নাক্ষর ) 
কাজেই তার ভোন চাসদ্ধ। যাঁদ বলা হয ভোগ নয় মোক্ষ, তাহলে বলা যাবে বে 
থোক্ষ ত' তার 'নতাসদ্ধ, প্রবাবুর পবেও ছিল । কাজেই প্রধানের প্রবৃদ্ধির আদৌ 
কোন সাথকতা দেই! 


পঙ্গ ও অন্ধ চুহ্বক ও লোৌচের দণ্টান্ত এখানে খাটে না। পঙ্গু বাকশান্ত আছে 
যার বারা সে অন্ধকে গালত করতে পাত্রে । কিন্তু পুরুষের প্রবর্তিত যেহেতু স্বীকার 
করা হর না, পুরুষের পক্ষে পক্কীতকে চালনা করা সম্ভব নর । প্রস্তর বেমন নিকটস্থ 
লৌহকে চানত করে, সেইব্প পুরুষ লাম্বধান বলে প্রন্কাতকে চালিত করে। এইরূপ 
বলাও সঙ্গত নয়; কেননা তাহলে প্রকীত সবর্দাই ক্রিরাশীল থ।কত, প্রলর হ'ত না। 
কাজেই উপাণউভ্ত উভদ্ন দহ্টাওই অযোগ্য দ্টান্ত। আগ তাছাড়া প্রধান অচেতন ও 
পুরুষ উদাসীন । সেই কারণে উভয়ের নম্বন্ধ হওয়া অসন্তব। 

প্রধান যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হতে পারে না, তার অন্য কারণ আছে। সাংখ্যমতে সব, 
রজঃ ও তনঃ-র সাগাধস্থাই প্রকাত। সাম্যাবস্থা ভঙ্গ না হলে সূষ্টি সম্ভব নয়। কত 
গুণের সাম্যাবন্থ্য ভঙ্গ করে, গৃণাততারন্ত এমন কোন বস্তু সাংখ্য মতে নেই। তারা 
প্রকৃত রূপ জঙ্গীর অঙ্গ নয়, ষে অঙ্গীর প্রভাবে সাম্যাবস্থার বিচযাত ঘটবে, অথাঁং গুণ 
£বশেষের প্রাবল্য বা কার€ দৌখল্য দেখা দেবে। 


যাঁদ বলা হয় ধে' গুণ সকলের সাম্যাবন্থাতেও বৈষম্যের উপযোগিতা আছে অর্থাং 
ছোট বড় বা কমবেশী হবার যোগ্যতা আছে এবং সেই কারণে জগৎ রচনা করতে 
পারে তাহলেও প্রশ্ন দেখা দের, বৈষমে;র উদ্ভবের কারণক? প্রকাতি যেহেতু 
অচেতন তখন কি কারণে গ:ণাবশেধের প্রাবল্য বা দুবলিতা দেখা দেবে? তাছাড়াও 
সাংখোর মতে সাথঞজস্য নেই। কারও মতে হীম্দুপ্ন সাতাঁট, কারও মতে একাদশ 
ইীন্দুয় । কারও মতে মহৎ থেকে পণ্চতম্নান্রের উৎপাত্তি, কারও মতে অহংকার থেকে। 


১৮২ নগীতাঁবজ্ঞান ও ভারতণর় দর্শন 


কোথাও অস্তঃকরণকে তিনটি, আর কোথাও একটি বলা হয়েছে । কাজেই সাংখ্যের, 
পদার্থ পরস্পর বিরুষ্ধ। শ্রাতবিরুদ্ধ, ম্ম:তাবিরুদ্ধ এবং স্বশাস্তাবরুদ্ধ হওয়ার জন্য 
সাংখোর দর্শন সাধঞজস্যপণ নয় । 


(1)) অসৎ কার্যবাদের গুন 2 ন্যায় বৈশোষকদের মতে কাষ" উৎপন্ন হওয়ার 
পূবে উপাদান কারণে তার আন্তত্ব থাকে না। কার উপাদান কারণের বিনাশ থেকে 
উৎপন্ন হয়। কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নতুন বস্তু: 1! কার্ধ হল অসৎ উপাদান কারণ 
হল সং। সংকারণ থেকেই অসৎ কারের উৎপাঁত্ত বা আরন্ত হয় । এই কারণে এই 
মতবাদকে অসৎকাষবাদ বা আরন্তবাদ বলে। সাংখ্যমতে কাধ" উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে 
উপাদান কারণে তার আঁন্তত্ব থাকে । তবে তা কারণের মধ্যে অব্যস্তভাবে থাকে। 
যখন ব্যস্ত হয় তখন কার্য বলে গণ্য হয় । তলের মধ্যে তৈল অব্যন্তুভাবে থাকে। 
তাঁদের মতে 'সং' থেকেই “সং,এর উৎপাত । এই মতকে সংকার্বাদ বলে। শঙ্করও 
সৎকার বাদ, তাই ?তানি নানারকম যণীস্তর সাহাযোো অসংকা“বাদ খণ্ডন এবং সৎকাষ*- 
বাদের প্রাতন্ঠা করেন। 

শঙ্কর বলেন, শাঙ্ত ও য্যন্ত অনুসারে কাধ ও কারণের মধ্যে ভেদ নেই। 
আকাশাদ বহু পদাথ-সমাশ্বিত, জগৎ হল কায" ও পররব্রদ্ধ কারণ | জগ্বৎকাষ যে 
রহ্ধকারণ থেকে 'ভন্ন নয়, তা উপানধদুন্ত আরগুনবাক্য ও একাত্ম প্রাতপাদক বাকে] 
জানা গেছে । আরঘতনবাক্য কি, তা বলতে গিয়ে শঙ্কর ছাশ্দোগ্য শ্রহীতিতে, এক 
বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান [সম্ঘ হওয়ার পক্ষে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করেন । 
মৃঁগ্তকা জানলে সব মম্ময় বস্ত;র জ্ঞান হয়। মাত্তকা সত্য এবং মাত্তক'র বিকার 
সকল ?মথযা বা নামমাত্র জানা যায় । তেমাঁন কারণ ব্রদ্ধই সত্য। জগত্রপ কার্ধ 
1ধকার মান্ত্র, নাম মাত্র । 

কার্য যে কারণ থেকে ভিন্ন নয় তার অন্য হেতু হল, কারণ থাকজ্ছ কাষের 
উপলাদ্ধি হয়, নতুবা হয় না। মত্তকা না থাকলে ঘটের এবং তন্তু না থাকলে পটের 
উপলাঁদ্ধ হয় না। যেখানে কার্ধকারণ সম্বন্ধ নেই, সেখানে এটা হয় না। অ*ব থাকলে 
গাভীর দর্শন হয় না। মৃত্তিকা ও ঘট, অদ্ব ও গাভীর মত ?ভন্ন হলে মণৃত্তিকায় কারণত্ত 
থাকত না। 

শ্রাততে উৎপাত্তর পূর্বে জগৎ-কাধ্ের কারণে কারণাকারে থাকার কথা উল্লীখত 
আছে। সেই হেতুতেও কাধ ও কারণ ভিন্ন নয় ॥ “সদেব সোম্যেদমগ্র আসণং,” 
“আত্মা বা ইদমেক একাণ্র আসীং” অর্থ “হে সোম, এসব আগে সং ছিল। “আগে 
অথাৎ সুষ্টির পূর্বে এই সব এক আত্মা ছিল*--এই সব শ্রতবাক্যে কারণের সঙ্গে 
ইদম--শহ্দবাচ্যে জগতের অভেদের কথা বলা হয়েছে । এর থেকে বোঝা যায়, কাষ" 
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কারণ থেকে ভিন্ন নয়। বা ধাতে সেভাবে থাকে না, তা থেকে জন্নায় না। যেমন, 
বাল.কা থেকে তৈল জন্মায় না। অতএব কার্য যেমন উংপত্তির পবে কারণের সঙ্গে 
আঁভন্ন তেমাঁন, উৎপন্ন হবার পরেও আভন্ন। 

শ্রতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাঁত্তর পৃবে' কাষের অভাবের কথা বলা হয়েছে। 
তা দেখে উৎপাত্তর প্‌বে কাধশমান্্ই অসৎ, একথা বলা চলেনা । কেননা অভাবের 
কথা বলা হলেও অতান্তাভাব অথাৎ একেবারে না থাকার কথা বলা হয়নি। জগৎ 
তখন নামরপে বান্তু হয়নি, এই কথাই উত্ত হয়েছে । 

কাধ যে উৎপাত্তর পর্বে থাকে ও কারণ থেকে ভিন্ন নয়, এই বিষয়টি যহাস্তর 
প্রারাও জানা যার শঙ্দান্তরের দ্বারাও জানা যায়।: যে ষশান্তর ছ্বারা জানা যায়, 
তাহল এই দাঁধ, ঘই ও রচক প্রস্তুতের জন্য যথাক্রমে - দূষ্বঃ মাত্তকা ও সুবর্ণ 
উপাদ্দান কারণই গ্রহণ করা হয়ব, যেকোন দ্রব্য গ্রহণ করা চলে না। কা উৎপাত্ধর 
প্‌বে উপাঙ্গান কারণ না থাকলে, দ্র খেতকই দাঁধ উতপন্ন হয় কেন? আর মণত্তকা 
থেকেই বা হয় না কেন? যাঁদ তার উন্রে বলা হয় বে, দধি সম্পকণ'যর় এক প্রকার 
ধর্ম বা শান্ত দগব থাকে, মান্তকাতে থাকে না, তাহলে তাঁর ঈবারা অসৎ কাধবাদের 
হা?ন হয় এবং সৎকার্ধধাদ 'সদ্ধ হয়। শান্ত কারণেবই স্বরূপ এবং কাধ 
শানরই স্বরুপ । 

অহ্ব ও মাহষ যেমন ভিন্ন কাধ এবং কারণও সেইরূপ ভিন্ন । কেউ কেউ কা ও 
কারণের মধ্যে অভেদ প্রতী'ত কারক সমবার সত্বন্ধের কথা বলেন। তাঁদের সমবায় 
দুবোর সঙ্গে সমবায়ের স«্বন্ধ ঘটাবার জন্য অন্য লম্বন্ধের আবশ্যক হবে এবং সেই 
সম্বন্ধ 1সাম্ধর জন্য অন্য সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। এর ফলে অনবস্থা দোষ 
দেখা দেবে । 

ংপাঁত্ত এক প্রকার 'ক্ুরা ; যেহেতু ক্িগ্নাঃ তখন অবশ্যই তার কতাঁ আছে। 'ক্রয়া 

অখচ কতা নেই, এইর্‌প হয় না। বাঁদ বল” হর যে, কারণ দ্রব্যের সঙ্গে কাষের সতা- 
নু্বঙ্ধ হলে কাষের উংপাত্ত হর+ তাহলে প্রশ্ন দেখা দেবে যার কোন স্বরূপ নেই, তার 
সঙ্গে সম্বশ্ধস্বরপে ঘটনা কিভাবে হবে? যে দাও পদাথ" |বদামান তাদের পরষ্পর 
স্বন্ধ সম্ভব হয়। ববদ্যমানে ও আব্দ্যম।নে অথবা টি অবিদ্যমানে পরপর সম্ষ্ধ 
সম্ভব হয় না। অভাব পদাথ” ?মথা। বা তুচ্ছ। স্তরাং তার 'উৎপাঁতর প্‌বে” এই 
মযাদা শ্থান পেতে পারে না। রাজা পণন্রক্ষার আঁভষেকের পাবে বদ্ধ্যাপৃত্র রাজা 
হয়োছল, এই বাক্য যেমন নিরর্থক, পৃবেস্ত বাকাও সেইব্প । কারক ব্যাপারের পর্বে 
বম্ধযাপুত্র যেমন অসৎ, কার্ধভাবও তেমান অসং। 

কা” যাঁদ পূর্ব থেকেই থাকে, তবে কতরি প্রয়োজন ক ॥ কাধের জন্য যত্রবান 
হবারই বা ক প্ররোজন। এর উত্তর হল কার্য থাকে বটে তবে কাষে'র আকারে থাকে 
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না, সেইহেতুই কতার কিরার প্রয়োজন হস্ত । কারক-ব্যাপার কাষে'র আকার প্রাপ্ত 
করার, জুতরাং তা অনর্থক নয় । আকারের বিশেষ থাকলেই বে বস্তু ভিন্ন হয়, তা 
নর । কোনও ন্যান্ত একসময় সংকুচিত হস্তপদ, অন্য সমগ্র প্রসারিত হস্ত পদ--এই দুটি 
ভন্ন আকারে পাঁরদষ্ট হলেও একই ব্যাস্ত । মানুষের দেহ দিন দিন পাঁরবারতত হয় । 
কস্তু তাতে জন্ম ও উচেইদ হর না। দ:খ্বতে উচ্ছেদ ও দাঁধতে জম্ম দ.্ট হয় সেই 
কারণে উঠ বস্ত্র ভিন্ন একথা বলা চলে না, কেননা দুগ্ধই দাধির আকারে এবং 
মত্তিকাই বটের আকারে প্রত্যক্ষ হব । বটনক্ষ বউখীজে সক্ষমতা হেতু অদৃশ্য থাকে, 
পরে নঞ্জাতীর অবয়বের (পত্নাণ্‌র ) প্রবেশ "বারা বাদ্ধপ্রপ্ত হয । তখন তা ভক্কা- 
পে দষ্ট হয়। এ ভাবে দ:ঘ্টগ্োচির হওয়ার নামই জম্ম এবং অবরবের ক্ষপবশ ৩ 
৪:।5)পথের অতাঁত হওয়ার নাম উচ্ছেদ বা বিনাশ । 

উংপাত্তর পূর্বে কাধ থাকে না, কোন আকারে থাকে না, একথা বলা হলে কতুরি 
ক্রিশ্নার 'নিৎ্ফলতা সুচিত হবেঃ কারণ অভাব (যা নেই, তাই ) কারও বিষয় হস না। 
আরোগ্য বিবয়ে কোন কারক কৃতকার্য হয় না। শত শত খড়গা।দ অস্ত্র প্রয্নোগ করলেও 
আকাশের ছেদ ভেদ সংঘটন হর না। 


শ্রততে সৎ শব্দের উল্লেখ থাকাতেও উৎপাঁ্তর পূর্বে কারের আস্তত্ব ও কাঃণের 
সঙ্গে তার ভিন্নতা জানা যায়। শ্রীতিতে বলা হয়েছেঃ “কেহ কেহ বলেন যে, এর সব 
আগে অসৎ ছিল। শক্তু অপং থেকে কিভাবে সতের উৎপাত্ত হতে পারে ৮ 
কাজে এভাবে তার প্রাতখাদ করে “সং-ই ছিল” শ্রাত এইরূপ অবধারণ করেছে । 
শ্রাততে ইদং শঞ্।র দ্বারা সচিত জগং-কার্ষের সঙ্গে সৎ শব্দের দ্বাহা বোধ্য হ্ব 
কারণের অভেদ আঁভাহত হওয়াতে কাধের সত্তা ও কারণের সঙ্গে তার আভন্নতা 
প্রতীত হয় । কার্য কারণ থেকে অভিন্ন । টান বস্ত্রকে গক্টরূপে বেংঝা যাধ না, 
1কন্তু সেটি প্রসারিত হলে স্পন্ট বোঝা যার। এখানে গ্‌টান বস্ত ও প্রলারিত বস্ত 
[ভন্ন নত, একই । স্থৃতো অবস্থাতে বস্ত্রকে বোঝা যায় নাঃ তস্তুবায়ের চ্বারা নামত 
হলে বোঝা যার । সুতরাং কাষ* ও কারণ আভন্ন। যাকে উৎপাত বলা'হয় তা 
সবভাগ ঙ্গাত্র । না সৎ তা মপাঁরণামী | ব্রক্ধই সং, জগং ব্রদ্ষের িববত। 

(7) জৈন যত খণ্ডন £ জৈন মতে প্রত্যেক বস্তুর অসংখ্য ধন ( অনভ্তধর্ণকং 
বস্ত)। বস্তু; সৎ্পর্কে অনপেক্ষভাবে কিছুই বলা যায় না। যা বলা যার তা আপোঁক্ষক 
ভাবে সতা, এঁকাস্তকভাবে স্ত্য নয়। কাজেই প্রাতটি বস্তউব্যের প্‌বে স্যাং, শব্দ 
বাবহার করা উঁচত। জৈন মতে নয় (78807671) সাত প্রকার £ (১) স্যাং 
আস্ত, (২) স্যাৎ নাপ্তি, (৩) স্যাৎ আন্ত চ নান্তি চঃ (8) স্যাৎ অবন্তব্াং, (৫) গ্যাং 
আন্ত চ অব্য্তব)ং 5, (৬) স্যাৎ নাস্তি চ অব্যন্তুব্যং চ, (৭) সাত আস্তিচ নাস্ত চ 
অবন্তবাংচ। এই সাত নয়ের কোন একটি প্রয়োগ করে দ্রবোর বর্ণনা দিতে হয় । 
হ্ধসূত্রে এই মতের সমালোচনায় বলা হয়েছে, এক পদার্ে এককালে বহু বিরুদ্ধ 
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ধমেরি সমাবেশ হয় না।£ শঙ্কর মতে জৈন মত য্যাস্তীবিরুগ্ধত কেননা তা অসন্ভব। 
যেমন' কোন বস্তু একটি সময়ে শশতল ও উদ, ছ্িরূপ হয় নাঃ তেমনি কোন পদার্থে 
যগপং সং ও অসং এইরূপ দুটি বিরুদ্ধ ধমেরি সমাবেশ সম্ভব হয় থা। জৈন মত 
স্বীকার করলে স্যারবাদও ভ্রান্ত হবে। অনশেক্ষকে (90501016 ) স্বীকার না করলে 
পেক্ষিককে (1২০19511৬০ ) স্বীকার করা চলে না। কিন্তু জৈনরা অনপেক্ষকে 
স্বীকার করেছেন । শঙ্কণ মতে জৈন মত উন্মত্ত ব্যগ্তির মত অগ্রাহার বিষয় । 

শ্কার মতে জৈন মত স্বীকৃত জীবাত্মার মধাম সাঁরমাণতাও সংরাক্ষত হয়নি ।* মধ্যম 
পারমাণ ও শরীও পরাণ সমানাথ। জৈন মতে আত্মার পারমাণ শরীরের সমান । 
'বান্তু বালা, যৌবন ও বাক শতীরের পারনাণ বিভল ॥ সুতরাং আত্মার পারমাণও 
1ভন্ন ইভন্ন নমনে (ভিন্ন ভিন হর, এই মত কোবযক্ক । আত্মা ষাঁদ শবীর পাঁরামত হন 
তাহলে আত্মা হতে পড়ে অপ অব্য।শী অথবি গাবাচ্ছি্ন এবং সেই কারণে অনিত্য । 
জৈন মত হয়ত একথা বলতে পারে যে, বহৎ শরণ. গ্রাপ্তর সময় আমার বৃদ্ধি হয় 
বং তজ্প শরীর প্রাপ্তির সময় আত্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হয্ন॥ এই মত স্বীকার করলে শঙ্করের 
মতে আত্মাকে বিকাশশীল মনে করতে হর । লেই ক্ষেত্রে আত্মা আনিত্য হয়ে পড়ে। 
তাজআ্মাকে আনি বলা হলে বন্ধমোক্ষ বাবস্থা বিনষ্ট হবে । জৈনরা মুক্তাবদ্থায় জীবন- 
পারমঘ্াণকে বনতা বলে। কাজেই যোক্ষের পর্বে আত্মার পাঁরমাণের কোন তারতম্য 
হতে পারে না। কাজেই শরীর অনুসারে আত্মার হাস-বাদ্ধ হতে পারে নাও 

(%) বৌদ্ধমত খণ্ডন : (৪) সর্বাস্তিবাদ মত খণ্ডন ই শঙ্করাচার্য 
বৈভাষক এবং সৌন্রান্তক, এই দুই বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে সবাস্ভিবাদশী আখ্মাত করেছেন । 
যারা সব্থাস্তিবাদী তারা বলে ঘ্প্টাঁদ বাচ্য পদার্থও আছে, জ্ঞানাদি আন্তর পদার্থও 
আছে । উভয়ই নত্য। বাহ্য পদাথ" হয় ভূত কিংবা ভৌতিক, আস্তর পদাথ" হয় 
চক বাচৈস্ু। 


+৯১ 


শহকসাচার্য খলেন। সবাত্তিবাদশীরা মনে করে ক্ষত, অপ তেজঃ ও মরুৎ ভূত) 
রূপাঁদ এবং এপোর্দিগ্রাহক চক্ষু প্রভৃতি ভৌতক। পাথ'ব, জলাীর, তৈজস ও 
বায়বীর--এই চার প্রকার পরমাণু পরস্পর নংঘাত প্রাপ্ত হয়ে পারদশ্যমান ভৌতিক 
পদার্থ উৎপাদন করে । আর র্‌প, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার--এই পঞ্চস্কম্ম 
হল আন্তর। এরা সংহত হয়ে আন্তর বাবহার নিনহি করছে। 

শহানাচাষেরি মতে এই ভত ভোতিক রূপ সংঘাত এবং পণ্চস্কম্ধরংপ সংঘাত কখনও 
সংঘাটত হতে পারে না; কেননা পরঘাণুও অচেতন, স্কম্ধও অচেতন । অচেতন ক্ষাণিক 
পরমাণহ এবং অচেতন ক্ষাণক স্কম্ধের পক্ষে কোন চেতন সন্তার অনপাচ্থিতিতে মংহত 


২ পদ পপ পপ এ 


1, ত্র্ষান্ুত্র, হাহ ৩৩ 
রী ব্রবাহত্র, ২২1৩৪ 
5. ব্র্গসথত্র হাহা৩৫ 





১৮৬ নগাতাবজ্ঞান ও ভার্তখর দশ'ন 


হওয়া সম্ভব নয়। বিরষ্ধবাদীরা ভোগ করে, শাসন করে, নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন 
চেতন সত্া স্বীকার করে না। পরমাণহ ও স্কম্ধসকল স্বতঃপ্রবৃত্ত হলে সংহত হয়, 
একথা বলা হলে আবশ্রাস্ত স:ম্টিকাষ চলতে থাকবে, প্রলয় ও গোক্ষ সন্তব হবে না। 
ঈকন্ধ সকল যেহেতু ক্গাঁণক, উৎপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ধৰংগ্রাপ্ত হবে' মালিত 
হবার কোন অবসন্ই পাবে না। 

বৌদ্ধ মতে আবপ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপে, ড়ায়তন, স্পর্শ বেদনা, তফ, 
উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণঃ শোক প্রভীতি পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হস্ত । 
কাজেই এরা নিরভ্তর আবার্তত হওয়ার জন্য সংহত হতে পারে । কিন্তু শঙ্করাচা 
বলেন এরা পরস্পর পরস্পরের গ্বারা উৎপন্ন হয়, এটি দ্বীকার করে ?নলেও এদের সংহত 
হবার কোন কারণ নেই । কেননা আবল্যাঁদ পরস্পরের উৎপাত্তর ব্যাপারে নামত 
কারণ হতে পারে কিন্তু সংঘাতের জনক হতে পারে না। আবদ্যাদরূপ কারণ আছে 
সত্য, কিন্তু তাদের মধো প্‌ববিতশিগক পরবতরি উৎপাত্তর কারণ হতে পারে, সংঘাতের 
কারণ হতে পারে না। ক্ষাঁণক পরমাণুর পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিলত হওয়া সম্ভব 
হয়। কাজেই বৈশিষকদের নত্যপরমাণুপুঞ্জের পক্ষেই যখন মালিত হওয়া সম্ভব নয়, 
তখন কিভাবে ক্ষাঁণকঃ কত ভোন্তুরাহত ও আশ্ররাশ্রীরভাবশ.ন্য বোণ্ধবের পরমাণপুঞ্জের 
পক্ষে তা সম্ভব ? 


বৌদ্ধরা মনে করে কারণের ধংস হবার পর কাষ“ উৎপন্ন হয় । বীজের ধ্বংস না 
হলে অঞ্কুরের উৎপাত্ত হয় না। দগ্ধ বনস্ট হলে দাধ উৎপন্ন হয়।; শঙ্করের মতে 
অভাব থেকে ভাব এর উৎপাত হয় না। তাই ঘাঁদ হত তাহলে যে-কোন বস্তু থেকে 
যেকোন বস্তুর উপাত্ত ঘটত। শশকশঙ্গ থেকে কখনও কছ উৎপন্ন হতে পারে ন. 
কেননা শশকশ.ঙ্গ খিথ্যা । কাজেই পরুমাণত থেকে ভূ্তভৌতক কল উৎপন্ন হস, 
একথা বলে বোদ্ধণণ মানুষকে অযথা ব্যাকুল কয়ে তুলেছে । 


(0) পিজ্ঞালবাদী বৌঞ্ধদের মত খণ্ডন £ ববজ্ঞানবাদী] বৌদ্ধদের মতে বাহ্য 
বস্তুর কোন সত্তা নেই, সব বাহ্য বস্তু স্বপ্ন?ন্টে বন্তহর মত মনের ভার বা ধারণা ছাড়া 
কনুই নর । বাহ বস্তুর আন্তত্ব প্রমাণ করার জন্য যোগাচারবাদীরা যে-সব যুন্ত 
[দিয়েছেন শঙ্কগাচার্ধ দেইগুি তাঁর ভাব্যে উদ্ধত করেছেন ॥: (১) বাহ্য বস্তু মনে 
করা যাক, কোন শ্ত:ভ্তর আস্তত্ব ষাঁদ থাকে, হয় সেইগযাল পরমাণু নর পরমাণহুপুঞ্জ। | 
কিন্তু বাহ্য বসত: কোনাঁটই নর । কেননা বস্তু পরমাণু অথ জ্ঞান হবে ভ্তন্ত। তা 
1কভাবে হর £ পরমাণুপ:ঞ্জও সত নর, কেননা শহুঞ্ পর্মাণ্‌ থেকে ভিন্ন ক আভন্ন ত। 
1নরূপণ কনা কাঁঠন। সেইহেতু বাহ বস্তুর কোন সত্তা নেই । (২) যাঁরা বাহ্য বস্তুর 
কোন গা টা করেন তাঁরা বস্ত:র উপনাত্ধর জন্য জ্ঞানের প্রকারভেদ স্বীকার 


1. ব্রন্গনব্রত২21৬ ১ ২২২৮ 
2, শঙ্করভাঙ্ক সুত্র, ২২২৯ 


বেদাস্ত দর্শন ১৮৭ 


করেন। যেমন -_ঘটজ্ঞান,। পটজ্ঞান। ভ্তন্তজ্ঞান ইত্যাদ। জ্ঞানের বিষয়াকার 
ছাড়া জ্ঞানের এই প্রকার- ভেদ স্বীকার করা চলে না। জ্বানের 'বিষয়াকার হওয়া 
স্বীকার করে লে বাহ্য বস্ত;ুর সস্থা স্বাঁকারের প্রয়োজন হয় না। (৩) জ্ঞানের ও 
বিষয়ের সহোপলাব্ধর নিরম আছে অর্থাৎ বিষয় ও জ্ঞানের একত্র অনুভব হয়। 
সুতরাং [বধয় ও জ্ঞানের অভেদ স্বীকার করতে হয়, কাজেই দিবষন্ন চেতনা ছাড়া কিছ 
নন্। (৪) বাহা বস্তুর কোন আস্তত্ব নেই, অথচ তার জ্ঞান যে হয় তা" স্বপ্নন্খন, 
ইন্দ্রজাল, মরুৃ-মরশীচকায় জল দন প্রভীতির *্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং জাগ্রত 
অবস্থায় স্তপ্ত জ্ঞানও যে অনুরূপ জ্ঞান, এইরূপ অনুমান করা ষেতে পারে (৫) বিচিত্র 
বাসনার জন্য "বাঁচন্র জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 


শহ্কর এই সব যুত্তি এভাবে খণ্ডন করেছেনঃ (১) জ্ঞানে বাহা স্তর আন্তত্ব 
অনুভূত হয়, স্থতরাং তার নাস্তিত্ব স্বাকার করা যেতে পারে না॥। ভোজনের ম্বারা 
উদরপযর্তি করার পর যাঁদ বলা হয় যে, আমি ভোজন কারান, তা যের্‌প, হীন্দয়ের 
সঙ্গে বাহ্য বস্তুর সম্নিকষে'র ফলে বাহ্য বস্তুর অনুভব হবার পর বাহ্য বস্তুর আস্তত 
অগ্বরকার করা তদ্রুপ ॥ যোগাচারবাদশীরা বলেন যে, মানাঁসক প্রত্যকনগ:ল বাহা বস্তুর 
মতন অনুভূত হয় । শঙ্করাচাষে'র মতে বাহ্য বস্তুর যাঁদ বাস্তব আস্তত্ব না থাকে 
তাহলে মানসিক প্রত্যয় বাহা বস্তুর মত প্রতীরমান হতে পারে না। শীবধ্ামন্ত বন্ধ্যা 
পুত্রের মত প্রকাশিত হচ্ছে একথা কেউ বলে না। বাহ্য বস্তু প্রকৃতই বাহ্য বস্তুরূপে 
প্রকাশত হয়, বাহ্য বপ্তুর মতন প্রকাশিত হর না। (২) বাহ বস্তুর আস্তত্ব সম্ভব 
নর একথা বলা চলে না। কারণ সব প্রমাণেই বাহ্য বস্তুত আঁন্তত্ অনুভূত হয়। 
(৩) জ্ঞান এবং জ্দ্রেরেকে কেহ পৃথক দেখে না। বকস্তু তার ম্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেরর 
অভেদত্ব প্রমাণিত হয় না। একত্রে উপলাধ্ধ হয় বলেই জ্ঞান ও জ্ঞের জঁভন্ন নয়, সাধ্য 
নাধক ( উৎপাদ্য উৎপাদক ) বলেই একত্রে উপলম্ধ হয় । ঘটজ্ঞান ও পঢজ্ঞানের বেলার 
ঘট পটই 1ভন্ন 1ভন্ন বস্তু, শুষ্ধ জ্ঞান ভিন্ন নয় ॥। সুতরাং বস্তু ও বস্তুর জ্্ান পৃথক । 
মানাঁসক প্রতায় অনভত হর, সেই কারণে তার আন্তত্ব আছে একথা যাদ বলা হর, 
তাহলে বাহ্য বস্তুও অনুভূত হয়, সেইহেত্‌ তার আঁন্তত্বও স্বীক্কার করতে হয়। 
ধবজ্ঞান বা চেতনা প্রদণপের মত দ্বশ্বংপ্রকাশ একথা বলা--আগ্নি নিজেকে দপ্ধ করে 
একথা বলার সমতূল্য। শঙ্করের মতে জ্ঞান আাঁনত্য, ?কস্তু তার উপাত্ত ও বনাশ 
আছে । কিল সাক্ষী চৈতন্য (2০0310905০1) স্বপ্রকাশ এবং আস্তত্বের জন্য অনা 
নিরপেক্ষ । (8) ক্বগ্নরাষ্ট বস্ত- এবং জাগ্রত অবচ্থার দ্ট বস্তু এক নয়। কারণ 
দ্বপ্নদন্ট বস্তু জাগ্রত অবদ্থায় বাধিত হস্ত । কল্তু জাগ্রত জ্ঞান সেইর্‌প বাধিত হয় 
না। (৪. বাহ বসত; ছাড়াও বাসনা বৈচিত্র্য জ্ঞান বোঁচত্রা উৎপন্ন করতে পারে, এর উত্তরে 


1. শঙ্কর ভাব । ২২২৬ 


১৮৮ নগাতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


শঙ্কর বলেন ষে, বাহ্য বস্তুর আন্তত্ব অস্বীকার করা হলে বাসনার আস্তত্ব প্রীকার করা 
যেতে পারে না। বাহ্য বস্তুর উপল'ষ্ধই বাসনা জম্মায়। 

০) বৌদ্ধদের নিকবাদ খণ্ড 2 বৌদ্ধ দাশশীনকদের মতে ক্ষণস্থাক়প 
ভোতিক পদাথের সংঘাত (%৫1০88১) থেকেই সব “স্তর উৎশানধি"। কিম্তু শঙ্করের 
সতে যা ক্ষণক তার পক্ষে কার্য কণা সন্তব নম । পবেক্ষণ এবং পরক্ষণের মধ্যে কোন 
কাষকারণ নধ্ব্ধ প্রাতাষ্তত হত পাবে না) ক্ষাণকবাধুদব মতে পরক্ষণ জন্মান 
মাই পৃবক্ষণ ধবংসগ্প্ত হর । কাজেই খকন হচ্ছে বা ধ্বংন হয়েছে এমন যে পুবক্ষিণ, 
অভাব হেতু পরব ক্ষণ্র অনুৎংপ।দক হতে পাবে না! দি বলা যার যে, পৃবক্ষণ 
পাকাকালখন বা ভাবাবদ্থায় উত্তর ₹ণের উংপাদক হয, তাহলে ক্ষাণকবাদ খান্ডত 
হন । কেননা তাহুলে পূর্ক্ষণকে দ্তীংক্ষণ পয স্থায়ী হতে হবে। কিন্ত 
দ্ঃণকবাদ তানষায়ী কেন বস্তয এও ক্ষণের আধিক স্থানী হতে পারে না। যাঁদ এমন 
কথা বলা যায় যে. পৃবরক্ষণের উৎপীন্রই পরক্ষণের উতৎপা ক, তাহলেও সমস্যার সমাধান 
হয় না। কেননা, কেবলমান্র পবক্ষণ্রে উংপাত্তই কার্ধ বা পরক্ষণ উৎপাদন করতে 
পারে না যাঁদ পূ্‌বক্ষণের সঙ্গে প্রক্ষণের কার্যকারণ সম্বম্ধ প্রাতান্ঠত না হয়৷ 
এক্ষেত্রে কাধ" কারণ উভদ্নই ক্ষণস্থায় হওয়াতে উভরের মধ্যে সংযোগ সম্ভব নর। 
কারণের সঙ্গে কাষেরি সমবন্ব ছাড়া কার্য জম্বাতে পারে না। কারকারণের মধ্যে 
সম্বদ্ধ ছাড়া যাঁর কর্ম টংপন্ন ছত তাহলে যেকোন কারণ যে-কোন কার্য উৎপাদম 
করতে পারত, 'কম্তু তা ষখন হর না তখন স্বীকার করতেই হবে যে? উভয়ের 
মধ্যে সম্বন্ধের প্রয়োজন আছে । 

“শঙ্করাচার্য বলেন যে, সব বস্তুই য'দ ক্ষাণক হয় তাহলে অনুভব কর্তা আত্মাকে 
ক্ষাণক বকুতে হয়, কিন্তু অনুভব কতা ক্ষাণক হতে পারে না, তাহলে বস্তুর প্রত্যক্ষণ :ও 
বস্তুর স্মরণ--এই দই ক্রিয়ার কতা 1ভন্ন হয়। তাই যাদ হ'ত তাহলে এক ব্যান্ত প্রতাক্ষ 
করত এবং অন্য ব্যন্তি মরণ করত 'কম্তু বাস্তযে তা দেখা যায় না। জম্ম থেকে মৃতু 
পর্যস্ত সব আঁভঙ্ঞতার কতা 'একই আমি" । অথাৎ আমার ব্যন্তি-আভন্নতা (891507091 
10067111 ) বোধই ক্ষাণত্ব মতবাদ্কে খণ্ডন করে। অবশ্য বোগ্ধরা একথা 
খলতে পাবেন ষেঃ জম্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত সমস্ত জ্ঞান এক কতণর নর । 'বাভন্ন 
কতার 'বাভন্ন জ্ঞানের মধ্যে সাদশা হেতু ও 'বাভন্ন জ্ঞান আঁবচ্ছেদে উৎপন্ন হওয়াতে 
সেইগহীল এক বলে প্রতীত হয়। শঙ্করাচার্যের মতে উপারউন্ত মতবাদের বিপক্ষে 
একথা বলা যেতে পারে যে, “এট সেইটির সদশ*--এই জ্ঞানের জন্য একজন স্থারী 
বোম্ধার প্রয়োজন, ধান দা জ্ঞানকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে তাদের সাদশ্যটুক 
বুঝে নিতে পারেন। কন্তু ক্ষাণকবাদ অনুযায়ী কোন স্থায়ী বোম্ধার আস্তত্ব নেই । 
কোন স্থারী বোদ্ধার আস্তত্ স্বীকার না করলে এই সাদশ্যের অনুসন্ধান সন্তব নয় । 


শ্পিসপ পিস কি পট পাল 


1. "উত্তরোতৎপাদে চ পৃ্পানিবোধাৎ রন স্ত্রত ২২1২৭ 
2, *শনুষ্মভেন্চ লাব্রি্গত্র ২২5৭ 


সপ ০০ এপার পা শা পা 


বেদাস্ত দশন ১৮৯ 


(৫) ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এই মতবাদের খণ্ডন £ কোন কোন 
দার্শনকের মতে ঈশ্বর এই জগতের 'নামত্ত কারণ । সের সাংখা মতে 
ঈশ্বর প্রকীতি পুরুষের আঁধষ্ঠাতা, জগতের 'নামন্ত কারণ । শৈব মতে ঈশ্বর এই 
জগতের 'নয়ন্তা ও নামত কাদণ। বৈশোষধক ও নৈরাবকগণ ঈশ্বরের নামত 
কারণতা স্বীকার করেন। 

শহরাচাষের মতে, ঈমবর যাঁদ জগতের ন।মণ্ড কারণ হয়। তাহলে ঈশ্বরের রাগ- 
দ্বেবাঁদ আছে অনুমান কৰতে হয় যেহেতু তান হখন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সত) 
করেছেন । যাঁদ বলা হয় জীবে কমনিুযার ঈশ্বরের প্রবান্ত এবং ঈশ্বরের ইচ্ছান-যায়গ 
জীবের কর্মপাধন তাহলে, এই ীসদ্ধাপ্ত পরস্প্রাশ্রর কোষদ হবে । রাগ্দেষাদ 
ছাড়া কোন ব্যান্ড স্বাথে বা প্নাথে প্রবান্ত হয় না। তাহলে ঈ"বর যখন প্রযোজক 
তখন ঈ*বরের ধশ্বরত্তের হান হয় । যোগমতে ঈশ্বর পুরুখাবশেব। কিন্তু পুরুষ 
উদাসীন! ঈশ্বর উ্ানখন বা নাক্ষয় অথচ প্রযোলক, এই সিদ্ধান্ত পরজ্পর বিরোধা। 
সেম্বর সাংখ্যমত অনযারী ঈশ্বর প্রকাতি ও পন:ষ থেকে স্বতন্ত্র অথচ তাদের 1নয়নন্তা, 
কিন্তু কোন রকম সম্বস্ধযৃক্ না হরে ঈশ্বরের পক্ষে প্রকাতি ও পুরহষ কে (জীবাত্মাকে ) 
নয়ষ্ণ করা সম্ভব নম্ন। কন্তু প্রীতি, পুরুব ও ঈশ্বর--এই [তিনই সবব্যাপী ও 
নিরবযব হওয়াতে এদের সংশোগ সন্বঙ্ধ অসম্ভব ॥। কেউ কারও আশ্রত নয়, সেই 
কারণে সমবায় সম্বন্ধও অস্ভুব। কার কান্পণ সম্বন্ধ থেকে অনুমান কগা যায় এমন 
কোন সম্বন্ধের বিষরও অন্মানগম্য নর, কারণ ঈশ্বর জগতের কারণ তা এখনও 
নিণত হয় ন। রাজা দেহ ও ইন্দুয়াদ যত হওনার জন্য প্রজাদের 1নয়ন্ত্রণ করতে 
পাবেন, কিন্তু ঈশ্বরের দেহ, হীশ্দ্য়াঁদ না থাকার জন্য প্রকাতিকে 'নর়ম্তরণ করা সম্ভব 
নয় । ঈশ্ধরের শরীর থাকতে পারে না। কারণ সহঙ্টর পুবে শরীর উৎপন্ন হতে 
পারেনা । ঈশ্বরের ষাঁদ শরীব না থাকে তাহলে ঈশ*বরকে নিরন্তা বা প্রবর্ক বলা 
চলে না। শরশরষ্যন্ত চেতন কতহি প্রবতক হতে পারে । অশঙীরীর প্রবর্তকতা দেখা 
যায় না। আবার ঈশ্বরের শরীর কঙ্গনা করলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে। 

(গ) তুভ্ভলিলদ্যা 20) আত্মা _শঙ্করের মতে আত্মাই ভ্রঙ্গ। জাবাত্মা 
ও পরমাত্মা এক; উপানষদের “তত্বঘাঁস' এই শ্রহৃতিধাক্যেই জীবাত্মার ও পরমাত্মার 
অভেদদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । শঙ্করের মতে যা দেশ ও 
কালের ছারা অপারাচ্ছন্ন এবং যা সব্ণাবভেছ বাঁজণত তাকে সং 
বলে। শঙ্করের মতে আত্মাই একমাত্র সং বস্তু । অন্য সব 'কছুই অসধ। প্রত্যেক 
জশবই আত্মাকে 'আহং বা "আম রূপে জানে । সবকছুর আস্তত্বকে অস্বীকার 
করা যায়, কিস্তু নিজের অস্তিত্ব বা আত্মার আন্তত্কে অস্বীকার করতে গিয়েই তাকে 
স্বীকার করে নিতে হয় । আত্মার আঁ্তত্বে সংশয় করা চলে না, কারণ সংশয়ই আত্মার 


ভত্রাই ব্রহ্ম 


|. ব্রন্মসুত্রঃ ২1৩৭ ; ২1২৩৮ 


১৯০ নশীতিবিজ্ঞান ও ভারতণয় দশন 


দ্বারা সিম্ধ হয়। কাজেই আত্মা অপ্রত্যক্ষ নয়) সম্পৃণ" প্রত্যক্ষের বিষয় স্বীকীতি। 
অস্বীকাত, সংশয়, সকল কিছুর ক্ষেত্রেই আত্মার তাস্তত্ব পূব থেকে অন:মান 
করে ?নতে হয়। আত্মা আগস্তুক নয়, কারও কার্য নয়; মাতা বয়ংসিদ্ধু। 
আত্মার তাস্তত্ব অনোর প্রারা ?সদ্ধ হয় না। অন্র স্বান্তত্ই আত্মার দ্বারা 
[সম্ধ হয় | প্রমাণের দ্বার" আত্মার আস্তিত্ প্রমাণ করা যায় না। প্রমাণাদি 
আত্মার আ্তন্থ হেতু কাষকিরী হর। আত্মা ব্বপ্রকাশ, স্বক্ঞানসাক্ষী সবভাসক; 
কাজেই সেই আত্মা কখনও আছে, কখনও নেই এই্র্‌প 
প্রাতপাদন অসন্তব । আগন্তুক '0০/1411551 পদাথই নিখেধের 
যোগা* অথাধি তার কথনও ভাব, কখনও অভাব প্রাতিপাদন গন্ধ যা অনাগন্তুক ও 
আত্মরূপ, তা কারও নিযেধ্য নয় । আত্ম।ই বুক্ধ ব্রদ্ধ ও আত্মা একই পদার্থ । “অরমাত্মা 
প্র্ষ সবনিভ্‌ত। এই আত্মা বর্ষণ সকলেই তাকে অনুভব করতে পারে। 
আত্মাকে সকলেই প্রতাক্ষ কমে 'বন্তু এ প্রতাক্ষে আত্মার যথার্থ ্বরপাটি প্রকাশ 
পার না। সেই কারণেই আত্মাজজ্ঞ।সা বা ব্রদদাজঙঞ্ঞাসার প্রয়োজন হয় ! কেউ মনে 
আত্মার মাথ ্বঃ। কণে, আত্মা চৈতব্যাবশিত বেহঃ। কেউ মনে করে আত্মা চেতন 
জ্ঞানের জন্তই দার ইশ্বর সনাষ্ট। কারও মতে ননই আত্মা । আবার কারও মতে 
টস শণস্থার়ী? £ণজ্ঞান পবাহই আত্মা, আবার কারও মতে মাতা কোন 
2 পরা নয়, শনাতারই নাম আত্মা । কিন্তু উদানউত্ত কোন বণনাই 
শঙ্করের মতে আত্মার ষথাথ স্বরপের বণনা নগর শঙ্গরভাধষ্ের ভামকার অথ অধ্যাস 
ভাব্যে শঙ্কর বলেছেন যে, আন স্থল, অপীন কৃশঃ আন কতটি আন ভোক্তা, আন 
দরদ্টা, আম শ্রোতাঃ আই ভাবে আমবা আত্মাকে বোঝার চেষ্টা করি। দেহ, 
মন ও হীন্দ্রর়ের ধমকে আত্মা উপর আারোপ্‌ ক) যাপ্রকৃত সাত্মার ধরন নর শঙ্কং 
বলেছেন যে, এ সবই অধ্যানননক ॥ আধাস মানে ভন । এক বস্তুতে অন্য বস্ত্র 
জ্ঞানই হল অধ্যাস । -অধ)াসবশতঃ দ,1০ পুথক বুকে অভিন্ন মনে করা বা একের 
অধ্যাস 1৩ ই, ধর্ম অপর আরোগ করা হর । বস্তনত» আত্মা স্থলে কৃশ? কৃত? 
মনও ইন্দ্রের ধা. ভোতটা, দ্র্ঠা» শ্রোতা কোনাটই নয় ॥ এ আত্মার বার্থ এপ নয়, 
আ্সাতে মারা আত্মার ভ্রান্ত রূপ ॥ আত্মা দেহ, মন, হীন্দুয় কোনাটই নয়। 
মি আত্মা শুদ্ধ ঠৈতন্যল্তরপে। আত্মা যে নাবশেষ চৈতন্য 
স্থধাপ্ততেই তার আভাস পাওয়া যায় ॥ সাধারণ আভজ্ঞতার বা জ্ঞানের তিনটি স্তর 
লক্ষ্য করা যায়_-জাগ্রত, স্ঘপ্ন ও সংয্াপ্ত। জাগ্রত অবস্থায় মানূষ নিজেকে হ্থুল 
সুযুপ্তিতেই জীবাম্মা॥ শরীর এবং বাহঃ ও অস্তঃ ইন্দিয়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। এই 
বার্থ স্বর্ীপ সম্পকে. অবস্থা 'বষরী ও ববয়ের পার্থক্য থাকে । উভয়ই গৃথকভাবে 
জ্ঞানলাভ কণাযায় সত্য বলে মনে হয়। স্বপ্নাবস্থাগ্ন জ্ঞানের বিষয় জাগ্রত অবস্থার 
জ্ঞানের বসম্ের মত সত্য নয় বটে, তবে এই অবচ্ছাক়্ও জ্ঞাতা ও ক্জরেন্নর পার্থক্য 


আত্মা সণংশিদ্ধ 


1. ব্রন্মনুত্র, শঙ্কর ভাস খত? 


বেদান্ত দর্শন ১৯১ 


থাকে । কিন্তু স্বৃপ্তিকালে শুধু আত্ম-চৈতন্য থাকে কোন বিধক বা বিষয়ের স্মৃতি 
থাকে না? যা জাগ্রত বা স্ধ্নাবস্হাক্ বিদ্যমান থাকে 1 সুযপ্তিতিই জীবাস্থার যথাথ* 
স্বরূপ সম্পকে জ্ঞান লাভ করা যায় । সাধক তুরীয় অবস্হা এই স্বরূপ পৃণভাবে 
উপলাধ্ধ করেন। 

আত্মা ঠৈতন্যমান্ত স্বরূপ। ভাত্মার অন্তবহা নেই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা 
আকার নেই । নরবাচ্ছল্ন চেতনাই আর সর্কািক রে শেপ লবণ চিত্তের 
অশ্তয়ে ও বাইরে লবণরস, রসান্ত নেই, সেইরূপ আতা অন্তরে ও বাইরে চেতনারপন, 
তাতে চৈতান্য।াতারিস্ত রুপ নেই । হাতা সব়ংপ্রকাশ, আত্মা সকল জ্তানের প্রকাশক । 
আত্মা কখন জ্ানীব্ুলাহ তর হয় না। তবেজ্ঞানদের 'ব্ধ্য় না 
হালও আখ আগাণদব যাবত জান রয়ায় কতনান । সব জ্ঞানে 
আত্মা প্রকাশ্ত বলে কেউ জাজ্মার জগতে সম্ধিহান হয় না। 
আত্মা ভোক্তাও নয়, কতি নর । বদ্ধ প্রন্ভীত উপাঃবষুজ্জ হংগার অনাই আত্মাকে 
ভোডা বা ক মনে হয়। আআ কমফিল ভোগ করে না" ভাঙা জশ্ম মতা 
অধীন নয় । আত্মা কতা নর, ভাত নংক্কয়। চেতনোর যাঁদ [কুয়া থাকত, তাহলে 
চৈতনোর পাকবতশি ঘটত, তাহলে চৈতনা 1নতায হতে পাছে না । আআা আপারধ্তর্নীয় 
এবং অনাদ । গারবতন অভাব সডনা করে । হায্মর কোন অভ নেই, দেইহেতু 
তার কোন পরিবতন নেই । আত্মা নীবশেষণ নতা? নাগর, অথণ্ড এবং অনাদি । 
আত্মা সব প্রুত্যক্ষ পাক্ষণ । সকল জ্ভানের সাঙ্ষা পে চৈতনা বতমান থাকে, তাই 
জগতের পাঁরবতলন বোধগমা হয় 1 আত্মা নি শে, কারণ আজ্মাতে বিবরণ, বিষর, 
কারক, ক্রিয়া, ফল, -এই সবের কোন তেদ।ভেদ নে । আত্মা নিতা, অশাদ ও অথণ্ড । 

রি আত্ম নাথ । াত্বা গেশঃ কাল ও নামিঙ্ের অতাঁত। আত্মা 
শসা পার্ট. অদ্ধেত আঁপদার জনই আত্মাকে বহু মনে হয়॥ আত্মা গ্রাহক 
ৃ নয় বা গ্রাহা নঞ। আবদারে জনই (বিখয় ও কিমীর ভ্রান্তি জন্নায়। 
আত্মা নিগুণ। আ্রান আত্মার আগন্তুক ধর্ম নন্ন। আতা।ই 
উপনেষ্ধ সরপ। আআ নিত্য বাবোধস্বপূপ, আত্ম বোধ ক্রয়াশান্তমান নয় । আত্মা 
নিদ্প্রপণ্, আত্মা ঢৈতন্যানম্দঘন । আত্মাই ব্রদ্ধ। জাবাত্বা ও পর্মাত্মা আভন্ব । 


সাস্সা 1 *নানাওে 
শ্রী” 


(11) প্রন্গাঃ »গ্কর কেবলাদ্বৈতধাদের প্রবাতকি । তাঁর মতে অ্রঙ্গেই একমানর 
সততা আছে ; আর কোন দির সন্ভা তিনি স্বীকার কছেন নি। নিবিশেষ পরমাজ্থা 
হিটিন্ষেদৈতন্ বাশুদ্ধ চৈতনাই বক্ষ । বহামন্‌ন্র্দ। বৃহ ধাতুর অথ, 
ব1 শুধু টম বণম্ধ যার অন্য নাম মহত্ব । মন প্রত্যয়ের অর্থ আতশর । যার 
থেকে বড় বা ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই, ধান মহত্ম ?তাঁনই ত্রক্ম 1 


1. ব্রন্মগর - শঙ্কর ভাবা? ১১1৪ 
2. মাগুকাকারিক,-শঙ্কর ভাষা, ৪৬০৯২ 


১৯২ নপাঁতাবজ্ঞান ও ভারতখর দর্শন 


আত্মাই ব্রহ্ম, আত্ণ ও বক্ষ অভিন্ন । 'ব্রন্ধ নিতাশহ্ধ-বদ্ধ মন্ত। সকল প্রকার 
দোষমন্ত হওয়াতে ব্্ধ নত্যশুদ্ধ। ভ্রচ্ধ জড়াত্মক নয়, সেইহেতু নিত্যবৃষ্ধ এবং 
ব্রন্মেঃ কোন সামা না থাকাতে ব্রঙ্থ সবর্ধম বিশে বাজ'ভ । 
তরদ্ধ অনস্ত, অসাধ। ব্রহ্ম দিক দেশকালাদ ভেদশন্য | রন্ষে। 
বাইরে কোন কিছ; নেই, সেই কারণে বর্ষ অসীম । ভ্রন্ধ বনর:পাধ। রক্ধদে' 
কাল ও উপাধ- এই তিন উশাধিনুন্ত। ন্রক্ধ নগণ। কোন পদাথে গে 
রঙ্গ নিক্ণাধি, ছিগণি আপেপ করার অথ" তাকে পদীনত করা, আবদ্যা হেতু ীন্্ণ 
পিক্কিয় ভ শিতা ব্রদ্ধকে সগুণ মনে হর । বদ্ধ (নাতির, কারণ ব্রন্ষো কোন অভ, 
নেই, সেইহেতু কোন পাঁরবত'নও নেই। ক্রিয়া পারবর্তন ও অভাব সচেনা কন 
দ্ধ নত, এই জগৎ ব্রহ্মোই বিকাশ, ব্রহ্ধ থেকেই আভব্যগত । আগতের সন্যান্য বু 
পাঁরবতনশধল" বকারী, পরিণাম 1কন্তু নব পারবত'নের মধ্যেও ব্র্ধের কোন পারব 
বািবকার নেই ।* রুন্াস্থির, ঈনত্য ও অ$গর ॥ ব্রঞ্ধ সবর্ঞজান ও সব্শান্ত। যে 
পদাথের ষে স্বভাব নিশ্চিত আছে সেই স্বভাবের পারবত'ন বা অবস্থান্তর হয় না। প্রচ্ছ 
[নিজ স্বরূপে আবকৃত থেকেও জগৎ বুপে পাঁরণত হয়ে আছেন । যের্রন্ষে জগতে 
উৎ-ধৃত. সেই ব্রঙ্ষট জগতের 'স্থাতি ও প্রলয় । 

বদ্ধ বানরবয়ব, বক্ষ স্জাতীয়, বজাতীর ও স্বগতভেদশংন্য । একই জাত: 
অস্তভুক্ত দুটি বস্তুর মধ্যে ষে ভেদ তাকে সঙ্জাতীয় ভেদ ব.ল। যেমন শ্রকাট অন্বে 
সঙ্গে আর একাঁট অশ্বের ভেদ । ব্রদ্দের সজাত17 ভেৰ নেই, কারণ ব্রদ্ষের সদশ অনয 

কোন বস্তু নেই যার থেকে রক্ষের ভেদ নির্পণ করা যেতে পাবে ! 
না দুট ভিন্ন জাতির যে ভেদ তাকে বলে ?বজাতগর ভেদ, এক) 
ভেনশৃন্য অশ্বের সঙ্গে একাঁট গরুণ ভেদ বিজাতীয় ভেদ । ব্রদ্মের অসদ৯ 
কোন বস্তু নেই যার থেকে ব্রদ্ধকে প্থক করা যেতে পারে । একা 

অন্বের দেহের 'বাভন্ন অংশের ভেদকে স্বগতভেক বলে । বর্গ শ্ধ চৈতন্যস্তহপ 
সেইহেতু 'নিরবয়ব, কাজেই ব্রঘোব স্বতভেদ নেই । 

বর্ম সং, চিং ও আনম্দগ্বরূপ । সতা, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রদ্ধের স্বর, বঙ্গে লক্ষণ 
নয়। শঙ্করের মতে ধা সং তা কখনও অসং হতে পারে না এবং যা অমং তা সৎ হতে 
পারেনা । আবার অসতের থেকে সতের বা *অভাবের থেকে ভাবের উংপাঁত্ত হতে 
পারে না। কাজেই সব 'কছ:র আঁন্ততকে অস্বীকার করলেও 
এক পরম সংত্যর আসন্তত্বকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এই 
পরম “নৎ' পারপূর্ণ ভাবে সত্য, এই সং হল শাম্বত ও ক্বয়দ্ভ। এই লং অদ্বৈত। 
জ্ধই পাঁরপূর্ণ সৎ, আাবদ্যা হেতু অশ্বৈত ব্রহ্ধই বহু বলে প্রাতিভাত হয়, যা সং স্বর 


০ পপ পপ সি 


1, »আস্ত তাবৎ পভ গ্ধবুদ্ধমুক্ত্বভাবং সর্বজ্ঞং সর্বশকিসমন্িতং ব্রহ্ম ।” 
'-ক্রন্গ সুত্র, শঙ্কর ভাষা ১১1১ 

2. প্ন হি বস্ত ষঃ ্বভাবে শিশ্চিঠঃ স তং ব্যা।ভচরতি কদা চিদশি* (বৃহ, ভান্ত, ২১1১৫) 

3, শনাভাব। ভাব উপগ্ভঙে”--শঙ্কর । বৃ-উ-২।২।২৬ 


ব্রন্মনিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধমুভ 


ব্রহ্ম সচ্চিদা নল খর্ধপ 


বেদান্ত দর্শন ১১৩ 


তাই িৎস্বরূপ সই চিৎ, িংই সং। “ভথ তব বোধ বোধ এব চ সতা, নানয়োঃ 
পরস্প্রব্যাবৃত্তিরস্তীতি ।” সত্তাই বোধ, বোধই স্ষ্তা, উভয়ের পরস্পর ভেদ নেই। 
রষ্ধ নিতাতপ্ত. সেইছেতু ব্রহ্ধ আনন্দস্বরপ 1 আুয্াপ্তিতই প্র্ষের 
এই আনম্দস্বরপের কথা অবগত হওয়া যায় । শবজ্ঞানঘ- 
আনম্দং ব্রক্ষ' । সেই পরম আনন্দের এক ভগ্রাংশকে আশ্রয় করে 
জগৎ অবস্থান করছে। "পতাং জ্ঞানং অনন্তং ব্র্ধ । ব্রিপ্ধ পারপৃণ সৎ, অসম 
গৈতনা, পত্র আনন্দ । সং চিৎ ও আনন্দ রক্ষা 11শৈবণ নয়, বক্ষে স্বরুপ লক্ষণ । 
দ্ধ বাদ গুল হন তাহলে তান সচ্চিানন্বস্বরপ হবেন কি করে? তার 
উত্তবে বলা হয় ষে, সৎ, চং ও আনন্দ এই িনাটি পদ অভাবের সক, ব্রদ্ধ সং 
মানে ব্রহ্ম অসং বা শশ্রথ্যা নব ; রক্ধ 15, শান বক্ষ জড় নক এবং ব্ুক্ষ আনন্দ অথে 
দুঃথস্বরূপ নয়। 

পরব্রহ্ছ বা নিগ্শ ্রদ্ম মবধিম বিশেষ বজি'তি। বদ্ধ সব" প্রপণ্ বিবাজত, বরঙ্ব 
নাবশেব । শ্রাততে মাবশেন ও নাবণশেধ, এই দুই প্রকার বক্ষবোধক বাক্য আছে। 
1তাঁন সবরকম সব্ককাম, সবগন্ব,। নর্ধরস ইতাদ বাক্য নাঁবশেধ ব্রদ্ধের বোধক। 
আবার তান স্থল নন, সক্ষ্ন ননং, নুদ্ধ নন, দীথণ নন: ইত্যাদি বাক্য নার্শেষ 
পরদ্ধবোধক । সেই কারণে ব্রদ্ধকে উভয়লঙ্গ বলা চলে না; কেননা বস্তু এক, অথচ তা 
বিশেব বিশেব রুপাদধুন্ত আবার রুপাঁদাবিহশুন বা 1নাবশেষঃ এ হতে পারে না, এহল 
[বরুন্থ । স্বতঃ 'ছ্বিরূপ না হলে স্থানাধি উপাধির ছ্বারাও এক বস্তু চ্বিপে হতে পারে 
না। উপাধযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না। স্বচ্ছ স্ফাঁটক অলম্তাদ 
উপাঁধর যোগে অস্ষচ্ছ হয় না। রন্তু স্ফাঁটক নপে যে প্রতগ?ত হর, সেই প্রতখতি ভম। 
কাজেই ত্রষ্ধ [নাবর্শেব। “তান অশব্দ, অরুপ* অস্পর্ণ এই সব বেদান্ত বাক্যে 
[নাবশেষ ব্রঙ্ধই উপদদিষ্ট হয়েছেন” ।" ব্রদ্ধ নাঁবশেব সেই কারণেই “নোত নোতি' 
"বারা প্রদ্ধের স্বরুপ উপলাহ্ধ করতে হয়। অথ ব্রন্ধ এই নয়» ত্্ষ এ নয়" 
ইত্যাঁদ। [নাবকজ্প, [নরূপাঁধ। নিঙ্কল (১810535), নিগ£ণ তরঙ্গ ভম্বৈত ও অনন্ত । 
ত্রক্ম অনাঁদ? সনাতন । তরঙ্গ নত্য শামবত, কউস্ছ' অজরঃ অমর, অক্ষয় | 

জগৎ প্রপণেের মূলে ব্রহ্ম । জগৎ ব্রদ্েই মার্ক বিকাশ । বর্গ সত্য, জগৎ মিথ্যা, 
জীব ও ব্রহ্ম আভন্ন। 

(1) নিগুণণ ব্রন্ধ ও সগুণ ত্রন্ধ £ “উপানিষদে ব্রদ্ধের দট রুপের কথা বলা 
হয়েছে । একট সবেপাঁধাঁববাঁজতি এবং অপরটি তার 'বপরখত নামর্‌প িকারভেদ 
উপাঁধাবশিম্ট। উপানিষদে প্রথমটিকে পরব্রক্ম এবং 'গ্বতীপ্নীটিকে 
অপরব্রহ্ম রূপে আঁভাহত করা হয়েছে । পরব্রহ্গ হল নিবিশেষ 
1নগণ ব্রদ্ধ এবং অপরব্রহ্ধ হল পাবশেব সগণ ব্রঙ্ধ ) অপররব্রদ্ধ সপ্রপণ। সৎ, চিৎ ও 


জগৎ ব্রা্মীর 
বিকণপ 


পরত্রঙ্গী ও অপর ব্রন 


1. “ন্‌ স্থানভোহশি পগন্োভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি” শঙ্কর | বৃহ, ভা 9২১১। 
১ ত্রন্বসুত। শঙ্কর ভান ১ ১১1১৯ 
নীত1.. ভ1._13017) 


৯৯৪ নশতিবিজ্ঞান ও ভারতখ দর্শন 


আনন্দ নিগণ ব্রদ্ধের স্বরূপ লক্ষণ। বস্তুতঃ পর ও অপরক্ুদ্ধ একই। নিগর্ণে ও 
সগুণে, নাঁবশেষে এবং সাবশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ, বস্তুতঃ কোন ভেদ নেই। 
সিন ব্রদ্ধে ও সগ্ুপ আলোচনার জন্য 1নগ্ণ ব্র্ধকেই নামরূপ উপাঁধষ,ন্ত করে 
্রন্ধে স্বক্পতঃ কোন আলোচনা করতে হয় । লৌকিক আলোচনার জন্যই যে এই পদ্ধাত 
ভেদ নেই অবলম্বন করতে হয়, বিজ্ঞ ব্যান্তরা তা উপলখ্ব করতে পারেন। 
কন্তু অজ্ঞ ব্যাডই এইগৃলিকে সত্য বলে মনে করে । শঙ্করের মতে মায়াশাস্ত বিশিণ্ট ব্র্ছই 
সগুণ ব্রক্ধ বা ঈশ্বর । এই সণুণ ব্রঙ্ধ বা ঈছ্বরই জগতের ভ্রষ্টা, পালক ও সংহারক। 
স্বরুপতঃ ব্রদ্ধ ইন্দিগ্রাহ্য নন; 1তাঁন আনর্চনীয়। তান নাখল 1বশ্বের সাক্ষী তথাৎ 
স্র্টা বা প্রকাশক, কিন্তু নিজে 'বিজ্ঞাত হন না। তিনি সং, চিৎ ও 
আনম্ন স্বরংপ, 1তান নিত্যশুষ্ধ, নিত্যবুদ্ধ এবং 1নত্যম-স্ত । ?তানি 
অসীম ও অনস্ত। কিন্তু নিগ:ণ ব্রক্গ আপনাকে মায়াজালে আবৃত 
করে সগংণ সোপাঁধ হন: নাবশেষে ত্রদ্ধ সাবশেষ হন, তখন তাকে মহেম্বর বলা 
হয় । “তমীশ্বরাণাং পরং মহেম্বরম:।” সগুণ ব্রহ্মই মায়া উপাধি উপাহত। ঈশ্বর বা 
সগুণ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশান্তমান। তান সায় ও অনন্ত শান্ত এবং গুণসম্পন্ন। এই 
ঈশ্বরই ভন্তের উপাস্য দেবতা । স্বরুপতঃ ব্রহ্ম নিবি'কজ্পক, একর:প | বর্গের স্বতঃ কি 
প্রতঃ কোন ভেদ নেই ॥ কন্তু উপাসনার নিিত্ত বরন্ষের সাঁবশেব রাপ অথাং জীব ও 
ঈধ্বরের। উপাসক ও উপাস্যের ভেদ বস্পনা করা হয়। “ভেদের কথা বলা হর 

উপাসনার জন্য 'কস্তু তার তাৎপর্য অভেদে। একই ব্রহ্ 
পারমাথিক দৃষ্টিতে যে সোপাধিকর;পে উপাস্য এবং নিরূপাধিকর্‌পে জে । মারি 
ব্রঙ্গ শিপ; বাবহারিক ; ৫ ৃঁ 
দৃষ্টিতে তিনি সপ ঈশবরই ভক্তের ভগবান, কিন্তু নিগণ বর্গ নিরবয্নব, নাক্কির ও 

অপাঁরণামগ । তানি উপাস্য ও উপাসক এই ভেদাভেদের অতাঁত । 
আঁবদ্যা দ:রশভূত হলে এবং আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অগ্ৈত ব্রদ্ষের যথাথ- স্বরূপ সম্পকে" 
জ্ঞান জশ্মে। শঙ্কবের মতে পারমাথিকি দ.ম্টিতে যে হু নিপল, ব্াবহারিক দণ্টিতে 
তান সগ্‌ণ ॥ ব্ষজ্তান €লে মায়িক ঈশ্বরের আর কোন সন্তা থাকে না। 


সায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্র্গই 
সগুপ ব্রহ্ম ব. ঈশ্বর 


(৮) জগৎ: শঙ্কতের মতে বুধ খাদ [নগ্ন হন তাহলে ব্রহ্থাকে কখনও জগতের 
প্র্টা, পালক ও নংহারকতপে কম্পনা করা যেতে পারে না। আবার জগৎ যাঁদ সত 
হয় তাহলে র্ষজ্ঞানের বারা জগৎ বিনষ্ট হতে পারে না। কারণ 
তত্হজ্ঞানের সাহায্যে অসৎ বিনষ্ট হতে পারে কিন্তু সং-এর বিনাশ 
ঘ্তে পারে না। শঙ্করের মতে ধা সং তা কখনও অসং এবং যা 
অসং তা কখনও সং হতে পারে না। কোন বস্তুর পক্ষে একই সমপ্নে সং ও অসং 


হওয়া সম্ভব নয়। শঙ্করের মতে এই জগতের কোন সত্তা ও স্ত্যতানেই। এই 


এপ এ অল্প? পা কি্পপািস্পপউা ইপ শপপপ সাপা াপপিপ পপা? লা আআ 


জগৎ প্র মুষ্ট বর 


মত স্থা। 


1. “জন্স্তো পাঁদশার্থতাদতেদে ভাতপধাতত্রিহ্গতুত্র, শঙ্কর ভাষা ) ৩.২১৯, 
১, লীলয়। বাঁপী যুঞ্জেরণ স্িওু “্য গুণা: ক্রিয়াঃডাগবত ; ৩৭1২ 
(নিগুপ রন্ধ লীলাখশে ও৭ ও ক্রিয়াধু্ত হন )। 


বেদান্ত দশন ১৯৫ 


জগৎ হ্বপ্রদণ্ট বস্তুর মত মিথ্যা অবভান মান্র। ঈশ্বর মার্াশান্তর প্রভাবে জগং রূপে 
প্রকাশিত হন এবং আবদ্যাবশতঃ মানুষ জগতের সত্তা আছে বলে ধারণা করে! আত্ম- 
তানের উদয় হলেই ব্রক্ষট যে একমাত্র সতা, ব্রচ্গের যে সত্তা আছে এবং জগৎস্রদ্টা 
ঈ*ববের ও জগতের যে কোন যথার্থ সত্তা নেই, এই সত্যের উপলাধ্ধ ঘটে । 


শঙ্করের মতে জগৎ মায়ার স:্টি। এই মায়ার কথা বেদ এবং উপাঁনষদেও উল্লেখ 
আছে । খা-্বদে বলা হয়েছে, ছন্দ মায়াভিঃ পৃত্ৃব্প ঈপ্নতে” অথাৎ ইন্দ্র মারার 
বারা 'বাঁবধরূপ ধারণ করেন । শ্বৈতা*্বতর উপাঁনষদে বলা হয়েছে যে মায়া উপাধি 
অঙ্গীকার করেই 'নাবশেষ ব্রহ্ম সগণ হন । সগুণ বদ্ষই মছে*্বর, তি।ন মায়া উপাধ 
উপাঁহত । (“মায় নস্তু মহে*্বরম*খ্বত &।১০)। এই মায়ার স্বরুপ কী? শঙ্করের 
মতে এই মায়া এক আনবণ্চনীয় শান্ত । মায়া সং নয়, কেননা, তকহজ্ঞানর কাছে 
্রদ্ধই সত্য জগৎ নয় । আত্মজ্ঞানের উদয় হলে আব্দ্যার নাশ 
পানাহার এত্ত হয়। তখন জগতের আরও কোন সত্তা থাকে ; মায়ার কোন 
উপনিব.? দখা ধায় সত্তা থাকে না। আবার মায়া অসংও নয় ॥ কেননা মায়ার দ্বারা 
সষ্ট এই জগৎ সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষের বিষয় । যা 
সৎ নয়ঃ আবার অসংও নয় তাকেই জনবচনীয় আথ্যা দেওয়া হয় । পাছে কেউ মনে 
করেন বে ব্রঙ্থ এবং মারা এই দুই লত্ডার স্বীকীততে মদ্বৈতখাদের হা?ন ঘটেছে সেইহেও 
শঙ্কর খলেন বে, ঈশ্বর ও মায়া আতন্ব॥ আগ্রর দাহকা শান্তকে যেমন আগ্র থেকে 
পূথক করা যায় না, তেমান ধশ্বরের শান্তকে ঈশ্বর থেকে প্‌থক করা যায় না। 


শঙ্করের মতে অজ্সানতাবশতঃই বঙ্গে জগৎ ভ্রম হয় । দৈনাশ্দিন জীবনের অধ্যাস বা 

ভ্রম প্রতাক্ষের (11185/019 ) সাহায্যে শঙ্কর বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। এক বস্তুতে 

দ্রঃ এ 1১) ৮৪ অন্য বস্তবর জ্ঞান হলেই তাকে অধ্যাস বলে । অধ্যাস হল “পব- 

দৃদ্ট কোন বস্তুর অপর বস্তুতে প্রতীতরূপ নিথ্যা প্রত্যয় । 

যেমন, রজ্লতে স্পভ্রম ॥ এই অধ্যাসকে বশ্লেবণ করলে দাউ বিষয় দেখা ধার ॥ 

গ্রাথমনঃ, পাতি অধাসেব ক্ষেত্র একাটি আধিষ্সান থাকে যার 

ভা নে সম্পর্কে সুস্পন্ট জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, স্ইে 

আঁধগ্ঠানে অন্য এক মিথ্যা বস্তুর আরোপ । যেমন, রজ্জতে 

স্পমভ্রণ _এই অধ্যাসেব ক্ষেত্রে প্রথমত* রজ্জুর ষথাথ স্বরুপ সম্পকে জ্ঞানের অভাব 
ঘটে এবং ছ্বিতীস্বতঃ, রজ্জ্‌তে মিথা সর্পের আরোপ করা হয়। 

আঁবদ্যার দট শান্ত _একাঁটি আবরণ শান্ত ও অপরাঁট 'বক্ষেপ শান্ত। আবদ্যা 

আবরণ শীন্তর দ্বারা প্রথমে আঁধষ্ঠানকে আব.ত করে এবং তারপর 'বক্ষেপ শগ্ির 

সাহাযে/ 1মথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে। শঙ্করের মতে আবদ্যাবশতঃই ব্রঙ্ছগে জগং ভন হয় । 

আবদ্যা তার আবরণ শান্তর গ্বারা প্রথ:ন ব্রচ্ছকে বা আত্মাকে আবরণ করে এবং তারপর 


1, খাংথেদ ১ ৬৪৭ ১৮ 


১১৬ নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


বঙ্গে জগং 'বক্ষেপ করে জগৎ প্রপণ্ বোধ করায় ৷ এন্দুজালকের ইন্দ্রজালশান্ত যেখন 
অজ্ঞ দর্শককে প্রতারিত করে, খণ্দুজাঁলক ানজে যেমন তার হ্বারা প্রতারত হন 

না, তেমাঁন ঈমবরের মায়া শান্ত অঙ্গ ব্যান্তীকেই প্রতারিত করে, 
জা পতি বদ্ধ তার দ্বারা প্রতারত হন না। ব্রগ্চকে জগৎ জ্ঞান, 
বিঙ্ষেপ শক্তি অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান সত্যকে মথ্যাজ্ঞানঃ এ সবই অধ্যাসমূলক। 

আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অধ্যাপ বিনম্ট হয়। তত্রজ্জানী ব্যান্ড 
উপলাদ্ধ করেন যে, ব্রদ্মেরই একমান্র সত্ত্বা আছে । ঈশ্বরের বা ঈশ্বরের মায়াশান্তর 
কোন আঁন্তত্ব নেই। ব্রচ্ধে মারা জগৎ প্রপণ্ স:ষ্টি করার শান্তর্পে ববদ্যমান, তার 
"বারা বরচ্ধ প্রতারিত হন না। কিন্তু অজ্ঞ ব্যান্তর কাছে মারা হল আঁবদ্যা। 


মৎকারবাদ অনুসারে কোন কার্ষ উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা উপাদান কারণে 
বিদ্যমান থাকে । সংকার্ধবাদের দুটি রূপ--পাঁরণামবাদ ও ীবব্তবাদ | পাঁরিণামবাদ 
অনুসারে কারণ ও কার্য উভগ্লই সৎ কারণ প্রকৃতই কার্ষে পাঁরণত হয় ; যেমন, ঘট 
মত্তিকার যথার্থ পাঁরণাম। পাঁরণামবাদশীদের মতে স-চ্টির 
পূর্বে জগৎ রঙ্ধে অব্যন্ত অবস্থাক্স ছিল এবং স+ণ্টর মাধ্যমে অব্যন্ত 
জগৎ ভ্রদ্ধে কার্ধর্‌পে প্রকাঁশত হয়েছে । 1ববর্তবাদদ অন:পারে 
কার্য কারণের যথার্থ পাঁরণাম নয়, কারণ কাধ রংপে প্রাতিভাত হয় মান্র। রঙ্জুতে 
যথন সপন্রম ঘটে তখন রঙজ- প্রকৃতপক্ষে সর্পে পারণত হয় না, সপপরুপে প্রাতভাত 
হয় মানত । শঙ্করের মতে জগৎ বর্ধন পাঁরণাম নর, জগৎ ব্রহ্মের 'িববর্ত। সং ব্রহ্ধ 
মায়া শাস্তর প্রভাবেই মথ্যা জগতরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। রামানজের মতে 
জগং ব্রঙ্গেন পারণাম। রামানজ পরিণামবাদী কন্তু শঙ্করের মতে জগৎ ভ্রচ্ধের 
ণববর্ত, পাঁরণাম নয় । 


প্রন্ন হল, শঙ্কর কি অর্থে জগৎকে মিথ্যা বলেন? শঙ্করের সত্তা ব্রৈবিধ্য- 
বাদের (01760 013101০1914 £5151600০) সাহায্যে এই বন্তব্য বুঝে নিতে হবে। 
শঙ্কর তিন প্রকার সত্তার কথা বললেন-প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক এবং পারমাথিকি। 
স্বপ্ন আভজ্ঞতায় এবং ভ্রম প্রত্ক্ষণের ক্ষেত্রে যে বস্তুর আঁভঙ্ঞতা হয় তার প্রাতিভা?স্ক 
সত্তা আছে। স্বপ্ন অভিজ্ঞতায় আমাদের অনেক বস্তুর অভিজ্ঞতা হয় যেগুলি আমাদের 
কাছে সত্য বলে মনে হয়। অন:রুপভাবে শ্রম প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন রঙ্জতে 
কি নর্থেজ্খথকে  সর্পভ্রমের বেলা সর্প সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু জাগ্রদবস্থায় 
মিথ্যা বল হয়তা অভিজ্ঞতার ছারা যখন স্বপ্প অভিজ্ঞতা বাধিত হয় তখন স্বপ্ন 
ই রে গত আভিজ্ঞতার সত্যতা মিথ/া প্রমাণিত হয়। রছ্জ:র 'যথাথণ জ্ঞান 
জৈবিধ্যবাদের ব্যাথা হলে সপভ্রম আর থাকে না। শঙ্করের মতে প্রাতিভাসিক আভিজ্ঞ- 
কে যানছক অলীক বা একাত্ত অসধ তার থেকে পথক করে 
দেখতে হবে। বধ্ধ্যানারীর পহনের বা শশক-শঙ্গের কোন সন্তাই নেই। এ গনছক 
অলক, একান্তই অং ॥। এ কখনও জ্ঞানের বিষ হতে পারে না এবং অন্য জ্ঞানের 


জগত ত্রন্ষমের পরিণাম 
লয় জগত ব্রন্ষের বিবর্ত 


বেদান্ত দশ'ন ১১৭ 


দ্বারা বাধিত হবার প্রগ্নই ওঠে না। এর তুলনার অধ্যাসের অথাৎ রহ্জ সপনভ্রমে 
সের যেন্তান হয় তার প্রাতভাসক সত্তা আছে, তা একেবারেই অলীক নয়। 
কেননা জাগ্রদবস্থার আভজ্ঞতা জ্ঞানের ছবারা বাঁধত হলেও তা জ্ঞানের 'বধন্ত্ হতে 
পারে। জাগ্রদবস্থায় যে-সব জাগাঁতিক বস্তুর অ'ভল্ঞতা আমাদের হয় তার ব্যবহারিক 
সত্তা আছে । জগৎ সৎ নগ্ন সত্য, তবে শশক-শঙ্গের মতো মিথ্যা নয় । এই আভঙ্ঞতার 
উপর মামার্দের লৌকিক জীবন প্রাঁতাত্যিত। কত ব্ক্ষ্জান হলে এই বাবহারিক জগতের 
সত্তাও বাধত হয়। ব্রঙ্গজ্ঞান ও জগত-জ্কানের তিরোধান একই সময়ে হয়? বস্ততঃ, 
ক্ষজ্ঞানে বনর ও বিবরীর কোন ভেদ থাকে না। কেননা শুদ্ধ নাবশেষ চৈতন্যই 
বক্ষা। এই |নাবশেষ চৈতনা বা রদ্ষে।ই পানমাথকি সভা আছে । কারণ ব্র্থজ্কান 
অন্য জ্ঞান দ্বারা বাধত হর না। ব্র্ষজ্ঞান না হওয়া প্ত্ত জগতকে সতা বলতে হয়, 
জগতের অনুভব হপ্ন॥ ব্যবহারে তার আন্তহ অনুভ্ত হক বলে এই আস্ততবকে 
ব্যবহাঠরক আন্তত্ব বলা ধষেতে পারে । পার্মাথক দএখ্টতেই জগৎ অসং। জগতের 
পারমার্থক গত্ত। নেই, জগৎ ব্রদ্ে অধ্যপ্ত ও মারিক। 


ঈশ্বর মারাশাঙর সাহাযো শে কম অনুসারে এই জগৎ সাথী করলেন তা নিয়রপ্‌ 
প্রথনেই ঈশ্বর থেকে আকাশের আবিভাথ হল এবং তারপর ক্মশঃ একে একে বায়, 
জাগ্স,। অপ: এবং 'ক্ষাতিন এই পণতচ্মাথের আবিভণি ঘটল । শঙ্করের মতে আকাশ 
কোন অভাবায্ক পরার্থ নন । আকাশের অবস্তুতা স্বীকার করা ষ্াওযুস্ত নয় । 
স।কাখকে বস্তু বলে গণ্য ক?তে হবে| শব্ব গণের হ্সারা আকাশের আস্তত্ব ও বক্তুত্ব 
অনমিত হতে পারে। (৯) এই পণ্তম্নান্ত্রের পি প্রকার বাভন সংামশ্রণ থেকে পণ 
মহাভ্‌তের আবভবি ঘটে । মহাভ্ত আকাশ ল ই আকাশ তম্মাতর 1 বাক তশ্মাত্র+৬ 
আঁমন্রন তশ্মান্র+১ অপ তম্মান্তর+ট 'ক্ষাভ তন্মান্র। অন্য মহাভ্‌তের উৎপাত্তও এ 
একই ভ।বে অথাৎ সেই মহাভ্‌্তের তশ্মান্তর অপর্ন ই তন্মাত্রের--অথ1ং এক অঙ্টমাংশের 
সংানশ্রণে সন্উ ॥ এইরূপ ধিশ্রণের নান পঞ্গীকরণ। এইভাবে পন্থীকৃত হলে তখন 
আকাশে শত্দগহণ ; বায়্‌তে শব্দ ও স্পর্শগুণ £ তেনে শখ্দ স্পর্শ ও রূপ £ সাললে 
শদ্দ) স্পর্শ, রূপ ও রস £ ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ রুপ, রন ও গম্ধ সমহে আভিব্ন্ত হয়। 
এই পণ্টকৃত পভ থেকে চতুদ্শ লোকের আধার ব্রক্ষাড” ব্র্ধান্ডের অন্তভুন্তি 
জরায়ূজ, অশণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভজ্জ--এই চারপ্রকার স্হলদেহ এবং চার প্রকার দেহের 
উপযোগন অন্নপান উৎপন্ন নর । মানুষের স্থল শরীর পণ্চমহাভ্‌তের দ্বারা এবং সংক্ষত 
শরশর পণতণ্মান্রের বারা গাঠিত। জীব ষতাঁদন গোক্ষ লাভ না করে ততাঁদন জীবের 
সক্ষর শরীর থাকে । এই সংক্ষম শরগরের জনাই জীবের জম্মান্তর গ্রহণ সম্ভব হয় । 
জীবের কারণ শরীর হল স্হ্‌ল ও সংক্ষ্ শরীরের কারণ ॥। এ হল জীবের অজ্ঞানতা 
যা তত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। শঙ্কর স-ষ্টির উপারউত্ত বর্ণনা স্বীকার 
করেছেন । তবে শঙ্করের মতে জগতের কোন পারমাথক সত্তা নেই, ব্যবহারিক সত্তা 


১৯৮ নগাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দন 


আছে।॥ কাজেই ব্যবহারক দণ্টিভাঙ্গ থেকেই জগতের এই সংষ্টিক্রম এবং স্টবস্তুর 
সত্যতা স্বীকার করতে হবে। 


(৮) উশ্বর£ শঙ্করের মতে সগ্‌ৃণ ব্দ্ধই ঈশ্বর । গণ বক্ষ মায়া উপাধি 
উপাঁহত হলে সগুণ ত্রহ্থরূপে প্রতিভাত হন। শঙ্করের মতে দ:টি দদ্টিভঙ্গি থেকে 
বর্গের স্বরূপ উপলাঁষ্ধ করা যেতে পারে । একটি ব্যবহারিক দ-্টি- 

সু ব্রগই ঈর  ভাঙ্গ এবং অপরটি পারমাথক দষ্টিভা রক দি 
ং ব্টভাঙ্গ। ব্যবহারিক দ-শ্টতে 
বরঙ্ধ সবজ্ভঞি ও সবশশান্তমান।: ত্রদ্ধ জগতের উপাদান এবং 'ামত্ত কারণ। ব্রহ্ম 
জগতের গ্রচ্টা, পালক ও সংহারক। জগতের আস্তত্ব যেমন ব্যবহারিক, ব্লন্ষের সরেণ্টত্্‌ 
প্রভীতিও তেমাঁন ব্যবহারিক । ব্যবহারিক দ:1ন্টতে ব্রঙ্ধ স্গুণ এবং 
ক ঘষ্টিতেই. সগ্‌ণ ব্রদ্ধই ঈশ্বর । ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, ঈশ্ঘর ভতাধিপাঁত 
ও ঈশ্বর ভৃতপালক। ঈশ্বর থেকেই জগতের উপাত্ত, স্থিতি ও 
লয়॥। অচেতন প্রকীত ও পরমাণু জগতের উৎপত্তর কারণ নয় । এই ঈমবরই ভক্তের 
ভগ্গবান,ঃ উপাসকের উপাস্য দেবতা, কস শঙ্করের মতে রন্ধ স্বরপতঃ ?নাক্ষিয় ও 
[নগণ। ব্রচ্ধ শুদ্ধ নির্বিশে চৈতন্য , ব্র্থ নাঁক্রয়। 1নত্য, নরবয়ব. স্বজাতীয়, 
বজাতীয় ও স্বগ'ত ভেদ রাহত। ব্যবহারিক দঘ্টতৈ জগৎ 1মথ্যা অবভাস নয়, 
জগৎ সত্য । ব্রহ্ম জগতত্রষ্টা, পালনকর্তা ও সুংহারকতাঁ। এই 
ব্রার শ্বপিপ পঙ্গণও বর্ণনা হল বর্ষের তটম্থু লক্ষণ (8০০1৫৬10121 03011191100 )। 
তটগ্ লক্ষণ 1কন্তু স্বরূপতঃ বক্ষ সাঁচ্চদানন্দ। “তাম জ্ঞানননভ্তং ব্রহ্ধ, 
আনম্দরূপমম-তম- | 'ব্র্ধ সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরঃ$প অনন্ত স্বরূপে ৮ তান আনন্দরূগে, 
অম'তরুপে প্রকাশ পান। উপান্উন্ত বর্ণনা রক্ষো স্বরপে লক্ষণের (০১১৮7 0181 
65011196107 ) বর্ণনা ।* একটি উদাহরণের লাহায্যে তচস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণের 
বযাইাপ্রিক দৃষ্টি. পার্থক্য বুঝে নেওয়া যেতে পারে। একট মেবগালক রঙগমণ্ডে 
ভি রা রাভার ভূমিকায় অবজীর্ণতবে যুগ্ব কবে, দেশ জয় করে, তত 
ষ্টি*ে তিশি অন্ধ. দেশের শাসনকতাঁ হয় । মেষপালক রাজার ভামকার অবতাণ' 
হলেও, তাকে মেষ পালকগ্পে বর্ণনা করা হলে তার স্বহপ লক্ষণের এবং রাজা, 

1বিজেতা ও শাসনরপে বর্ণনা করা হলে তার তঠস্থ লক্ষণের বণনা দেওয়া হবে। 

আবদ্যক নাথ রুপ উপ্াধর "বারা উপাঁহত হওয়ার জন্যই ঈশ্বরের ঈম্বরত্ত, 
সর্বজ্ঞত্ব ও সব্শাশ্তত, কিন্তু পারমাথক দন্টতে তিনি অন্ধ । তত্ব জ্ঞানের উদয়ে 
পরমাত্মার কোন ভেদমলক ব্যবহার থাকে না বা তা উৎপন্নও হয না।' পরমাত্মা 


ঈবর:পতঃ 'নার্বকার, িল্তু মায়ার প্রভাবে প্রবর্তক হন ।* তাই তান কম'ফলদাতা - 


1. বদাগ্তনার--নপানন্দ াগীন্্ 
2. ব্রক্মহত্র ভান ; ১1১,১৪ 
3, ব্রঙ্থনুত্র, শঙ্কর ভাষ্ু, ২২1৭ 
4. ব্রলস্থত্র, শঙ্কর ভাস্ত, ২.২।১৩ 


বেদাস্ত দশ'ন ১৯১ 


তাই তান বামনী। সগবণ ব্রক্ধ বা ঈশ্বরের কোন পারমার্থক সত্তা নেই । ব্রশ্থজ্ঞান 
বা আত্মজ্ঞানের উদয় হলে ঈশ্বরের বা জগতের কোন সত্তা থাকে না, একমাত্র বরঙ্গেরই 
সত্তা আছে, এই জ্ঞান হয়। কাজেই পারমার্থিক দ-গ্টতে ব্রপ্ধেরই কেবল সত্তা আছে, 
আর কোন কিছংর যথাথ সত্তা নেই। 


জাদুকরের ইন্দ্রজালের উল্লেখ করে শঙ্কর বদ্ষেত স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বোঝাবার 

চেষ্টা করেছেন। যাঁরা অজ্ঞ ব্যান্ত তাঁধাই জাদু+বের ইন্দুজাল প্রত্যক্ষ করে আঁভভূত 

ইয়ে পড়েন এবং যা; স:ছ্টিকে সত্য মনে করেন। যাদূকরের 

বা রে ফাঁক তাদের কাছে ধরা পড়ে না। কত্ত যাঁরা বাঁদ্ধমান 

ক তাঁরা জাদুকরের জাদুর ফাঁক বৃঝতে পারেন এবং জাদ্‌করের 

জাদ-স:প্টকে মিথ্যা বলে উপলাঁষ্ধ করতে পারেন। জাদকরের 

প্রকৃতই যেকোন যাদশান্ত নেই' তা তারা বোঝেন। সেইরপে জজ্ঞ ব্ান্তরাই জগং 

ও ঈশ্বর উভন্নকে সত্য মনে করে কন্তূ যাবা বিজ্ঞ তাঁবা জানেন, জগৎ অবভাস মান 
এবং প্রকৃতই কোন জগত্যষ্টার আন্ত নেই । 


সব উপাধি-বাঙ্গত পরমাত্মা বা ব্রহ্ধ শুদ্ধ চৈতন্য, মায়া উপাধিষুক্ত পরমাত্মা ঈম্বর। 
সগুণ ত্রদ্ধ বা ঈম্বরই ভক্তের ভগবান, জীবির উপাপ্য দেবতা |: ষখন পরমেশ্বরের 


রিতা [নিবিশেষে রুপ উপাঁদণ্ট হয় তখন শাস্দ্রে তাঁকে শহ্দ-স্পশতিথত, 
নিগু ৭কে সপ্তণহ্ণে . অর:প ও অবাররুপে বর্ণনা করা হয় আর যখন তান উপাস্যরূপে 
বর্ণনা! রা" হয় উপাদষ্ট হন তখন সর্ব কারণ হেতু তাঁকে লর্কাম, সবগম্ধ, 


সর্বরূগ, সর্ধরস ইত্যার্দ বাকোর ম্বারা বিশোধত করা হর। উপাসনার জন্য 
[নগণকে সাঁবশেৰ বা সগণরুপে বণনা করা হয়। পশবরোগাসনার মূলে আছে 
উপান্য ও উপাসকের ভেদ । যতকণ পর্যন্ত ক্ষন উাদত না হয় ততক্ষণ পযস্ত 
সগ:ণ ব্রক্ধ বা ঈশ্বরের প্‌জা করা হয়। উপানা ও উপাসকের ভেদজ্ঞান থেকে যায় । 
কাজেই ঈ*বরোপাসনা ব্যবহারিক দম্টসন্ত;ত। 


শংকরের মতে পগণ বক্ষ বা ঈশবরোপাসনা নিগবণ ব্রক্ধ উপল।দ্ধর উপার়স্যরপ। 
মায়াধশন জীব প্রথমে জগৎকে সত্য বলে মনে করে এবং পরে এক জগৎ প্রচ্টা ঈশ্বরের 
কজ্পনা করে তাঁর পজা করে। দীর্ঘকাল ঈশবরোপাসনার ফলে 


7 জণব ঈশ্বরকেই একমাত্র নিত্য বস্তু ও জগৎকে মিথ্যা ও মায়াময় 
7 মনে করে। এইভাবে ধীরে ধারে সে ব্রন্ধোপলাষ্ধর পথে অগ্রসর 


হয়। এই কারণেই শঙ্কর মনে করেন যে, সগহণ রদ্ধের উপাসনা 
নিগ€ণ বদ্ষোগলদ্ধির সোপান। ঈমবরোপাসনায় চিত্বশহাম্ধ ঘটে, "চিত্তের মালিন্য দূর 
হয় এবং রহ্ধোপলাশ্বর জন্য মন প্রস্তুত হয়। 


1. শঙ্কর ভায়, বদ্ধহত্র, ১১২৭ 


২০০ নশতিবিজ্ঞান ও ভারতী দর্শন 


(%) জীব ও ব্রন্ধ£ এব্রদ্ষ সত্য)ং জগম্মিথ্যা জীবো রব নাপরঠ” । ব্রঙ্থ 
সতা, জং [নথযা, জীবই ব্রপ্ধ ; জীব ব্রহ্ধ ছাড়া অন্য কিছু নয়। শঙ্কর কেবলাদৈত - 
বাদী। শঙ্করের মতে এক অন্বন্ন রঙ্গেরই সঙ্কা আছে। জীবের 
কোন স্বতন্ত্র সঙ্ভা নেই । জীবের বাধহারক সত্তা আছে, দন্ত 
কোন পাববাখিক সন্তা নেই । পারঘার্থিক দৃষ্টিতে জীবই ব্রঙ্থ। 'নাঁবশেষ চৈতন্য 

বা ল্রঙ্থ সচ্গিদানম্দ স্বরূপ । বর্ষ নিতা, অক্ষয় ও অদ্বয়। মায়া 
্ঘিকরণেব থাপ. প্রভাবে সগণ বদ্ধ বহু জীবে নিজেকে প্রকাশ করেন। পরমাত্মা 
টি 9৪ এক বা অদ্বর ! পরমাত্মা নিরবয়ব এবং বিভু। অশ্তঃকরণ এই 
নে সঠিঠাতচঘ  উপাঁধির ম্বারা পারচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই এক আত্মা বহ্‌ জাঁব বলে 

প্রতিভাত হয়! ব্রক্ষ বা পরমাত্মার পারনাথিক সত্তা জাছে। 
্ীবের ব্বহারক সন্তা আছে। জীব মায়া বা আবদ্যার সংঘ | তত্জ্ঞানে বদ 
নরীভ:ত হলে জীব ও রক্ষা ভেলাভেদ লোপ পায় এবং জীব বর্গের এক্য সাধিত হয় । 


জীবই বর্গ 


জীব জ্্কাতা, ভোডা এবং কণা । জীব ধর্ম ও অধর্ম সয় করে এবং কম'ফল 
ভোগ করে। জীব দেহাত। প্রাপ্ত আছেঃ জম্মমতুযু আছে? বন্ধন মীন্ত আছে, 
জীবের ভোগ আহ। 'পামাস্থা ম্বরূপতঃ |নাক্কয়, পরমাত্মা জ্ঞাতাও নয়, কতাঁও 
না, ডে হাও নব । প্রথা 1 জন্ন' মৃত্যু? বন্বন ও মাস নেই । পরমাত্বার কোন ভোগ 
নেই। যণও জীবায্র ও পরবাত্মা একই, ত আঁবদ্যাগত অনাঁদ দুবাসনা হেতু 
ৃ জীবে মরণশীশতা ও ভয়ের আরোপ হয়েছে । কাজেই জীবের বাস্তব 
ডি রা ও. অমরত্ব ও অভরত্ব উৎপন্ন হতে পারে না।' জীব এবং পরমাজ্থা 
কর্ভারণ প্রীতি হয় মধো কোন পারমার্থক ভেদ নেই। আঁবদ্যাহেতু অন্তঃকরণ 
নর প্রীত উপাধ উপাহত হওনার জন্যই আত্মাকে ভোস্তা ও 
কতারতপে তাত হর । পবাজ্ম সজল প্রতাক্ষো সাকিন: বা দুষ্টা। অন্তঃকরণ 

উপাধিষ,ন্ত জীব ও পঃমাত্মা দ্বরপতঃ আভন্ন। 
জীব স্বরংপতঃ ব্রঙ্ধ হলেও বাহ্য দ৭১তে জীব ও আত্মা দেহের সমন্টি। জাবের 
একট স্থল শরীর এবং একট ালঙ্গ শরীর বা পক্ষ শরীর আছে। জাবের স্থৃল 
শরীর শণ্ মহাভূতের সমান্টি এবং সুক্ষ শরীর প৭ তম্মাত্রের 


টা । নু বি £ 
সানি সমণ্টি। সন্ত বা লিঙ্গ শরীর পঞ্চ গানোন্নুর, পণ কমোম্দুয়, 
সমষ্টি পণ প্রাণ, মন ও বুদ্ধির গ্ারা নামত । জীবের মৃত্যু সময়ে 


স্হল শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সক্ষম শরীর বিনষ্ট হয় না। 
জীব বেহতা গান সবর আত্মার সঙ্গে সক্ষম শরীরও উপাস্থত থাকে । জীবের 
দেহ সহগ্ত: নর, মিধা অবভাস মান । দেহাত্বজ্ঞান লুপ্ত হলে কেবল আত্মারই আন্তত 


1. ব্রন্মহতজ। শঙ্কর ভান, ১২:৯১ 
2, ব্রহ্মহত, শঙ্কর ভাষা ১ ১২1১৭ 


বেদান্ত দর্শন ২০১ 


থাকে। বস্তুতঃ, এই দেহ অপারাচ্ছিন্ন আত্মাই বর্ষের সঙ্গে আভন্ন। “তত্বমাস” 
'অরমাস্মা" প্রভৃতি বাক্যের মাধামে যখন জীব ব্রঙ্গের একের কথা বলা হয় তখন জশবের 
টয়া মধ্যে যে শম্ধ নাবশেষ চৈতন্য আছে তাকে বোঝান হয়। 
ডি 'তত্বমীস” এই বাক্য 'তৎ" পদের চ্বারা ব্রঙ্ধকে বোঝায় এবং “তং 
পদ দ্বারা ভবের ভত্তাঁনগৃহত শুদ্ধ চৈতন্যকে বোঝায় ।। সেই 
দেবদত্ত এই*-এই বাক্যে সেই শঙ্রন ঈ্বারা পৃবদিষ্ট দেবদত্ত এবং এই শশ্দের 
বারা ব্তমানে দৃশ্যমান দেবদততকে বোঝায় । অথাৎ উভয় অথ'হই এক আভন্ন 
পদাথকে বোঝায় । সেইরংপ তকুমাঁন বাকোও খু" পদের গ্বারা অপ্রতাক্ষ চৈতন্য 
এবং "ত্বঘ? পদেব দ্বাপা প্রুতাক্ষ চৈতন্য অথ উভর অআথই আভন্ন রূপে এক 
চৈতনানাত্র গদার্থকে বোঝার । ক্ষ শু্ধত অগাপাবজ্ধ ; জীব পাপতাপপরণ্ দুঝল- 
নালন, তবু উভয়েল একোব কথা যখন বলা হয় তখন জীবের অভ্তনিধহত শুদ্ধ 
ছৈতন্যকেই বোঝান হয় । নঠ্বা “সোহং৯ অহং ব্রক্ধা্মশএই সব সাক্ষাৎ অনুভ্যাতি 
আরথহগীন হয়ে গড়ে। 
জাব ব্র্ষা মাক বকাশ । জখব রুদ্ষেত সম্বন্ধ বিষয়ে দুটি মতবাদ বতমান-- 
461) প্রাতিবিদ্ববদদ এবং অপরাট “অবচ্ছদবাদ" । প্রাতীবধ্ববাদ অনুপারে জীব 
রঙ্গের প্রাতীবম্ব । “এক জোতিনপি সত্য এক হওয়া নজ্ছেও যেমন বিভিন্ন জলপ্‌ণ 
পাতে শ্র।তাবাম্বত হওয়া? জন্য বহু প্রতীসমান হন তেমান খরংপ্রকাশ আত্মা এক 
হওয়া সক্্রও বহহ দেহে অনুগত হওয়ার জন্য বহ প্রতীয়মান 
হন। জলে যেমন সু" প্র1তাবিম্বত হর, সেইরূপ রঙ্গ মায়াস,স্ট 
সঞগ্ুঃকরণে প্রাতীবম্বিত হন্‌। সেই প্রাতীবিদ্বই জীব । জলে সূ" প্রাতাবম্ব যেনন 
বদ্বভূত সযের আভাস তেখান জীবও পরমাত্মার আভাস প্রাতীবম্ব | আঁবদ্যা 
থেকেই আভাসের উৎপাত, সেই কারণে ব্রহ্মর এই প্রাতাববও আবদ্যামলক এবং 
জাঁবের সংসারলখখলাও আবদ্যামাশ্রত ।+ কোণ কোন অস্বৈতব্দোগ্ডীর মতে জগব 
বরঙ্ষের প্রাতাবম্। নর, জীব আদ্বতীয় ও অথণ্ড বর্ষের তাংশিক আভব্যন্তি । জীব 
ঘটাকাশ, শ্রন্ধ মহাকাশ । ঘটের অবচ্ছেদ বা আবে্নীর মধ্যে পড়ার জনা যেমন 
মহাকাশকে ঘটাকাশ নাম দেওয়া হয়, সেইরূপ অব্ঃকরণের 
আবেণ্টনধর মধ্যে পড়ে অথণ্ড আদ্বতীয় সাচচদানন্দ ব্রহ্ম জীব 
নামে আভাহত হয় । প্ৰটাকাশ মহাকাশের অখড বা আংশিক আঁভব্যান্ত, জীবও 
পরমাত্মার আংশক বিকাশ 1 এই মতবাদ “অবচ্ছেদবাদ' নামে বেদান্তে অভাহত হয় । 
“অংশো নানা ব্যপদেশাৎ এই ব্রঙ্গসূত্রে সমত্রকার জীবকে ঈশ্বরের অংশ হিসাবে 


£ »বিদ্ববার 


গবন্ডেববাদ 


সদানন্দ “যাঙীআ্র-_বেদাজলারঃ | 

“সতএব চোপমা সুবাকাদিবৎ '--ত্র্ষহৃত্রঃ 2২১৬ 
"আভাস এব চ- ব্রহ্ম্ত্র, ১1৩৫ * 

ব্রন্মহৃত্র। শংস্কঃভাম্ক ২৭1৫ * 5, ব্রহ্গনত্ত, ২৩1৪৩ 
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২০২ নগাতাবিজ্ঞান ও ভারতণয় দন 


অভিহিত করেছেন। তাগ্রির স্ফংলিঙ্গ যেমন, ব্রশ্ধের জীবভাবও তেমনি । তবে জশবকে 
ব্রদ্বেঃ অংশরুপে বর্ণনা করা হলেও আনলে এই অংশ কাদ্পানক, বাস্তব নয় । কারণ 
ব্রহ্চ নরবয়ব, সেইহেতু 'নরংশের অংশ কল্পনা করা যায়না । সরকার নিজেই 
বলেছেন যে, আগ্ি এবং তার স্ফীলঙ্গে উঞ্ণতা বয়ে যেমন ভেদ নেই, তেমান জীবের 
ও ঈশ্বরের চৈতন্যাংশে কোন ভেদ নেই । 


মন্তন্য ঃ আমাদের কাছে প্রীতাবিদ্ববাদের তুলনায্ অবচ্ছেদবাদই আঁধকতর 
যুত্তিযুন্ত মনে হর । পরমাত্মারপী সষের প্রাতাবছব মহবাঁদ বাশষ্ট আধারে জীব- 
রূপে প্রাতীবাম্বত হয়েছে । এই জী প্রাতাধম্ব পরমাত্মারপী সযের রশ্মির 
অণুণান্ত । সর্য ভূ, জীব অণু -এখরপ ভেদ প্রতী!ত ঘটে এবং পরমাআরূপী 
সযের সর্শাঞ্, সর্গণ জীব-প্রাতীবিষ্বে গ্রাতফাঁলত হচ্ছে না, অতএব জীব ও 
বদ্বেৰ একা সাধনের বিষরে প্রাতাবম্ববাদ সনখটীন নর । "তদনন্যত্ম।রন্তশব্দাদিভ্যঃ, 
এই ব্রঞ্গপূত্র অনযায়ী শব্ধ ও প্রাতাঁবম্বের ভভেদত্‌ ও অনন্তর প্রমাণ করা স্ুকঠিন। 
কারণ সাচ্চদানন্দমর ত্রচ্ধ জীব প্রকীতির মধ্যে অধ্যাসত হয়ে তদসাম্য নিগণত গাত 
লাভ করে। কেশ-কর্ম বীবপাক-আশয় পলাশিষ্ট জীব বুদ্ধের প্রাতীবদ্ব লাভ করেও 
এক অদ্বৈত তত প্রাতীন্চত হতে পারে না। পাঁনরঞ্জনং পরমং দাম্যং উপোতি ক্ষণ” 
_উপানষদের এই বাণণ প্রমাণ করে ষে “সাম্য সাদৃশ্য হতে পারে, আভহ্তা সূচনা 
করতে পারে না। 

অবচ্ছেদ্ধাদ ব্রক্ষ ও জীবের এক্য প্রাতষ্ঠার ব্যাপারে আধকতর সমশচগন মতবাদ । 
অনন্ত সাগর'ক্ষে এক।ট ঘটকে ভুধরে তাকে জলে পাঁরপূর্ণ করা হ'ল । ঘ91টএ 
অভ্যন্তরে, বাইরে, উপন্ছে ঠিনম্কে সবন্ত জল এবং এই জলের মধ্যে কোন ভেদ নেই। 
অবচ্ছেদবাদ ব্র্ধ ও কেবলখান্র ঘটের আবণা দ্ধরা বোন্টত ঘ্মধ্যপ্ত জলকে সমূদ্রে 


জীবের একা জল থেকে পৃথক ভাবলে ভুন বোঝা হর়। কারণ আধার 
টা চা অনুযারণ জলের ডপাধ ভেদ মিথ্যা কঞ্পনাপ্রসত মান্র। তেম।ন 
দা অনন্ত অখিল রসাপম্ধ্‌ চিম্মর ব্রক্ষেত্ মধ্যে জীব আবদ্যা কাঁজপত । 


মায়া গ্রভাবে দেহমন অন্তঃকরণের আবরণশীর জন্য সাঁচ্চদানন্দ 

ব্রহ্মেদ মধ্যে জীবকে পৃথক বলে মনে হয় ॥। ীসম্ধ ও ঘটের জল যেমন এক, তেমাঁন 

জীব ও ব্রহ্ম ম্বরপতঃ আভন্ন ।॥ এট অবচ্ছেদবাদের সমর্থনে দণ্টান্ত। বক্ষ মহাকাশ, 

জীব ঘটাকাশ, ব্রঙ্ধ অপার অনন্ত গন্ধ, জীর সেই সিদ্ধ মধ্যাস্থত একাট জলপণ: 
ঘট। কেবল উপাধর ভেদমান্র, স্বরপ্তঃ জীব ও ব্রদম আভন্ন। 

(11) ঈশ্বর ও জীব 5 সগুণ ব্রন্ধ বা ঈশ্বর এবং জীব, উভয়ের কারও 

পারমার্থক সত্তা নেই, 'কন্তু উউয়ে। মধ্যে পার্থক্য আছে । ঈ*বর সবক ও সর্ব- 


1. ব্রহ্ম, ২১1১৪ 
2, তত্তিন্ত্বেস্যাভি তদগভভুয়োধমবত্ং সাম্যম্গ্কবোধ ব্যাকরণ । 
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শান্তমান কিন্তু জীবের জ্ঞান ও শান্তি সপীমত। ঈশ্বর এবং জীব, উভরই সগ্‌ণ ও 
সাক্রয়।: কিন্তু জীব যেরূপ সংসারে সুখ দ:ঃখ ভোগ করে, ঈশ্বর সেইরূপ করেন 

না। জীব আবদ্যাবশতঃ দেহাঁদতে আত্মভব আরোপ করে 
ঈশ্বর ওভীব, কারও রি রা 
পারমাগিক সত্বা নেই দেহের দুঃখে দুঃখ হয়, মোহবশতঃ আম দঃখী এইরূপ মনে 

করে। ঈশ্বরের সেইরপ দুঃখোধ ও দেহাঁদিতে আত্মভাব নেই । 
অবশ্য জীবের যে দৃঃখ তাও আঁবদ্যাপ্রসূত, তা ভ্রমূলক, পারমার্থক নয় ॥ আঁবদ্যা 
নামরুপ বিশিষ্ট দেহ উৎপাদন করেছে । জীব অধ্যাসহেতু তার সঙ্গে একাততা অনহভব 
করার জন্য দঃখ অনুভব করছে। জীব দেহে আত্মভাব হ্ছাপন 
করার জন্য যেমন দহঃখ পার, পত্র-ীমত্রাদর দুঃখ নিজের উপর 
আরোপ করেও দুঃখ অনুভব করে। যাঁদও ঈ*ংর ও জীব প?ক্রদ্ষের আভাস, তবু 
তারা আঁভন্ন নয়। ঈশ্বর জগতের অ্রষ্টা, জীব প্রঙ্টা নয়। ঈ*বরের বন্ধন নেই, 
জীবের ব্ধন আছে । “জীব স্বর্‌পতঃ ব্রহ্ম কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের মনে তত্বজ্ঞানের 
উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জীব আঁবদ্যাকাঁজ্পত বিকারগুীলকে নিজের বলে মনে 
করে । তত্বজ্ধানের দ্বারা জীব বম্ধনমূত্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করে । ঈশ্বর পণ" তান 
সং কমের গ্বারা বড় হন না, অসৎ কণেরি ঘ্বারা ছোট হন না। ঈশ্বর যে জ"বকে 
ৃ উদ্ধার করার ইচ্ছা করেন তাকে দিয়ে সৎ কর্ম করান, আর যাকে 
রান আধোগানী করার ইচ্ছা করেন তাকে দিয়ে অসৎ কর্ম করান। 
ব্র্দে লীন হষে যায়. জীব কতাঁ ও ভোত্তা। ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্ব ও ভোন্ুত্বের 

কারায়ন্রী । ঈশ্বর টিনদ্তাত জীব ঈশ্বরের নয়মা । জীব মারার 
অধীন মারা ঈম্বরেন অধনন । "ঈশ্বরের উপাধি সম!০্ট মায়া, জীবের উপাধ ব্যান্ট 
আব্দা । উপা।ধর জন্যই ভেদ, উপাধব ীবলোপ ঘটলে ঈশ্বর, জীব সবই বঙ্গে 
লীন হয়ে যায় । তখন আর কোন ভেদ থাকে না। 


৬৮৭ 


€৬1)..-আয়া ও অবিদ্ভা £ শঙ্কর মারা ও আব?॥া এই দি পদকে এক অথে 
বাবহার করেছেন। ব্র্ধ এক এবং আঁদ্বতীয়, ব্রঙ্গেংই কেবলমানত পারমাথক সতা 
আছে, অন্য কোন 1কছুর পারমা!থক সত্তা নেই । ব্র্ধ বজাতীয়, স্বজাতীর ও স্বগত- 
_. ভেদ রাহত। ব্রঙ্ধ সাঁচ্দানদ্দ । ব্রক্ষ এক ও অদ্ব্তৈস্বর্‌প। ব্র্ 

দা রা অখণ্ড, অনন্ত, জঙ্বৈত ও সবপ্রকার ভেদ রাহত। সেই কারণে 
| '.; ব্ুদ্ষে দ্বৈত আঁবদ্যাপ্রসত। মায়া বা আবদার জনই রঙ্গে 
নামবংপাত্মক জগৎ অভ্যন্ত হয় । পরমাত্থা বা ব্রদ্ধ ননার্কার । আব্দ্যা মায়ার জন্যই 
1নবিকার ব্রংক্ধ নামরুপাদ বিকার জীবের কাছে সত্য বলে মনে হয়। প্রহ্ধই সব। 


জীব ও ঈশ্ববে পার্থকা 


1, প্রকাশাদিবন্ৈবং পরত ব্রন্নসুত্র ২৩১৬ 
“যথা ভীবঃ সংসারছুঃধমমুভভবতি, নৈবং পর ঈত্বয়োহমুতীঠি প্রতিজানীমহে। 
-ত্রদ্দহুত্র, শহক£ভাষয ২৩৪৬, 


2, ব্রন্গন্ত্রত ১১১৪ ৭. ব্রঙ্মদুত্র। ১১২৮ 


২০৪ নগাতীবিজ্ঞান ও ভারতখয় দর্শন 


বধ থাজ্বদং ব্রক্ধ' । ত্রহ্ধ ছাড়া আর কিছুরই যথাথ" সত্তা নেই। ব্রক্ধ মায়ার ছ্বারা 
নামরূপাত্মবক জগত্র্‌পে প্রাতভাত হন কিন্তু তার ধ্বারা ব্রহ্ধের স্বরংপ বিকৃত হয় না। 

জগৎ ব্রহ্ধর পাঁরণাম নয়, ব্রন্দের বিবর্ত। আঁবকারণ পরব্রঙ্ম অপাঁরণামখ, তার 
স্বরূপের কোন পঁগিবতন হয় না। তান যা তাই থাকেন অথচ ব্রদ্দে জগৎ ভগ হয়। 
একেই শঙ্কর বলেন অধ্যান। অধ্যাপ হল এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান। রঙ্জতে 
যেমন সপেরি অধা।স হয়, শ্বীন্ততে যেমন রজতের অধ্যাস হয়; সেইরূপ ব্রদ্দে জগৎ 
অধ্যন্ত হর । জনবের 'মথ্যা দাণ্টতে ব্রক্ষই জগতর:পে প্রতীত হয়। জীব ব্রদ্ষের সঙ্গে 
নামরুপাত্মবক 1বকারগীলকে আভন্ন করে দেখে, নামরূপের অন্তরালে যে অপাঁরণামন 
আঁবকারণ [নত্য, অক্ষয়, সাজদানন্দ স্বরূপে আঁধজ্ঠানাঁট ব্দামান থাকে তাকে জানতে 
পারেনা । যেমন" কজ্জুর জ্ঞান ছ্বারা সপনভ্রমঃ শহীন্তর জ্ঞান গবারা রজতভ্রম এবং 
এসির জ্ঞান জ্বারা মরখীচিকা ভব তিরোহত হয় £ সেইরংপে তন্বজ্ঞানের দ্বারা আবদ্যা 
1ধনম্ঠ হলে রছ্ধে অধ্যস্ত জগদতভ্রমও [তিরোহিত হয় । 


যার হ্বারা বদ্ধ জগদভ্রমের উৎপত্তি হয় বা ব্রঙ্গে জগং প্রপণ্চ অধান্ত হয় তা হল 
মায়া । এই মায়া হল অবটন-ঘটন-পাটয়সী | মায়।র ভ্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। এই 
মায়াকে 'সৎ' বলা যায় নাঃ কারণ তত্রজ্ঞানীর কাছে মায়ার 
কোন আঁস্তত নেই, আবার তাকে 'অসৎ বলা হায় নাঃ কারণ 
তন্বজ্জানের উদয় হবার প্‌৭ প্ন্ত জগৎ প্রপণ সত্য বলে মনে হয় এবং আবদ্যা বা 
মায়াই জগং প্রপণের কারণ। কাজেই এই মারা “সং নয়; আবার “অসৎও নর । 
আবার সদাসৎ নর ; কারণ এইএপ ধারণা আত্মাবরোধাত । সুতরাং অস্বৈত বেদান্ত 
মতে এ হল “আববণ্চনীয়” | 


মায়া গশ্রিচশীয় 


শঙ্করের মতে মায়া ও আঁবদ্যা আভল 1 মায়া ভন উৎপাদনকারী অজ্ঞানতা । 
মায়া সব্বরজন্তমোগ-ণময়, মায়া অভাবস্বরূপ নয়ঃ ভাবস্বরণ । যেমায়ার জন্য জগৎ- 
ভ্রম সেই মারার স্বরপকে দৃটি দ:ষ্টিভীঙ্গ থেকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে । ঈশ্বরের 
দক থেকে মায়া হল ভ্রম উৎপন্ন করার ইচ্ছা মাত্র । এর জন্য ঈশ্বর প্রতারিত হন না। 
আমাদের মত অজ্ঞান ব্যাস্ত যারা এক বর্গের জায়গায় বহ্‌ বস্তু প্রত্যক্ষ করে, 
আমাদের কাছে মায়া হল ভ্রম উৎপাদনকারী অন্জঞানতা। এই দক থেকে মায়াকে 
'ন্রান” বা “আবদ্যা” নামেও আভাহত করা হয় এবং মায়ার দুটি শান্ত স্বীকার করা 
হয়। প্রথমতঃ, রক্ষেরঃ যা জগতের আঁধন্তান, বথাষথ স্বরপকে আবৃত করা এবং ব্রষ্ধে 
জগৎ-ভ্রম উৎপন্ন করা । যেহেতু মানা ব্রচ্ধে জগৎ্ভ্রম করায় - সেইজন্য মায়াকে ভাবর্‌ প 
অন্জ্রানতা নামে আঁভাহত করা হয়। যেহেতু মায়ার কোন আঁদ নেই, সেইহেতু 
ঘায়াকে অনাঁদ নামেও আখ্যাত করা হয়। শক্ত বিজ্ঞ ব্যান্তদের বন্ধে জগত্ভ্রম হয় 
নাঃ তাঁরা শুধুমাত্র ব্রষ্ককে দেখেন। কাজেই তাঁদের দষ্টতে শ্রম উৎপাদনকারী মায়ার 


1. বঙ্াহাত্র, শঙ্করভাস্ ২১১১৪ 


বেদাস্ত দশ'ন ২০৫ 


কোন আন্তত্ নেই । আঁবদ্যা কাষ্পত মায়াকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করা যায় না। 
নামরহপ ঈমবরে আত্মভূত। 

এই ঈশ্বরাশ্রত আঁবিদ)ক নামরূপকেই মায়া, শর্ত ও প্রকীত নামে আঁভাঁহত 
করা হয়। মারা সগুণ বর্গ বা ঈশ্বরের শাড়। আগ্রর দাহকা শান্তকে যেমন আগ্র 
থেকে পৃথক করা যার না, ঠেমান মায়াকেও ঈশ্বর থেকে পথক করা ধায় না। 
মায়ার দুটি শান্ত, একটি আবরণশান্ত ও অপরাট 'বক্ষেপশর্তি। আবরণশান্ত সাচ্চদানম্দ 
ক্ষেন স্বরূপকে আচ্ছাদন করে । প্রশ্ন কতা মেতে পারে - অপারাচহন্ন অখণ্ড, ত্বপ্রকাশ, 
শুদ্ধ চৈতন্যকে আবদ্যা বা মায়া (কভাবে আচহাদন করতে পারে? তার উত্তরে বলা 
হয় যে, মেঘখণড যেমন সূর্ষকে আবরণ করতে পারে না, দর্শকের 
চক্ষুকে আবরণ করে মাত্র, সেইরূপ অবিদ্যা অজ্ঞানের হারা আচ্ছন্ন 
জীবের দৃষ্টিকে আবরণ করে। অজ্জানের আবরণ ছ্বারা আত্মার 
স্বরূপ আচহ্ন্ন হওয়াতে জীব স্বরপতঃ ব্রন্ধো সঙ্গে আভন্ন হয়েও রক্ষ থেকে নিজেকে 
স্বতন্ত্র মনে করে । বক্ষেপশান্তর জন্য জীবের ব্রদ্ধে জগদ-ভ্রম হয় । এই [বিক্ষেপশান্তকে 
এন্দ্রজাঁলকের জাদহশান্তর সঙ্গে তুলনা করে বোঝা যেতে পারে । এন্দ্রজজাঁপক জাদু- 
শান্ত বা মার়াশান্তর বলে দশ'কদের নানারকম ভেলাক দেখায়, ষাঁদও আপলে সবই 
ফীক। তেমান ত্রচ্গও মায়াশান্তর ছ্ধারা জীবের চিত্তে জগদ্রম সাধত করে । কিন্তু 
যাঁরা এশ্দ্রজাঁলকের জাদশান্তর প্রকৃত স্বরূপ জানেন তাঁরা যেমন এন্দ্রুজালকের মায়াবী 
শান্ত দ্বারা প্রতারত হন না? সেইরূপ ততজ্ঞানীও উপলাষ্ধ করেন যে, জগৎ প্রপণ 
[মথ্যা, আগলে সবই ব্রক্গ; জীবের মিথ্যা দূষ্টি দূরীভূত হলে জীব ভ্রচ্ছের সঙ্গে 
গনজের আঁভন্নতা উপলাম্ধ করে। নাম্প বিকাশের আর কোন আন্তত্থ থাকে না। 
জীব রঙ্ধে বিলীন হয়ে যায়। 

শ্বেতা*বতর উপনিষদ অনুসরণ করে রামান্‌জও মায়ার কথা বলেছেন । কল্তু 
মায়া বলতে 'তাঁন হয় তাকে যে আঁচন্তানীয় বিস্ময়কণ শান্তর সাহায্যে ঈশ্বর এই জগৎ 
স্ম্ট করেন তাকে বাঁঝয়েছেন অথবা ব্রচ্গেত মধ্যে যে আঁচৎ অংশ, যা জগতে 
রুপান্তারত হয়, তাকে বৃঝির়েছেন ॥। শঙ্কর মায়াকে ঈশ্বরের শান্তরপে আভাহত 
করেছেন কিন্তু এই সৃজনকারণ শান্ত ঈমবরের কোন স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়, যেমন রামানুজ 
মনে করেন। শঙকরের মতে মায়া হল ঈম্বণের স্বাধীন ইচ্ছা যা ইচহামান্ুই বর্জন করা 
যায় । 'বজ্ঞ ব্যন্তিদের ব্রচ্গে জগৎ ভ্রন ঘটে না, তাই তাঁরা ঈশ্বরকে ভ্রম উৎপার্নকারণ 
মায়া শান্তর আঁধকারণ বলে মনে করেন না। 


মাথার আবনণশক্ি 
ও বিশ্ষেপ শি 


মায়াকে প্রকৃতি নামেও আঁভাহত করা হয়। তবে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি বা 
প্রধানের সঙ্গে মায়াকে অভিন্ন করে দেখলে ভূল হবে । সাংখ্যদ্শনে প্রক'ত স্বাধীন, 
মায়াকে প্রকৃতি নামেও কিন্তু মায়া ঈশ্বরের অধনন। সাংখ্যদর্শনে প্রকীত দত্য । কিন্তু 
অশ্বিহিত করাহয়  তত্বন্ঞানণর কাছে মায়ার কোন আমন্তত্ব নেই। মায়াকে অব্য্ত 
নামেও আঁভাহত করা হন্ন। মায়া অব্যস্ত, কেননা মান্নাকে পিং বা অসৎ কোন 


২০৬ নশীতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


রূপেই বণনা করা যায় না। *“অব্য্তা হিংসা মায়া, তত্বান্যত্বানরংপণস্যাশক্যত্বং” | 
মায়ার মার এক নাম মায়াকে অব্ন্ত বলার আর এক কারণ আবদ্যারপ বীজে জগং 
অব্যক্ত অব্যন্ত অবস্থায় থাকে । মায়াকে সময সময় আকাশ এবং কখনও 


বা অক্ষর বলা হয়। মায়াই তআবদ্যা । 


পরবতর্ধকালে কোন কোন অদ্বৈতবেদান্তী মায়া ও আঁবদ্যার মধ্যে প্রভেদ করেন। 
তাঁদের মতে অজ্ান দু*প্রকার- মায়া ও আবদ্যা। মায়া হল শংদ্ধ সত্ব, আঁবদ্যা হল 
অশম্ধ সত্ব । মায়া ঈশ্বরের উপাধ। আঁবদ্যা জীবের উপাধি। 


কুমারল ভটেরে শিষ্য পার্থসার!থ 'মশ্র অদ্বৈত বেদান্তের আবিদ্যার সমালোচনা 
করেন। আঁবদ্যা যাঁদ মিথ্যা জ্ঞান হয়, তাহলে হয় এই আঁবদ্যা ব্র্ধে আছে কিম্বা 
জীবে আছে । ব্রন্গ পাঁরপৃণ“ জ্ঞানস্বরপ | ব্রন্ষে আবদ্যা থাকতে পারে না। জীব 
বঙ্গ থেকে অভিন্ন নয়, সেইহেতু জীবেরও 'িথ্যা জ্ঞান থাকতে পারে না। সুতরাং 
আঁবদ্যার কোন আস্তিত্ব নেই। যাঁদব্রদ্ধ ছাড়া আঁবিদ্যার স্বতন্ত স্বাধীন সত্তা থাকে 
তাহলে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটে, কাজেই আঁবদ্যার প্রকৃত কোন আস্তত্ব নেই। 


(%) আবের বন্ধন ও মুক্তিঃ জাবাঙ্মা স্বরূপতঃ নিত্য-শংদ্ধ-ুত্ত স্বভাব । 
আব্দ্যা বা অজ্ঞানতাবশতঃ জীব অনাত্মা দেহের সঙ্গে একাত্মতা 


রে তে অনুভব করে । জীবের দেহের সঙ্গে একাত্মতা বোধই তার 
জীবের বন্ধনের বঙ্ধদশা । অক্ঞানতাবশতঃ জীব ?ানজেকে কতা ভোন্তা ও জ্ঞাতা 
কারণ মনে করে এবং জাগাতক স্থখ-দুংখ, রোগ-শোককে 1নজের প্ুথ- 


দঃখ বলে অনুভব করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরপতঃ 
আঁভম্ন। আত্মার যথাথ" জ্ঞানের অভাবই জাবের বদ্ধ্দশার কারণ । 


এই বঙ্ধদশা থেকে মণীস্তলাভের উপান্ন কী? শগকরের মতে আত্মজ্ভারনের উদয় চলে 
অজ্ঞানতা দূরীভূত হর । জাব, আগ্রার যথাথ স্বরূপ সম্পকে জ্ঞান লাভ করে। জব 
উপলাঁখ্ধ করে যে, জীব স্বরপতঃ বক্ষ, জীবাত্বা ও পরমাত্মা আভন্ন 

টা এ এবং তখনই জীবের মোক্রলাভ ঘটে। শহ্করের মতে বৈদিক 
উপা যাগজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে প্রভে? হকার 
করা হয়। এইসব যাগযজ্ঞ অজ্ঞানতাপ্রসূত ও অদ্বৈতজ্ঞানের 

অন্তরায় স্বরপ। তাছাড়া বাগষজ্জের ফল স্বগ্গলাভ। এ ক্ষণস্থারী, সুতরাং এর 


ছ্বারা জীবের মোক্ষলাভ ঘটে না। 


রের মতে আত্মজ্ঞানলাভের আধকারগ হওয়ার জন্য চতুব্ধ সাধনার প্রয়োজন । 
ষথা--৯) 'িত্যানিতাবস্তুববেক অর্থাৎ ?নত্য ও আঁনত্য বস্ত;র ভেদাভে? সম্পকে' 
জ্ঞানলাভ করা। অথাং ব্রঙ্ধই একমান্ত নিত্য বস্তু এবং অন্যান্য সব বস্ত; আঁনত্য--এই 


1, ব্রঙ্গসত্র, শঙ্কর যা--১181৩ 


বেদান্ত দশ'ন ২০৭ 


জ্ঞানের অধিকার হওয়া। (২) ইহ মূত্রফলভেগাঁবরাগ অরাঁৎ এহক ও পারাত্রক 
উভয়বিধ সুখের প্রাতি অনাসান্ত, (৩) শমদমা দিসাধন অথাং শম বা অস্তরশীশ্দ্রয়ের সংযম, 
দম বা বাহরণীম্দ্ুয়ের সংষম, উপরতি অর্থাং বিষয় ভোগসাধনার 
ক প্রাত বিরাগ, তাতক্ষা অর্থাৎ সাঁহফৃতা, সমাধান অথাং চিত্তের 
জন্য চতুর্ষিধ সাধনা. একাগ্রতা এবং শ্রপ্ধা অর্থাৎ শাস্ত ও গর? বাক্যে আবচালত 
আগ্হা এবং 18) মুম্‌ক্ষুত্ত বা মীন্তলাভের জন্য এঁকাত্তক 
ইচ্ছা। সাধনলগ্ধ এই জ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয় ॥ কারণ বর্ম “অবাঙমানস 
গোচরম:। বাক্য ও মন দ্বারা ব্ুক্ষকে উপলাধ্ধ করা যায় না। এই সাধন চতুষ্টয় 
মুম্‌ক্ষু ব্যান্তকে ত্রহ্ধ জিজ্ঞাসার আধকারণ এইভাবে প্রস্তুত হলে মুমক্ষ: ব্যত্তি তথ 
বা গ্‌রুর কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করার আঁধকারাী হন। 
শ্রবণ মনন ও 'নাঁদধ্যাসন আত্মন্ঞানলাভের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । প্রথমে 
শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে গরুর কাছ থেকে উপানিষদের বাণণ শ্রবণ করতে হবে। তারপর 
ূ যুন্তিতকেরি সাহায্যে এই উপদেশের তাৎপর্য উপলাধ্ধ করতে 
বিবি হবে। একে বলা হয় মনন। সবশেষে গরুর কাছ থেকে লখ্ধ 
এই জ্ঞান নিরস্তর ধ্যান করতে হবে । এইভাবে আত্মজ্ঞানের উদয় 
হলে অজ্ঞানতা দঃরীভূত হবে। তখন গুরু তাকে “তত্বমালি” এই শ্রাতবাকোর উপদেশ 
দেবেন। মুমংক্ষু ব্যাস্ত এই উপানষদের বাণী নিরন্তর ধ]ান করবেন এবং সবশেষে 
“সোহম” অথধি আমিই নিত্য শুঙ্ধ-বদ্ধ-মন্ক-সত্য স্বভাবরূপ পরমানন্দ অনস্ত অঞ্বয় 
্রহ্ষ'-এই তত্বের সাক্ষাৎকার ঘটবে । এইভাবে জীবের দেহাতবোধ দূরীভত হবে 
এবং আত্মা ও ব্রহ্মার অভেদত্ব উপলাঞ্ধ হবে । আত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্কানই জীবের 
বদ্ধদশার মূল কারণ । এই ভেদজ্ঞান দূরীত্ত হলে জীবের আত্মজ্ঞান বা আত্মার 
যথাথ" চ্বরংপের গ্ছান হয় এবং জীবের মোক্ষলাভ ঘটে । 
জীবের মোক্ষলাভ ঘটলেও 'ক্ছকালের জন্য জীবের দেখ ধাগণ চগতে থাকে । 
মানূষের কর্ম তিন প্রকার-প্রারদ্ধ। সংগত এবং সণয়শনান। 
ও রা প্রারষ্ধ কর্ম হল সেই কর্ণ যার ফল ইতিমধ্যেই কাষকরম হতে 
দেহধারণ ঢলে থাকে শুরু করেছে । সত ফল হল, যে কম'ফল সাত রয়েছে এবং 
সঞ্ানমান কমফল হল বতমানে যে কম" করা হচ্ছে তার ফলে ষে 
কর্মফল সত হচ্ছে। তত্জ্ঞানে সাত ও সণ্টীয়মান কম'ফল বনন্ট হতে পারে 
1কন্তু প্রার্ধ কর্মফল বিনষ্ট হতে পারে না। দেহ প্রারষ্ধ কমের ফল। তবে জবের 
দেহধারণ চলতে থাকলেও জীবের কোন দেহাত্মবোধ থাকে না, 
জগতের প্রতি তার কোন আপীস্ত থাকে না। জগৎ প্র 
আর তাকে প্রতারিত করতে পারে না। জগতের সংখ-দ:ঃখ 
তাকে বিচাঁলত করতে পারে না। জাবের দেহ চলাকালীন এই মুন্তিকে বলা হয় 
জীবন্মন্ত। পধজন্মের কর্মফল ভোগ সমাঞ্ধ হলে তার স্হল ও সক্ষম শরীর বিনঘ্ট 
হয় এবং তর্খন বিদেহ মহন্ত ঘটে। 


জীবনুক্তি ও বিদেহ 
মুক্তি 


২০৮ নশীতাঁবজ্জঞান ও ভারতীয় দর্শন 


মোক্ষলাভের পর জীব নিংকামভাবে কম“সম্পাদন করতে পারে । মোক্ষের সঙ্গে 
মোক্ষের সঙ্গে নিৎ্কান কর্মসাধনের কোন বিরোধ নেই । গীতার উপদেশ অন- 
নিক্ষাম ক্মপাধনে+  সরণ করে শঙ্কর বলেন যে, সকাম কমই বম্ধনের হেতু, িৎকামকম" 
কোন বিরোধ নেই নয়। শঙ্করের মতে শাঁরা মোক্ষলাভ করেছেন তদের নিছকাম 
কর্ম করার প্রর়োজন বদ্ধ জাবের কল্যাণের জন্য ; আর যাঁরা মোক্ষলাভ করেন নন 
তাঁদের নি্কামকর্ম সম্পাদনে আত্মশীষ্ধ ঘটে । 


শঙ্করের মতে মোক্ষ উৎপাদ্য নয় ।: মোক্ষ স্বাভাবিক বা স্বতঠাসম্ধ, মোক্ষ জম্দে 
না, মোক্ষ নব্দা বা সব্কালে আছে । বেদাবাহত কার্য সম্পাদনে নোক্ষ উৎপন্ হয় 
না। আতছ্ছঞানের দ্বারাও মোক্ষ উৎপন্ন হর না। মোক্ষ ?নত্য,তা সব্দাই আছে! 
অঞ্ঞান কেবল তাকে আবৃত করে রাখে। আত্মজ্ঞান সেই আবন্ণ দর করে দলে 
মোক্ষ তখন আপাঁন 1নজেকে প্রকাশ করে। ব্রদ্ধ ও আত্মার 
অভেদত্ই মোক্ষ এব: সবকালেই এাঁট সত্য ॥। এই সত্য বিস্মৃত 
হয়ে আত্মা ও ব্রদ্ষের [মিথ্যা ভেদ দশ'ন করলে বম্ধন হর, আর এই সত্যের উপলাঘ্ধ 
হলেই মোক্ষ হয়। এযেন কণ্ঠদেশে হার পারধান করে সোঁটিকে এাঁদক ওদিক খজে 
বেড়ান এবং পরে উপ্লাঁধ্ধ করা যে, এট কণঠদেশেই রয়েছে । মোক্ষ উৎপাদাাও নয়, 
1বকার্যও (10901%901৩) নন । কারণ ঘোক্ষ যাঁদ উংপাদা বা বিকাষ' হয় তাহলে 
মোক্ষ কারক, বাঁচক ও নানাঁসক ক্লিনার উপর নিভ“র করবে+ 'কন্তু তাহলে মোক্ষ 
আনিত্য হয়ে পড়বে । মোক্ষ আত্মারই স্বরূপ, সেই হেতু মোক্ষ প্রাপ্য পদার্থ নর 
(স্বাদমদ্বর্পত্বে সত্যনাপ্যত্বাং" প্ুক্ধনূত্র শঙ্ক;ভাব্য । ১১৪ )। যাঁদ স্বীকার কর; 
যায় যে, মোক্ষ আত্মার স্বরূপ নর তাহলেও নোক্ষ প্রাপ্য নর । কেননা মোক্ষ সবগিত, 
নর্ঝনই বিদ্যমান এবং আক।শের মত সদাপ্রাপ্ত । 


মোন্দের শ্বরূপ 


মোক্ষ সংস্কার্ধ পদার্থও নয় । কারণ সংস্কারের অর্থ সংস্কার্য বস্তুতে উৎকধ' 
আনয়ন করা বা তার দোষ নিবারণ করা । কিন্তু মোক্ষ বন্ধের রূপ, বক্ষ নিতাশন্ধে 
কাজেই ব্রদ্ধে উংকর্ধ আনয়ন করা বা ব্রন্মে দোষ নিধত্রিণ করা সম্ভব নয়। 'নত্যশুদ্ধ 
“ুদ্ষপ্বর্‌পত্ব মোক্ষস্য' । মোক্ষকে আত্মার ধম বলা ধাল্গ। 'মোক্ষ আত্মার ধম 
আত্মার মধ্যে সুপ্ত থাকে এবং ক্রিপ্ার দ্বারা প্রকটিত হয় একথা বলা যেতে পারে না।” 
কেননা আত্মা কোন 'ক্রয়ার আশ্রর নর । আত্মার ক্রিয়া স্বীকার করলে আত্মা নতা 
বা আঁবকারী হতে পারে না। ব্রদ্দ ও মোক্ষ একই কথা। 'ব্্ধীভাব্চ মোক্ষঃ,, বঙ্গ 
সকল করিক়ার অস্টা ; কাজেই ব্রদ্ধে ও মোক্ষে কোন 'ক্লয়া অনুপ্রবেশ করতে পারে না।; 
পন্ধ ও জীবের অভেদতই মোক্ষ। জীব পরমাত্ার অংশ । জীবের দেহ-সম্ব্ধ 


1. মতএবানুঠেরফসবিনবিনক্ষণৎ সোক্ষাধ্যামশরীরত, নিভ্যমিতি সিন্ধম ব্রন্মহৃত, শঙ্কটভাঙ্য ১ ১1১1৪ 
£- ব্রদ্মচ্ত্র, শঙ্গরভায় ১1১18 
২ ব্রহ্মসুত্র, শঙরভার ১:১৪ 


বেদাস্ত দশ'ন ২০১ 


থাকার জন্য জীব যে পরমাত্মার অংশ এই জ্ঞান লুপ্ত হয়।£ তত্বজ্কানে জগব ব্রচ্ের 
অভেদত্বের জ্ঞান জম্মায়। তাই মোক্ষ। স্থুতরাং ধা চিরসত্য তার উপলাধ্ধই মোক্ষ। 
মোক্ষ দুঃখের আত্যান্তক নিবধাত্ত মাত্র নর, এক আনন্দঘন অবস্থা । ব্রঙ্ম আনম্দস্বরংপ 
এবং জীব ব্রদ্দের অভেদত্ব জ্ঞানই ব্রদ্ধ । 

অট্বৈত বেদান্তের সমালোচনা করে অনেকে বলেন যে, অদ্বৈত মতে ব্রঙ্মই যদ 
একমাত সত্য হল্ন এবং সব রকমের ভেদ মিথ্যা হয় তাহলে ন্যান্ন, অন্যায়, পাপ, পুণ্য, 
মুক্ত জীবের অসৎ সত্য, অসত্যের ভেদকে মিথঠা বলতে হবে। এর উত্তরে বলা 
কর্ষে কোন প্রবৃত্তি যেতে পারে যে, শঙ্কর ব্যবহারিক দ:ছ্টিতে পাপ, পণ্য, সত্য, 
বানী অসত্য, ন্যায়, অন্যায় প্রভাতি ভেদ অস্বীকার করেনানি। পারমাথিক 
দখঘ্টতে এইগীলর কোন সত্তা নেই। মস্ত জীবের মধ্যে কোন দেহাত্ববোধ থাকে না। 


তান সকাম কম“-সম্পাদন থেকে বিরত থাকেন। 
(হয) ভ্ভাম্তত্ভ (2106০ 91 %0০0দ159£৩ ) ৪ 


() পরাবিগ্ঠা! ও অপরাবিদ্তা £ শঙ্কর পারমার্থক সম্জ এবং ব্যবহারিক 
লঞ্তার মধ্য পার্থক্য করেছেন । বিদ্যা বা পরাব্দ্যার সাহায্যেই পারমাথক নত্তাকে 
পরাধিষ্ঠার সাগায্যেই জানা যায়। আবদ্যা বা অপরাঁবদ্যার সাহাধ্যেই ব্যবহারিক 
পারমাধিক সম্ভাকে সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়। শঙ্করের মতে একমান্র ব্রশ্বেরই 
জীন যায় পারমাঁর্থক সন্তা আছে এবং বিদ্যা বা পরাবিদযার সাহায্যেই ব্রচ্ধ- 
জ্ঞান লাভ করা যান়। এই পরাবিদ্যা হল অনুভব (10180109 ), বিচারবৃদ্ধি 
(68507) নয় । পরমাত্মা ব্রহ্গই হল নিত্য, নামর:পাত্মবক জগৎ আনিত্য। আঁবদ্যার 
জন)ই জীব অনাত্াকে আত্মার সঙ্গে আঁভন্ন মনে করে । বিদ্যা হল আত্মার যথাথ* 
দ্বরূপের জ্ঞান। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানেই অবিদ্যার বিলোপ হয় । আবিদ্যা 
হল আপোৌঁক্ষক, ব্যবহারিক ও 'বশ্লেষণমূলক জ্কান। আবিদ্যার জ্ঞানে জেয ও জ্ঞাতার 

পারস্পারক ভেদ বর্তমান থাকে । অবিদ্যার সাহাষ্যে কোন কিছু 
পরাবি্যা অনুভব জানতে হলে দেশ, কাল ও কার্ধকারণ সম্পকের মাধ্যমে জানতে 
বিচাস হয় । পরাবদ্যা হল এমন জ্ঞান যা স্বপ্রকার ভেদরাহত। 
পরাবিদ্যা হল সম্যক দশ'ন যার ঘ্বারা ব্রদ্ধ সাক্ষাৎকার হন্ন। লো কক জ্ঞানের 
সাহাষ্য বঙ্গের জ্ঞান লাভ করা বায় না। বাঁদও পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা গবরোধা, 
প্রথমাঁট অনপেক্ষ এবং ছ্বতশরীটি আপোঁক্ষক। তবু শঙ্করের মতে আপোঁক্ষক ভ্্রান 
অনপেক্ষ জ্ঞান লাভের সোপান স্বরূপ, ধীবচারবুগ্ধি অনুভবের উপায়স্বরূপ। 

(8) শ্রুতি, তর্ক ও অনুভব £ রঙ্গের জ্ঞান প্রথমে শ্রুতি থেকে লব্ধ হয়, 
তারপর যান্ততাকর সাহায্যে তার ধৌন্তকতা উপলঘ্ধ হয় এবং সর্বশেষে অনুভব বা 


1. ব্রহ্ম ত্র শহরভাত্ ৩২৬ 
নীতা... 14 (*11) 


২১০ নখৃতাবিজ্তঞান ও ভারতশয় দশ*ন 


সম্যগ:দশণনের মাধ্যমে ত্র্ধ সাক্ষাৎকার হন্ন । অথাৎ “আমিই বর্ষ এই তত্বের সাক্ষাৎকার 
ঘটে।। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্ু্জ্ঞানের তিনাট উপায়। ব্র্ধ থেকেই শ্রুতির 

উৎপাঁত্ব । শ্রুত প্রদীপের মত সর্ধভানক। শ্রুতি ছাড়া অন্য 
এদজ্ঞান শাপ্রবেগ। . কোন কিছ থেকেই জীব ও ব্রদ্ধের একা জ্ঞান লব্ধ হতে পারে 
০০০০০ না+। “তত্বমাস” 'অহং ব্রঙ্ধাস্মি প্রভৃতি শ্রুতি ছাড়া অন্য 
কোন প্রমাণেই জানা যার না । ব্র্মজ্ঞান শাস্তরব্দ্য, ভনৃমানগম্য নয় । শ্রযাতর প্রামাণ্য 
[নিরপেক্ষ অথাৎ শ্র-ত স্বতঃপ্রমাণ+ । ব্দেস। হি নিরপেক্ষং স্বাথে প্রামাণাং) । যোগজ 

অনুভবের মাধামে পপমাত্বার সাক্ষাৎকার হয় ।* পরমতত্বের 


রা নিত অনুভবের কথা উী্লখিত থাকার জনয শ্রযাত প্রামাণ্য কিন্তু শঙ্ষর 

যা ভকভা পলা 022 নর ০ এ 

করার জগ্তই ঘুক্তিচকের বিচারব্ম্ঘকে উপ্ক্ষা করেনান।  শ্রীতলব্ধ জ্ঞানের যৌন্তকতা 

প্রয়াজন উপলব্ধ করার জন] যুন্তিতকের প্রম্নোজন ভাছে। অবশ্য 
জজ 


শ্রু;তর কথায় 1*বাস না থাকলে, নক যীশ্ততকের দ্বারা 
আত্মোপ্লাষ্ধ সম্ভব নয়। যে তর শ্রতিন অনুগানী, সেই তকই গ্রহণযোগ্য | 
শ্রতানরপেক্ষ তক তবজ্ঞান লাভের পক্ষে সহারক হয় না, প্রতারণা করে মানু। 
( কেবলস্য তক্া 'বিপ্রলন্তকত্বং দশশীয়ুযাত )। তিক্ষান্ত বা 
এতির সাঠাগকাণী অনুমান শ্রুতির সাহাধ্কারা মাত্র কল্তু স্বতশ্বভাবে প্রমাণ বলে 
মান: কি তাবে ঘ্ষীকৃত নয় । যে তর্ক শাম্ত্ানুসারখ নয্প'ানছক বাদ্ধর 
প্রমাণ এলে শ্'কাত নয় জাহাযো ষে তকেরি উদ্ভাবন বা কঙ্পনা কর। হয় সেই তক 
প্রাতীৎ্ঠত হতে পারে না। কারণ বজ্পনার কোন নিয়ামক 
নেই! যে লোক যেন অনুভর করে সে তেমনই কজপনা করছে। এক ব্যাতিত 
তক অন্য বান্ত ভূঙ প্রাণ করে এবং সেই বান্তির তর্ক অপৰ ব্ঠান্কর গ্বারা মিথ্যা 
প্রমাণিত হয় । মানবের “ম্ধি একপ্রকার নয়, সেই কারণে তক বিভলীরপে হয় । 
তর্কের মধ্যে এগঠি্ঠ) তর্ক যেছেতু "শুর ঘাকে না, সেইহেতে অপ্রাতষ্ঠাদোষে দাত । 
দোল থাকার সশ্থা মেই কারণে তকেতি উপর ব্*বাস করে শাস্তের অর্থ নিণয়ি করা 
তকে উপরে ধিশ্বান যকিষকক নয় | তকেছি বারাক তকেছি শস্থিরতা (প্রতন্তাতত ) 
কে শর য় রা ও লা হল 1 ৬1 বলি ললিত ৮৩1৮3 বৃ 
উঠেন চ্গাপ্ন কযা যার না! বেদ ললিতা । কাজেই বেদ থেকে গ্রাপ্ত জ্ঞান 
ভত)ত, “ত'মান, ভবিব্যৎ সব কালেই এক । শাস্ননসে রী তকেরি 
বারা ঈশ্বর পা সগৃণ ব্রত জ্ঞান লব্ধ হতে পারে । ঈশ্বর যে জগতের 1নামত্ত 
ও উপাদন কারণ তাজানা যেতে পারে। কন্তু নিগণ বা পরব্রদ্ষের জ্ঞান লাভ 
“শান্ুবো নতাৎ প্রন ১১৩ 
* তন্ম শত, একা আভা ওম্য শান্্রনন্তবেণ্যনব্শম্যবানতাধাবিজহত এদাবহাষ্য 25158 
ব্রন্মহ্র। *হ্কাংভাং) 2১15 
বন্মাসু ত্র, “হগভাষা ৩২১২৪ 
র্নত্র, শঙ্করভাষ্য ৬২7 
শ্রুতৈব চ সহায়তন তকম্যাধাভূপেতত্বাৎবক্ষনত্র, শঙ্করভাষ্য ১২২ 


তর্ক, যুক্তি বা আনুম'ন 


আজ 
ডি 
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করা যায় না। পরব্রদ্ধ “শ্রুতিগণ্য, তকর্গমা নয় 1”* (শ্রত/বগাহ্ামেবেদমী তগন্তীরং 
পরং ব্র্গ, ন তকবিগাহাম- 1) 


একমান্ত অনুভবের মাধামেই ব্রঙ্গকে জানা যায়। বোঁষ্ধিক জ্ঞানে বিষয়ীর ভেদ 

থাকে। কিম্তু পরব্রর্থ অদ্বৈত, অনুভবের মাধ্যম এই অন্বৈতের জ্ঞান হয়। 

বিচারব্ীষ্ধ এই অঞ্গেতের যথাথ জ্ঞান দিতে পারে না। যথাথণ 

উর সন্তান ব্জ্ধর অধীন নর? বস্তুর অধান।॥ তত্বজ্ঞান বস্তুর অধান। 

7577. যে বস্তু যেদন সেইরুপ জ্ঞান হওয়াই তত্জ্ঞান।" অনুভবই 

যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে, বৌদ্ধিক জ্ঞান সীবকজপক, অনুভব হল আবকজ্পক।॥ কোন 

বিকজপক ছাড়াই অনুভবের মাধামে পঃরঞ্গকে জানা যার । অনভবে ব্রহ্ক ও আত্মার 
আভন্নতা উপলব্ধ হয়। 

(861) দত্ত 8 শঙ্কর প্রমাত, প্রমেয় এবং প্রমাণ-এই তিনের মধ্যে পাথক্যা 
করেছেন । বাব্হারক জগৎ এই পাকে র উপর ।নভ'র। যখন অদ্বৈত রঙ্গের জ্বান 
হয় তখন প্রসা'্ত ও প্রনাণের আর কোন ভেদাভেদ থাকে না। শঙ্করের মতে অবাধতন্ব 
(007-০91744100107 ) হল মস্তাতা নিণয়ের মাপকাঠি । অদ্বয়জ্ঞান যথাথণ 
কারণ সেই জ্ঞান অন্য জানের গ্বারা বাধিত হয় না।* ভাববাদী দাশশনকদের মতে 
সঙ্গাতই ( ৩০115৩79৩ ) হল সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি । কোন জ্ঞান 'নজে গানজেই 

সত্য হয় না, শন্য জ্ঞানের সঙ্গে নঙ্গীতিপণহলে তা সত্য হয়। 
2 শাহান ভা 13181 পার্শএনকপের এই আভনত এমথনি করেন । তবে 
নি ঢগাত ছাাত অন্ুরূপতা (6905১0০2৭7065) এবং প্রব্ণাত্ত 
ূ সামথও (018০1081 ০1201০00% । সত্যতা চারে মাপকাঠি 
হতে পানে । অনুরপতা অর্থে যখন কেন ধারণা বস্তুর অনুরূপ হত তখন ধারণা 
সত্য হুক! প্রবাত্ত সামথণ অরে যখন ধারণা সফল প্রব-।তর কারক হক তখন 
ধারণ। সতা হর । শঙ্করের মতে অনুরূপতা হল মূলতঃ ব্যবহারক সতাত। নরূপণ 
করার মাপকা!ঠ | 

(%) ভ্রমন £ ভন সম্পকে অঙ্বৈত বেদাস্ত মত আনবচিনীর খ্যাঁতবাদ নামে 
পাঁরচিত। ভ্রনভ্ঞানে দষ্ট বিখরকে িৎ বলা যায় নাঃ আবার অসং-ও বলা যায় 
না। 'সদাসংও বলা যার না। যেমন শত €জত ভ্রমে রজতকে অসৎ বলা চলে 
না। কেননা তাহলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, আবার “সৎ? বলা চলে না; কারণ পরে 
শুস্তজ্ঞানের ছ্বারা রজতঙ্ঞান বাধিত হর। আবার সদাসং বলা যায় না। 


1. তকপ্রতিষ্ঠানাৎ ২1১১১ 

2. ব্রন্মনুত্, শঙ্করভাব্য ২১৩১ 
3, ব্রহ্মহুত্র, শঙ্করভাব্য ১১২ 
4, ব্রহ্মশৃত্রত এস্করভাষা ২৩২ 


২১২ নশীতবিজ্ঞান ও ভারতণয় দশ'ন 


যেহেতু এই গিগ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী । কাজেই রজত হল আনিঝণচনপীয । এই 
“'আনবচনীর রজত প্রাতিভাসিক'॥। যতক্ষণ পর্যন্ত শহন্তির জ্ঞান না হয় ততক্ষণ 
প্যস্তই এই রজত শ্রান্তদশর্শর দৃষ্টিতে প্রাতভাত হয়। ভ্রম 
ভ্রমজ্ঞানে দৃষ্ট বিষয় এ 
'নৎ* নয়, “অসৎ নয়, দরীভূত হলে আর রজতের কোন আস্তত্ব থাকে না। অগ্থৈত- 
আবার 'সদাসৎ বেদান্ত মতে বিশ্বের যাবতীয় বন্তুই চৈতন্যে আঁধগ্ঠিত এবং শান্ত 
নয়। একে যে চৈতন্য আঁধান্ঠত সেহ চৈতন্য আঁশ্রত আবদার তমোভাগ 
4 বলতে. থেকেই আঁনবণ্চনধয় রজতের উৎপাত্ত। “ভ্রমের উপাদান কারণ 
আবদ্যা আঁনবণচনণীয়' । সুতরাং রজত এবং রজতের ভ্রান্ত জ্তঞানও 
আঁনবণ্চনীয়” ॥ অছ্ৈতবেদান্ত মতে এই জগৎ প্রপ%9ও আনবচনখর এবং মথ্যা । আঁবিদ্যার 
রন্যই শযন্ততে রজত ভ্রম হয়, আঁবদ্যার জন্যই ব্রদ্ধে জগৎ ভ্রম হয়। কেবলমাত্র পার্থক্য 
এই যে, “শবীন্ত রজতের উপাদান কারণ তুলা আঁবদ্যা বা জীব চৈতন্যের উপা ধিখণ্ড 
আবিদ্যা। আর 'বিশ্বব্রঙ্ধাণ্ডের কারণ মূল আঁবদ্যা অথাৎ ঈশ্বর চৈতন্যের উপাধখণ্ড 
আঁবদ্যা। শান্ত রজতের ল্রহ্টা অজ্ঞ জীব; মায়াময় 'বিদ্বপ্রপণ্ের শ্রগ্টা সবন্ত্ 
পরমে*বর । রজতের আঁধষ্ঠান শান্তর জ্ঞানে যেমন রজতের ভ্রান্তজ্ঞান রোহিত 
হয়, তেমন জগতের আধঘ্ঠান পরব্রদ্ধের জ্ঞানে জগতের ভ্রান্ত জ্ঞান 'তিরোঁহিত হয় । 


(৮) প্রমীণ £ শঙ্কর ছি প্রমাণ স্বীকার করেছেন । প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, 
শছ্দ, অথার্পাত্ত ও অনপলাধ্ধ। এই বিষয়ে শঙ্করের মত আমাদের কাছে ভার 
মীমাংসকদের মতের অনুরূপ --একথা বলা যার । 


৩ | হ্িশ্পিষ্জীনৈভক্লাদ £ 

(ক) ভূমিকা £ রামানুজ স্বামী 1বাশষ্টাখ্তবাদের প্রধান প্রবর্তক । রামানুজের 
মতে ব্রচ্ধ বা ঈশ্বরই পরমসত্তা, তবে চিত এবং আচং বঙ্গের দুই অংশ । আঁচিৎ অংশ, 
থেকে জড় বস্তু এবং চিৎ অংশ থেকে চেতন জীবের স:ন্টি। যাঁদও রামানুজ চিৎ এবং 
আঁচং এর সত্তা স্বীকার করেছেন, তান তাদের স্ব-নিভ'র সত্তা স্বীকার করেনান। 
কারণ তরঙ্গের শরীররূপেই চিৎ এবং আঁচং-এর সত্তা আছে। তাদের কোন স্বাধীন 
সত্তা নেই। চিৎ এবং আঁচং ব্রঙ্গের শরীর, ব্রহ্থ তাদের আত্মা 
এবং নিয়ামক । ব্রঙ্ধ ছাড়া তাদের কোন আস্তত্ব নেই । চিং এবং 
আঁচৎ অংশ নিয়ে ভ্রহ্ম এক পরম এক্য। এই এঁক্যের বাহভভত 
অন্য কোন কিছুর সত্তা নেই। কাজেই রামানূজের মতবাদ অদ্বৈতবা (8৫$8169 ০: 
1)010-908119হ9) ; তবে এই অগ্বৈতবাদ নার্বশেষ নয়) 1বশেষ (08211560) $ কারণ 
রামানুজ্জ বহর আভ্তত্ব স্বীকার করেছেন। রামান্‌জের মতে পরমাত্মা 'অনস্ত জগৎ 
এবং জীবসমৃহ 'বাভন্ন আকারে নিজেকে 'ধিভত্ত কয়ে তার্দের অন্তরাস্বারপে 


বিশিষ্টাদৈ তবাদেব 
অর্থ 


1. ভ: আশগুতোধ ভটাচারধ শাস্ত্রী: বেদাপ্তদর্ণন--অছৈতবাদ; ছিতীয়খণ্ড; পৃ: ৪২৬ 
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বর্তমান থাকেন। এই কারণেই রামানুজের অগ্বৈতবাদকে 'বাশঘ্টান্বৈতবাদ বলা 
হয়। 


চরম অন্বয় ও ঈশ্ররবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই+ বিশিগ্টাখ্বৈতবাদের 
প্রধান বোশষ্ট্য । দর্শনের পরমব্রহ্ষকে ভক্তের ভগবানরূপে কজ্পনা করে তিনি বেদান্ত- 
দর্শনে ভান্তবাদের অপূর্ব সমাবেশ ঘাঁটয়েছেন। অবশ্য অন্বন্ন ও ঈশবরবাদের এই 
সমদ্বয়ের পারচয় রামানৃজের 'বশিঘ্টাষ্বৈতবাদের প্‌বেও বৌদক সাহতো, ভগবদ 
গীতায়, মহাভারতের নারায়ণী অধ্যায়ে ও বিফূপুরাণে দেখা যায়। রামানৃজ তাঁর 
“বেদাথ- সংগ্রহে* ও বেদান্ত সমত্রভাষ্য “প্রীভাষ্যে" স্বীকার করেছেন ফে? তাঁর বাশষ্টান্বৈত 
বিশিষ্টান্বৈতবানে. মত তাঁর পূর্ববতর্ লেখক ও উপদেষ্টা _যথা, বোধায়ন, টষ্ক, দ্রামড় 
দর্শনের অদ্বণ ও গৃহদেব, কপরাঁদন এবং ভার্‌চী প্রম:খের মতের উপর প্রাতীঙ্ঠিত। 
ঈশ্বরধাদের সমন্বয় ব্ক্ধসন্রের উপর রচিত বোধায়ন বৃত্বিটি এখন আর পাওয়া যায় 
না। শহারয়ানা (17//1)47%) বলেন যে, একাঁদিকে উপাঁনষদ ও পুরাণ এবং অপরদিকে 
তামিল ভাষায় রচিত দক্ষিণ ভারতের সাহত্য+ এই দ:টি গবাশঘ্টা্বৈতবাদের উৎস। 
বিশিষ্টাদ্ি মতের. এই দুটি উৎসের কথা ভেবেই রামানুজের দর্শনকে উভভ্ন বেদান্ত? 
ছুটি উৎস নামে আঁভাঁহত করা হব ॥। রামানহজের প্‌বে যারা 'বাঁশত্টাম্বৈত 
মতের প্রবত'ন করেছেন তাঁদের মধ্যে নাথমুনির (১০০০ খ্রাষ্টা্দ ) নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ॥ তান ন্যায়তত্ব” এবং যোগ্যরহস)' নামে দুখাঁনি 
গ্রন্থ রচনা করেন । তবে এই গ্রন্থগযীল এখনও অনাবত্কৃত রয়ে 
গেছে । প্রবতা* উল্লেখযোগ্য বাঁশণ্টাত্বৈত মতের প্রবর্তকের নাম আলবলন্দার বা 
যমুনাচার্ষ (১০৫০ ্রীন্ট।দ্দ)। তান নাথমহীনর পৌত্র। [তিনি 
“আগণ প্রামাণ্য” পসদ্ধিতয়” মহাপ্রুষ নির্ণন এবং “গাঁতাথণ 
সংগ্রহ" প্রভীতি গ্রন্থের রচারিতা । এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শীসাপ্ধতরর' একটি মুল্যবান 
গ্রন্থ । এর পরেই রামান্ধুজ স্বামীর (১০১৭--১১৩৭ শ্রীষ্টাধ্দ) 
নাম করা যেতে পারে । রামান:জ ব্রহ্মসূতের উপর 'ভ্রীভাষ্য” এবং 
ভগবদগণতার উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি 'বেদাস্তদপ” 
ববেদাস্তসার” “বেদার্থ-সংগ্রহ" প্রভীত গ্রন্থ রচনা করেন। রামানজের 
পরে বিশিষ্টাঈ্বৈত মতের প্রবর্তক সৃদর্শন সূরীর নাম করা যেতে 
পারে। তান রামানৃজের গ্রীভাষ্ের উপর “শ্রুত প্রকাশিকা” নামে একটি টীকা রচনা 
করেন। ববাশষ্টাঙ্েত মতের তত্বাবদ্যার উপর লোকাচার্ষের 
তত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা । এর পরে বেষ্কটনাথ বা 
বেদান্ত দেশিকের নাম করা যেতে পারে ॥। তানি ছিলেন রামানূজের মতের একজন 


নাথযুনি 


যমুনাচাষ 


রামানুক্গ সামী 


স্দর্শন সুরা 


বেহ্ছটনাথ 
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২১৪ নগাতাবজ্ঞান ও ভারতায় দশন 


একনিম্ঠ সমর্থক । তাঁর রচিত অস্ধখ্য গ্রন্থের মধ্যে তিত্বটঈকা* (শ্রীভাষ্যের উপর 
রচিত একটি অসম্পূর্ণ টকা), “তাৎপয" চাঁণ্ডিকা” ন্যার সপ্ধা্জন” “তত্বমৃস্তাকজপ? 
এবং তার উপর টাকা 'সবাথসাদ্ধিত শিতদষণ৭” প্রভীত 
উল্লেখযোগ্য ॥ শ্রীনিবাসচার্ধের (১৭০০ গ্রীষ্টাম্দ) যতণমশ্দ্র মত 
দশীপকা” বশিষ্টাদ্বৈত মতের উপর রচিত একট মূল্যবান গ্রন্থ । 


শ্রীশিবাসচার্ 


(খ) তত্ববিদ্যা! £ (%) ব্রল্গ বা ঈশ্বর £ রামানজের মতে তত্ব তিন প্রকার 
যথা--চিং, আচৎ এবং ঈশ্বর বা প্রঙ্ধা। ব্রহ্থ বা ঈ*বরই পরম সত্তা । রামানুজের মতে 
দ্ধ জগতাবাঁশন্ট । চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (প্রকৃতি) ব্রদ্ধের 
দুট অংশ, বদ্ধ বিশ্বণযৃন্ত এবং সগণ ব্র্ধই সত্য । রামানূজের 
মতে গুণ ছাড়া পরদাথ বা পদাথ ছাড়া গণ থাকতে পারে না। 
সগুণ পদার্থই কেবলমান্ত আমাদের অনুভবের বয়স হতে পারে, সেই কারণে নিগণ 
পদাথের কোন সত্তা নেই এবং তা আমাদের অনুভ:তির বিষয় হতে পারে না, সেইহেতু 
বদ্ধ 'নিগঠণ হতে পারেন না । ব্রত্ধকে নিগণ ও 'নার্ধশেষ বলা হয় । 
শঙ্কর নিগর্ণ কথার অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে? নিগণ অর্থে 
“নরং নাণস্ত গৃণং যস্য তৎ'নগরনং 1” যাঁর কোন গুণ নৈই 1ভনই নিাগণ ।॥ বিস্ত 

টানা রামান্‌জের মতে বক্ষ নিগ৫ণ বলতে বোঝায় রক্ষে কোন অসং 
রদেণ কান এস. গুণ নেই। ত্রদ্ধ নার্বশৈষ অর্থে শঙ্করাচার্য মনে করেন ফে। 
গুণ নেই বর্ষের কোন বিশেবণ নেই । কিন্তু রামানূজ শীনাবশেষ? শদ্দাটির 

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন-- শীনগ'তো বশোষঃ যস্নাৎ। তৎ 
ইত 'াবশেষ 1 কাজেই ব্রহ্ম নাবশেষ নয, (বশেবযুন্ত ।॥ ভ্রম জগতাবাঁশন্ট। পরঙ্থ 
সাধশেষ এবং সগুণ। বক্ষ অসংখ্য সদগুণের আধার । ব্্ষ হলেন পুরুযোতম। 

[তিনি সচেতন পঃর্ষ ॥ তান সর্বজ্ঞ, সবশারমান ও সাকিয়। 
তর. ব্রহ্থ বিশেষণযূৰ চিৎ এবং আঁচ ত্রাঙ্গের বিশেষণ । বিশেষণ 

থেকে ভিন্ন নয় । জগাবশিষ্ট ব্রক্ধ হল বিশেষ্য । 1বশেখণের 
1নজস্ব স্বতম্্র সততা নেই, কাজেই যে লমগ্রের (বিশিন্টের) তারা অস্দুভূ্ত, সেই বক্ষ এক 
প্রম এঁক্য। সেই জন্যই এই মতবাদের নাম শবাঁশত্টাদ্বৈত” | 


রামানুজ ব্রাক্ষর স্বজাতীয় এবং বজাতীর ভেদ স্বীকার করেন না। কেবলমাত স্বগত 
ভেদ স্ধখকার করেন। একটি ওমশ্বের সঙ্গে আর একটি অখ্বের যেভেদ তাহল 


ত্রন্ষের দ্ুটি অংশ 
চং এবং মচিং 


নিগুণ ত্রন্মাই সত্য 
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বেদান্ত দশ'ন ২১৫ 


স্বজাতীন্ক ভেদ এবং ব্রদ্ধ এক, অদ্বিতীর ও সনাতন। বুধের সদশ কিছু 
থাকতে পারে না; কাজেই ব্রন্ষেত কোন স্বজাতনপ্ল ভেদ নেই ॥। একাটি অন্বের সঙ্গে 


ব্র-হ্গ? স্বজাঠয় একাট হস্তর যে ভেদ তা হল 1বজাতগন্ন ভেদ । বর্ষের কোন 
বিাতীয উপ নেই, জাতীর ভেদ থাকতে পারে না। কারণ ব্রগ্ধের অসদশ কিছুই 
০4 নেই। এ$ই অশ্বের 'বাভনন অঙ্গের বে পারস্পারক ভেৰ তা 


হল স্বগতভেদ। চিৎ ও আঁচৎ ব্রদ্ষের দুটি অংশ, সেই কারণে বন্ধে কেবলমাত্র 
স্বগতভেদ আছে। 
দ্ধ হল পর্নমতব্ব । শঙ্কবের মতে ব্রন্ধ সভা জ্ঞান ও আনন্বদ্বরূপ। রামানংজের 
মতে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ পরেন গুণ । ভ্ুক্ধ সত? অথে বোঝার ত্রদ্ধই একমাত্র 
নন্ষস্ত। ত্রদ্ধ নিতা ও অপারণামী । প'রব্ত'ন ও পারণামের 
আঁধগ্টান হলেন ব্র্ধ। ব্রদ্ধ জ্ঞানঘ্বরপ বলতে বোঝায় ঘানি 
স্বপ্রকাশ। 1তাঁন নকল প্রকাশের গ্রকাশ, প্রঙ্গ অনস্ত আনমদ্ৰের 
আধার । বুথ নিত্য, স্বয়ম্ভ্। অসীম, অনন্ত ও বোম । ব্র্ধ সংষ্টি, স্থিতি ও 
লয়কত1 সংষ্টিকার্+ পালন ও ধ্বংসের জনা বদ্ধ অনন্ত জ্ঞান ও শান্তর আধকারখ। 
গণ সকল কাধের কারণ । ব্রদ্ধমহল আদি কারণ ।' ব্রহ্ম এই জগতে নামত্ব ও 
উপাদাণ কারণ। ব্রক্ষ লববস্তুর আধার এবং 1নরত্তা । ভতচ্ধ হল 'শেবী? | শেবী শব্দের 
অথ গন্তব্স্থল। ব্ক্ধই অঃন,.দের গন্তব্গ্থুল এবং আভলাখত আদর্শ । তরঙ্গ 
কণফলদাতা। বিশ্বের নোতিক শাস্নকতরিংপে তিনি জীবকে 
তা? ক্মনিযায়ন কর্মফল দান করেন ; চিৎ এবং আঁচ ব্র্থই 
অন্তাস্ছত । চিৎ, আঁচং 1নরে এই 1ব্বজগৎ ভ্রঞ্ধের বিশেবণঃ প্রকার (09455) বা 
শরীর । ব্রদ্ম বহূর মধ্যে এক, ভেদের মধ্যে অভেদ। ব্রষ্ধ সববস্তুতে অনংস্যত, 
তাদের অনুষ্ঠান এবং তাদে? অন্তঃস্থ তাৎপর্য । ব্রঙ্থ অম্তযামী, সব্জীবে তারি 
আঁধম্ঠান। ব্রহ্ধ একাধারে উপার এবং উপেয় । তরঙ্গের পরিতপ্তিব জন্যই চিং এবং 
অঁচতের আন্তত। ?চং এবং অচিতের পরিণামে ব্র্ধের পারণাম ঘটে না ।2 
র।মানুজ সংকার্বাদের সঞর্থক। সংকার্ধবাদ অনুসারে কাধ উৎপাত্তর পৃবে 
কারণে নিহিত থাকে | সষ্টির পরবে জীব চিংশান্তরপে এবং জড়জগৎ অং শক্তিরংপে 
ব্ঙ্গেই নীহত থাকে ॥ উন্নাভ যেমন নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকেই তন্তু নিগ'ত 
করে জাল তোর করে, ব্রঙ্ধও তেমানি নিজের আভাম্তরদণ শাঙ$র সাহায্যে এই গবি*বজগৎ 
স:ঘ্ট করেছেন। ধামানূজের মতে জগৎ বর্গের বিবত" নয়, 
রা পাঁরণাম । পারণামবাদ অনুসারে কায" কারণের যথাথ* পাঁরণাম । 
' স.স্ট-জগৎ মিথ) নয়। বর্ষের সংষ্টি কাষও মথ্যা নয়। 
প্রলয়কালে খন জগং ধহংস হয় তখন চিৎ এবং আঁচিৎ অব্যন্তভাবে ঈম্বরে অবন্থান 
করে। তখন ব্রক্ধকে বলা হয় কারণ ব্রন্ধ। আবার সং্টর পরে যখন ব্রঙ্গের চিৎ 
অংশ এবং আঁচৎ অংশ যথারুমে জীবজগৎ এবং জড়জগধ্রপে প্রকাশিত হয় তথন 


সভা, জ্ঞান ও গানন্দ 
শোও গুণ 


ব্রহ্ম হতংলন *শেষী, 


1. রামানুজ বেদাস্তদীপ ১৩৮ 2. আাঙানুজ খেদার্ঘনংগ্রহ ? পৃষ্ঠা ৯১৪ 


২১৬ নশীতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


বষ্মের এ অবস্থাকে বলা হয় কার্য ব্রহ্ম । উপনিষদে ষে ব্রঙ্ষকে 'অবাঙমানসগোচর বলা 

হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে এই অব্যস্তরূপকেই নিশি করে ।! 
রামানজের মতে জীব ও প্রকীত বর্গের অংশ । তাহলে প্রকীতির পাঁরণামের সঙ্গে 
সঙ্গে ব্রচ্ধেও পারণাম ক স্বীকার করতে হয় না? ব্র্ধ কি জীবের সুখ-দঃখের অধীন 
হন না, জগতের দৌধত্র:াটকে  ব্রম্মের দোষত্রটি বলে স্বীকার করা যাবে না? এই 
প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য রামানহজ 1বাঁভন্ব উপমার সাহাষ্য গ্রহণ 


চা উপমা করেছেন। কখনও বা তান দেহ-আত্মার উপমার সাহায্যে 
হভাষো খা স্‌” 

জগ 2 . জড়দ্রব্য ও জশবাত্মার সঙ্গে ব্রদ্মের সধ্বম্ধকে ব্যাখ্যা করবার জন্য 
ব্যাখ্য। সচে্ট হয়েছেন। দেহে অন্তঃস্থত থেকে আত্মা যেমন দেহকে 


'নয়াষ্ুত করে, তেমনি ব্ধও জীব এবং প্রকীতিকে 1নয়ম্ত্রণ করেন। 
দেহের দোষন্রাটতে আত্মার পাঁরবর্তন হয় না, তেমাঁন এই বজগতের অপ্‌ণতায় 
ঈশ্বরের প্‌গণতার হানি ঘটে না। বর্গ বিশ্বের অন্তঙাস্থত হয়েও ব,ত্বর আতবতাঁ। 
কখনও বা রামানুঞ্জ রাজা-পজার উপমার সাহায্যে এই সম্বম্ধকে ব্যাখ্যা করার চেথ্টা 

করেছেন। প্রজার সুখ-দুঃখ রাজার স্ুখ-দ$খ নয়, তেমানি আঁচং- 
রর রে রড এর পারণামে বরঞ্চ পারণাম হয়ে পড়েন না। জড়দুব্য ও 
আনি জীবাত্মার সঙ্গে ব্রদ্মেব সম্পক ব্যাখ্যা করার জন্য রামানূজ কখনও 

বা অংশ অংশ, দেহ-আত্মা বা রাজা-প্রজার উপমা ব্যবহার 
করেছেন । কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পকে বথাথ" স্বরূপ তান সুস্পন্টভাবে কথনও ব্যাখ্যা 
করেন নি। 15ৎ এবং আঁচং যাঁদ রঙ্গের অংশ হয়, বা ব্রহ্গেত্র বিশেষণ হয় তাহলে চিং 
এবং আঁচং-এর পাঁরণামেও ব্র্ধ কিভাবে অপাঁরণামী থাকতে পারেন তা বোঝা কাঁঠন। 
রামানূজেব মতে রক্ধ ও ঈশ্বর আভদ্ন। ঈশ্বর সচেতন পুরুষ । তান পুরুষোত্তম 
বা বাসুদেব বা ভগবান। তান জীবের উপাস্য। ঈম্বর পরম করুণাময়, তান 
ভন্তবংসল। [তান ভন্তকে তার বা'ঞ্ত ফলদান করেন। তিন 
অজ্ঞকে জ্ঞান দেন, শান্তহশন জীবকে শান্ত দেন, অপরাধীর অপরাধ 
ক্ষমা করেন। ঈশ্বরপ্রাপ্তই জীবের লক্ষ্য । ঈ"বরের কৃপা ছাড়া জীবের পক্ষে মোক্ষ- 
লাভ করা সপ্তব নয়। ঈশ্বরকে তুষ্ট করে তবে কৃপা লাভ করতে পারলেই জাঁব 
মোক্ষ লাভ করে। 


জগৎ £ রামানজের মতে ঈশ্বর এক, আঁচ্বতীয় ও সনাতন। তিনি বহু 


বন্ধ ও ঈশ্বর অছিন্ন 


রদ্ষের বথ হখার হবার জন্য ইচ্ছা করেন এবং নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এই 
ইচ্ছ| থেকেই এই নামরংপাত্মক জগং সন্টি করেন। কোন বাহ্য উদ্দেশ্য 'সম্ঘ করার 
জগতের সি জন্য ঈ*্বর এই জগৎ সুষ্টি করেন নি। ঈশ্বর পণ সেহেতু 


আষ্তকাম। ঈশ*বরের কোন অভাব নেই । ঈশ্বরের সন্টকাধ ঈ*্বরেরই লালা । 


& ১0১১০ ১1১২, ১031১8 


বেদাস্ত দর্শন ২১৭ 


রামানুজ সংকার্ধবাদের সমর্থক। সংকার্ধবার্দ অনুসারে কার্ধ উৎপন্ন হওয়ার 
পূর্বে উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে । সংকার্ধবাদের দুটি রূপ--পরিণামবাদ ও 
বিবর্তবাদ। 'িবত"বাদ অনুসারে কারণ বাস্তুবিকই কাষে" পাঁরণত হয় না অর্থাৎ কার্য- 
কারণের যথাথ পারণাম নয়, কারণ কাষ'র্‌পে প্রতিভাত হয় মান্র। রজ্জুতে যখন 
সর্পন্রম ঘটে তখন রজ্জ; প্রকৃতপক্ষে সপে পরিণত হয় না। রজ্জঃ 


চিৎ অংশ থেকে 

জীবের এবং আচ. সপ'রপে প্রাতিভাত হয় মান্ত। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ থেকে 
অংশ থেকে জড যখন কারের উৎপাত্ত হয় তখন কারণ প্রকৃতই কার্ষে পাঁরণত 
অগতের উৎপত্তি. হয়। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘটের উৎপাত্ত হয় তখন মৃত্তিকা 


প্রকৃতই ঘটে পরিণত হয় । ঘট মাত্তকার যথাথ" পরিণাম । চিং এবং অচিৎ রঙ্গের 
দুই আবচ্ছেদ্য অংশ। আচিং অংশ থেকে জড় জগতের উৎপাত্ত। শ্বেতাশ্বতর 
উপানিষদ, পূরাণ ও স্মতির অনুসরণে এই আঁচিৎকে রামানুজ প্রকৃতি নামে আঁভাঁহত 
করেছেন। তবে সাংখ্যদশনে প্রকাতিকে নিত্য ও অজ বলা হয়েছে । প্রকাতি বিশ্বের 
অমল মূল। প্রকতি এক স্বানর্ভর সত্তা । কন্তু রামানৃজের মতে প্রকৃতি ঈশ্বর- 
নির্ভর। প্রকৃতি ঈশ্বরের অংশ । আত্মা ষেমন ভিতর থেকে দেহকে নিয়ন্বিত করে, 
তেমনি ঈশ্বরও প্রকীতিকে 'নিরাম্্রত করেন ।: প্রকৃতিকে মায়া এবং আবিদ্যা বলা হয়, 


সাংখ্যদর্শনের কারণ প্রকীতি বথার্থ জ্ঞানলাভে বাধা সৃষ্টি করে। প্রকাত 
প্রকৃতি ও রামান্ুজের থেকে এই নামর.পাত্বক জগৎ স:ণ্ট হুয় বলে প্রকীতকে মায়া বলে। 
রা মধ্যে প্রলয়কালে প্রকীতি সংক্ষত্র এবং আঁবভন্তভাবে ঈশ্বরের শরশরর্‌পে 

ঈবরের মধো বিরাজ করে । এই অথেই প্রকীতি অজ। স:্টির 


সময় ঈ"বরের ইচ্ছার প্রকৃতি নামর্‌পাত্মক জগতে পাঁরণত হয়। প্রকৃতি ঈশ্বরের শন্তি। 
প্রকৃতি যেহেতু অচেতন, সেহেতু ঈবরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া প্রকৃতি কাজ করতে পারে না। 
শেষ প্রলয়ের পৃৰবতাঁ জগতে জীব যেভাবে কর্ম করেছে সেই কমানহসারেই ঈশ্বর 
এক বিাঁচত্র জগং সুষ্টি করেন । জাবের কর্মানূসারেই ঈশ*বর তাদের সুখ-দুঃখ প্রদান 
করেন। সর্বশান্তমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় আবভন্ত সংক্ষয় প্রকাতি থেকে মহৎ বা বাঘ্ধর 
উৎপাত্ত। সত্ব, রজঃ ও তমঃ গণের প্রাধানা অনুসারে এই মহৎ বা বাঁদ্ধ সাত্বক, 
রাজন এবং তামস তিন প্রকার হতে পারে । বৃদ্ধির পারণাম হল অহংকার । অহংকার 
তিন প্রকার--সাত্বক+ রাজস ও তামস। সাত্বক অহংকার থেকে পণ% জ্ঞানোন্দুযঃ পঞ্চ 
কমেশীন্দ্য়্ এবং মনের উদ্ভব । তামস অহংকার থেকে পগতন্মানর 
বৃদ্ধি দিব থা এবং পণতম্মান্র থেকে প% মহাভ্‌তের সংষ্টি।* [বাশণ্টা *্বৈতবাদ 
প০%বকরণ মতবাদ সমর্থন করে । সত্ব, রজঃ ও তমঃ কোন দ্রব্য 
নয়। এ হল [তিনটি গুণ । সত্বজ্ঞান এবং আনন্দ উৎপাদন করে। রজঃ আসন্তি, 
বাসনা ও ক্রিয়া এবং তমঃ মিথ্যা জ্ঞান, অমনোধযোগঃ আলস্য ও 'নদ্রা উৎপাদন করে। 


1, গ্ভাব্য ১1১1১ 
2. লোকাচার তত্বত্রয়, পৃষ্ঠ। ৭৯ 


২১৮ নখতাবজ্ঞান ও ভারতপর দণ*ন 


শঞ্করের মতে সংন্ট জগৎ ভ্র্গের বিবত। সরন্ট মথ্যা। রামানুজের মতে বঙ্থ 
হারার যেমন সত্য, ব্রনের সত্ট জগ্গংও অনুপ সত্য । উপাঁনঘদ- 
বিবরত ব্র্ধকেই একমান্ত্র সম্বস্ত; বলে আঁভাহত করে এবং বহর সন্তা 
অদ্বীকার করে একথা খন বলা হয়, তখন রামানুজ বলেন যে, 

উপানষদে প্রকৃতপক্ষে বহ্‌ বস্তর সধ্ধা অপ্বীকার করা হয় নি। উপাঁনধদের বাক্যের 


উপশিষদে ও যথার্থ তাৎপর্য হল, বহু বস্তুতে একই বক্ষ বিদ্যমান অর্থাৎ সব 
ক রর রা বস্তই তাদের আঁপ্ততত্র জনা ব্রত্ষের উপর 1ানভ'রশখীল ।॥ রামানৃজ 
হয়শি, স' . €. ” 

রর একট উপমার সাহায্যে বিষর়াঁটকে বোঝাবার চেগ্টা করেছেন। 


অপ্ডিতের জন্য শির্ভব, সব স্বর্ণীনামত্ত বস্তু যেমন তদের আস্তত্বের জন্য স্বণেরি উপর 
এ কথাই বল' হয়েছে. নিভ'রশখল, তেমনি সব বস্তুই তাদের আন্তত্রে জন্য ঈশ্বরে 
উপর 'নভ'“রশীল। 


ম্বতা*্বতর উপানধদে ঈশ্বরকে মায়াবী বলা হয়েছে । রামানূজের মতে মায়া 
মায়! আবদ্ধা ব1 আঁবদ্যা বা জ্তানের অভাব নয় । মারা হল এক ভাব-পদার্থ। 
জ্ঞানেগ “ভাব "য় যে অচিন্তানীয় 1স্ময়কর শাঞর সাহায্যে ঈশ্বর এই জণৎ স:ড্ট 
চী এক বিস্মঃকর্ করেন তাই হ'ল মায়া। রামান-জের মতে ব্রদ্ধ এবং ব্দ্মের স্উ 

এই জগৎ, উভয়ই সত্য, কোনাটই শমথ্যা নয়। 

(11) মায় শঙ্করের মতে নায়া এক আনব্চনার শান্ত । মায়া সং 
নয়। কেননা তত্বঞ্ঞানীর কাছে ব্রঙ্ঘই সত্য । জগৎ সত্য নয়, মায়াও নয় । আত্ম- 
শহ্করের মতে মাযা জ্ঞানের উদয় হলে আবদার নাশ হয়, তখন জগতের কোন 
অসৎ দা থাকে না। রামান:জের মতে মায়া অসং নয়, সং! মায়া 
হল এক ভাব-পদ্দাথ। যে আচিন্তানীয়। বস্নমকর শংকর সাহায্যে বন্ধ এই জগং 
স:্ট করেন তাই হল মায়া। রামান্জের মতে সৃহ্ট জগৎ ও বরের সস্টিকার্য 
রাশানুজের তে যে. উভয়েই নতাতা আছে। কোন।ট িথ্যা বা ভ্াপ্ত নয়। 
বিশ্মংকও শক্তর রামানুজ তাঁর শ্লাভাব্যে শঙ্করের মায়া বা আবদ্যার সমালোচনা 
সাহাযো এম জশতসষ্টি প্রসঙ্গে 'সপ্তধা অনুপপাত্ত” বা সাত প্রকার দোষ দেখিয়েছেন । 
করেপ। ভাই হল মাথা আমরা এই সাত প্রকার অনুপপাত্ত ও তার বরূণ্ধে অঙ্ৈত- 
বেদাক্তীদের উন্তরগহাল একে একে আলোচনা করব £ 


(১) আশয়ত্বানুপপত্তি £ রামান্‌জের মতে শঙ্করের আঁবিদ্যার কোন আশ্রম্ন 
থাকতে পারে না। জীব বা ব্লক্ধষ কাউকেই আঁবদ্যার আশ্রয় বলে 'সিম্ধান্ত করা যেতে 
পারে না। ব্রদ্ধ স্বপ্রকাশ এবং জ্ত্রানস্বরূপ । কাজেই জ্ঞানের সঙ্গে 
অজ্ঞানের বিরোধ থাকায় আবদ্যারপী অজ্ঞান জ্ঞানের কাছে 
থাকতে পারে না। কাজেই ব্রহ্ধ কখনও আঁবদ্যা বা জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারেন না।ঃ 


আশ্য়ত্বান্ুপপত্তি 


রহ এপ. ২ পাদ পপ + ৯৭ ই রিপার ওম সং ক 


1. *জ্ঞানগ্বরূপত্ত ব্ক্ষণে! বিরোধাদের না জানাশ্রয়ত্বম্‌" ।-_শ্রীভাবা, পৃষ্ঠা ২১৬ 


বেদান্ত দন ২১৯, 


জীব আবদ্যারই স:ষ্টি বা কার্য । কাষ" ?কভাবে কামণের আশ্রয়ন হতে পারে ? কাজেই 
জব আঁবদ্যার আশ্রয় হতে পারে না। 

অগ্বৈতবেদান্তীরা এর উত্তরে বলেন ষে, বর্ষ জ্বানস্বরপে হলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যার 
আশ্রয় হতে পারে। ব্রদ্ধের মায়াশান্তকে যখন আঁবিদ্যা বলা হয় তখন তার যথার্থ 
অর্থ হল, এই শান্ত জীবের মধ্যে অক্ঞানতা উৎপন্ন করে। 
এদ্দ্রজালিকের ইম্ছুজাল শান্ত ষেঘন্‌ অজ্ঞ দশ'বকে প্রতারিত করে, 
এন্ত্রজাঁলিক 'নজে যেমন তার ছুলনায় প্রতারিত হন না, তেমনি 
্রদ্ষের মায়াশান্তি অন্তর ব্যান্তকেই প্রতারত করেঃ ব্রহ্ম তার ছারা প্রতারত হন না। 
তাছাড়াও শুম্ধ চৈতনা ব্র্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে । কারণ অশ্তঃকরণ বণাত্ততে 
প্রাতফলিত হলে জ্ঞানে এমন এক শান্ত সঞট৫ত হর মা তাজ্ঞ নতা সণ) করে। “জ্ঞানের 
বাতিসম্পকই অজ্্রানের নাশক ।' জীবকেও অজ্জ্রানেদ আশ্রয় বলা যেতে পারে। 
বাচস্পাঁত মিশ্র বলেন যে" বাঁজ যেমন অঞ্কুরের আশ্রয়, জধ্কুরও তেমন বাঁজের আশ্রয়, 
কাজেই জখব জীবত্বের জনা আঁবদ্যার উপর 1নভ'র এবং অবদ্যাও আশ্রয়ের জন্য 
জীবের উপর িনভ, একথা বলায় কোন বাধা নেই। 

(২) স্বন্দপানুপপত্ত্ি £ রামানজ বলেন যে, আদ্বৈতবেদাক্তীরা যে আবদ্যার্‌প 
দোষের কথা বলেন সেই আঁবদ্যার্‌প দোব কি সতা+ না মথা ? এই দো সত্য নর, 
কেননা শঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন গে, আবদ্যা সং নয় । যাঁদ আবদ্যাকে সং 
বলে স্বীকার করা হয় তাহলে বর্ষ ছাড়াও অপর একাঁট সৎ বস্তু স্বীকার 
করার জনা অগ্বৈতবাদ দৈধতবাদে পারণত হন ও অঙ্গৈতবাদের হানি হয় । এই অবিদ্যাকে 
গমথ্যাও বলা চলে না। কারণ এই আঁবদ্যা ক ভ্রাতা, জ্দেয় বা জ্ঞানস্বরপ তা 
[নক্পণ করা দরকার । এই তিন শ্রেণ'র বস্তু ছাড়া অপর কোন 
বস্তুর কজপনা করা যায় না! অঙ্গেত বেদাক্ত মতে জ্ঞাতা ও জে 
পারমাথিক বা সতা নর, কেবল জ্ঞ/নস্বর্‌প প্রদ্মট সত্য । এই আব্দ্যা দোষ জ্ঞানস্বরূপ 
হতে পারে না; কারণ জ্ঞানস্বর্‌প ব্রন্মের কোন ভেদ স্বীকার করা চলে না। আবার 
আব্দযাদোষেব কারণ স্বরুপ অন্য কোন আবদ্যা দোবের কজপনা করা হলে অনবন্থা 
দোধ” ঘটবে । যাঁদ এই অনবস্থা দোষের পাঁরহারের জন্য বরশ্বকেই দোষরপোী কঙ্গপনা 
করা হয় তাহলে ব্রদ্ধ যেহেতু নিত্য সেই দোঝের আর 'ন্বাত্ত হবে না। সুতরাং দোষ 
যাঁদ ?বনন্ট ন। হয়, মযান্তলাভও সম্ভব হবে না। তাছাড়া ব্রঙ্ধই যাঁদ দোবরূপণী হন তাহলে 
[তন জগতপ্রপণ্ডের প্রতগাতর মূল কারণ হতে পারেন, প্রপণ্চের ন্যার অপর একটি 
আঁবদ্যা কঞ্পনার ক প্রয়োজন? কাজেই প্রহ্গ থেকে ভ্বতদ্বরভাবে আবদ্যার সতাতা 
স্বগকার না করলে জগৎ ভ্রান্ত বামথ্যা হতে পারে না। কাজেই আঁবদ্যার স্বরপ 
প্রমাণ করা যায় না। 

এর উত্তরে অন্বৈতবেদান্তীরা বলেন, আবিদ্যা পরব্দ্গের শান্ত । জগপ্রপণ্ত এই 
শন্তির পারণাম । শুম্ধ চৈতন্য এই আঁবদ্যার আঁধখ্যান যাকে আশ্রয় করেই আঁবদ্যার 


অদ্বৈতবেদাভীদেব 
উত্ত৭ 


ছুরূপানুপ” 


২২০ নখাতাবজ্ঞান ও ভারতখয় দশ'ন 


পারণাম ঘটে । শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আবদ্যা দোষের কারণ হসেবে অন্যান্য দোষের 
কঞ্পনার কোন প্রয়োজন নেই ; 

(৩) অনির্বচনীয়তানুপপত্তি £ শঙ্কর আঁবদ্যাকে অনিবণ্চনীয় বলেছেন। 
কারণ আঁবদ্যা “সং-ও নয় আবার অসং'-ও নম । রামানুঙ্জ বলেন ষে, “সবচি 
প্রতীতিঃ স্দসদাকারা”।* সৎ বা অসং রূপেই পদারথের প্রতীতি 
হয়। পদাথ" হয় সং কিংবা অসং হবে, কিন্তু সং-ও নয়, অসং-ও 
নয়, এইর্‌প পদাথে'র আস্তত্ব নেই। কাজেই অদ্বৈতবেদান্তীরা যখন আঁবদ্যাকে 
আনিবচনীয় বলেন তখন তার সমণ্জণনে কোন যান্ত নেই। 

অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন ষে, পদাথ ষে আনবচনীয় হতে পারে প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
থেকে তার প্রমাণ পাওয়া ষায়। ভ্রমের বেলায় শান্ততে রজত 
প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষই আঁনবচনীর আঁবদ্যার প্রমাণ । 
শক্তিতে যখন রজত প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাকে একেবারে অলীক 
বলা চলে না। আবার আকাশ কুস্থমের মত বা ব্ধ্যাপ,ত্রের মত তা নিছক অলীক নম্র 
আবার শহস্তির জ্ঞান হলে যখন রজতের মিথ্যা দূরীভূত হয়, তখন তাকে “সং-ও” বলা 
যায় না। কাজেই রজত “অসং-ও নয়, আবার “সং+ও নয় । স্থুতরাং একে আঁনর্বচনীর 
বলা ছাড়া কোন উপায় নেই । 

(8) তিরোধানান্ুপপন্তি £ অদ্বৈত বেদান্ত মতে আঁবিদ্যা ব্র্গের প্রকাশকে 
আবৃত করে। কিন্তু রামানূজ বলেন, ব্হ্ধ হ্বংপ্রকাশ। কাজেই 
আঁবদ্যা যাঁদ ব্রন্ষের প্রকাশকে আবৃত করে তাহলে অবশ্যই স্বীকার 
করতে হবে যে, রঙ্গের প্রকাশের তিরোধান বা বিলোপ ঘটে । 

এর উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন যে, গা মেঘে যখন সূর্য আবৃত হয় তখন তা 
প্রকৃত পক্ষে সূধকে আবরণ করে নাঃ দ্রষ্টার প্রত্যক্ষকে আবৃত 
করে মাত্র । মেঘেব আবরণে প্রকাশময় সূর্যের তিরোধান ঘটে 
না। মেঘ অন্তাহ্ত হলেই সুষ€ প্রকাশিত হয় । আঁবদ্যার আবরণে 
বদ্ধেন প্রকাশের তিরোধান ঘটে না। ব্রহ্ষের ষথাথ* স্বরূপ জীবের দগ্টিতে প্রাতভাত 
হয় না, এই মান্র। 

(৫) প্রমাণাম্ুপপত্তি  রামানূজ বলেন যে, আবদ্যা ষে ভাব-পদাথ” তা 
প্রমাণ করার জন্য অদ্বৈতবেদাশ্তীরা প্রত)ক্ষ, অনুমান, আগম, অর্থাপাত্ত প্রভীতি 
উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এই সব প্রমাণ আবিদ্যার আস্তত্‌ 
প্রমাণ করতে পারে না। যেমন, অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন ষে, 
«আমি অজ্ঞ বা “আম আমাকে কিংবা অপর কাউকেও জািনা*_এই সব শ্রত্যক্ষই 
প্রমাণ করে যে, আবদ্যা ভাব-পদাথ । এই সকল ক্ষেত্রে ষে অন্ানের প্রতশাত হয় 


অনির্বচনীয়ত্বানুপপতি 


অদ্বৈতবেদাত্তীদের 
উত্তর 


তিরোধানানুপপ্ডি 


অন্বৈতবেদাত্তীদের 
উত্তর 


প্রমাণানুপপত্তি 


1, শ্রীভাবা, পৃষ্ঠ। ১৭ 


বেদান্ত দর্শন ২২১ 


তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বষ্বয়। এই অজ্ঞান অভাব পদাথ" নয়ঃ ভাব-পদাথ*। “আমি 
অন্ত ইত্যার্দি অনুভব বা জ্ঞান কখনও আত্মগত জ্ঞানাভাবের বিষয় হতে পারে নাঃ 
কারণ এই “অন্দ্রত্ব অনৃভব যখন থাকে তখন আত্মায় জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে নতুবা 
আত্মার *্বারা ?নজের অজ্ঞতা কখনও অনুভূত হতে পারে না। অতএব এই অজ্ঞান 
'ভাব পদার্থ”। রামানুজ বলেন যে, “আমি অজ্ঞ'-_ এই প্রত্যক্ষ, জ্ঞানের অভাব 
স্চনা করে। কাজেই প্রত্যক্ষ ভাবরূপ আঁবদ্যার প্রমাণ হতে পারে না। রামানংজের 
মতে অজ্ঞান অ-্ঞ্ঞান বা জ্ঞান নম্ন--এই ভাবেই 1সম্ধ হবে, অজ্ঞান” বলে একটি পৃথক 
বন্ত_র;পে স্বয়ংসদ্ধ হবে না॥ জ্বানাভাব বললে "জ্ঞান নেই", এইরূপ অভাব র্‌ূপেই 
জ্ঞানাভাব কথাঁটিকে লোকে ব্যবহার করে, সেইরংপ 'আম অজ্ঞ” আমি আমাকে 
এবং অপর কাউকেও জানি না" ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই জ্ঞানকে অভাবর.পেই স্বীকার 
করা কতরব্য, অভাববস্তুর আঁতীরিন্ত ভাববস্তুরূপে কঙ্পনার কোন কারণ দেখা যায় না। 


এর উত্তরে অস্বৈতবেদাস্তীরা বলেন যে, “আমি অজ্ঞ' _ এই প্রতাক্ষ; জ্ঞানের অভাব 
অন্বৈতবেদাস্তীদের সূচনা করেনা । অভাবের জ্ঞান পরোক্ষভাষে হয়। অন.পলাম্ধ, 
উত্ত? প্রমাণের সাহায্েই অভাবের জ্ঞান হয় । জ্ঞাতা খন বলেন ষে, 
“আমি অন্ঞ' তখন তিনি নিজের অজ্ঞত। সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করেন। 


(৬) নিবর্তকান্ুপপত্তি £ শঙ্করের মতে াবিশেষ-্ক্ষ-জ্ঞান থেকেই আঁবদ্যায 
নিব-ত্ত সাধন হয়। রামানৃজের মতে 'াবিশেব ত্রহ্ধ জ্ঞানে আঁবদ্যা দূরীভূত হতে, 
। শ্রহাতঃ স্মহাত, রর 
হারার পারে না। শ্রুতি, মাত পুরাণ প্রভূতিতে ব্রচ্মকে নাবশেষ 
বলা হয়ানঃ সাঁবশেষ সগুণই বলা হয়েছে । রামানুজের মতে 
সগুণ ব্রদ্ধ বা ঈশ্বরের জ্ঞানই জীবের বদ্ধনম্ীন্তর উপায়। জীব ব্রহ্গের এঁক্যের জ্ঞান 
যা আবদ্যা নাশ করতে পারে বলে অন্বৈতবেদান্তীরা মনে করেন, তা মিথ্যা । কাজেই 
ধমথ]া জ্ঞানকে দূর করতে হলে অপর এক জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। 
এই আঁভধযোগের উত্তরে অঠ্বৈতবেদান্তীরা বলেন যে, শ্রুতি, স্মত ও পূরাণে' 
শানগঃণ ও গৃণ উভর প্রকার ব্রঙ্মেঃই পরিচয় পাওয়া যায়। সগণ ব্রঙ্চ আবিদ্যা কজিপত, 
তবে সগ্‌ণ বঙ্গের উপাসনা 'নগ্ণ ব্ষ্ধজ্ঞানের উপারস্বরপ। 
(৭) নিবৃত্যান্ুপপত্তি £ রামানুজের মতে আবিদ্যার নিবৃত্ধি সম্ভব নয়, কারণ 


এমন কোন জ্ঞান নেই যার তারা আবদ্যার নিবাত্ত হতে পারে। 
নিবৃত্যান্থপপত্তি £ 
সকাম কর্মের জন্যই জাবের অজ্ঞানতা; কাজেই ব্রহ্ধ ও আত্মার 


অভেদ বা একত জ্ঞানে সেই আঁবদ্যার [নবাত্ত হতে পারে না। 
অহ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, জীব ব্দ্ধের এক্য জ্ঞানেই আবদ্যার নিবৃতি হয়। 


অন্জানতাবশতঃ অনাত্মার সঙ্গে আত্মার একাত্মতা-অনুভব করার জন্যই জীবের বঙ্ধদশা, 
আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই অজ্ঞানতা দরশীভূত হয় । 


২২২ নগৃতীবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


(1) আতা £ গ্রামানূজের মতে জশব দেহাঁবাঁশন্ট আত্মা । ঈশ্বরের আচং 
অংশ থেকেই জাবদেহের সণ্টি, সে-কার্ণে দেহ অসীম নয় । সসীম। আত্মাও 


জীব দেগনিশিঃ ঈ*বপের অংশ, সেইহেতু অশনবম নর ॥। আত্মা দেহ, প্রাণ, হীম্দুয়, 
সাগর মন এবং বাঁদ্ধ থেকে পথক। আত্মা সাুয় এবং জ্ঞাতা ও 


ভোক্তা । আকসা ্য়ংপ্রকাশ, জ্ঞান ছাড়াই আত্মা ?নজেকে প্রকাশ করতে পারে। 
মায়া বিষ, ৪1১1 জ্ঞানে খাতা আত্মা প্রকাশত হয় না। আগ্রা জ্ঞানের আশ্রব। 
ও ০*1ক1 আত্মা সব ব্যাপী পলতে বোঝার যে, আত্মা যেহেতু খুব সক্ষম 
সেইহেত যে কোন অচেতন দব্যে অন্তর প্রবেশ করতে সাপে । একট প্রদীণ যেমন 
সমস্ত কক্ষাটকে আলো?কত কন্তে পারে গেইদপে আশা ষে দেহে আধান্টিত হর সেই 
ঠ১স্য আস্সার দেহের পমগ্র অংশকেই চেতনোর মাণোকে আলো।কত করে 
সাশাটিক শিঠ্গুপ তোলে । আত্মা নও) ও অণ,প'রমণ । চৈতন্য আত্মর আগন্তুক 
গুণ নয় বা *তন্য আমার ব্[9 নয়। টৈতনা গাগ্রার স্বাভাবক নিত্য নুণ। 
স্থবপ্ত অণস্থার এবং মোক্ষ-কালেও আঙ্মা অহংননে প্ুকাশিত হয় । 

আগ্স। 'নতা। মাতা সজ এবং মনর। মাতা ইান্দুয়গ্রাহা নর । হীপ্দিয়ের 
মাখা নিঠা, এপ মাধ্যমে আত্মাকে দেখা যাব না। আত্মা অপারণাএস। দেহের 
এব" গান? পা.বতনে বা পনণানে আত্মার পারণাশ ঘটে না? আগ্মা শোন 
অং.এ। ননন্ববে পাঠিত নম । জ্ঞান আত্মান গিরপেকধমণ। জীব ঈএবয়ের বিশেবণ 91 
জীব ঈশ্বরে: 5৮1 প্রকার (7704, 1 ছশ্বরের সঙ্গ জীবের আবচ্ছেদ্য সম্বশব। 
শিতর চষ্পর সব তীবের আঁধজ্ঠান। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের দাস-প্রহ 
পক | জাব পরমববেন উপর 1নভ 41 

আত্মা চৈতন্য আধম্ঠান । চৈতন্য বস্তুকে জানে । শঙ্কর শঙ্খ গেতন্যোর আস্কিত 
বাঁকা করেন ফানান।ত । 1 মতে তব ঢৈভদা বন্ডধকে জাতন মা, নেহ শহঙ্ষ চেতনার 
কেন আত নেই: মামা চেতনা না চৈতনা আত্মার 
গণ । বামন, পন্প্রণার ৮তন/তে ধমসত সান নামে আজাতত 
করে. এ এ্তৎকে উপলান্ধ করে । জন কষণস্থান) | ওনের 
উংপাত্ত, ।স্থাত এবং ধ্বং নাতে । কস্তু মধ জ্ঞানের পাক্ষ।?,পে আত্মা স্থানী। আত্মা 
অঙগত 1 খপ স্মরণ করে এবং এতাত আভঙ্ঞতার বঝকে চিনতে পাণে। 

স্ম:।ত এনং প্রতা[ভজ্ঞা স্থানী হাসার আন্তঙ ছাড়া বাখা কহা যার না। "আম 
অতীতে এই বপ্তঃটকে প্রতক্ষ করোখলাম”-এই স্মরণাকক্জাই প্রমাণ করে আত্মা 

জ্।তা, কেবলমান্র জ্ঞানষরপে নয় । আত্মা সব সময়ই জ্ঞানের 

রা কতাঁ, আত্মা কখনও জ্ঞানেস বিষন্ন হতে পারে না। জ্ঞাত! 
| | আত্মাকে জেয বন্তুরঃপে প্ারণা করা বম্ধা মাতার ধারণার মত 
ভাবরোধদ ধারণা । শঙ্করের মতে আঁবদ্যার জন্যই শুদ্ধ চৈতন্যকে জ্ঞাত বলে ভম হয়। 


ভিন সিদিযয়! চাতিৎ সংাৰ অস্ি শনুপল”-শ্রীজাধ্য, ১১।১ 


১ 2 ২ ভাত)? 


৬1৯5 2 


বেদান্ত দর্শন ২২৩ 


বামানজ বলেন যে, এই মতবাদ যথাথ নয় । কারণ “আমি অনহভখ কাব' এই 
উপলাখ্ধই আমাদেব হয়ে থাকে, আমিই অনুভব” এইরপে উপলাধ্ধ হয না 
জ্ঞাত মিথা হতে পাবে না। জ্ঞাতা যাঁদ গিথ্যা হয, জ্ঞানও থা হবে। 
নঙক্ক অনুভবের কোন »ভ্তহ নেই, হনব কতা পেই আহার আস্ত জাছে, যা? 
পন.ভব হয় । হাতা আনদ্ববপ আবার জ্ঞানের আশ্রথ । শঙ্কতের মতে চৈওনোব 
প্রতব০্নের জন্য তঠেতন তহংকা,কে জ্াতা মনে হয়।; 
রা র্ পি বামন ভা মতে শাহংকাৰ টৈ এনা প্রাতিখাপত হত পাবে না। 
চিনি কা” অহংকার আল্ততন ১৩ পক্ষ জ্ঞতা ওযা সগ্ভ? নঘৃ। 
ভচতন্‌ শংকা চেতনা! কছ কাছ থাকার অন্য কখনও চেতন 
হাত শী শা মহংচাবে হাণা ০তনা প্রকা *৩ হতে পালে শা। আত্মা স্বয়ং- 
ক্যাশ, চেতন হুংবাদ তকে প্রবাশ তে পাত মা অভহকা ই চেতশার শায়া 
শ্রই।াশাত হক 7৯৩না মহংকাতো শাবা এঈশত হন না । কাছেই ভাা শধনমান্ত 
ভর ৮৮75 নব। আনম্মাঞ্ঞ। এ সু।এপ্তিত ভাজা জ্ঞাতা (পে প্রহা।শত হস না, কারণ 
তখন নিব আানে। কোন শ্ত,খাকে না। 
এহ্14 ১৭ /০তনা সব হশ্রক্টীশ এ চেতনা 7 না দেতনাব (বরা হতে পাতে শা। 
মাত ০ আত যখন ৮ স্ব কোন হ্িকে প্রকাশ করে ভখন এব 


বাদ 35৬8 তন ৯ তবশ্প্রকাশ বলা হা কু পস্। (লেজের মঙাত 
»১*ল101 17: 
দা চেনা ক. শত অঙগেবরি দেখনাকে 1৭ বাস আনতে পাবে। 


"৬5৯17 উপ আনলো ৩2৮৩না, জববগে? কোন হান 
ঘটে না । আটেতন বস্তু, এ ,৯ ০৮৬না উভত ই চেঙগাব (বিএ হতে পাবে। 
বাজে মুত প্রচ ও জু এক ওভারে তওন সব আব প্রশ্নের অংশ । 
ক এই উমা সূ হন একা সত 0৬ জা উল মেতে দে ১0 সব9 
পাকে ব্রদ্ধ বেকে ভন বলা ০ ল নাঃ কাগন ৬ শের অংশা থেকে, 
সপ ৮ সিন পুতি প্রত দেকে এ ১০৩৭ লেছছ। এআ একে 2থক আন্ত 
টি +53 1 বাতেহ পঙ্থা ১১ । দত৭) ৬৭ 2হনসধ। তা হা শে? 
9 শাভেরেস হাশর ॥ এক ব্রপকা পাত (উন শে! অতেনে। কথাই বামানঞ স্বীকার 
কবেছেন। উপ ন শে ততমালাশাএহ শর্ত বকে) ইতিল ভাংগা হাল দুই 
প্রকার গ.ণবিশিষ্ট ব্রক্ধো অভেব । তত? শত্দের ছানা সণজিিঃ সবশিি্তনান জগতরচ্টা 
অথ এবং “হমত শকোব দবা জীব শবীবধ।রী প্রশ্থতক বকঝতে হবে । সুতরাং এ হ'ল 
গবশছ্টের অঙ্বেত বা জনত্প্র্টা বক্ষ এঙ্গে আবান্প। বুদ্ধেব শাভনিতা। এই কাবণে 
রামানৃজ দশনকে নবাশছ্খাদ্বতবাৰ* নামে আভাহত করা হব । 
2, ভাষা 1১1১ 


2, আ্ীভাব্য ১১1১ 
2. শ্রীছাধা ১১1২ 


২২৪ নশাতবিজ্ঞান ও ভারতপর দশন 


(৬) জীবের বদ্ধন ও মুক্তি £ রামানুজের মতে কম'ফল ভোগহেতু জশবের 
বঙ্ধদশা। ছিজ নিজ কমানুযার়শ প্রাতাট জীবাত্মা একটা জড় দেহ ধারণা করে। 
আত্মার বধ্ধদশা মানেই হ'ল আত্মার দেহধারণ। আঁবদ]া, কর্ম, 
টি ভেেই বাসনা এবং রুচি বঞ্ধদশার কারণ। আত্মা যে ঈশ্বরের উপর 
নিভভর, এই জ্ঞানের অভাবই আঁবদ্যা । অজ্ভ্ানতাবশতঃ যে কর্ণ 
করা হয় তাও বম্ধনেব কাবণ ! কর্ম যে অঢেতন সংস্কার সণ্টি কবে তা হ'ল বাসনা । 
সংস্কার খে আসন্তি সৃ্ট করে তাই হল রঁচি। আঁবদ্যা ও 
অবিদ্ভাবশতঃ আত্ব। আঁবদ্যাজাত 'বষয়গুলিই আত্মাকে মন দেহ সংগঠনের সঙ্গে যন্ত 
দেহের সঙ্গে শিজের ্ ৫ 
এবায়তা অনুভব. কবে। আত্মা তার নিজ স্বরংপ সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্যই দেহের 
কাদে সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। একেই বলা হয় অহংকার । 
অহংকারবশতঃই আত্মা জাগাঁতক সুখেব জন্য লালাযত হয্ন এবং 
জাগাঁতক স্থখভোগে নিমগ্ন হয় ॥। এর জন্য তাকে সকাম-কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং 
তার ফলে বার বাব জন্নগ্রহণ করতে হয়। 
বেদান্ত পাঠের গ্বারা এই আঁবদ্যা দুরখভূত হলেই জীব উপলাম্ধ করে ষে, আত্মা 
দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈ"বরের অংশ । কম এবং জ্ঞান উভষের সংযোগে 
মোক্ষলাভ ঘটে । 1ন*কামভাবে বেদাঁবাহত নিত্য কম্গৃলি সম্পাদন করলে অতাত 
কমের সাত ফল বিনষ্ট হয় এবং তণ্তন্ঞান লাভের ইচ্ছা জাগে । রামানুজের মতে 
কম মশমাংসা অধ্যয়ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার আধিক।র? হওয়ার প্রস্ততি পর্ব ॥। কর্ম-মীমাংসা 
অধ্যয়ন ও 'নচ্কামভাবে যাগধজ্ঞের অনুষ্ঠান করেই মুম:ক্ষূ ব্যান্ত উপলাধ্ধ করেন ষে, 
কর্মের "বারাই শুধমান্র মোক্ষলাভ ঘটে না; মোক্ষের জন্য জ্ঞান লাভও অপাঁরহা । 
সেই কারণে তাৰ বেদান্ত অধ্যয়নের ইচ্ছা জাগে ॥ বেদান্ত পাঠে তান অবাহত হন যে 
রহ্থই স-্ট, 'চ্ছাতি ও লয় কতাঁ এবং জীবাত্বা ও দেহ আঁভল্ন নয়। মুমক্ষু ব্ন্তি 
আরও উপলাঁষ্ৰ করেন ষে, ঈশ্বরের অন:গ্রহ ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। ঈশ্বর 
যেহেত করংণাময় সেইহেতু ভন্তকে তিনি তাঁর বাঞছ্ত ফল দান করেন। 
রামানুজের বিশিম্টাঈ্বৈতবাদে জ্ঞান ও ভন্তির এক অপ্‌ব সংযোগ লক্ষ্য করা যায় । 
তত্বজ্জানে মোক্ষলাভ হয় সত্য িম্তু তত্বজ্ঞান মানে উপানিষদের আক্ষরিক জ্ঞান নয়৷ 
যথার্থ জ্ঞান হ'ল ঈঞ্বরের অনংক্ষণ স্মরণ বা খধ্ুবাস্মতি। একেই 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই 3 ও 
জীবের মুক্তির হেতু ধ্যান, উপাসনা, ভাস্ক প্রভাত নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
রামানজের মতে ঈশ্বরের প্রাতি ভান্তই জীবের মৃত্তির হেতু । 
ঈঙ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাকে রামানুজ বলেছেন আত'পপ্রপাস্ত। 
এর অভ্ডাব ঘটলে কৃপালাভ করা ধায় না। ভন্ত খন ঈ*বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ করে 'নিরদ্তর প্রেমময় ঈবরের ধ্যান করে তখনই ভক্তের ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার 
ঘটে। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বরপ্রমাদে ভক্তের মধ্যে পর্ণ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। 
ঈক্বরের অনগ্রহে তখন জীব সকল প্রকার বম্ধন থেকে মত্ত হয় । রামানুজের মতে 


বেদান্ত দন ২২৫ 


জীবম্মযান্ত সন্ত নয়। িদ্হেম্যঙ্ট সন্তব । মোক্ষপাভেব পরেও জীবাঙ্মা শ্রচ্থোর সঙ্গে 
এক হয়ে যেতে পারে না" কাণণ সসাঁগ জাঁবাত্বাণ পক্ষে অসীম ব্রহ্ষেব সঙ্গে একাততা 
লাভ বা সগ্তব নয়। তবে মেক্ষ ভবস্থায জীব দেৈতনা দো মৃজ হওয়াতে রঙ্গ প্রকার 
বানরের দশ হয়। ঠকেই উপাঁনবাদ ৩ বেং প্রন্মা সঙ্গে একাত্মতা লাভ কা বলে। 
(গা) ড্ঞানতত্ত্ব (117075 01 (0705/16080) £ ঘামান'্জ প্রতাক্ষ। অণমান 
ও আগম এই [িতনাটবে বিশেষভাবে প্রমাণ পে স্বীকার কবেছেন। অবশিজ্ 
প্রথাণগুলির উপর তিন তেমন গুবুত্ব আতোপ কন্নোন। বামানুজ সন্প্রদায 
হর্ন প্রত্যক্ষেত সংজ্ঞা [দতে গত বলেছেন, “সাক্ষাৎকার প্রমা 
প্রত্যন্মম! ॥ প্রত্যক্ষ হ'ল পাক্ষাৎ জ্ঞান, সেইহেতু তনুমান বা 
শক্দ-প্রমাণ্বে সাহাযো মে জ্ঞান লঙখ হন তা' থেকে পথক। প্রত্যক্ষ হল প্রমা 
অথ যথাথ“ জ্ঞান : সে কারণে শাচতে রজত প্রতাপ আন্ওজ্ঞান থেকে প্‌থক। 
যে যথ।থ জ্ঞানের মূলে অন্য কোন জান কারণরংপে বতমান 
রি রা থাকে না, স্ইেব্প জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জশণ। প্রত,ক্ষ দৎপ্রকার- নত) 
ও তাঁনত্য। সব্ন্্, সবশাধমান পরমেশবস সব বস্তু নত্য 
প্রাতাক্ষণ কনছেন « একেই বলা.হব 'নিত্য প্রত)ক্ষ। আব আমাদে' হীশ্কর-প্রত,ক্ষকে 
আনত শত/ক্ষ নানে আভাহত কা শ্ম। আনত্য প্রত্যক্ষ দ.প্রকাপ-াযোগজ ও 
জনিত প্র ঠা অযোগজ প্রতাক্ষ। যোগশান্তিন ছ্বাথা ইন্দ্রিয় ব্য।তবেকে ৬নেক 
ঢু পা | -তযাদ সুক্ষ ভিসি বন্তহ সম্পকে যোগদীদের মে মানস প্রতা । হয 
৪ তাহণ যোগ্জ গ্রতাক্ষ ; চক্ষু, কণ" প্রভৃতি হীণ্দুয়ের সপ্রে ।নজ 
[নিজ বখয়েব সঙ্গে সাক্ষাৎ সদ্বন্ধহেত্‌ ষে জ্ঞান হয় তাকেই অ যো গজ প্রত্যক্ষ বলে । 


ণ্|মানুজ সম্প্রদাষ বানাবকিজপ এবং সাঁবকজপ এই দ-প্রকাৰ প্রতাক্ষ স্বীকার 
কবে | শনা্বকজ্প প্ুতাক্ষ মানে এই নয ষে' সব বকম “বশে । ভাব বাঁজতি বস্তুর 
জ্ঞকান।” এই প্রকার ক্কান কখনও লাভ কবা যায় না । আসলে (নাবকজপ ও সবিকজ্প 
প্রতযক্ষেব মধো প্রভেদ হল একাট জ্ঞের বশ্তুব যত কম বিশেব ভাব বা ধর্ম প্রতাক্ষে 
উপাস্থত হয়, তাদো সবগুলি ানাবকিজ্দ “তাতে উপাস্থৃত হব না। বনাপবিজপ 
প্রত/ক্ষে বিশে করেক।ট জাবের প্রভীতি হর শা । শাববিজপ্‌ গ্রভাক্ষে হামবা কোন 
বস্ক;কে সবপ্রথম প্রত্যক্ষ কাব এবং যাঁদও আমশা তার সাখানা ধর্ম প্রতঙক্ষ কণি, 
আমশা উপলাথ্ধ কার না যে এই সামান্য ধম" ডপ্ত শ্রেণগর অন্তডুক্ত 
রে কপ ১ সক সব বস্তযই সাধাবণ ধর্ম। যেমন, প্রথম বখন আমরা গবু দোঁথ 
তাব গোত্ব আমণ। প্রতাক্ষ কার, কিম; সেই গোত যে সকল গরুবই 
সাধারণ ধর্ম তা আমরা বুঝি না। শ্বঙীরবার, তৃতীববার বা চতুর্থবাবে যখন 
আমরা গরু দেখি তখন সকল গবতেই যে গরুর সাধারণ ধর্ম গোত্ব বতমান আহে 
তা উপলাঁধ্ধ কীর। এই 'ছ্িতীর প্রকার প্রত্যক্ষকেই সাঁবকঞ্প প্রত্যক্ষ বলে। 


1] ন্দেটনাথ- স্ঠার়পরিশুদ্ধি পৃষ্ঠা ৭, 
নান. ভা. 156 ড11) 


২২৬ নশাতবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


অনুমান হ'ল একাট সাধারণ “নত” থেকে লব্ধ জ্ঞান । বস্তুতঃ একা) মাত্র দ.ঘটান্ত 
থেকেই সাধারণ সত্যটি পাওয়া যায়। একাধিক দংঙ্টাণ্তে সংশয় দরীভ:ত হয়। 
তকের' সাহায্যে এবং সদথ'ক ও নঞ্থক দংস্টান্ত প্রয়োগ কবে আমবা অপ্রয়োজনগর 
[বধয়গহীলিকে অপসারণ কার এবং সাধারণ সত্যটি প্রাতিষ্ঠা কার । 
রামানজ শাস্র প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। বঙ্গ প্রত্যক্ষের 
1য় নগ, শাঙ্ত্ থেকেই ব্রদ্দেত জ্ঞান লাভ কর। যায় । অতীন্দ্রবাবিবয় সম্পর্কে জ্ঞান 
কেবলমাত্র শা” থেকে পাওয়া যেতে পাবে, লও শাচ্দেব সমর্থনে িচারধাম্ধকে 
প্রয়োগ করা যেতে পাবে । বেদ 'নিতা' রই বেদের আ্ষ্টা । পবমতত খা ব্রন্থেষ জ্ঞান 
ধচার- ব্যাঞ্ধর মাধামে দ্ধ হয়না । 1ণরন্তণ ঈশ্বর ধ্যানের ফলেই পবমতত্বেৰ বা 
ঈঙ্বপের সাক্ষাৎকার ঘটে । 


আন্মাপ 


জম £ বামানুজেএ মতে শধমান্র সক্বগতদই জ্ঞান হতে পাবে। কমু তাই যাঁদ 
হয় তবে সময় সময় আগাদের গান বস্তুব শন:রংপ হয় না কেন? ভ্রান্ত জ্ঞানকে কিভাবে 
ব্যাখ্যা কবা যেতে পারে * ভ্রম" সম্পকে রামান,.জজের মতবাদ “নৎখ্যাঁতবাদ" নামে 
পাঁরাচত। রামান:জের মতে ভ্রান্ত প্রত্যক্দণে যে বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা অলক 
নষ। সধ্স্তু। যখন ৭ম্জনতে সপে প্রতাক্ষণ হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন অসৎ বস্তুর 
19 ০৯ এণ 1৭ প্রতাক্ষণ হয় না। প্রামানুঞগ্জেব মতে যখন শাড দেখে ইদং 
৩ শক্স করা হক তা ব্জতং' এইভাবে রজত গানের উদর হয় তখন শান্তর মধ্য 
বজতে? 7?য অংশ আঙে তাকে ভিত্ত করেই রভ্ত জ্ঞানের উদয় 
হয়। রামানুজেব মতে যাবতীয় জড়বস্ত,ই ক্ষত হপ তেডঃ-এই তিনাঁট ভূতের 
মশ্রণে গাঠিত । ঠক্ষাতা খধেত জল ও তেজ, তলপেন মধো ক্ষত ও তেজের এবং তেজের 
মধ্যে জল ও পৃক্ষীতর অংশ বধমান আঙে ৬০২ যোঁটিতে যাদ অংশের আন্তত বেশ 
তাব থেকেই তার নাম হঙেছে। অগতের সব জড় বস্তুর মধে)ই এই মৌ।লক উপাদান- 
গহীল কম বেশ মাতার বতশমান। শবান্ততে রজতের ডপাদানও আছে। উওয়ের 
828 মৌলিক উপাধানের মধ্যে সাদশ্য আছে । সেই কাণে শনুক্তি 
১* থাকা,” দেখে যখন ব্জত ভন হয়, তখন শহুকতর মধে। 1কছু মাএায় 
হিট সন বিপ্যমান রগতো অংশ দেখেই এই ভ্রম হর। কাজেই ধামানুজে 
মুত মশৃ-মরীচকাধ জলের জ্ঞান, রঙ্জৃতে সপের জ্ঞান, শুতে রজতে। জ্ঞান 
প্রতাত কোনাচই অসদ বস্তা জ্ঞান নথ । সষণীকধণের মধোে জলের ষে 
5১,০১২ অংশ বিদামান থাকে রঞ্জু মধ্যে সপের যে অংশ এবং শহুস্তির 
, , আনা? স্টাস মধ্যে রজতের যে অংশ থাকে? তাকে 'ভীত্ত করেই যথারুমে জলেন, 
নয সইহে ক সর্পেো এবং বহ্দতো জানেন উন্য় হয় । কাজেই কোন “অসং' 
উনিনানিত বস্তুকে অবলম্বন করে এই জ্ঞানের উদর হয় না। রামানুজের 
মনে স্বপ্নকালে বাঙ্তব যে-স্ব দ্বপ্ন“ষ্ট বন্তুব জ্ঞান হয় তাও সদ বস্তুর জ্ঞান। 
তবে শ্রমে যাঁদ সদ" বস্তুণ জ্ঞান হয় সেজ্ঞান মিথ্যা কেন? তার উত্তরে বলা হয়, 


বেদান্ত দর্শন ২২৭ 


শুস্ততৈে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয় তা ব্যবহারক প্রক্নোজন সাধনে অসমর্থ হয় বলেই 
মথ্যা জ্ঞান। শযীস্ততে দ্ট রজতের দ্বারা রজত নামত অলংকার, বাসন ইত্যাদ 
প্রস্তুত করা চলে না। 
ভ্রম সম্পকে রামানজের উপারউত্ত ব্যাখ্যা অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় অনমোদন 
করেন ।ন। যাঁদ স্বীকারই করা যায় যে, জগতের প্রতিটি বস্তুতে অপরের অংশ 
বিদ্যমান আছে এবং যেহেতু শুন্ত অংশে শান্তর অংশ বেশী, রজতের অংশ কম আছে, 
তাহলে শহান্ত দেখে শান্তর জ্ঞান না হয়ে রজতের জ্ঞান হর কেন? সর্ষাকরণে অঙ্প- 
মান্রার জলের অংশ আছে, তেজের অংশ বেশী আছে তবে মর: মরীচিকায় করণের জ্ঞান 
না হয়ে জলের জ্ঞান হয় কেন? সংখ্যাঁতবাদের সমথ'কবন্দ এর কোন সদুত্তর দেনানি। 
অঙ্গৈতবেদান্তীরা “ভ্রম” সম্পকে উপরিউত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। তাঁরা বলেন 
যে, কতকগহাল উপাদান শুক ও রজত উভয়ের মধ্যে বর্তমান থাকার জন্য উভয়ের 
মধ্যে সাদশ্য আছে সত্য, কিন্তু উভব্লের মধ্যে অসাদ-শ্যও আছে, নতুবা জগতের সব 
বস্তুই একরপে প্রাতভাত হত । কাজেই 'বাভন্ন বস্ততে একই 
উপাদান বর্তমান থাকলেও 'বাভন্ন বস্তু যে 'বাভন্ন ভাবে 
প্রাতভাত হর সেই কথা অস্বীকার চলে না। শনাক্ত যখন শান্তর 
মত প্রাতভাত হর তখন সেজ্ঞান যথার্থ” কিন্তু যখন রজতের মত প্রাতিভাত হয় তখন 
তাকে অবথার্থ মনে হর । অইঙ্তবেদাক্ষদের মতে অধ্যাসে সাক্ষাৎ প্রতীতির বিষয় 
আছে । যখন বাল 'এই হল রজত" তখন এই জ্ঞানকে আমরা ভ্রান্ত অনুমানের ফল বলে 
মনে কার না। ভ্রম সম্পকে অদ্বৈত বেদান্ত মত আনবচনীর খাতিবাদ নাথে পরিচিত । 
সত্যতা £ রামানজের মতে সব জ্ঞানই সন্বস্তুর জ্ঞান, তবে তা পূণ“ সত্যের 
1[ন নয় । আমাদের জ্ঞান সাধারণতঃ আধাঁশক এবং অপ্‌ণ“॥ যখন আমরা শযন্তকে 
নজত বলে ভর কার তখন শুজিতে আমরা রজতের কোন কোন বৈশিষ্ট্য প্রতাক্ষ কার 
এবং অবাশণ্টগহীল প্রত্যক্ষ কার না। বেঙ্কট তাঁর 'নায়পারশাম্ধতে বলেছেন ফে, 
যে-জ্ঞান বথার্থ ব্যবহারের উপযোগী তাই প্রমা ।: জ্ঞান শহ্দের ব্যবহারে অনুভব ও 
.. স্মতি উভই প্রমার অন্তভূপ্তি। ব্যবহারের অনুকূল না হলে যথার্থ 
টা ঘা জ্ঞান হলেও তাকে রামানুজ সম্প্রদায় প্রমা বলবেন না। জ্ঞাতব্য 
জ্ঞান [বষয়টি যেমন+ সেইভাবে তাকে জানলেই জ্ঞান সত্য । একটি 
বস্তুকে অন্য বস্তুর্পে জানাই মিথ্যা জ্ঞান | শুন্তকে শৃক্তি বলে 
জানাই সত্য জ্ৰান, রজত বলে জানাই মিথ্যা জ্ঞান । প্রমা বা বথার্থ জ্ঞানে জ্রের 
বস্তুর প্রকৃত র:পের অব্ধারণ হয় । রামান:জ সম্প্রদার জ্ঞানের স্বতঃপ্রমাণ্য স্বীকার 
করেন । যথার্থ জ্ঞান এবং ভ্রান্ত জ্ঞান উভক্লই অসম্পণ জ্ঞান ॥ প্রথমটি আমাদের 
ব্যবহারিক প্রপক্নোজন সাধন করতে সমথণ” ্বিতণন্লট অসমর্থ । যথাথ জ্ঞান সফল 
প্রবাত্তর কারক বা ব্যবহারের অনুকূল । মরীচিকা মিথ্যা, কারণ মরীচিকায় যে জল 
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1. ঘখ্যবহ্থিত ব্যবহারানু গুণং জ্ঞাঁলং প্রমা -স্ায়-পরিপুদ্ধি ; পৃষ্ঠা ৬৬ 


২২৮ নগাতিবিজ্ঞান ও ভারতণয় দশ"ন 


প্রতভাত হয় তা আমাদের তষা নিবারণ করতে পারে না, যাঁদও মরীচকাতে জংলর 
প্রত্যক্ষণ হয়। জ্ঞান সঙ্গস্তুরই জ্ঞান, তব পরম সত্যে উপনশত না হলে সেই জ্ঞান 
স্পূর্ণ ও সব্র-টিমু্ত হয় না। পর্ণ সত্যে উপনীত না হ.লই ভ্রান্তর অবকাশ থেকে 
যায়। অবশ্য ব্যবহারিক জগতে বা সংসার অবশ্থায় জ্ঞান অপূর্ণ থাকে । জীব 
যথন মোক্ষলাভ করে তখন পরম সত্যের জ্ঞান লাভ করে। যখন জ্ঞান চবম স্তরে 
উপনশত হয় তখন একট মাত্র স্রসংবদ্ধ স্ুসাসদ্ধস্যপূর্ণ আভিজ্ঞতা লক্ধ হয়। বস্তুতঃ 
এই জ্ঞানই ব্রশ্ধ সাক্ষাংকান । 


প্রমাতন্্র (11)90£9 06 8800571) £ রামানুজের মতে অবধারণের উদ্দেশ্য 
ও বধেয় নিছক একই বস্তুর 'নদেশক--এ কথা বলা চলে না। তাহলে “ক হয় থি' এই 
অবধারণট সত্য হবে না। আমাদের বলতে হবে-- ক হর ক" । রামানজ বলেন, 
অবধারণের উদ্দেশ্য ও 'বিধেয়ের মধ্যে তাদাত্মা বা অভেদ সম্ব্ধ আছে স্তা, িদ্তু তাই 
বলে উদ্দেশ্য ও বিধের এক নয়, পথক॥। কোন অবধারণ সম্ভন নয়, যাঁদ অবধারণের 
1বাভল্ন অংশের মধ্যে প্রভেদ সম্বন্ধ না থাকে, তবে এতে যে অভেদ ব্যস্ত হন্ন তা 
ভেদবাজত নয়, ভেদযংন্ত। তাদাত্য হ'ল একটি সম্পক্ণ এবং দুটি পদ ছাড়া কোন 
সম্পকেরি উৎপাত্ত ঘটতে পারে না। পদ দুটি পৃথক না হলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক 
হতে পারে না। মবপ্রকার ভেদবাঁজতি হলে তাদাত্সা সম্পতকর কোন প্রশ্ন ওঠে না । 
অবধা'ণের মধ্যে .ঘ. শঙ্কর বলেন যে, “তত্বমাস” এই বেদবাক্যে, “তৎ" এবং “মেয় 
অভেদ থাঞ্ডে তা. মধ্যে যে পার্থক্য তা প্রাতিভা!সক ; বস্তুতঃ অবধারণাটি উভয়ের 
ভদবঙ্জিত শষ যথা অভেদের প্রকাশক । কিন্তু রামানূজের মতে সব অভেনই 
ভেদের মধ্যে সভেদ' এবং প্রাতাট মবধারণই এই সত্য প্রকাশ করে । যেনন- আকাশ 
হয় নীল'-এই অধধাএণে “আকাশ? এবং নীল" আভন্ন নর, আনার সম্পর্ণ ভন 
নক । বস্তু এবং তার নীলবণণ শুণ9 একত্রে অবস্থান করে বকন্তু 
উভয় পদের ভাৎপধ পুথক ' রামানুজের মতে বস্তুর যথার্থ 
স্বরপ উপলাঞ্ধ করার পক্ষে স্পকেরি মাধ্যমে ত,কে উপলোধ্ব 
করাই যথাথ। শঙ্কবের মতে একি সম্পর্তকে বুঝতে হলে আর একটি সম্পবেণি 
প্রয়োজন হবে, এর ফলে অনবস্থা দোব ঘ.বে। বানান,জ বলেন, এই দো। দে হতে 
শাবে যাঁদ মণে করা যার সেসন্তা সধংপ্রকাশ । এক বা আভন্ন হলেই সম্পক্বজত 
হতে হবে বা যেখানে সম্পর্ক রয়েছে সেখানে একের বা আঁভনতার স্থান নেই এমন 
[সম্ঘান্ত যুডিযুত্ত নয় । ঈশ্বর এবং জগৎ উভভ্লই সন্স্তু “বং একের মধ্য দিয়ে অপরটি 
সং। পরম সত্য যেমন সৎ পরম সত্তার অংশও সং। তবে পরণ সত্া সবলস্ত্‌ ও 
ও জাবের সভার সত্তারূপে তাঁদের ধারণ কদে আছে । 


(ঘ) উপসংহার £ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ শুধদমাত্র ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নর, 
বশ্বের দাশশীন্ক চিন্তাধারার ক্েত্রে এক পরম মূল্যবান পম্প্দ। তাত্বক গভাঁরতা, 


সুক্ষ বিচারবৃদ্ধ ও বাঁলগ্ঠ চিন্তাধারার যে গভীর পাঁরচয় শঙ্কর-দশনে পাওয়া যায় তা 


সব তুডেদই ভদেন 
আধো সঙেদ 
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এক কথায় অতুলনীয় । যে সংক্ষযম িচারবাদ্ধ ও যজ্জতকের সাহায্যে তান প্রাত- 
পক্ষের মতামতগহীঁল খণ্ডন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিস্মপ্নকর । স্বাভাবক ও 
স্বতঃস্ফততভাবে তাঁর চিন্তাধারা বয়ে চলেছে এবং এইভাবে তান তাঁর দারশশীনক মত 
প্রাতঙ্ঠা করেছেন। এমন সুসঙ্গত ও স্ুসমন্বিত এই মতবাদ যে, এর খণ্ডন এক দুঃসাধা 
কায । হশান্তানষ্ঠ তত্বাম্বেঘী মনের কাছে শঞ্করের অস্বৈতবাদের আবেদন যতথানি, 
সাধারণ মানূষের কাছে ততখান নয়; কারণ দাশশনক চিন্তাধারার যে উচ্চস্তরে 
ঠতান নিজেকে উপনীত করেছেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই শুরে উপনগত হওয়া 
কাঠন। সেই কারণে শঙ্করের নারশেষ শুদ্ধ চেতনা সাধারণ মানৃষের ধমণচেতনার 
আকুতি পাততপ্ত রতে পারে না। বস্তু সক্ষম যুন্তি তকেরি মাধমে নিজনত প্রতিষ্ঠা 
কবার সময় শমকর সাধারণ মানুষের এই ধর্ম আকুতির উপর তেমন গুরুত্ব দেবার 
গ্রয়োজনধোধ করেন ন। শঙকরের মহত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণন বলেন 
যে, শওকত আমাদের সত্যকে তালবাসতৈ, মান্তকে শ্রদ্ধা করতে এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে 
উপলাষ্ধ করতে শাখা/য়ছেন । 

রামানুজের ?বাশঘ্টাদ্বৈতবাদে জ্ঞান, ভান্ত ও কমের এক অপ:ব" সমম্বর লক্ষ্য করা 
যায়। *চং ও অচিং অংশের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পক রামান:জদ্বা্ী সম্তোষজনকভাবে 
ব্যাখা করতে পারেন নি সত্য, 'কন্তু জীব মাত্রেই যে ঈশ্বরকে সাক্ষাংভাবে উপলাম্ধ 
করতে পারে, একথা বলে তান সাধারণ মানবের ধর্মচেতনার আকাতিকে পরিতৃপ্ত 
করেছেন। সগ বক্ষ বা ঈশ্বরের কপনা এবং ভন্তির মাধামে ভক্তের ঈশবর-পাক্ষাৎ- 
কারের কথা বলার জন্য রামানুজের দশন সাধালণ মানৃষের কাছে অতান্ত আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠেছে! সাধারণ মানুষ পরমতব্বকে যতখানি হদয় 'দিয়ে উপলাত্ধ করতে চাক, 
ততখান বাঁদ্ধ দিয়ে অনুভব করতে চায় না। তাই রামানজের দশ'ন শঙ্কর দর্শনের 
তুলনা সাধারণ মানুষের কাছে বেশী আক শীয়। কন্তু যান্ততর্ক বচারের উপর 
নিভর করে শঙ্কর যে ভাগৈতবাদের প্রাতিষ্ঠা করেছেন, মন্তিকামণ মানবের কাছে তার 
আবেদন টি: অক্ষুপ্ন থাকবে । 
হেলা নণনের সতনাহ [নয়লিপিন শ্রষ্থ ওটি সাহাবা নেওয়া হয়েছ ও 
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ডাঃ ত্্রী্বাশুতোঁষ ভট্টাচাধ শাকসী--বদাস্ত দশন-(আঅইৈভবাদ )) প্রথম, দি শীষ ও তৃশীয় খণ্ড) 
পাঁচ ও পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিত।স_ প্রথম খণ্ড, দ্বিতীর ভান (ভারত লরকারের ছিক্ষা ধিকারিক 
বিশ্ঞাগের উদ্োগে লিপ্ত ও প্রকাশিত )। 

9, বেদান্তর্শনম্‌ €শঙ্করের শারীরিক ভাষ্য ও বাচম্পতি মিশ্রেধ ভামভী টীকাসহ --উর্গীচরপ 
| মাংখা বেদাস্ততার্থ দম্পার্দিত। 


৯ ২৪৯ এস ৩ 1 পি 
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10. এরীতকাকিলেখব শাঙ্বী-অদ্বৈতবাদ, (ছিতস সংশ্কবপ )। 
1. বামন : আডাষা। 
12. হীকেক্দ্রনাথ দত-বেদাস্ু পরি১য়। 


12. তাঁরকচণ্প রায়-ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (২ থণড )। 


পরিশিষ্ট 


১। ভ্ঞাল্লভীহা দর্শনে উঈ্ন্তত্ভ (0০৫ 17 10019 
১1110907115 ) ও 

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদারগহলির মধ্যে চাবকি, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখা এবং মীমাংসা 
দন সচ্প্দায় কোন জগত্প্রণ্টা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে না। চাবকি মতে প্রত্যক্ষই 
একমাত্র প্রমাণ । বা প্রতাক্ষগোচর তারই আন্তত্ব আছে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নয়; 
সেইহেতু ঈশবরের আন্তত্ব নেই । ঢাবকি মতে জড় মহাভূতগুলি নিজ স্বভাববশে 
ক্রিন্না করে এবং তারই ফলে এই শীবধ্বজগতের আবিভবি। স্বুতরাং কোন জগ্গংকতা 
ঈঞ্বরের আস্তত্ব অনুমান করা য্যান্তষন্ত নর । 

জৈন দার্শীনকরাও নরী*্ব্রবাদণী | তাঁরা ঈশ্বরের সন্তা স্বীকার করেন না। যেহেতু 
টীণ্বর প্রত্যক্ষগোচর নন দেইহেতু অনুমানের সাহায্যে ঈ*বত্রে আস্তত্ব প্রমাণের চেষ্টা 
করা হয় । জৈন-দার্শানকদের মতে কোন জগতগ্রণ্টা ঈশ্বরের কপনা অধযৌন্তক, 
কেননা, জগৎ যে একটি কার্ধ তারই প্রমাণ নেই, কাজেই জগংকতাঁ ঈশবরের কজপনা 
যুক্তিযুক্ত নয । দেহ তার অঙ্গপ্রতাঙ্গ চালনা করে কাষ উৎপন্ন করেন; 1ক্তু ঈশ্বর 
যখন বিদেহী, তখন ঈশ্বর কিভাবে কাষ" করতে পারেন ? “সর্বশীল্তনত্তা” গণি 
অন্যান্য গুণের সঙ্গে ঈশ্বরে আরোপ করা হয় ॥ 1কন্তু ঈম্বর যাঁদ র্শা$মান হন 
তাহলে 'তাঁন সব 1কছরই স:ণ্টকতাঁ হতেন? 1কন্তু বট, পট প্রহ্ীতি অনেক বন্তই তো 
চত্বর স:ষ্টি করেন না। ঈশ্বর প্‌ণঞ্ তার মধ্যে কোন অভাব থাকতে পারে না, তবে 
তান জগ্ৎস:ম্ট করবেন কেন? ঈশ্বর করুণাবশতঃই ষাঁদ জগৎস-ষ্টি করেন তবে 
জগতে এত দুঃখ কেন? জৈন দাশশীনকরা এইরূপ বিভিন্ন ষান্তুর সাহায্যে ঈশ্বরের 
আস্তুত্ব খ্ডন করেছেন । জৈন দরশশনে সিদ্ধ পুরুষরাই ঈশ্বরদুলভ গুণের আঁধকারণ 
এবং তাঁরাই পুজ্য | 'লম্ধ পুরুষরাই ক্ষৈনদণণনে ঈশবরেধ গ্ছান আধকার করেছেন। 

বোম্ধগণ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। পাঁরণাত কারণ ( 2091 ০৪036 ) 
রূপে কোন জগংকতরি আন্তত্ব নেই, কেননা পরিণীতি কারণ বলে 'কছুই নেই। 
বৌদ্ধদের মতে কমের থেকে বড় কিছ নেই ; কেরি ফলেই জীবের উদ্ভব । জীবের 
সাঞ্টকতারপে কোন ঈশ্বরে আব্তত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই । ঝোগ্ধদের মতে 
জগতে কারণ জগৎ িনজেই, কোন পাঁরণাতি কারণরংপে জগৎস্রপ্টার আন্তত্বের ধারণা 
অযৌগ্তক। ঈশ্বর পণ কাজেই তান কিভাবে এই অপূর্ণ জগতের সংস্টি-কাঁ হতে 
পারেন? হীনযানশীরা ঈশ্বরের আঁন্তত্বে বিশবাস করেন না। মহাযানীরা ধমকাররূপে 
বৃগ্ধকে ভগবানের আসনে বাঁসয়ে সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের অভাব পরণ করেছেন । 

সাংখ্য দর্শনও 'নিরী*বরবাদী। সাংখ্া দর্শন মতে প্রকীতি পুরুষের সংযোগে 
জগতের অভিব্যান্ত। প্রকাতিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । প্রশ্ন করা যেতে 
পারে যে, ঈশ্বরের প্রেরণা নব প্রকৃতির জগৎ সান্টতে প্রবৃত্তি হবে কেন? সখ্য 
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দার্শানকদের মতে অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তির মূলে কোন প্বার্থ নেই, করুণাও নেই, 
কেবল আছে পরাথতা । পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনের জন্যই প্রকৃতির সুষ্টি কার্ষে 
প্রবৃত্তি হয়। শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে, 'তা মযস্কাত্থা ও সিদ্ধাআার প্রশংসা 
ছাড়া 'ক্ছৃই নয়। সাংখা মতে ঈশ্বর এই জগতের কারণ নয়, যেহেতু ঈশ্বর 
অপারণামশ । প্রকীতিকে 'নযাম্তত করাব জনা কোন ঈমবরের কঙ্গনা করা ষস্ত-সঙ্গত 
নয়, কেনা, ঈশ্বরের কোন উদ্দ্শা নেই ধে, উদ্দেশ্যের বশবতগ" হয়ে তিনি প্রকীতিকে 
নয়ন্ত্রণ করবেন ! জীবের স্বাধীন সতা ও অমরতও ঈশ্বরের নাস্তিত প্রমাণ করে। 
ঈশ্বর আঁসদ্ধ, কারণ তিনি মূন্ত বা ব্ধ কোন পুরুষই নন। 
মশমাংসাদর্শনও নঃবন্বঃবাদী। প্রাচীন মমাংসকেরা ঈশ্বরের আস্তত সম্পকে 
কোন কিছুই বলেনান। পরবতী মীমাংসকেরা ঈশ্বরের আন্তত্বের বিপক্ষে প্রমাণ 
উপস্হাপত করেছেন। মমাংসকগণ টেগতস্রন্টা হিসেবে কোন ঈ*বরের আক্তত স্বীকার 
করেন না, কেননা, জগতের কোন আদ অন্ত নেই ! মীমাংসকগণ ?বাভিন্ন দেবতার 
আস্তত্ব স্বীকার করেছেন শতা, কিন্তু এই দেবতার জগৎকতাঁ নন। যেয়ে মন্টে 
দেবতার ভাবাহন করা হয়েছে সেই সেই মম্ত্রকেই দেবতার্‌পে কজ্পনা করা হর়েছে। 
নৈ্লায়কদের মতে ঈশ্বর জগৎস:ণ্টির 'নামত্ত কারণ । তান জগৎ স্টি করেন, 
রক্ষা করেন এবং প্বংস করেন। জগতের যাবতখর যৌগক পদাথের উপাদান কারণ 
যাঁদ হয় "ক্ষতি, অপ, তেজঃ ও মরু প্রভৃতির পরমাণু, তাহলে কোন সবশন্তিমান 
ও সর্বজ্ঞ কতহি হলেন এদের 'নীমন্র কারণ এবং তিনিই ধদ্বর । জীবের সত পাপ- 
পুণ্যকেই অদচ্ট বলা হয় । তাচেতন অদ-্টশান্তর 'নয়ন্তুক হলেন ঈম্বর যান জাবের 
কমনি-যারী তার পাপপূণোর বিবচার করে ফলভোগের ব্যবস্হা করেন। বেদ ঈশ্বরের 
আভ্তিত্ব প্রমাণ করে, কারণ বেদে ঈশবরের আন্তত্বের বহু প্রমাণ আছে । আবার একথা 
বলা হয় ষে, বেদ প্রামাণ্য, কিন্তু বেদ প্রামাণ্য হতে পারে যাঁদ কোন অলৌকিক শাস্ত- 
সম্পন্ন, সবশন্তমান ও সবঞ্জ্র পরমাত্মা বেদের রচয়িতা হন। এই পরমাত্মাই ঈ*বর | 
সহ পতগ্রল যোগদশনে পঞ্চাবংশাতি তত্ব ছাড়াও আরও একটি তত্ব স্বীকার 
করেছেন । সে হল ঈম্বরতত্ব। যোগদশনে ঈশ্বরকে পুরুষ বিশেষ বলা হয়েছে। 
রেশ, কম? বিপাক ও আশ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য, মত্ত, সবক, 
সব্রষ্টা এবং সবজ্ঞানের আকর | শাস্তে ঈশ্বরকে পরমাত্মা। পরমপৃরুষ, পরমতত্ব ও 
জ্কানকতরিংপে বর্ণনা করা হয়েছে । শ্রুতি জন্রান্ত প্রমাণ । সুতরাং ঈশ্বরের আস্তত 
স্বশকার করতে হয়। শ্রুতির কতা হিসেবেও ঈশ্বরের আন্ততব স্বীকার? কেননা সবজ্ঞ 
ঈশ্বরের পক্ষেই শ্রুতির রচয়িতা হওয়া সম্ভব। এমন কোন পুরুষ আছেন যাঁর মধ্যে 
তান ও শীন্তর চরমোৎকর্ষ ঘটেছে । একমাত্র সর্বশান্তমান সব্জি ঈম্বরের ক্ষেতেই তা 
সম্ভব । জীবের কর্মফলানুষায়ন জগৎ সণ্টির জন্যও ঈশ্বরের আস্তিত স্বীকার করতে হয় । 
কেবলাদ্বৈতবাঁদগণ কেবলমাত বরঙ্গেরই সত্তা স্বীকার করেন। পারমাথিক দ-প্টিতে 
ঙ্ছই সং, জগৎ মিথ্যা ত্র নিগণ ও 'নার্বশেষ । জগৎ যেহেতু মিথ্যা অবভাস, 


২৩২ নশীতাবন্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


সেইহেতু জশতস্রন্টারূপে কোন ঈশ্বরের আক্তত্ব স্বীকার্য নর । শঙ্ফরের মতে মহাশান্ত- 
[বাঁশঘ্ট ব্রঙ্ছই সগংণ ব্রদ্ধ বা ঈশবর। সগণ ভ্রদ্মের কোন পারমার্থক সত্তা নেই । 
রামান-জের ববাশষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে বক্ষ জগতাবাশম্ট এবং সগ্‌ণ ব্রদ্ষই সত্য । 
ঈবর জগৎকতাঁ; জ্ঞান ও এখ্বর্ধযুক্ত এবং প্রেমস্বরপ। ঈম্বরে-ভান্তই জীবে মহাঙর 
হেতৃ॥। ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে ঈবরের নিরভ্তত ধান করলে ঈৎবা- 
সাক্ষাৎকার ঘটে । ঈশ্বরের করুণা ছাড়া জীবের মোক্ষনাভ সম্ভব নয়। 

জীবের মোক্ষপাধনার ব্যাপারে ঈ*বরের প্রশ্নোজনীরতা স্ব দর্শনে সমানভাবে 
স্বীকৃত হয়নি । যোগদর্শনে ঈশবরতত্ব স্বীকৃত হলেও কৈবলা লাভের জন্য ঈ"বরের 
পুয়োজন স্বাকৃত হয়াঁন । ঈগ্বর কৈবলালাভে সহায়তা করেন মান । ঈশ্বর প্রাণধানের 
»ধ্যমে ভঙ্ত কেবলমান্র ঈশবরের করুণালাভে সমর্থ হন । 1তান ভক্তের কৈবলালাভের 
“থে যেসব বাধাবঘ্ন আছে, সেইগহাণিকে দূর করে দিয়ে ভন্তের কৈবলালাভের পথকে 
সুগম করে দেন। রামানহজের শবাঁশঙ্টাদ্বেতবাদে ন্তান ও ভান্তর অপ্‌ব সংযোগ লক্ষ্য 
করা যায় । ঈষ্বর করুণাময় এবং ভন্তবংসল। ভন্তকে ?তাঁন তা বাঞ্চিত ফল প্রণান 
করেন। জীবের ঈম্বরভান্তিই জীবকে মযান্ত দান করে। 
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ভারতীয় দশ'নে বথার্থ জ্ঞনকে বলা হয় "প্রমাণ এবং যথাথ আ্ঞানলাভো শে 
প্রণালী তাকে বলা হয় প্রমাণ । 'বাঁভন্ন ভারতীর দাশশনক সম্প্রকার এক বা একাধ 
প্রমাণ স্বগীকার করে নিয়েছেন । চাবকি দর্শন প্রত্যক্ষ-কই একমাত্র প্রমাণ বলে গুহণ 
করে, অনুমান এবং শছ্দকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে না। বৌদ্ধদশ'নে প্রতাক্ষ এবং 
অনুমান উভয়কেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হন) সাংখা দর্শনে প্রতাক্ষ,। অনুমান এং 
শখ্দ এই িনাঁটই প্রমাণরূপে গহীত হয়েছে । ন্যায় দর্শনে প্রতাক্ষ, অনুমান' 
উপমান এবং শদ্দ-_-এই চারটি প্রমাণ স্বীকার করা হরেছে। প্রাভাকার মীনাংএকদেব 
মতে প্রমাণ হল পাট--প্রত্যক্ষ' অন:মান, শম্দ। উপনান এবং অথাশাত্ত। ভানু 
মীমাংসক এবুং অদ্বৈত বেদান্ত প্রত/ক্ষ, অনুমান উপমান, শখ্দ, অথাপাত্ এবং 
অনপলাঁধ্বকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেছে। 
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প্রতঃপ্রামাণ্যবাদ অনুসারে জ্ঞানের প্রমাণ্য স্বতঃ নয়, প্রতঃ অথাৎ অনা শতের 
উপর নিভর। জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের মধোই নাহিত থাকে না। জ্ঞানের স্বতঃ- 
প্রামাণ্যবার্দ অনুসারে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথাথণ জ্ঞানের মধ্যেই নাহত, অনা কোন 
শতে'র উপর নিভ'র নয়। 

নৈয়ায়কর্না জ্ঞানের পরতগপ্রামাণ্য স্বীকার করে। নৈম্ারিকদের মতে জ্ঞানের 
কাজ কেবলমাত্র বিবম্নের স্বরূপ প্রকাশ করা, জন নিজে নিজেই ধথার্থ বা অধথাথ' 


পারাশিষ্ট ২৩৩ 


হতে পারে না। জ্ঞানের প্রা্াণ্য বা অপ্রাযাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের 
প্রাথাণ্য অনা শতে উপব গনভ'রশীল । প্রবাত্তসামর্থ]ই জ্ঞানের মাপকাি। অথাৎ 
জ্ঞান যাঁদ নফল প্রবাতত কারক হর তবেই জ্ঞান যথাথ হবে, নতুবা নয় । যে শতের 
উপর ভ্তানের উদ্ভব নিভ'র কবে সেই শর্তান্থত কোন উৎকধের উপাস্থাতিই জ্ঞানকে 
যথাথ করে এবং অপরবাৰকে শ:৩র মধো প্রকৃত দোষের উপাস্থীতই জ্ঞানকে অবথাথ 
চন 

জেন দাশীনকদের মতেও জ্ঞানের বিষয়ের লঙ্গে যাঁদ জ্ঞানের মিল থাকে তাহলে 
জজ ন প্রামাণা এবং আ্রানের বিধধের সঙ্গে যাদ জ্ঞানে মিল না থাকে তাহলে জ্ঞান 
অপ্রাঘাণ্য | ক্ঞান্র প্রামাশা আপং অপ্রামাগা জ্ঞানের কারণের দোষ ও গণের উপর 
1নভর করে । জৈন দাশণনকদের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শখ্র প্রভৃতি পরোক্ষ জ্ঞান। 
সেই-কারণে এই সব জ্ঞানের যাখাথণ অন্য শতেপ্নি উপর নিভ শঈল। কিন্তু মস্ত পৃরষরা 
যে কেবল জ্ঞানের আধিকারী হন তার প্রামাণা অনা শতের বা কান্ধণের উপর 
নভ'রশশীল নর । সেই কারণে এক্ষেত্রে গেন দাশশিনকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ 
স্বীকার করেন ।: 

"বাধ দাশণনকদের মতে ষেক্কান ববয়ানৃষারী হন্প, সেই জ্ঞানই যথাথ-। জ্ঞান 
(ধধরান-যার়স হয়েছে কনা বোঝা যাবে মদ জ্ঞান অনুসারে বিষরপ্রাপ্ত ঘটে অথাৎ 
জ্ঞান খাদ সফল প্রব্বীত্তর কারক হব, তবে জ্ঞান যথার্থ । অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য নভণ্র 
কনে জ্ঞানের মধো নর, জ্বংনের এবাণ্য অনা শনি উপর | সুতরাং বৌদ্ধ দাশণনকেরা 
জ্ঞানের পহতঃপ্রানাণ্য স্বীকার করন । 

সাংখা দাশণনকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য এবং স্বতঃঅপ্রামাণ্য স্বীকার করেন। 
গ্ঞানের যথার্থতা এবং হষথার্থতা জ্ঞানেই নাহিত থাকে । যথাথ জ্ঞান ?নজের 
যথাথতা [নিজেই প্রগাণ করে এবং ভ্রান্তজ্ঞান স্বাভাবক ভাবেই অযথাথরংপে প্রকাশিত 
হয় । শথাথ জ্ঞান সফল প্রব্াত্তত কারক। কিন্তু তার অথ এই নর যে, জ্ঞানের 
গ্রা১।ণ্য বা যাথাথ্থয সফল প্রবৃত্তির উপর ?৭ভিশঈল । 

দনাংসকগণ জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য (00612915 59110705) এবং পরতঃঅপ্রামাণ্য 
( ৫/170751017158110815) জ্বীকার করেন । জ্ঞানের কারণগাল ঘাঁদ দোষমুস্ত হয়, 
তাহলে জ্ঞান যথাথ হয় এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বপ্রকাশ । জ্ঞানের কারণগহীলতে কোন 
[বশেব দোষের উদ্ভবের জনা জ্ঞান বথাথ হয় না এবং জ্ঞানের যাথাথণ সফল প্রবণঞ্জর 
কার্যকারতার উপর নভ'রশখল নর । জ্ঞান নিজে নিজেই যথাথ* হয়, অন্য আ্লানের 
হারা জ্ঞানের যাথা্থ প্রমাণ করার দরকার নেই ॥ কিন্তু জ্ঞানের অপ্রামাণ্য জ্ঞানের 
কা্রণগহীলতে কোন দোষের উদ্ভববশতঃ ঘটে থাকে এবং কারণের মধ্যে যে দোষ আছে, 
সেইগহালর জ্ঞানই জ্ঞানের অধাথাথণ প্রমাণ করে বা অন্যজ্ঞান ছারা বাধিত হওয়ার 
জন্যও জ্ঞানের অপ্রামাণ্য ধরা পড়ে । 


|, শ্িস্তৃত মালোওনার জন্ত “বিভিন্ন ভারভীর় দর্শনের সংকিণ্ পরিচয়” জ্রষ্টব্য | 


২৩৪ নখীতিবিজ্ঞান ও ভারতগয় দর্শন 


অগ্থৈতবাদশরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করলেও তাকে ততক্ষণই প্রামাণ্য মনে 
করেন যতক্ষণ পরত না তা অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় । যখন রজ্জ্‌তে সর্প বা 
শহান্ততে রজতশ্রব ঘটে, তখন সর্প বা রজতঙ্ঞান ভ্রান্ত হলেও জ্ঞান, কিন্তু পরে রঙ্জ: বা 
শান্তর যথাথ জ্বা.নর দ্বারা বাধিত হর বলে পহবক্ঞান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় ' অনুরপ- 
ভাবে যতক্ষণ পযন্ত না আত্মজ্জানের উদর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ববজগতের জ্ঞান যথার্থ 
প্রতীয়মান হর, 'কন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হলে ব্রঙ্ষই যে একমান্র সত্তা এবং জীব ও ব্রহ্ম 
আভন্ন এই বথার্থ জ্ঞান জন্মায় এবং এই জ্ঞানের গ্বারা পূরজ্বান বাধিত হয় বলে 
অধথাথ প্রমাণিত হয়। 


৪1 আঙালতীস্টী দম্পনে ত্র জাম্পন্ক ভ্িভিজ সতবাছ 
( 1)156170110 01165017165 01 01707 80 17018) 17111959090)5 ) 5 

(১) অসতখাতিবাদ 2 মাধামিক বৌদ্ধগণের মতে ভ্রম অসৎ সতরুপে দণ্ট 
হয়। যেমন, শান্ত রজত ভ্রমে রজতের প্রকৃতপক্ষে কোন আস্ত নেই, সেইহেতু 


রজত অসৎ । শান্তর স্থানে অসৎ রজত দূষ্ট হয়, এই মতবাদ অনৎখা1তবাদ নামে 
পাঁরচিত। 


এই মতবাদ য্াকতবুখ$ড নয়, কেননা অধ্যাস বা হ্রমের ক্ষেত্রে একটা অধিচ্ঠান থাকে । 
কোন আঁধঘ্ঠান ছাড়া ভ্রম উৎপন্ন হতে পারে না। যা সর্বতোভাবে অসৎ তা কখনও 
সতরূপে দ্‌্ট হতে পারে না? শ:ক্তিতেই রজতন্রম ঘটে, শ্‌ন্যকে রজতম্রমের আঁধঘ্ঠান 
মনে করা যেতে পারে না, তাহলে 'শ্‌নাই রজত” ; এই ভ্রম ঘটভ। তাছাড়া, শ্রম 


নিবারিত হলে শূন্য দুষ্ট হত, কিনতু শুন্তিতে রজতভ্রম নিবারিত হবার পরে কোন শন্য 
দূষ্ট হয় না। 


(২) আত্মখ্যার্তবাদ £ 'বজ্ঞ।নবাদশী বৌম্ধগণের মতে ভ্রমে মনের ধারণাই 
বাহ্যবস্ত; হসাবে দ:ম্) হয় । তাই শহর রজতন্রমে? রত যা বীনছক মনের ধারণা, 
আন্তত্বশীল বাস্তব বস্তু বহসাবে দ্ট হয়। এই মতবাদ 'আত্মখ্যাঁতিবাদ" নামে পাঁরাচত। 


এই মতবাদ যান্তযুন্ত নয়, কেননা, রজত" যাঁদ ঠনছক মনের ধারণা হয় এবং এই 
শ্রমেব কারণ স্বরূপ বাঁদ কোন বাহ্যবস্তুর আন্তত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহলে 
শাত্ততে রজতভম না হয়ে অন্য যে-কোন ভ্রথ ঘটতে পারত । 


(৩) অখ্যাতিবাদ বা বিখেকখাতিবাদ £ প্রাভাকর মীগাংস্করা এই 
মতবাদের সমথ্ণক 1 তাঁদের মতে যেকোন শ্রমের ক্ষেত্রে দু*প্রকার জ্ঞান লক্ষ্য করা 
যেতে পারে- (ক) প্রত্যক্ষ (৮৩7০৩001970) এবং !খ) স্মৃতি (০০০11১০0/০%) 
শহাস্ততে যখন রজতভ্রম ঘটে তখন আমরা শুন্ত প্রত্যক্ষ কার যে শবীন্তর বথাথ- 
আস্তত্ব আছে । সেই সঙ্গে রজতের স্মাতি আমাদের মনে জাগারত হয়, যেহেতু 
রজতের সঙ্গে শান্তর সাদশ্য আছে। শান্তর প্রতাক্ষ এবং রজতের স্মৃতি উভগ্নের 


পারশিছ্ট ২৩৫ 


পার্থক্য বা বিবেকের অখ্যাতি ( 1ঘ017-8001617515101 ) আমাদের কিয়া করায়। যা 
সত্য, প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে তা সফল প্রবন্তর কারক । যেজ্ঞান সফল 
প্রব্ত্তর কারক নয়, তাই অস্ত্য ধা ভ্রম। এই মতবাদ অথ্যাতিবাদ বা ?ববেক- 
খ্যাতিবাদ নামে পাঁরচিত। 

এই মতবাদ যুভ্তিষত্ত নর । যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্রম অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত না হয় 
ততক্ষণ সেই ভ্রম যথ-থ“ বলেই প্রতীয়দান হয়। মেজ্ঞান সফল প্রবাণ্তর কারক নয় 
তা বথার্থ হতে পারে না। কাজেই, এক্ষেত্রে খ্যাতি ( 010-01])]7 51100751011) নয়, 
শান্ত এবং রজতের অভেদগ্ুহর (100170105) খাাতিই (9122191101519]) পক্রুয়া করার । 
এই হল রজত”-_-এই ভ্রনঙ্ঞান পরে এ রজত নর _এই ঘথাথক্জানের দ্বারা বাধিত 
হয়। যথাথ” জ্ঞান কখনও অনা জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হতে পারে না। 

(৪) অন্যথাখাতিবার বাঁ বিপরীতখ্যাতিবাদ £ নেয়াম়িক এবং ভাটু 
মীঘাংপকরা এই মতবাদের সক । তাঁদের নতে ভরমেন ক্ষেত্রে একটি বস্তুকে আর 
একট বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করা হন, কাজেই ভ্রম হণ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। যথন শবান্ততে 
রজতভরম ঘটে তখন শান্ত অনাথা, অথধি অন্য বস্ত; অর্থাৎ রজতরূপে দষ্ট হয় । 
খা।তর অর্থ জ্ঞান। একটি বস্তুর জ্ঞানের পারধতে অন্য বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ব হয় বলে 
এই মতবাদকেই অনাথাখ্যাতিবাদ নামে আঁভাহত করা হয় । 

এই মতবাদ যথার্থ নয় কেননা চেতনায় একটি বস্তু কখনও অন্য বস্তুরূপে 
প্রতিভাত হতে পারে না। তাহল্‌ যথার্জ্ঞান 'কভাবে সন্ভব হবে ? 

(৫) সদাসৎখ্যাতিবাদ £ সাংখা দাশশীনকরা এই মতবাদের সমর্থ ক। 
এদের যতে যথন শাান্তকে রজত মনে করে ভারা বলি হদং রজতং, তখন এই 
ভ্রমা্খক জ্ঞানে ইদং র্‌পে যে জ্ঞান হন তা লং বিষয়ক এবং 'রজত' রুপে যে জ্ঞান 
হয় তা অসৎ বষয়ক । 

(৬) অনির্বচনীয় খাতিবাদ 8 ভাগ্বেতবেদান্ত মতে ভ্রম বলে যাকে প্রত্যক্ষ 
করা হয় তা আনবণ্চনীর। তাকে সংও বল? চলে নাঃ অসংও বলা চলে নাবা 
সদাসদও বলা চলে না। যেনন, শক্তি রজত মের ক্ষেত্রে রজতকে অসং বলা চলে 
না, কেননা তাহলে প্রত্যক্ষ হয় না। আবার সং" বলা চলে না? তাহলে পরে 
শৃক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতজ্জান বাধিত হয় না। আবার সদাসদ: বলা চলে নাঃ যেহেতু 
এই বসম্ধান্ত হল পরম্পরবিরোধ ॥ কাজেই 'িজত' সং নম্র, অসংও নয়, সদাসদও 
নয়- এ হল অনিবচনশীয় । 

িস্ভু এই মতবাদ য্ান্তধূত্ত নয়, কেননা, যখন আমরা বাল, এই হল রজত” তখন 
তাকে আঁনবণ্চনীয় কিভাবে বলা যেতে পারে ? 


সংন্ষিপ্ত ও নৈর্বযক্তিক প্রশোত্ুর 
তর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়* 
ন্যাস্দম্পন্ন 
১। ন্যারপর্খনের প্রাতষ্টাতা কে? বা “যারসংন্রের' সত্রকার কে? 
উঃ মহর্ঘ গোতম। 
২। ন্যায়দর্শনে ক'ট পদাথ" স্বীকার করা হয়েছে। [উঃ যোলটি। 
৩। নৈয়ারিকদের মতে প্রমাণ কয়প্রকার ও ক কি? 
উঃ চার প্রকার প্রত।ম্টঃ অন:মান, উপমান, ও শঙ্দ। 
৪1 নৈরায়কদের মতে লৌকিক প্রতাক্ষ কয়প্রকার ? 
উঃ দ-প্রকার--বাহ্য (০১/৩:০০1) এবং অন্তর বা মান্স (101510)91)। 
&। নৈর্লারিকের মতে অলৌকিক প্রত্যক্ষ কয় প্রকার ? 
উঃ তিন প্রকার-_সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ ও যোগজ প্রত/ক্ষ ৷ 
৬। নৈয়ায়কদের মতে পরাথনি:মানের অবয়ব কর়াট? 
উঃ পাঁগাট--প্র(তজ্ঞা, হেতু' উদাহরণ, উপনয় এবং গমন । 
৭। ব্যাপ্টিকা'কে বলেঃ 
উঃ ব্যাপ্ত হল হেতু বা লঙ্গের ও সাধ্-র মধ্যে নিক্নত সহচার সম্বন্ধ । যেমন, 
যখানেই ধূমঃ সেখানেই আগ্র। 
৮। পক্ষধমণ্তা কাকেবলে 
উঃ পক্ষে হেতুর অবস্ছিতকে পক্ষধম্মতা বলে। 
৯। পরামশ" কাকে বলে। 
উঃ ব্যাপ্তিবাশহ্ট পক্ষধমণতা জ্ঞানের নাম পরামর্শ! যেমন, এই পর্বত বহি 
ব্যাপ্য ধূমবান” এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ । 
১০। হেত্বভাস কাকে বলে? 
উঃ সদোষ হেতৃকেই হেত্বাভাস বলে । যাকোন অনমানের যথার্থ হেতু ন! 
হয়েও হেতু বলে প্রতীয়মান হয়, তাই হেত্বাভাস। 
১১। নৈয়া'য়ক মতে চেতনা ক আত্মার স্বাভাবক গুণ । 
উঃ না, আগন্তুক গুণ | 
১২। সামান্য" প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নৈয়া দ্নকগণ কোন: সান্নকর্ষের উল্লেখ করেন ? 
উঠ অলৌকিক সান্নকর্ষ। 
১৩। নয়ালাখত অন্হীমাতির পক্ষ, সাধ্য ও হেতু নিদেশি কর। 
“পব্তো” ধমবান বন্ধে | 
উঠ পবত- পক্ষ; ধম নাধ্য ; বাহু-_ হেত। 
১৪। উত্তর দাও 3 (ক) ইহারা কে () বাৎলারন (1) প্রণস্তপাদ ; 
(খ। দুইটি ন্যায় 'সিদ্ধান্তসন্মত সকল কারের সাধারণ 


নাথন্ত কারতণর নাম বল । 


চপল সি শিপ আআ) 


** কবলদাত্র শির্দি€ পাঠাবিময়ের সং্ক্ষণ্ত ও নৈব্যকিক প্রশ্নোত্তর দেওর! হল। 





সংক্ষ ও নৈবণ্যান্তক প্রশ্নোতর ২৩০ 


উঃ (ক) (7. গৌতমের 'ন্যাক্সান্র-এর উপর যে সব ভাষ্য রচিত হয়েছে তার 
মধ্যে ন্যায় ভাষা' একটি উল্লেখষোগ্য গ্রদ্ছ । এই গ্রশ্ছের রচাঁয়তা হলেন বাৎসায়ন। 
(11) পদাথধির্ম সংগ্রহ” বৈশোঁধক দর্শনের উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই 
গ্রন্থের রচয়িতা হলেন প্রশস্তপাদ মুন । 'খ' দেশ ও কাল। 

১৫। নগ্লিখিতগহীলর সমবার্নিকারণ নিদেশি কর। (1) তোমার দেহ। 
(7) ষে টেবিলের উপর তোমার উত্তর পন্রটি রাখা আছে। 

উঃ (1) পাাথবী, (11) পথবী। 

১৬। এই সূত্রগৃঁল কোন: দর্শনের ভীত্ত 9 (9) ব্ক্ষপূত্রত (17) কণাদসত্র। 

উঃ (1) বেদাধ্তদর্শন, (1) বৈশোধক দর্শন । 

১৭। উপাধি অথবা বাধত হেতু উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর। 

উঃ উপাধি--'সাধ্য সমব্যাপ্ত” ও 'অব্যাপ্ত সাধন'__এই দুটি উপাঁধির লক্ষণ । 
যে বস্তুটি হেতু বা সাধন দ্বারা ব্যাপ্ত নয়, সাধোর সঙ্গে যার, সমব্যাপ্তি আছে 
তাকে উপাধি বলে। বাঁ দেখে যেখানে ধম অনুমান করা হয়, সেখানে বান হল 
হেতু বা সাধনও ধম সাধ্য এবং অদ্রেগ্ধন বা ভিজা কাঠ হল উপাধ। উপাধির 
(বস্তাত সাধ্যের বিস্ততির সমান (সাধ্য সমব্যাপ্ড) কিন্তু সাধন বা হেতুর সঙ্গে 
উপাধির সমব্যাপ্ত নেই ( অব্যাপ্ত সাধন )। যেখানে যেখানে ধম ভাছে সেখানে 
আদ্রেশ্ধন আছে, কিন্তু যেখানে ষেখানে বন্ছি আছে সেখানে আদ্রেম্ধন আছে এমন 
কথা বলা যায়না। বাহুর সঙ্গে আদ্রেশ্ধনের সমব্যাপ্ত নেই । 

বাধিত হেতু -বাঁধত হেতু হল সেই হেতু যা তান্য প্রমাণ খা যথাথ" জানের 
হবার! ভ্রাম্ত প্রমাণিত হয় । এই হেতু পক্ষে সাধ্যের আস্তত্ব প্রমাণ করতে চার কিশ্তু 
অন্য প্রমাণের ছবারা পক্ষে সাধোর অভাবের [বধয়াট প্রমাণিত হয় ॥ উদাহরণস্বর:প 
যখন অনুমান করা হয় যে বাহ শীতল, যেহেতু বাহ্ছ হল একাঁট দ্ুবা, তখন এই 
অনূমানকে বাধিত হেত্বাভান বলে। কানণ হেতু দ্রুব/ যা পক্ষে অথাঁং বাহুতে 
শীতলতার আঁ্তত প্রমাণ করতে চার তা প্রমাণ ক?তে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষের 
দ্বারা সাধ্যের অভাব অথাৎ উঞ্ণতা প্রমাাণত হর। 

১৮। 'নয়লিখতগএীলর মধ্যে কোন: কোনটি কারণ জন্য নয়? 

(1) দ্রুব্যত্ব, (11) ঘট, (00) বারুতে রপাত্য্তাভাব, ।1%) আকাশ, 1৯) সংশয়। 

উঃ দ্ুব্যত্ব, বায়-তে রূপাত্যম্তাভাব, আকাশ । 

১৯। ন্যায়মতে উত্তর দাও £ (1) আত্মা কর প্রকার? (2. আত্মার পারমাণ 
কী? (3) মস্ত আত্মা সুখী ি না? (4) টৈতন্য বা বাঁদ্ধ ক আত্মার নিতাগংণ | 


উঃ (1) আত্মা ছ্বিবধ-_-জীবাত্মা ও পরমাত্মা, (2) প্রত্যেক জাঁবাত্বাই বিভভ 
অথাঁং পরমমহত্ব-পাঁরমাণাবাঁশন্ট। (3) মোক্ষ অবস্থায় আত্মা শ্বরংপে অবস্থান করে। 
কাজেই কোন প্রকার চেতনার অনুপস্থিতিতে স্ুখানভূতির কোন প্রশ্ন ওঠে না। 


সত নখীতাবিজ্ঞান ও ভারতণয় দশ*ন 


(4) না? আগন্তুক গুণ । আত্মা বখন মনের সঙ্গে, মন ইশ্দ্িয়ের সঙ্গে এবং ইন্দুয় 
'বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বম্ধষবন্ত হয় তখন আত্মায় চেতনা বা বৃদ্ধির আঁবিভাবি ঘটে। 

২০। ন্যায়সযত্র এবং বৈশোধক স[ত্রের প্রণেতা কারা ? 

উঃ মহার্ঘ গৌতম এবং খাঁধ কণাদ। 

২১। ন্যায়স্বীকৃত প্রমাণগলির নাম কর। 

উঃ প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ । 

২২। সমবাঁর ও অসমন্াঁয় কারণের দণ্টাত্ত দাও । 

উঃ বন্ত্র হল কাধ? সমত্র হল তার সমবায় কারণ । সমত্রের সংযোগ যা বস্ত্রকে 
'মাশ্রয় করে থাকে, তাহল বস্ত্রের অনমবাক্ন কারণ । 

২৩। ন্যাপ এবং বেদান্ত মতে চৈতনোোর সঙ্গে আত্মার ক সধ্বম্ধ ? 

উঃ ন্যায়মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাঁবক আঁবচ্ছেদ গণ নম্ন বরং আগন্তুক গুণ । 
অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা চৈতন্যমান্রস্বরপ। নরবাঁচ্ছন্ন চৈতন্যই আত্মার সবকালিক 
রূপ ॥ বশিষ্টান্বৈতধাদ অনুসারে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক 'নত্য গুণ । 

২৪। ব্যাপ্তর একাট দষ্টান্ত দাও । 

উঃ যেখানেই ধম সেখানেই বাহ । 

২৫। 'ন্যায়' কাকে বলে? 

'নবয়তে অনেন ইতি ন্যারঃ। যে শাস্দ্রের ছারা পাঁরচালত হয়ে বাঁম্ধ 
সশমাংসায় উপনীত হর, সেই শাঙ্তুকে ন্যার বলে। 

২৬। ন্যারমতে লৌকিক সান্কর্থগযীল উল্লেখ কর । 

যোগ, সংঘুত্ত সমবায় সংষভ্ত-সমবেত-সমবায়ঃ সমবায়, সমবেত সমবায়, 

িশেষণ-বশেষাভাব বা ।বশেবণতা । 

২৭। ন্যায় বৈশোঁধক মতে মন কি অনপাওমাণ, না বিভূপারমাণ ? 


উঃ অনুপরিমাণ। 

২৮। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ক? 

উঃ "হীঁশ্দ্ররাথনানকোঁৎপন্নংজ্ঞানং অব্যাপদেশ্যম: অব্যভিচার ব্যবসাল্াত্বকং 
প্রত্যক্ষম: 1৮ হী্দুর এবং বিষয়ের সাঁন্বকষ'জনিত জ্ঞানের যে অংশছুকু অব্যাপদেশ্য 
অথাৎ পূরজাত শব্দের জ্ঞান থেকে উৎপন্ন নয়, তা যাঁদ অব্যাভচার ও ব্যবসারাত্মক 
অথাৎ স্রানাম্চত হয় তবে তাকে প্রতাক্চ বলে। নবা নৈয়ার়করের মতে প্রত্যক্ষ 
সাক্ষাংকারিত্ম লক্ষণম্‌ ।” 

২৯। নৈরায়$ পরমা ও প্রমাণের করংপ পার্থকা জরেন ? 

উঃ নৈয়ারিকপা জ্ঞানকে সাধারণতঃ দভাগে ভাগ করেন_-প্রমা বা ষথাথ" জ্ঞান 
এবং অপ্রমা বা অধথাথ জ্ঞান। প্রসা বা ষথাথ জ্ঞান বলতে বোঝায় 1বষয়ের 
যথার্থ অনুভব । একে ঢা ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমতি, উপামাঁতি 


সংক্ষপ্ত ও নৈবর্ান্তক প্রশ্নোতর ২৩৯ 


এবং শাবক জ্ঞান। অগ্রমাকে চার ভাগে ভাগ করা হস্ন যথা, স্মাত, সংশয়, ভ্রম বা 
[বপন এবং তর্ক । বাচস্পাতি 'মশ্রের মতে স্ম:তি প্রা নয়। যথার্থ জ্ঞানলাভের 
যে প্রণালশ তাকে বলা হয় প্রমাণ” ; নৈয়াফ়িকর্দের মতে প্রমাণ চার প্রকার । যথা, 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চার প্রকার প্রমাণ 'বাভল্ন ধরনের যথার্থ 
জ্ঞান উৎপন্ন করে। 


৩০। ন্যায় ও অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মার সঙ্গে জ্ঞানের সম্পক িরংপ ? 


উঃ ন্যার মতে জ্ঞান আত্মার কর্ম নয়, আত্মাপ গুণ । নৈয়ায়কদের মতে জ্ঞান 
আত্মার স্বাভাবক আঁবচ্ছেদ্য গণ নর বরং আগন্তুক গুণ । আত্মা স্বরপতঃ অচেতন, 
[নাদ্কয় । অদ্বৈতবেদান্ত মতে ভাত্মা ববশুক্ধ জ্ঞান । 


৩১। নৈরারকদের সমবায়িকারণ* অসমবায়কারণ ও ?নামত্তকারণের উদাহরণ 
দাও। 
উঃ সমবাঁয়কারণ--বস্ত্র হল কাধ” সমন্ত্র হল তার সমবায়কারণ । 
অসমবারিকারণ--সংত্রের নংযোগ, যার ছ্বারা বস্তুখ্ড বনামতি হর। 
নামন্তকারণ - --কর্তাঁ, যার প্রচেষ্টায় উপাদানের সাহায্যে কাধ" উৎপন্ন 
হর । ততই হল বস্তরের নামতুকারণ | 
৩২। ন্যায়ের পঞ্টাবয়ব 1ক ক? 
উঃ গণাবরব হল নিম্নর্‌প্‌ £ 
(১) পবত বাহুমান 'প্রাতজ্জা) (২) কারণ পরত ধংমবান (হেতু ) (৩) যেখানে 
ধূম সেখনেই বাহ, যেমন পাকশালা (উত্াহরণ ) (৪) পবত ধ্‌মবান ( উপনর ) 
(৫) স্তরাং পৰত খাহ্ছমান ( নিগমন )। 
৩৩। ঘটের রংপের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নৈক্ায়ক কোন লাম্নকর্থ স্বীকার করেন ? 


উঃ সংবুস্ত সমবায় । 

৪ । ন্যা়মতে সমব্যাপ্তর উদাহরণ ক ? 

উঃ 'সকল জ্ঞেয় হল অভিধেক়্", এখানে “জ্ছের' ও 'আভিধের'-উভয়েব্ ব্যাপকতা 
সমান। জ্ঞেরত্ব ও আভধেরত্ব সমব্যাপ্তাব শিল্ট | 

৩৫। উপাঁমাতর লক্ষণ কিক ? 

উঃ সাদশ্য জ্ঞানবশতঃ ইহা এই পদের বাচ্য বা শক্যা্থ) এই প্রকারে যে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা উপামাত। গো লদশ গবয়” | 

৩৬। শখ্দ প্রমাণ কাকে বলে? 

উঃ “আপ্বাকাং শহ্দং' বা 'আগ্তোপদেশ শখ্দঃ॥ আপ্তের বচনই শব্দ প্রমাণ । 
শব্দের প্রকৃত অথ বান অবাহত, বান জ্ঞান, সত্যবাদী এবং 'বধ্বাসযোগ্য, ?তনিই 


২৪০ নখাতাবজ্ঞান ও ভারতখয় দর্শন 


শখ্দতবন্ত ব্যত্তি, তিনিই আগ্ত । “ধারা ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রাজগ্সামূন্ত। শব্দ প্রাতপাদা 
অথ" 'বষয়ে যারা অন্রান্ত, ধাদের প্রথ্ণনার দূষিত আভপাঁম্ধ নেই, যারা নিজের 
অনুভব অন]কে বাঝয়ে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁরাই আপ্ত । 

৩৭। পটের সমবায়িকারণ ও অসমবাঁয়কারণ ক ? 

উঃ পটের সমবারিকারণ সুন্বঃ সংভ্রের সংযোগ হল অসমবায়কারণ । 

৩৮। ন্যায় মতে প্রমা কয় প্রকার ও কি ক 2 

উঃ প্রমা চার প্রকার - প্রতাক্ষঃ অন্যীমাতি, উপাঁমতি ও শাঁম্দক জ্ঞান । 

৩৯। সাঁবকঞ্রপক প্রত)ক্ষ কা'কে বলে ? 

উঃ বশেম্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন প্রত্যক্ষকে মাবকজ্পক প্রত্যক্ষ বলে। যেমন 
নীল উৎপল । 

৪০। য্যান্তর দ্বারা নীর্বকজ্পক প্রত্যক্ষের আন্তত্য অন্ামত হয়-একথা বলার 
অর্থ ক ? 

উঠ 'কোন 'বাঁশছ্ট জ্ঞান তার ?বশে বণ জ্ঞান ছাড়া জন্মাতে পারে না)? অতএখ 
স্বকার করতে হয় যে' সব 'বাঁশষ্ট জ্ঞানেরই কারণ [বিশেষণ জ্ঞান ) "এট ঘা 
একট [বাঁশন্ট জ্ঞান, ষাদ এর জন্য পূব ঘ১ত্ব (বিশেষণ ) জ্ঞান আবশ্যক হয় তে 
ঘটত্ব জ্ঞানেও ঘটতত্ব জ্ঞান আবশ্যক হবে । ফলে কোন জ্ঞানের উপাত্ত সম্তব হবে 
না। এই অনবস্থা দোৰ নিবারণের জন্য বিশ্ষণ-বিশেষা ভাবশন্য একটি স্বতম্ত 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করতে হব । এাঁটই হল শনার্খঝজপক প্রত্যক্ষ ॥ 

৪১। নৈর্ায়কমতে অভাবের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ক সান্নকষ" হয় ) 

উঃ অভাব প্রত্যক্ষঞালে হীন্দ্য়ের সঙ্গে বিবয়ের ষে সান্নকর্থ হয় তার ন।ঘ বশে ৭০ 
[বশেবা ভাব সান্বকর্থ। ভূতলে ঘট নেই-_ এক্ষেত্রে ঘটাভাবরুপ বিশেষণ যে বিশেধাকে 
আশ্ররর করে থাকে সেই ভূতলের সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ হয়ে থাকে । 

৪২। পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান জন্মার তাকে ক বলে? | উঃ অন্বীমীতি | 

৪৩ । অনুমিতির পরে যে জ্ঞানগহল ক্মশঃ জদ্ঘায় সেগুলি বক কি? 

উঃ প্রথমে 'লিঙ্গদর্শন বা হেতৃজ্ঞান' তারপর ব্যাপ্তিজ্জান এবং তারপর পরামশৎ। 

৪81 লঙ্গদশন বা হেতুজ্জান কি ? 

উঃ গাঁথকের পর্বত থেকে পুজীভূত ধূমজ্ঞান ॥ কারণ বাচ্ছর অনুমানে ধম হেতু । 

৪৫ । ব্যাঁপ্তজ্ঞান ক; [উঃ ধূমদর্শনের পরে ধম বা্ছর ব্যাপা . বাহ্ৃব্যাপ্ো 
ধূমঃ )--এই প্রকারের জ্ঞান ব্যাপ্তজ্ঞান 

৪৬। পরামর্শ কা'কে বলে? 1 উঃ ১ নং দেখ 

৪৭। অন্যামাত কা'কে বলে? 

উঃ পরামর্শের পরে পর্ধত বাঁহুমান ( পর্বতো বহমান ), এই প্রকার যে জান, 
উৎপন্ন হয় তাই অনুমাতি 


সংক্ষিপ্ত ও নৈব্ণান্তক প্রশ্নোসতর ২৪১ 


৪৮ । গোতমের মত শৎ্ঃ প্রমাণের লক্ষণ কি ? 
উঃ আতন্তোপদেশঃ শখ্দ। আগপ্তব্যান্তর যে উপদেশ বা বাক্য তাই শহ্র প্রমাণ । 


9৯ । হেতুর লক্ষণ ক? 
উঃ পক্ষধম'তা, সপক্ষত্ব, বিপক্ষখ্ অবাধিত 'বঘযত্ব ও অসংপ্রাতিপক্ষত্্‌ । 


$9 1 নৈয়ায়করা কয় প্রকার হেত্বাভাস স্ববকার করেন ও কি ?ক? 
টঃ পাঁচ প্রকার সব্যাভগার, দবরহষ্ধ, সংপ্রাতিপক্ষ, আসম্ধ এবং বাধিত । 


য্ট তার্ধায় 
বৈশোষক দশ'ন 


| বৈশোষ্ক দশের প্রাতিত্ঠাতা কে ৮ বা বৈশোধিক সবন্রেঃ সঞঙকার কে? 


উঠ খান কণাদ। 

২॥ বৈশোধক দশ্নের নাম খৈশোবধিক কেন ? 

উঠ এই দ্নে শবশেধ নামে একাটি পদাথ স্বীকৃত হয়েছে । 

1. বৈশোযিক দশান কাটি প্দাথ স্বীকার করে ? | উঃ সাতাঁট পদাথ*। 
3। টৈশোধকদ্ মতে গুণ কর প্রকার ? [ উঃ চাব্বশ প্রকার । 


| উঃ নিত্য পদাথে। 


চ বশেষেন দাধন্ঠান বনে 7 
| উঃ সমবার সম্বম্ধ | 


৬। দ্রুব্যেঠ সঙ্গ গণের কিরকম সম্বন্ধ 2 
1. বৈশেঠধিক মতে করাঁট পুরমাণ মিলে ভ্রাণুক হয় ? 
উঃ তিনটি দ্বাণফের মিলনে ভ্র/ণুকের উৎপাত্তি হয়। 
৮ বক্ষের সঙ্গে পাখীর সম্বন্ধ কির 7 সম্বন্ধ । 
৯। তঙ্তুতে বস্ত্র কোন, সম্বন্ধে থাকে ? 
১০ । বৈশেধিক মতে অভাব কয় প্রকারের? কিকি? 
উঃ দপ্রকার--সংসগ্গাভাব এবং অন্োন্যাভাব। সংসগভাব 1তন প্রকারের”. 
প্রাগভাব, ধবংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। 
১১। বশেষ তা, না আনতা ? [উঃ 'নত্য। 
১২। ব্যাপকতা অন-সারে সামান্যকে তিন ভাগে ভাগ করা বায় । কিছি? 
উঃ পর, অপর এবং পরাপর । 
১৩। সামান্যের সঙ্গে বন্তুর কিরূপ সম্বষ্ধ ? [উঠ লমবায় সম্বন্ধ । 
১৪1 জাতি ও উপাধির মধ্যে পার্থক্য কি ? 
উঃ জাত [ননযাত্ব ] নিত্য ; উপ্াধ [অন্ধত্ব) আনত্য। 


| উঃ সংযোগ সম্বষ্ধ। 
| উঃ সমবার সম্বন্ধে । 


নী ভাতা 16012) 


২৪২ নখীতাবিজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


১৫। বৈশোষকসম্মত 1নত্য পদার্থগহালর নাম উল্লেখ কর। 
উঃ আকাশ, দিক, কাল, মন, আত্মা এবং ক্ষাত, জল, তেজঃ ও বাসর পরমাণু। 
১৬। নিত্য পদাথেএ সঙ্গে বিশেবের কিরকম সম্বন্ধ 2 [উঃ সমবার সম্বন্ধ 
১৭। বৈশেধিক মতে অবয়ব অবয়বে কোন সম্বন্ধ থাকে ? 
উঃ সমবায়-সম্বন্ধ । 
১। বৈশেধিকদ্দ্মত নয়টি দ্রব্যের নাম বল? 
উঃ ক্ষত, অপ তেজঃ, বায়ু, ভাকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। 
১৯। বৈশোধক মতে করনপ্রকার এবং কি রি প্রন।ণ স্বীকৃত হয়েছে ? শখ্দ 
প্রমাণকে বৈশোধকগণ কোন প্রমাণের অন্তভুক্তি করেন 
উঃ প্রতাক্ষ এবং অনুমান । শদ্দ প্রমাণ আনমানের অন্তগতি। 
২০। বৈশে।সক মতে সমবায় এমবন্বে সঙ্বন্ব-সন্বন্বী গলদের নাম উল্লেখ কর। 


উঃ অবন্নব ও অধয়বী, দ্রব্য-গণ, দ্রব্য "কুয়া, ব্যক্তি ও জাত, নিতা দুবা ও 
বশেষ। 
২১। বৈশোথক মতে 'নগ্ালাখতগুঁল কোন: পদার্থ বলে পারগাঁণত হবে 2 


(ক) বৈশোধক 1সম্ধান্ত বধয়ে তোমার জ্ঞান। 
(খ)। তোমার পরীক্ষার পশ করার ইচ্ছা । 
(গ।) তোমার উন্দর পত্রের সাদা রঙ । 
(ঘ) তোমার কলমাটি। 
উঃ (ক) গণ, ।খ) গুণ। (গ) গুণ (ঘা দ্ুবা। 
২২। 1নগ্ীল!খত স্থলগীল:ত অভাবের নাম উল্লেখ কর । 
(ক। কাগঞ্জাট কশম নয় । 
(খ এই ইট, চণ? বা।লতে এখনও বাঁড় তোর হয়ান, হবে। 
(গ) কাগজ?টই ছ*ড়ে দুটুকরা হয়ে গেছে। 
(ঘ) ঢোঁবলে ফুলদান নেই । 
উঃ ক) অন্যোন্যাভাব, (খ) প্রাগভাগ (গ) ধ্ধংনভাব (ঘ) অত্যন্তাভাব ।' 
২৩। নগ়ালখত বিব:1তটির পত্যাসত্য গবচার কর £ “বেশোধক মতে পরমাণ: 
সমূহ আনিত্য |, 
উঃ অসত্য ; ; পরমাণু সমহ ?নতায। 


1. অত্যন্ত *ংশ বাদ পিষে .ঈদলমীঁঞ এভাব বললেও সাধাসণতঃ অতযন্তাভাবই বুঝিয়ে থাকে। 
সাধাদণ &ঃ দাই টি এই প্রক্কারে অহ্যস্তাভাবের কারহার হয়ে খাকে | যেমন, কলসে জল নেই, 
শাঞঙ্তে ফুল নেই; বাযুভ কিস অহী [ুন্তার প্রবেশ _সমরেন্মমোহন ভট্টাগষ 11 অন্নমূছট্টেব মতে 
ত্রেকালিক সংলগাব্িনন ভাতিযোশিতা নির্ধাপক অভাবই অভ্যগ্াভাব। যেমন, ভুলে ঘট নেই। 
ঘষে অভ!ব ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান--এই তিন কালেই থাকে তাকেই অত্যন্তাভাব বলে। 


সংক্ষপ্ত ও নৈর্বান্তক প্রশ্গোতর ২৪৩ 


২৪। বৈশোষকস*মত বাভন্ন পদার্থ ?ক কি? 
উঠ দ্ুব্য' গুণ, কর্ম? সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব । 
২৫। বৈশোঁষকরা বিশেষ পদাথ* স্বীকার করে কেন? 
উঃ নতা দুব্গীলকে পরঞ্পর থেকে পথক করার জন্যে বৈশোষকরা বিশেষ 
প্দাথ স্বীকার করে | 
২৬! বৈশোষক মতে দ্রবা কত প্রকার ও কি কি? 
উঃ ক্ষাত, জল, তেজজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। 
২৭। বৈশোষক মতে বিশেষের স্বরূপ ক ? 
উঠ 'বশেষ একটি পদার্থ । নিত্য দ্রুবো বিশেষের আঁধগ্ঠান। 'নতা দ্রবা- 
গালকে পরস্পর থেকে পথক করার জন্য বৈশোৌষকরা বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন । 
[বিশেব প্দাথ থাকার জনই জলের একা প্রমাণ্‌কে জলের অপর একটি পরমাণু 
থেকে প-থক করা ধায় । 
২৮। বৈশেবিক মতে প্রমাণ কত প্রকার ওক কি? 
উঃ বৈশোধক মতে প্রমাণ দ-* প্রকার--প্রতাক্ষ এবং অন-মান। 
২৯। প্রাগভাবের আদি ও অন্ত আছে ক ? 
উঃ প্রাগভাব অনাঁদ অথতি আঁদশন্য ক্তু শাণ্ত। এর অর্থ প্রাগভাবের 
শান্ত গাছে । ঘট তোর হবার পৃঞে এর অভাবের কোন আদ নেই । কিন্তু যখনই 
ঘট) তোর হল তখন এর প্রাণভাব লোপ পেল অথাং এর প্রাগভাবের অন্ত হল। 
৩০( আকাশত শামানা নর কেন 2 
উঠ আকাশ একনাগ্র দুব্য' সেইজন্য আকাশত্ সামান্য নয়। 
৩১1 বৈশোবক ণন্ধ।ততি কর শ্রকীর প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে । 
উঃ পরমাণু ?দবাবধ, ভূতপরমাণু ও অভূতপরমাণ?। ভৃত প্রমাণ চতুর্বিধ--" 
পাঁথব। জলীর, তৈজন ও বারব্য । অভংপরমাণঃ - মন । 
৩২। তন্তুতে বস্ধ এবং পর্বতে ধুম কোন: সম্বন্ধে থাকে ? 
উঃ সমবায় সম্বন্ধ এবং সংযোগ সম্বন্ধে । 
৩৩। নত্য-এর লক্ষণ ক? কক পদাথ- নিত্য ? 
উঃ যার উৎপাত্ত ও বিনাশ নেই তাই নিত্য । পাঁথবী, জল, তেজ ও বারুর 
সংক্ষতম অংশ ( পরমাণু), আকাশ, কাল, দিক, মন, আত্মা, জাতি, বিশেষ, 
সমবায়, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব-_-এই কয়টি পদার্থ 'নত্য। 
৩৪ । আঁনত্য-এর লক্ষণ ক ? কি কি পদার্থ আন্ত্য ? 
উঃ যার উৎপাত কিংবা 1াবনাশ হয় তা আানত্য। পরমাণ: ব্যতীত পার্থিব, 
জলীয়, তৈজস ও বারবার দ্রব্যসমূহ, কতকগ্যাল গণ? বাবতঈযন কর্ম এবং প্রাগভাব ও 
ধ্বংস আঁনত্য। 


২৪৪ নগাতাবিজ্ঞান ও ভারতনয় দর্শন 


৩৫। ছ্যণহক কাকে বলে? 
উঃ দুটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্ুব্য উৎপন্ন হক তাকে দব্ণুক বলে। 
৩৬। তিনাঁট দ্বাণকের সংযোগে যে দ্ুব্য উংপন্ন হয় তাকে ক বলে ? 
উঃ ন্র্যণুক বা ভ্সরেণু। 


৩৭। আমরা যে সব বন্ত; প্রত্যক্ষ করে থাক তার মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষত্র 'কি ? 
উ£ ভ্রসরেণ। 
৩৮। আকাশের লক্ষণ ক ? 
উঃ যাশব্দের সমবান্নি কারণ অথাৎ যাতে শখ্দ সমবায় সম্বন্ধে থাকে তা হল 
আকাশ । 
৩৯। “আকাশত্” কি জাতি? 
উঃ আকাশ একমাত্র দ্রব্য, এজন্য 'আকাশত্ব জাতি নয় । 
৪০ । দকের স্বাভাবক 1বভাগ ক সম্ভব 2 
উঃ না। এর ওপাধক বিভাগ সন্তব। মুখাতঃ এই বিভাগ চতুবধ 
প্‌বণ পশ্চিম, উত্তর ও দাক্ষণ । 
৪.1 বৈশোধকমতে মন অণপারিমাণ, না বিভপাঁরমাণ ? [উঃ অণুপারমাণ | 
৪২। বৈশোষকমতে আত্মার লক্ষণ ক ? 
উঃ যাজ্ঞানের আধকরণ তাই আত্মা । 
৪৩। আত্ম কর প্রকার? 
উঃ আত্মা দু*প্রকার-_জীবাত্মা ও পরগাত্মা । 
881 ন্যায় বৈশোধকমতে গুণ বন্প প্রকার ? [উঃ চাঁদ্বশ প্রকার । 
৪৫ ॥ দ্ুব্য ব্যতীত অন্য কোন পদাথে গুণ থাকে কি? [উঃ না। 
৪৬। সব গুণই ?ক সব দ্রব্য থাকে ? 
উঃ না; যেমন রূপ তেজের, রস জলের বশে গুণ এরা আত্মাতে 
থাকে না। 
৪৭ । গুণের সঙ্গে দুব্যের ।কর্‌ূপ সম্বন্ধ ? |উ£ সমবায়। 
১৮। কোন:গহাল নত্য ? 
উঃ যেগুলি 'নত্যবস্তুকে আশ্রয় করে থাকে । যেমন. নিত্য দ্রব্যের একত্‌ 
সংখা [নত্য । 
৪৯। সামান্যের লক্ষণ ?ক? 
উঃ নত্যম একম: অনেকানুগতং সামান্যমত । যা নিত্য, এক ও অনেকান.- 
গত তাই সামান্য । যেমন, গোত। 
৫01 ঘটত্ব হল জাত। যখন কোন ঘট থাকবে না তখন “ঘটত্ব” কা'কে আশ্রয় 
করে থাকবে ? 
উঃ ঘটত্ব কালকে আশ্রয় করে থাকবে । কাল হল জগতের আধার । 
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&১। বৈশোষক মতানূসারে সামান্য কোন: কোন: পদাথে থাকে ? 
উঃ দ্রব্য, গুণ ও কর্মে । 
&২ । সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবের ?ক জাতি থাকে ? [উঃ না। 
&৩। আকাশ, কাল ও 'দিক-এ কাঁট বিশেষ আছে £ 
উঃ এই দ্রব্যগুলি সংখ্যায় তিনটি মাত্র, স্থতরাং এই তিনটির গ্রত্যেকাঁটিতে 
একটি বশেধ আছে। 
৪1 দহ পারমাণতে 1শহত দৃটি বিশেষের ভেদের জন্য আতারন্ত ভেদকপদাথ" 
1বশেবের প্রয়োজন আছে ?ক £ 
উঃ না, ধিশেবদ্বয়ের পারমপাবক ভেদ স্বতঃই হঙ্কে থাকে। 
চে) শতা দ্রুত বিশের কি লত্বদ্ধে থকে 2 | উঃ সমবায় সম্বন্ধে 
&৬ ! সমবায়ের উপাত্ত ও ীবনাশ হর ক? [উঃ না। 
ট্ও। অআখজব ও অবখবী, গুণী ও গুণ, 'কুয়াবান: ও কিয়া, ব্যান ও জাত, 
'নতাদুধা ৪ বণ শোএই পাঁগও ষগল পরাথ ষতাপপ্বঃ না অধৃতাসম্ধ ? 
[উঃ অধযতাসম্ধ। 
৫৮1 লৃতানদ্ধ পদাথেরি উদাহরণ দাও । 
উঃ হস্ত-পুস্তক' দণ্ড পূরুঘ, বৃক্ষ পক্ষী । 
৯1 তিল তৈলাভাব তৈ.লাাক রকম অভাব? উঃ তৈলের প্রাগভাব । 
৬০। বানঃকানতে তৈলাভাব তলের (ক রকম অভাব 1 
উঃ তৈলের অতান্তাভাব । 


সওম অধ্যায় 

বেদান্ত দশন 
১। ব্রদ্ধনুশত্র কার রচনা £ | উঃ বাদরারণের | 
»। শঙ্কর প্রবাতত অদ্বৈত মণতর মূল কথা ক? 
উঃ ব্রক্ধ মতা, জগৎ যথা এবং জীবই বঙ্গ । 
৩। বেপাত্তের 1বশহদ্ধাছ্ছেত বা কেবলাছ্েত মতের প্রবত'ক কে ? [উঃ শঙ্করাচাষ€। 
91 শঙ্কঃাচাষ* ব্রহ্ধণানেত যে ভাব্য রচনা করেছেন তার নাম কি? 
উঃ শারশরিক ভাষ্য | 


*। শহর বেদান্তের ব্রহ্ধ কি ঈশ্বর ? [উঃ না। 
৬। শঙ্কর বেছান্তের মার়াশান্তীবাশষ্ট সগৃগ ব্রহ্ধই ক ঈশ্বর ৭ [উঃ হ্যাঁ। 
৭1 শঙ্করের মতে জগৎ কার সষ্টি? | উঃ মায়ার সত্ম্টি। 


৮ শহরব্দোক্ত মতে বঙ্গে জগৎ ভ্রম হল কেন? 
উঃ জীবের অন্ঞানতাবশতঃ ব্রদ্ছে জগং ভ্রম হয়। 


২৪৬ 


৯ 
৯০ । 
উঃ 
১১ । 
১২ । 
উঃ 
১৩। 


৪ 


উ. 
"১ । 
উঃ 
২৮। 


নরীতাবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


শঙ্করের মতে জগৎ কি ত্রদ্ষের পাঁরণাম, না বিবর্ত 2 [উঃ 'ববত' 
শঙ্করের মতে জগৎ ক অনৎ ? 

57, পারমার্থক দৃষ্টিতে জগং অসৎ ; বাবহারক দন্টতে নয় । 
শহরের মতে নগর ব্রঙ্ধ কি ঈম্বর ? [উঃ না 
শঙ্করের মতে জীবের কি সত্তা আছে ? 


এঁবের ব্যবহারক সন্তা আছে ; 'কন্তু কোন পারমাথক সত্তা নেই। 


শঙ্গরের মতে মাধার প্রকাত দি ? 

সৎ নরঃ অসৎ নয়, সদাসদং নয় ; মায়া অননচিনীবর | 
শঙ্করের মতে মোক্ষ ক উৎপাদ্য £ 

না, মোক্ষ স্বাভাবিক বা স্বতগাসম্ধ । 


[বাশগ্টাগ্বৈতব।দের প্রথতক কে? | উ£ রামানতজ | 
রামানহজের ব্র্ধই |ক ঈশ্বর ? | উঃ হা । 
রামানুজ মতে জগৎ 1ক ব্রক্ষব পারণাম, না বধ 2 উঃ পারণাম। 
রামানজের মতে লস্ট জগৎ [ক ভসৎ 2 | উঃ না, জগ্গং 2 ॥ 


রামানজের মতে মায়া কি অভাব পদাথ £ 
না, মারা ভাও পদাথ। 

প্রদ্ষপূজের উপদ্ধে পাধানজ যে ভাবা পচনা করেছেন তার নাঘ টি ? 
ভাষ্য । 

রামানুজ “প্রপাত বলতে ক বুঝেছেন £ 

উ*বুনের কাছে সহসণভাবে আত্মসমপণি । 

ভ্রম সম্পর্কে রামানততের মততাদ ক হছে পা ওচভ ও 
সৎখ/টতবাদ”। 

'ভ্রম সম্পকে শঙ্করাচাশপেরি মতবাদ কি লামে পারাচিত ? 
আঁনবণচনাীর খা ।তবাদ । 

গাব ভ্রর্ধের অংশ-এই মত কার- শঙ্কর, না রানান2জের ? 
টামানহজের | 

শহরের মতে আত্ম ?ক? | উঃ চৈতন্যস্বরপ । 
রামান,জেব মতে আত্মা কি? 

আতা টৈতন্যেব আপিক্ঠান । চৈতন্য আত্মার গুণ । 

এমানৃজ 'বরর্তবাদ বা পাঁরণামবাদ- কোমাটর সমথক £ 

গাঁরণামবাদ। জগৎ ব্রন্মের বিবর্ত নর, পাঁরণাম। 

(১1 প্রচ্ধ সতা, জ্ঞান ও আনন্দস্বর্প ; (২1 সত্য, জবান ও আনন্দ 


প্রন্ষের গৃণ-এই দুটি আভিমতের মধো কোনতট শঙ্কধের মত, কোনটি রামানংজের 


মৃতঃ 


[ উঃ প্রথমটি শঙ্করের মত, ম্বিতীরটি রামানৃজের মত। 
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২৯। য়োদ্ধৃত মতগহীল কোন: সম্প্রদারের 2 

(১) জীব ব্রক্ষই অপর 1কছূই নয়। 

(২) কার্ধটি নজর প্রাগভাবের প্রতযোগী । 
£. (১) অঙ্বৈত বেদান্ত, 1২) বৈশোঁধক দশন সম্প্রদায় । 
০। নষ.জ্য, না নালোজায-জীবের কোন: প্রকারের মোক্ষ শঙ্কর বেদান্তে 
হয়েছে। | ৬ সাধজ্য। 
১1 কোন দাশীনক স্ম্টাদার 'ননব্র এবং অপর কোন সম্প্রদায় অপথক- 
[সাদ্ধি” স্বীকার করে? 


ছে 5 


্ 


ঝীকৃ 


দি 


পচ 


উঠ বেশেবিক দশনি অন্ত্রদাত ও প্বাশহভাছেরতবাদী সম্গ্রদায় । 


৩২। ঠা হৌবধাবাদ? এ সিকান্তিববাদা কোনা কোন দাশীনকের মত 2 
শাহর, বর 'নানত) ! 


রনেত 
ঞ 
গি 


কোন, আম্পপায় ত্র্ধপাতণাত এবং কোন সহায় ব্রদ্জীববত স্বীকার করে? 
বশম্ানেরহবার নুক্ধ পারণাম ; আব হবেদাত রক্কাববত 1 


ডে 
15: €+ 


শক 


৩৩1 পানানুজ সৎকাধনাদ, না আরকাব চি রিটীিিত ম্মথক ? 
উঃ সংকাধবাদ। 

৩৫. কোনে পসখিনক পু ক সপব বর্ষা ভো কাহপেন ? 

উঠ বাশনক শহর । 

৩৬1 1১ক। ক ভল নল £ 


(1) বৈ, কেরা হম্নকে যুতন্ধ আনান হানে দখাকার করোছিলেন। 
(11) শন অগতকে একান্ত তাহ হানে কপতেন। 
উঠ (1) ভুল। বৈশো কদেন মতে গন্রএুখান এনমানের অস্তগাত । 00 ভুল । 
শঙ্কা; ক্োতকে একাজ 'পং মনে কেন লা, পাঘা।থকি দাণ্টতেই জনৎ অন । 
এঙ্গঞান লা হওয়া গযতি জগংকে সৎ ব্তে হয় 
২৭ *ঙ্কন নতে কার জনা শঙ্ম ঠৈতণাকে জ্ঞতা পলে হন হয় 2 
উ. ভাধ্দ্যা। 
৩৬1 বশর উলাখত দাশশানক মশলদের পধ্ধান্ত অনুমান দিকভাবে সাজণে 
দাত £ঃ 
(ক গোতন। শঙ্কর, (খ) বাদরারণ, প্রশপ্তপাদ। গে) কণা, বাংলাবন । 
উ£ (ক) গৌতম, বাংসায়ন ; (খ) বাদ্তায়ণ। শঙ্কর। (গ) কণাদ। প্রশন্তপাদ । 
৬৯1 »হ্কা মতো ভ্রাবধ সত্তার নাম উঠ্ঠেখ কর ও উদাহরণ দাও। 
উঃ: প্রাঠতভা?সক, ব্যবহারক এবং পারমাথকি। স্বপ্ন আভিঞ্জতায় এবং ভ্রম 
প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে ষে বস্তুর আঁভজ্ঞতা হয় তার প্রাতভাসক সত্তা আছে। জাগ্রত 
অবস্থায় যে পব জাগতিক বস্ত;র আভিজ্ঞতা আমাদের হয় তার ব্যবহারক পবা মাছে। 
[নাবশেষ চৈতন্য বা ব্ঙ্গেরহই পারমাথকি সতা আছে । 


২৪৮ নশীতাবন্ঞান ও ভারতখয় দশ'ন 


৪০ বাঁচ্ধ, সুখ দঃখ__ক) ন্যায় মতে এবং (খ) অদ্বৈত বেদান্ত মতে কার ধর্ন। 


উঃ (ক) ন্যায় মতে বাঁদ্ধ, সুখ, দুঃখ জীবাত্মার গুণ এবং (খা আবদ্যা- 
প্রসূত উপাঁধ দ্বারা উপহিত মাতআাই জীব । বৃদ্ধি, সুখ দুঃণ এই জীবের ধর্ম । 
৪১। শঙ্করের মতে জগৎ ক সৎ, মস, না মথ্যা ? 
উ. জগৎ 'মথ্যা । 
৪২। রামান:ঞ কি জীকে রঙ্গের স্ঙ্গে আভন্ন মনে করেন? 
উঃ স্বরুপতঃ জীব ভ্রদ্ধের সঙ্গে সাভন্ন হলেও, বশত প্রকাররপে বঙ্গ থেকে 


জত। শঙ্কর মতে জীব ও রঙ্গের হতবন্ধ ক প্রকার ? 


উঃ জীবই বর্ষ, ব্রন্ধ ছাড়া অন্য কিছ নর | 
| রামানজের তে চৈতনোন সঙ্গে জামার ক সম্ব্ধ? 


53 
উঃ চৈতন্য আত্মার গুদ, আত্মা চৈতন্যের দাঁপজ্চান। 

৪৬ । হাঈ্বতব্দোত্ত মতে "মায়া বলতে কি বোঝায়? 
উঃ অদ্বৈতবেদান্ত মতে মায়া ভ্রম উৎপাদনকারী শঙ্জ্ানতা। মায়া ও আনদা। 


আভন্ব। যার দ্বারা, রঙ্দ জগদ'জমের উংপাত্ত হয় বা ব্রক্ষ জগৎ প্রপণ্ড অধ্যন্ত 
হয তা হল মায়া । এই মায়া হল এধটন পাট | মায়ার স্বররপ বশনা করা মাই 
না। মায়। আনিবচন?য়। 

৪৬1 শঙ্করদর্শনে জগতের স্বরূপ কি! 

উঃ শঙ্করের মতে বন্ধ সতা' জগৎ নথ্যা । এই জগৎ »প্রনষ্ট বস্তুর মত থা 
এব্ভান মাত্র । এই জগতের পাবহঠারক সতাতভা আছে, পারমাথকি সত্তা নেট। 
তগ্বজ্ঞান না £ওয়া পধ্য জগতকে সতা মনে কণতে হয় । বু্গজ্ছান হলে রক্গজ্ঞানে 
*ধারা এই বাপহারিক জগতে গন্তা বাধত হয়। বক্ষজ্ঞান ও জগংঞ্ঞানের তিরোধান 
একস সময়ে হয় । জগতের পারমার্থিক সত্তা নেহ। জগং প্রশণ্ণ অধ্স্ত ও মাঁয়ক। 

৪৭1 সধক্ষপ্ত টাক লিখ ঃ ধমভত-্ঞান | 

উ$ রাগানুজ ধলেন, যে জ্ঞান জীতার গুণ তাকে ধথভিতিকজ্ান 1 51000ঘ1৬, 
101১%1548) বলে । জীবে সরস বে তান তাক ধ্মীভিতিজ্ঞানা ৫0 ৩0156 
[00 %1১18৩ ; বলা হর । ধমভিতি-জ্ঞানেন সাহাযে। জীব বিবরকেজানে। “ই 
জ্ঞান একই সঙ্গ জীবের জাতা) কাছে বিবন্সক ও নিজেকে প্রকাশ করে।” 

৪৮) শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলতে কি বোঝেন? 

উঃ শঙ্করের মতে এই জগৎ স্বপ্নন্ষ্ট বস্ত;র মত মিথ্যা অবভাস মাত্র । এই 
জগতের বাবহারক সত্যভা আছে, পারমার্থিক সন্তা নেই । বঙ্ধন্তান না হওয়া পযন্ত 
জগতকে সত মনে হয় । ব্রক্ষ্ঞান হলে ব্রচ্ষচ্ছানের দ্বারা এই বারহারক জগতের 
সত্তা বাধিত হয়। 


সংক্ষপ্ত ও নৈব্যন্তিক প্রশ্নোত্র ২৪৯ 


৪৯। শঙ্কর ও রাানজ ।নগ€ণ বঙ্গের কিরূপ ব্যাথ্যা করেন ? 

উঃ শঙ্করের মতে বগ্ধ নিগণ । কোন পদার্থে গণ আরোপ করার অথ তাকে 
সীমত করা । ব্ষ্ধ কোন কছ;র দ্বারা সশীমত হতে পারেন না। শঙ্কর নিগর্ণ কথার 
অথ করতে 'গয়ে বলেছেন যেঃ গীানগ্ণ অর্থে নিরং নাস্তি গৃণং যস্য, তৎ 1নগরণং । 
যার কোন গুণ নেই, তানিই নিগর্ণ । কিন্তু রাসানহজের মতে বন্ধ নিগণ বলতে 
বোঝাও ব্রহ্ম কোন অনৎ গুণ নেই | রামান:জের মতে বঞ্ধ অসংখ্য সদগুণের আধার । 

০1 ববর্ত ও পাশামের পাথক্া ক ? 

উঃ পারণামবাদ অনসানে কারণ ও কার্য উভয়ই পং। কারণ প্রকৃতই কার্ষে 
পারণত হয় । যেমন, ঘও মহানকার যখাথ পারণাম ॥ পারণামবাদীদের মতে সংন্টির 
পরবে গগত বন্ধে মবান্ক আবস্থাব হল এবং পযঙ্তর মাধামে অবান্ত জগৎ রঙ্গে 
পারপিপে প্রক্কাশত খয়েছে। বাতিখাদ অনংসারে কার্য কারণের যথাথ পারণাম 
নয়, কংবণ কার্ধাপে প্রাতভাভ ভা মাত্র 1 হতে যখন সপভ্রম ঘটে তখন রঙ্জু 
পকিভপক্ষে সপে পাবিনত হয বাত পপি প।তজাত হর মাত । াববতর্বাদ অনসারে 
পণৎ পা গাণাম নয়, জগত বন্দে বধত। 

১৯৭ শব্কব ও হামানজ মতে ব্রঙ্ধ ও ঈশ্বর কি ভান? 

উ৪  শঙ্করের মতে বর্গ ও ঈশ্বর ত1ভন্ন নর । শত্কন্রে মতে গণ ব্রদ্ষই ঈশ্বর । 
শগ্ণে ব্রশ্ধা মায়া উপ্যাধ উপাঙ্ হলে সন ব্রদ্ষাপে প্রাতভাত হন। শঙকরের 
[7 পগণ রু্ধা উপাসনা ন্গণ ব্রুহ্ষাপতাদ্ধ] সোপান । গানানজের মতে 
রূপ “ণং ঈ্বর হাভনন | ব্রদ্ধ বা ঈগবহে পদ্ম সকা। 

ই! শঙ্কর ও পাবানূজ ব্রদ্ষে কোন ভেদ স্বীকার করেন।ক ? 

৩ শতকের মতে ব্রন্ধনবরর : বুদ্ধ স্বজাতীর, |বজ:তাঁর ও স্বগত ভেদশ্‌ন্য । 
)ডই জাতির আপ্তভৃকি দ্যাট বস্তুর মধো নে ভেদ থাকে ভাওক স্বজাতীয় ভেদ বলে। 
ফে., এক. অমোর সঙ্গে অপর একাটি আশ্বিন ভেদ | ব্রন স্বজাতনয় ভেদ 
নেই। কারণ রক্ষের দশ অনা কোন বন্তব নেই যাত থেকে ব্র্ষঠ ভেদ নিরূপণ করা 
যেতে পারে। দট ভিন্ন জা)তর হে ভেদ তাকে ব্জাতীয় ভেদ বলে। একটি 
ভাঙে সঙ্গে একা গরুর ভেদ। ব্রন্ষের অস্দূশ কোন পল্তয নেই যার থেকে 
বকে পৃথক করা যেতে পারে | একা ত্র দেহও বাভল সংশের ভেদকে স্বগত 
"ওদ বলে। বদ্ধ শগ্ধ সৈতনা-্বরূপ | দেইহেতু গনরবরব। কাজেই ব্রহ্ম স্বগত 
ভেদ নেই । রামানজজ ব্র্দের স্বজাত মন এবং বজাতীর ভেদ *বীকার করেন না। 
কেবলনানু গ্বগত ভেদ স্বীকার করেন ॥ চিৎ ও আত ব্রংক্ধর দি অংশ? সেই কারণে 
দ্ধের কেবলমাত্র স্বগত ভেদ জাছে। 

&৩। অপথকাঁপাঁজ্ধ ?ক? 

উঃ রামানুজ জীব ও ব্রদ্ধের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন, সেই সম্বম্ধাকে 
অপ.থকাসাঁম্ধ (15552919915 090০297০9) নামে আঁভাহত করা হয । 


(০ 


২৫০ নশ।তবিজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


681 শঙ্ক? মতে একমাত্র পরমাথ সৎ ক? [উঃ নগণ বক্ষ 
&&। শহ্কার মতে ব্রষ্ধে জগতের বত হয় কেন? 

উঃ মারা বা জাবদার প্রভাবে ভ্র্দে জগতের ববর্ত হয় । 

&৬। শঙ্কা মতে জাব ও রঙ্গ দ্বংপতঃ ভিন্ন, না আভন্ন? [উঃ আভন্ন। 
৫৭1 শগ্কর মতে সব শধ্যাস্র মূলে কি ? [ উঃ আঁব্দযা । 


৮1 অদ্বেত বেদান্ত মতে জীব কি? 

উ৪ অন্তঃকরণ দ্বারা উপাহত চৈতন/ই জব । 

"১ । অসংখ্যা।তপাপ। আত্মখ্যাতিবাদ, আনিবচনীণখ্যাাাতবাদ, অখ্যাতিব।দ 
নাথাখাতিবাদ ও সংখাঠতবাদ-এণলিব মধো কোনতাউট অগ্ৈতবেদাতাদের 
মত ? | উঃ আঁনবচিনীযখ্যা।তবাদ । 
১০। অঙ্গৈতবেদাত্তী মায়াতত্বেপ অবতাঃণা কেন করেন ? 

বঙ্গে জগতের বিবত' তাখা বরা জন্য। 
৬১1 'জ্রঘ' সম্পকে নানান জেন মতবাৰ কি নানে পারাচভ ? 1. উঃ সংখ্যাতিবাদ । 
৬ই। শরীর কণ0 প্রমাণ স্ীকার কতেহেন ? 

উঃ শঙ্গাণ হ 7১ প্রনাণ গ্রাকার ককেছুন । প্রত্যক্ষ অনুমানত উপম।ন। শ্ল, 
অথপিত্ত ও অনুপলান্ধ । 

৬৩। রামানুজ কাঁট প্রনাণ স্বীকার করেন? উঃ প্রতাক্ষ, অনুমান ও আগম 

৬৪। গীবণা ও অপরাব্দ্যা -এহ দ]উও সধো শঙ্করের মতে কোনটি সাহাযো, 
ব্রধ্ধজ্ঞান লাভ কলা যান 2 | উ পরা নদা।। 

৬%( শঙ্ক মতে আখ্ুজ্ঞান লাভে । তন» প্রয়োজন । তঙ্গ ক ? 

উঃ: শ্রবণ, মনন ও নী দধ্যামন। 
৩৬। তা কীনথ্যা কপ ঃ 
(ক) রাান,গের মতে লব ও প্রভাত হচ্গো ভাগ নও। 
খ) শতুকর পার থক এবং বাবহা।রুক সতার মধ্যে পাথক্য কয়েছেন 
(গু দাযানুজ এত চাবব দেও সমথকি। 
ঘা) আওকারের মতে নার়া ও বা ওল । 
(উ) হামানঃজর মতে দতা, জ্ঞান ও জানন্দ লো গণ । 
।চ) *ওকারর নাত মাআা হুল মর | 
ছু) শও$রের মতে মোন্ক উৎপাদ্য | 
(জজ চামানজের মতে তত তিন প্রকার চিৎ অচিৎ এবং ব্রক্ধ। 
(ঝ) শংকরের মতে অনুভব হল সাবকজ্প্ক, বোৌদ্ধক জ্ঞান আবকহ্পক 
(এ) শ্রঘ সম্পকে রামানৃজের মতবাদ স্ংখ্যাতিবাদ নামে পাঁচিত । 
উঃ (ক! মিথ্যা; খ) সত্য ;(গ। সত্য : ঘ! মিথ্যা; (৩) স্তা ; 5) সভা; 
চ) মথ্যা ; জ) সত্য; ঝা মিথ্যা ; 14) স্ত্য। 


রে 


ডি 


অধ্যায়ভিভ্তিক প্রশ্নাবলী 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিকতুস্ত্, ভারতীয় দর্শনের 
মৌলিক ধারণা ও সংক্ষি শু পরিচয় 


১। ভারতগর দশনের প্রকৃতি খ্যাধ্া কর (চতা1811) 007৩ বিহাযাাত 01 11101017 
[:1011050101৯) ! 

২। ভারতীয় দর্শন ?ক দুঃখ বাদী” ভারতাঁর দশ'নের কয়েকটি সম্প্রদায়ের 
উদ্লোখ করে প্রশ্ন আলোচনা কথ (15 10015071208115715 17655177150 2 
[)15045১ 117৮ 7৩81101 ৮৮111) চটি তিতির উড এিওিত এ%৮৩75 00 101টি? 
[1১11950171৬ 1 

৩। বলা হয়ে ভাবতাঁর দশনের শুবহিত কহথ থাকলে ও দঃখেই ভা শেষ হয় 
(ন-ব্যাখাা ক 77 ১৮৭ 07৬0 1)১৯ 51101810117 1091150110107910100 0010017 
)117 01717 1৯ 10501 ডি 5] 77120191077) 1 

৪8. বচাবাবযু্খাদ কাকে বলে £ ভানতাঁয় দান কি ব্চারাবযুস্তবাদীী দ্শন ? 
(৮৬101 1৭ 99502801512 9 005 রি ১ 1011101 দিক 01 11701 
৫০115110 2) 

€ 1 ভাতার দশানে কন াদলু পরত ব্যাখা কদ 07000977001 01 
(11. 40১01171175 01 1 09810117010 21119510501 

৬। ারভায় দশানের সাধারণ লক্ষণগনণল সংক্ষেপে বা]াখা কর 05 
)11.0৬ 1100 0,)00100)) 01150001518 01010171077 0771 ১৮ 1০10591 
১1111১91175) 1 

৭। ভারত দশন »০৪০চা [দিতে মোক্ষের ধাতপার সংক্প্ত এবং মমালোচনা- 
চৃলক বুধ দাও (0৮৩ ছে ০ 204 000981800৩1 91 616 
001 01101101091 11101৮10162 ৯1115 90100 2াঠ (৩ ১৯১02507701 
[21111050119) 1 

৮1 লৌকক ও অলৌকিক প্রতাক্ষের ভেদ নিণগি কর লৌকিক সাঁ্রিকধণ 
গুলির লাম কর ও উদাহরণ দাও (1917117020151020110116হ টিওা। 0100102 
[018150550, িঞো00 0115 10061) 2 এচো1016ছো 55 70 11105115106 (8 ১1 


৯। সমবায়ের লক্ষণ দাও ও সংযোগের লঙ্গে তার ভেদ ?নদেশি কর ।? এই 
সম্বন্ধে সমধ্ধ-সদ্বন্ধীযুগলশ্াীলর নাম উল্লেখ কর (10৩06 981712% :5$ 27) 
01511160131) 16 0017 ৯2125082 চ0017151815 610 09175 017 161218 
[61531601705 ১20125%9 )। 


২৫২ নখাতীবিজ্ঞান ও ভারতীয় দশ'ন 


১০। পরার্থ অনুমানে অবরবগ:লি উদাহরণ সহকারে ব্যাথ্যা কর 72%191210 
৮1101) 111790191101 (110 71912010015 (9%2,52525) 01 ৪ 19215210119 01001712809) | 


১১। তভাব কি? অভাবের 'বাভম্ন প্রকারগহাল উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর 
(৬/119 15 20157 110 219 10৫17516100 1010057 801911) 510) 
11151101107 )। 


তান ও বৈশেষিক দর্শন 


১৬ ন্যাবমতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ গকরুপ 2 নৈয়ায়ক রূপে নীর্ণকজ্পক ও 


ও সাবকজপক প্রত্যক্ষে তর পাক কব্নে? (0৩৭৫০ 1176 914518৭5001 
[70960061017 7 709৮ 00 111৮৮ 11117850111 1১১0৮/06] 11511911410 


800 90৬11113104 0310 11101) 2) 

২। সাগানোর নায়-বৈশেধিক সম্মত লক্ষশ ব্যাথা কা। সামান্য স্বাকার 
কথা হয় কেন ৮ (2%0081)4 075 ১%/%-৬০1 ১৯1০ ৫০211101010 01 
91114179,. ৮৮1) 1 ৯0799 20100111007) 

৩। অভাব ?ক এক স্বতন্ত্র পদার্থ ? অভাব পদাথের প্রকারভেদ উদাহরণ সহ 
ব্যাথ্যা কর। (15 80175458 & ৫1511101 0966501% 7 1 ৯1911 2110. 111096216 
1175 411৩706101005 01 01189 )। 

&9। সানক।কি £ ন্যায়মতে লৌকক সানিকর্ধগুলো উদ্বাহরণসহ আলোচন। 
কর (৬1191 19 58101008158 2 1955০81৭ 101) ০5217000153 117৮ 070010101 
10109 01 17071108 58111114158, ? ) 

&। পৈশোথকের সমবাম সম্যক ব্যখ্যা বর সমবায় ও গংলোগের মধ্যে পার্থকা 
1ককি2 041993১1180 15601৩01 ৬$,০$%. 15 0115 ০51001910 0০ 
0৮0৩১৯%711% 19001500 1) 

৬। বশেন পর্দার্থের পকীতিা বশ্লেবণ কর। এই পদাথ ।ক অবশ্য্বীকাষ' £ 
(/১00919 0৮ 0116170101৮ 00৬15 2 19 117195 0810001 ৮০৮ 0১ 10000591719 
10009801500 ? ) 

৭ ন্যাথমতে ব্যাপ্তি কা'কে বলে? কিভাবে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব ? 
(0৪ 8০০017৫1115 00 িঠ ,/09 13 ৬5716? 000৬ 1৩ ১৪1১0 6৭901151100 
1) 9258 2) 

৮। সামান্য কাকে বলেঃ সামান। কত শ্রকার' উদ্াহরণসহ ব্যাখা কর 

৬/1)81 18 98117110794 ? 58101810200 111051215 01061501 ঠ065 
01 98910081798 ) | 


অধ্যায়ভিাত্তক শশ্াবলী ২৫৩ 


। ৯। বৈশোঁষক মতে কত প্রকার অভাব স্বীকার করা হয়েছে, উদাহরণসহ 
আলোচনা কর। অভাবকে ?িভাবে জানা যাম্ন? (65015100004 1110501906 
01001610 01705 ০01 1110 ৬৪1$65118 ০812801% 4১10855210৬ 15 
4৯01) 1৬9, 10100%10 2) 

১০। বৈশোঁবকদের 1বশেষ পদার্থ ব্যাখা কন । বৈশোঁধকরা এই পদার্থ স্বীকার 
করেনকেন? (68018171116 ৬8১৪৪1]0 08165919 0£ 15648. 15 00 01৬ 
৬০14০511095 20০9০] 1 2) 

১১। ব্যাপ্তি কি? ন্যা*্মতে ব্যাপ্তি গ্রহ উপায় কী (4190 5 ৬5207 
1710 4০9 1116 219 351195 1009% ৬১2] 117) 


১২। সামান্য কা'কে বলে? একি সামান্যের আঁভব্যঞক সকল ব্যান্তর 1বনাশ 
হলে 1ক সামান্যাটিরও 1বনাশ হর? আকাশের আকাশত্ব ক সামান্য? (৬1791 
15 981081798, 1 15 ৪ ১ 050094 ৫৬১1০১৩৫ 17 611 (116 17701100981 
1030217909 01 11 810 4559৬৫21১00 551৬৮ 4 ১8৪10040582) 

১০। ন্যায় দর্ঘন 1কভাবে দশ্ববেৰ আন্তত্ব প্রমাণ করে 2 (100% ৫9০5 (10৩ 
১:১৭ 5৮০51 10709৬০0100 44150017059 990?) 

১৪। ন্যারদশণনের প% অবশ্নবী ন্যায়ের ব্যাখা দাও। এব সাবধা কি? 
( 5ৎ71817110 11%৩ 10১0,-0৫ ১911১81১001 5559 5০11001, ৬/1151 
210 115 7061105 ? ) 

১৫ । বৈশোঁধক দর্শন কতকগঁল পদার্থ স্বীকার করে? সেগযীল কী? যেকোন 
দুটি ব্যাখ্যা কর (70৬ 03405 ০8668০011-5 (7904£0 এ৩ ) 815 19০০020156৫ 
০১ 11)6 ড1559189 5011001? ড%1)70 810 0০5? [81018112079 1%০ 
01 1011010) | 

১৬। ন্যাকমতে আত্মার ধারণা লুষ্পণ্টভাবে ব্যাখা কর (58001810 9168115 009 
৪ ০০99১6101 01 (116 90111) | 


১৭। বৈশোঁধক পরনাণুবাবের সমালোচনামূলক বিবরন দাও (01৮6 & 
07101951 ৪8০৫০010691? ৬ 819931108 41010515110 ) 


১৮। ন্যা়মতে অলৌকিক প্রত্যক্ষে স্বরূপ কিঃ উদাহরণসহ এর 'বাভ্ন 
রুপগ্যাল আলোচনা কর (৮/020 19 815910105 215 8188. 8৪8 1600831990 
17 00০ ১8585 ৪5902100 ? 7১01810 105 0109167760 01009 ৮1100 
52877019169) । 
ৃ ॥ ন্যায় মতে অনুমানের সংজ্ঞা দাও এবং সেটি ব্যাখ্যা কর। উদাহরণলহ 
স্বার্থ এবং পরা অনুমানের পার্থক্য নিরূপণ কর ( 95189) (0৩ 5858 


২৫৪ নশাতীবজ্ঞান ও ভারতীর দর্শন 


14501010910 01 11816160063 800 (19 01১01006100 ০১9০0 9৬810198 ৪00 
1১817510119 11015916005 ৮101) 1110902610109) | 

২০। ন্যায়মতে উপমান ও শব্দ প্রমাণের আলোচনা কর (0150855 ৪16 
1২589, [71817081098 8110 99008 25 9001099 01 ৬৪,110 10) 0%19009)। 

২১। হেত্বাভাম কি ? 'বাভন্ন ধরনের হেত্বাভাস কি? উদ্বাহরণসহ ব্যাখ্যা কর 
(৬4119 15 11015301785 2 ৬/1)2 276 00৩ ৫1051101005 01 176020183 ? 
70101917710] 2%210070155) | 

২২। ন্যার়মতে আতা এবং মোক্ষ সং্পকীর মতবা ব্যাখ্যা কর (01810 0175 
৭58) (15019 091 9616 800 119০1901910) । 

২৩। টকা লিখ । ৬/11065 00105 017) $ 

, (ক) বৈশোঁধক পদাথ [বিশেষ (0075 81553118 95165019 01 ৬1:52) । 


১ (খ) ন্যারমতে ঈশ্বর (0০৫ 1) 075 50১৪, 17119907017) । 
৭ ২৮ ন্যারমতে নাবকজ্পক ও সাঁবকষ্পক প্রত্যক্ষ (ট11910218 2৫ 
১০9৬1151099 11) 9858) । 
(ঘ. বৈশোঁধক পরমাণবাদ 1%1505119, 010001510) । 
(৬) ন্যাপমতে ঈশ্বরের ধারণা (1106 928, ০9009910101. 01 0০৫)। 


(5) বশে (13585) 

(ছু) কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যাতরেকী ও অস্বয়ব্যাতরেকী অনুমান (0:০581817- 
৮০৮1) 1৩195920110 20 05898598011611 10105161000) । 

(আঁ) পুবণিধ, থেববং ও পানান/তোদ১ অনুমান (/07525815 9959৮০ 90 
9:,00:1179800411518, 10001010065) । 

(ঝ) বেশোধক পদাথ- দ্রব্য এবং গুণ (%213531%9 09050০971০$-- 
£19598 800 00108) । 


বেধান্ত দর্শন 


১। শঙ্কর মতে ব্রদ্ধে] স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। রামানুজ কি এই ব্যাথ্যা গ্রহণ 
করেন? (1009৮ 00923 9%0910 68%101811) €116 10800165091 37191010207 


10085 [২8018100198 99০91011719 25101910201017 2) 

ই। শঙ্কর ও রামানূজের মতে জীব ও ব্রদ্ধোর সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
(10919003510 00191 01১5 15120010 050650, 1158. 0150 93:81700910 ৪০০010106 
(9 98118789100. 1২610507118 1 


অধ্যায়াভীত্তক প্রশ্নাবলী ২6৫ 


৩। শঙকরের মতে নিগঃণ বন্ধের স্বরূপ নির্দেশ কর । শঙ্কর মতে নিগণ 
্ষ ও সগহণ ব্রহ্ধর মধো পার্থকা কি? (চমট1210 981881275 001০6001071 
0 1৪013 0181)10810. 110%/ ৫0905 111812179 919101090, ৫1091 [01] 
১৪20108, 3178111021 10. 93111001875 0100019501015 ? ) 

81 শঙ্কর এবং রামান:জ মতে বর্ষের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর (88015110115 
1310116 01 যি21110217 ৪60০ 928118৫2া8, 80৫ [01321001801 

&| শঙ্কর মতে জীব ব্রঙ্ধই, অপর ক নয়। এই পারিপ্রোক্ষতে শঙকর 
[নম্ধান্ত যোক্ষেত তাংপয ব্যাখ্যা কর (8০০910178 0০ 5813168195 31%০ 13 
30100 8100100 0136. 10150055 17 11115 001)66%1 11)6 91801500170 ০1 
10358 10 98100 2125 5550012 )। 
ৃ ধা শঙ্করের মায়াবাদ ব্যাখ্যা কর ও রামানুজ তার বিরুদ্ধে কী কী আপাতত 
তুলেছেন বল (65%01810 ১৪1681915 00011176 01 1৮82. ৬৬11৪ 0৮)90110125 
13৬১ 1১৩০ 1%15৩৫ 1% 1২580317015 85811051010 00901171706 2) 

৭। শঙংকরের মতে নগর্ণ বঙ্গের স্বরূপ 'ন্দেশি কর। শংকর মতে নিগঃশ 
ব্রদ্ধ ও সগহুণ ব্রন্ধেত মধ্যে পার্থকা কি? (12%01817 92181687%5 9010090090 
017110070 3191110910, 119৬ ৫১০5 2116852 3141511041) 01167 [10]: 
১৪০৪ 91411009211) 91010,5219 19101195911 2) 

৮। শঙকর ও রামানূজের মতে ব্রহ্ষের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর (88101512005 
£১8101৩ 0113812881] 061 ১০1101% 20 িঞাা) 80014 ) | 

৯। শঙকরমতে জীব ব্রক্ধই। অপর 'কছু নম্ন। এই পারপ্রেক্ষিতে শঙ্করাসদ্ধান্তে 
গোক্ষেত তাংপর বাখ্যা কর (4০০01015810 9811215 01৬৪, 13 31210170010 ৮৮ 
00205 0132, 1015555 10 01015 091010৯% (01)5 ১4011055195 01 4001/48 
17) 98101১817১১ 5$5(৮]]) )। 

১০। শঙকরের মায়াবাদের ব্যাখ্যা কর ও রামানূজ তার বিরুদ্ধে কী কী আপাত 
তুলেহেনণ বণ ১5501911058 7181 915 009০0710501 11852 ৬/1090 9915০60015 
19৬৩ ০৪০10181500 0) [২8109100198 88210510116 ৫00111)6 ) ? 

১১। শঙ্কর ও রামানজ দশ'নে ঈ'বরের অভাব ও চ্ঘান 'নংদ্শি কর (৬1181 
15 11১3 75%1015 01 [5%1% 10 0100 35916105 ০01 981915 2150. 81003100009) ?) 


১২। শধ্করের উীন্ত জগাম্মথ্যার ব্যাথ্যা ও বিচার কর (8517191 ৪00 
979 [100 95970917815 00100600101) (180 00519886015 1010055 )। 

১৩। শঙ্কর এবং রামানজ তাঁদের সিম্ধান্তে “জীব বিষয়ে কি বলেছেন তার 
বিশদ ব্যাখা কর (5701910 10 45198115 98111021816 800 1২718001523 
৬16 98 16829041705 0176 11৬৪ )। 


২৫৬ নগাতীবজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন 


১৪1 শঞ্করের মারাবাদ ব্যাখ্যা কর (8%01810 5911081875 108578%809 )। 


১৫। রামানঃজের মতে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন কি? ( /1790 8০০071108 
(0 15101701015 1110 040010 01 100108 810 119 19 1116 17273 ০) 
৪1181171178 16?) 

১৬। শঞ্করের মতে জগতেব ব্যাখ্যাক? (100৬ 009০3 ১৪10914 ১১)1010 
1116 0110 )7 

১৭। ব্রহ্ষেব সঙ্গে লগং এবং জীবেব সম্পক শঙ্কর বেদান্ত দর্শনে যেভাবে ব্য 
করেছেন তাব্যাখা কর 15%01910 60৩ 1১190101001 13191010210 (9 0110 ৬0111 
910৫ 06৬89 25 ৩0010178654 0৮ 54118 11) ৮০৫০01% 0010119500179 )। 

১৮। ব্রনের সঙ্গে গগং এবং জীবের সম্পক রামানুজ বেদান্ত দর্শনে যেভাবে 
বান্ত কবেছেন তা ব্যাখা কল 113018111071১101901017 01319101191 00 01)0 ৬011] 
100 0129 0৪ 01111100110 0% 1২911471108 11) ৮০081068. 0010110৩0101)9 ) 1 

১৯। রামানৃজে7 আত্মা, বন্ধন এবং মোক্ষ সদ্পকীর মতবাদ বাখ্যা ক 
118171811) 1২90900114১ 017,019 91 9৩17 1507086৩ 210৫ 1.1051401017 )। 

২০। জগতের তাঁত্বক স্বরূপ সম্পকীপ্ি প্রশ্নে শ্কন এবং রাগানৃজ-এব মধো যে 
পাথকা তা ব্যাখা কন 11701%11) 110 011 15006 ০০6০7 ১৪71217%, 8110 
২019) ৮10) 01 61১ 00931101701 [211 71/31951 5191015 01 (10৩ 40110 )। 


২১। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (৮1116 70003 017 ) ৪ 
।ক) অদ্বৈত বেদাত্তে মোক্ষ (49108 71175805018 %০49008 )1 


(খা) অদ্বৈত বেদান্তে অজ্ঞান (44117817817) 010 409164৬৩৫৭8 ) 


(গ) শঙ্কর ও রামানজ মতে থোক্ষ (11015210005 01119501019 91 
১১118192174 01 1২510210019 | 

ঘ ধর্মভুতজ্ঞান ( 191011091)01210219 )। 

(৩) রামানুজ মতে ঈ্বরের ধারণা (11070408128 ০0179900790 01 00৫) 


(5) অপথক'সাদ্যি | 4১100815109171)। 

(ছ। জুম সম্পকে অস্বৈত মত (£৫%2108 11501 01 81101 )। 

(জর। ভ্রম সম্পকে" রামান:জের মতবাদ ( [81080818+3 0116015 01 21101 ]1 
(%). ্শঞ্করের মায়া সম্পকগন মতবাদ (520181875 0961109 ০01 71858 )। 


11711.9১077--7895 
[175 1১810012 01050] 4১ 77811 ] 


১। যেকোন পশচটি প্রশ্নের উত্ণর দাও £ 


(ক) 


(থ) 
(গর) 


(ঘ। 
প্রকাশক একট বাক্য লেখ। 


(1 
(চ) 
(ছু) 


(জ) 


(ঝ) 
(3 


) 


“নোতক? শব্দের ব্যাপক ও সংকীণ অথ“? ? 

অভা1সগভ ক্রিয়া ?ক বাস্তাঁবকপন্ষে নৈতিক ?বচারের বয় ? 

নৈ।তক বগার বলতে ঠক বোঝায়? 

মনপ্ততস*্মত স্ুখবাদ বোধক একট বাক্য ও নখ) তত ন১৯5ত জুঙ্বাদ 


বেস্থাম ও মলের নোতিক মতবাদের মূল পথ-ক্য কি? 

পৃণতাবাদার মতে 'আক্মোপলাঁধ্ধ' ঠক বোঝায় ? 

পরীক্ষার নকল করা মন্দ কাজ বলে গাববোচত হয় কেন ? 

একটি বস্তএনষ্ঠ ও একট আদশশনঞ্ঠ বিজ্ঞানের নাম কর। 

আচরণ ও এচ্ছক কয়র মধ্যে সম্বন্ধ করুপ ? 

কোন ?কছ কাম্য-এর একমাত্র প্রমাণ লোকে, কঃ ইহা কামনা করে। 


- এই উীঁন্ত ক যথাথ ? 


৮১৪] 


যে-কোন পণাচটি প্রচ্মে উত্তর দাও £ 


(ট) 
(5) 
/ড 
(0) 
(৭) 
(ত) 
(থ) 
(দ) 
(ধ) 
(ন) 


নৈয়াঁয়ক প্রমা ও প্রমাণের ?করংপ পার্থকা করেন? 

ন্যায় ও অছৈতবেদান্তম ত আত্মার সঙ্গে জ্ঞানের সম্ব্ধ কিরপে ? 
লৌকিক প্রত্যক্ষ কতপ্রকার ও ছি কি? 

নৈয়াঁয়কের সমবাম্নকারণ, অসমবাক্পিকারণ ও নামত্তকারণের উদাহরণ । 

ন্যায়ের পঞ্টাবয়ব কি ক? 

ঘটের রূপের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নৈরায়ক কোন: সাশ্রকষ" স্খকার করেন? 

বৈশোধক মতে প্রমাণ কতপ্রকার ও 'ক কি? 

ন]ায়মতে পমব্যাপ্তির উদাহরণ কি? 

শঙ্কর জগৎকে 'মিধ্যা বলতে কি বোঝেন ? 

শঙ্কর ও রামানূজ [নগর্ণব্রচ্থের কিরূপ ব্যাখ্যা করেন ? 


01901 73, 771 এ 


' ০ই। ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়? নগীতাবজ্ঞান কি ব্যবহারিক 


বজ্ঞান ? 


৩। তোমার মতে নোতিক বিচারের প্রকৃত বিষয় কি? বিশদভাবে বল। 
নীভা.--ভা. 17011) 


২৫৮ নগাতিবিজ্ঞান ও ভারতগয় দশ*ন 


,৪&। মনগ্তত্বস্মত সুখবাদ কিরূপ ? মনস্তবসত্ঘত ম্ুখবাদের সাহত নীতি- 
বজ্ঞানসম্মত সুখবাদের কি আবাঁশ্যক সম্বজ্ধ আছে? 
&। নোতিক বিচারের মানদণ্ড বলতে কি বোঝায়? নোৌতক বিচারের কোন: 
মানদণ্ড গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর ? 
৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ 
(ক) নোৌতক জীবন ও ইচ্ছার স্বাধীনতা । অথবা 
(খ) কাণ্টের কৃচ্ছুতাবাদের কৃচ্ছুতা । 


7811 | 


| ন্যারমতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ িবুপ? নৈগারক কিরশে নাবকজপক ও 
সাবিকঙ্পক প্রত্যক্ষের পাথকা করেন £ 
, &॥ সামান্যের ন্যার বৈশে!বকপম্মত লক্ষণ ব্যাখ্যা কর। সামান্য স্বীকার করা 
হয় কেন? 

৯। অভাব ক একাট স্বতন্ত্র পদাথ? অভাব পরাথেরর প্রকারভেদ উন্নাহরণ 
সহ ব্যাখ্যা কর। 

১০1 [করতে ব্রঙ্গের স্বব্‌প ব্যাখ্যা কর। রামানংজ কি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন ? 

১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ 

(ক) অগ্ৈতবেদান্তে মোক্ষ । অথবা (খ) বেশোবক পদাথ- বশের”। 


ঢব01,1517 ৬81২১1০ 


(9706) 5১ 7৮801 ॥ 
1. 4৯105/61 21) 0৬০ (30659610109 £ 


(1) 1746 4995 +0770191% 07601715000 ৯1৩ 20 098 0100%/ 
56156 ? 
(81) ১1510801008] 82০110175 198115 0102 0016065 ০0£ 170151 
18081710170? 
(74) ৬18 0 ১ 16) 9১ 020151 184800506 2 
(1) ৬/11065 2 95510051099 009165১1776 [05০10198198] 1)0900101517 
৪10 010011891 5611(61)06 050176551৮6 01 66101081 17640181517), 
(৮) 41176 15 016 02818 0০01006 ০01 41511106190 ০915/০00 106 
611)1১2.] (1,501 01361010210 2174 080০0181111? 
(৮।) ৬11)91 ৫965 ঠ1)5 ৪84৮০০৪০ ০? 0611590191911 01681 ০৮ 
55616-16981159811018) ? 
(৮1) ৬17) 15: 06015001065 ০01 ০011)6 11) (106 65080111711 
9০005106760 11770091812 
(৮771) 80০ ৪ 00516198 5০167105 28) & 1)0£07861৩ ১০1৩০০০, 
(1) 120%/ 975 $0106919 20010155 £619660 60 ০০0:0৫0০৫ ? 
(2) 7706. 5016 5%10৩000 11)8 20010175 15 ৫5510901543 01181 
06০০16 ৫০ ৪০৪11) 5587৩ ১15 009 90909009100 (146, 


৬০০ 


18171 7 


(12) 7709৮ 40965 11)6 91955115 ৫1501750151) 066০০1) 17727775 
8110 17712771222 
(১01/) 119৬ 15 10009/15006 1618060 1০ 5916 ৪9০০0101178 0 1176 
925৮, 2150 076 8৫৬81129 ০8108 ? 
(716) 170%/ 19159 1017805 01 6%02-070110879 06106001010 216 
19008101560 2 ৬114 216 00৩৮ ? 
(91) (916 93810001685 06 901751110016, 1010-00175111001%5 ৪10৫ 
117511011191)62] 01156, 
(7) ৬1726 215 1106 66 10611010615 01 1115151706 9০০00101106 10 
)85৪? 
(১৮1) ড71121, 90001011005 00 1116 21589112) 15 009 11800176 ০01 
০0100201 9161) [0119 0০919] 01 & 1006 15 1061061%৩৫ ? 
(০৮5) 1394 10810 50111069 01 10110116065 816 16090881590 ০ 
[1)6 ৬০136511085 ? ৮112, 219 [17169 £ 
(10:21) ৯1786 15 000 658100010০1 60800116176 001700101681706 
20001011776 (0 1116 ১215051102 ? 
(70) ৬1081 0095 38111018 177621) 15 00০ [81510 ০0? 6) ০11৫ ? 
(8৯) 70৯ ৫০9 9810918 10. 1২511020012 10661010660 01510066017 
17)112810 131010100) ? 


(5000) 2. 1১811 


.৬/]70 ৫0 ১০ 1058 0 40180610981] 5০0161106? ? [৪ 8(1)108 ৪ 
[78061081 5015106 ? 
3, 41790) 2০০০1011778 €০ 3০৯ 15 006 10100] ০৮16০ 01177710181 
10061776116? 1)150093 0119, 
4. 41080 19 085০01)01098108] 17600118107 2 15 010615 16099881 
০0116011091 760%5610  05%০10910£1081 13600151571 20: 91)1981 


10940101517) ? 
5, ৬1081 ০ 90 702 9৩ 1103 51900814 01 100181 0:10816181? 
ড৬/1)101 50217108001 177018,] 10008107610 00 50 ৫০০০০? 
6. ৮116 51)011 100158 010 : 
(৫) 71018] 116 2007166৫010 01106 ৬11], 


07. (৮) 18001 1 0971059 [18011510, 


79171 


7. 70% ৫০ (35 81551095 06ঠি06 06106101801)? [০৬ 0০ 006১ 
৫1511780151) 06৮/5018 7111162170166 2104 52711911721 061০5201018 2 

৪, 12700004 006 529 8-581565108 ৫6%1161010 0৫ টির ১১১1 
19 981778059, 20101066৫ ? 

9, [3 00276 5 ৫19101090 ০8580 ? 850181 8৫ 111050505 0৩ 
411061611 1011105 01 2922, | 


২৬০ 


নগতাবিজ্ঞান ও ভারতখয় দর্শন 


10 1305 40965 92111878 60121 00৩ 10860160£ 01:21010191 ? 
[0969 18108510038 ৪০০১৫ 11119 60012179110 ? | 


1119 51701 710165$ 01 : 


11. 


৯। 


01. 


(৫) 17101:58 11) 006 40215 ৬ ০৫81712. 
(৮) 7176 ড৪186511. ০26660] * 774630, 


৮৮7170১0১77 --78৭৩ 
[71150680017 0108] 4১ চান 


যে-কোন পণশচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
(ক) নরীতাঁবজ্ঞান কোন আদশ" আলোচনা করে 2 


(থ) 
(গ) 
(ঘ) 
(৩) 
(5) 

(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 
(4) 


নীতগাহত কি নোতিক, না অনোতক ? 

কেবল উদ্দেশ্য কারের নৌতিক মূল্য বিচারে বথেষ্ট কি ? 
ইচ্ছার স্বাধীনতা নৌতিক বিচারে অবশ্যস্বীকাষ কি? 
সুখবাদী সুখের গুণগত পার্থক্য স্গতভাবে ম্বীকার করতে পারে 2 
কান্টের মতে নোতিক নিয়মের স্বরূপ কি ? 
বেস্থামের মতে বাহাক নিরম্তণ কি কি ? 

কান্টের কৃচ্ছুতাবাদের কৃচ্ছুতা কোথায় ? 

সুথবাদের হে"ম়াল কি? 

প্রত্যেক ব্যান্তর সৃথ সেই ব্যন্তির কাম্য; সতরাং 
সাবিক সুখ জনসমাষ্টর কাম্য | 

_-এ ষ:স্তিতে কোন দোষ থাকলে স্পম্টভাবে উল্লেখ কর। 


হ১৪ | 


যে-কোন পশচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 


(ট। 
(ঠ) 
(6) 
(ণ) 
(ত) 
(থ) 
(দ) 
(ধ) 
(ন) 


ন্যা়মতে প্রমা কত প্রকার ও কাকি? 

পক্ষধমণতা কা'কে বলে? (ড) উপাঁমাতর লক্ষণ কি ? 
শহ্দপ্রমাণ কাকে বলে? 

পটের সমবায়্িকারণ ও অসমবায়িকারণ ক ? 
প্রাভাবের আদ ও অন্ত আছে ক ? 

আকাশত্ব সামান্য নন্ন কেন ? 

[ববত ও পাঁরণামের পার্ধক্য কি ? 

শঙ্কর ও রামানুজ মতে ত্রদ্ম ও ঈখ্বর ক আভল ? 
শঙ্কর ও রামান-জ ব্র্থে কোন ভেদ স্বীকার করেন কি? 


৬৯ 


(৪৫০) 8, 7১৪71 ] 


২। তোমার মতে নঠাতীবজ্ঞানের লক্ষণ কি? তোমার প্রদত্ত লক্ষণাঁটর বিশদ 
ব্যাখ্যা দাও। 

৩। নোতিক সৃখবাদ কি? ইহা ক গ্রহণযোগ্য ? 

৪। কাম্টের নৌতিক মতবাদ মন্তব্যসহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

€॥ পূর্ণতাবাদ বলতে কি বোঝায় ? এই মত 'ক গ্রহণযোগ্য নৌতিক আদর্শ 
প্রকাশ করে ? 

৬। সর্ঞ্ষপ্ত টীকা লেখ £ 

(ক) নোতিক 'বচারের প্রকৃতি । অথবা, (খ) সংখবাদের প্রকারভেদ । 


৮৪7 11 
৭। সান্নকর্ধ কি ? ন্যায়মতে লৌকিক সান্িকষ'গূলো উদাহরণসহ আলোচনা কর। 
'.৮৮। বৈশেষিকদের সমবায় সম্যক ব্যাথ্যা কর। সমবায় ও সংযোগের মধ্যে 
পার্থক্য কি কি? 
৯। বিশেষ পদাথের প্রকীতি বশ্লেষণ কর। এই পদাথ* ক অবশ্যস্বীকার্ ? 
১০। সংক্ষিপ্ত টকা লেখ ঃ ৃ 
(ক) অদ্বৈতবেদান্তে অন্তঞান । অথবা, (খ) ন্যায়মতে ঈশ্বর । 


2০০৮112517৮ 81২১10 
(101) 85 70871 


() ৬/1)101) 1069] 00965 18011109 5000 ? 

(7) 10085 41701710141? 11601) 10018] 01 1)01)-1710181 ? 

(711) ০91) ৬০ 16115 10:06 116 11012] 8116 01 20 8০06101) ৮৮ 
105 17701 2106 ? 


(8/) 15 0196 099৫010 01 ৮4111 ৪. 116095581% [95011866০01 100151 
1006706180? 
(৮) 0810 006 105001085 1800215156 0017098566101% 0110 0191802- 
16 ৫1106161065 2100116 10168,50163 ? 
(9) ৬/0986 15 075 62806186019 ০1016 10015] 19৬ 8০9০০914808 
60 48106 ? 
(৮4) 1086 815 005 :6760091 58100010108 :8৫%০০৪1০৫ ৮১ 
13210010912 ? 
(৮711) /1)51517) 1163 019 11802: 01 006 [:2100187) 118011510 ? 
(5) 1081 19 1105 0818005 01 11600101510] 2 
(৯) 8010 0613025 1080010585 75 & ৪০০৫ (০ 11381 75750. 
105 8০05181 10801555 19 ৪ 8০০৫ %0 019 888658৬ 
01 &11 196150185. 


7১০08106006 ০1681150056 911805 86 59, 11) 056 800৬6 
816007617, 


২৬২ নীতাবিজ্ঞান ও ভারতায় দশ'ন 


[৪7 1 


(4) [0%/ 17917% 10005 01 8110 100/15056 ৫0955 ১6 [5855 
[12090510156 ? ৬/1)20 ৪16 11069 ] 


(971) ১1191 15 10858 0118110812 ? 
(3871) ৯1986 15 1106 060116101) 01 01920116] ? 
(3৮7৮) 1096 19 $91904. &5 ৪. 176875 ০ 1070/1116 ? 
(27) ১০010 006 11)6 ০0015610065 210 [176 10017-0015116111%6 
০81156 01 ৪, [01506 01 01001), 
(/1) 77953 26909606100 1)018-915691)00 ১০০11171105 2180 610 ? 
(১৮17) ৬1) 15 ০0139171555 1706 158981060 85 & [0171%6198] ? 
(3117) ৬1780 15 006 15611700101) 1066৮1601) 7/1)2712 2774 
£70717107716 2 
(49) 15 73181710001) 100186109] ৮101) 1৩৮1৭, 2772 2০0010117 (0 
১৪11):818, 200 1২210210019 ? 
(2১) 170 98115142100 [818100)8 1600818150 27১ ৫1911170610) 
1] 13191010810 ? 


(৮1001) 3, 7871 1 
2, কু0%/ ৫০ 990 0651)6 12111105 2 0916 2 10010 5%00516101) 0৫ 
০0.]] 0091)11101)- 
3, %1)2 15 601)109] 11600171511] ? 19 11 20061018016? 


4. 701500555 11) 01190121065 40900110601 17701915, 400 5০01 
00127001919, 


5. 18 15 7965116068018151) ? 10095 46 65101655 ৪1) ৪০০619691)16 
11019] 518110810 ? 


6, /1115 91101 10195 018 : 


(৫) 19016 01 10018] 1000110171. 
07, (9) ৬৪1156195 01 1)60011151), 


72 17 
7. ৬/1081 15 92010102158? 701501095 11010 ০3081000165 (106 ৫106101)1 
11005 01 180101109 52101)110259, 


8, 25001510 10115 005 21569112, 082801১ 5271073)2. ৬1720 215 
06 00119 01 ০01161856 060৬০০11 50770170))0 800. 52777).0£2 ? 


9. £১081556 015 3580016 01 7/52$2. [5 0015 ০86৮০915 10 7০ 
16065581115 76০০11560 ? 


10, [0150558, 12 91797 09 161911010 0610/69610 0159 8170 818117192 
৪০০07008 0 38100882100 [২8110811008 


11. ৮1105 500] 110165 011 1 
(2) 4১108108 30 006 808115 ৬১৫৪1209, 
07, (৮) 0০9৫ 10. 0১০ 88, 10191199017, 


711,090 8৯৯55 
[1191 17516180700] 4১ 7811] 
১। যেকোনো পীচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
(ক) নীতশাস্ত্ে আচরণাবিজ্ঞান বলতে ?ক বুঝায় ? 
(খ। কাহার মতে নোতক নিয়ম শরতহগন আদেশ ? 
(গ “আান্তীরক 'নিয়দ্তণ' বলতে ক বঝার ? 
(ঘ) মুখবাদের বিভিন্ন রুপ কি কি? 
(৩) “মরে বাঁচো”_ এই বাক্যে কোন: নোতিক আদশ“ [নাহত ? 
(চ) “সং ইচ্ছা স্বভাবতঃই সং--এই কথাটির তাৎপষ" কি ? 
(ছ) কিচ্তাবাদের হে*়ালি" বলতে কি ব্ঝায় ? 
(জ) 'বিবর্তনসম্মত সুখবাদের কয়েকজন সমর্থকের নাম কর। 
(ঝ, “সব ভাল যার শেষ ভাল'-- একথা !ক লমথ-নযোগ্য? 
(৫) স্ুথবাদী আত্মোপল।ঘ্ধ বলতে ক বুঝায় ? 


৮211 11 


যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 
(9) নন্যায়' কাকে বলে 2 
(ঠ) বৈশোধিকমতে দ্রব্য কত প্রকার ও ক কি? 
(ড) ন্যায়মতে লৌকিক সাঁল্নকর্ধগৃঁলি উল্লেখ কর। 
(ঢ. ন্যাক্বৈশোষকমতে মন কি তন-পাঁরমাণ, না গবভুপারমাণ ? 
(৭) বৈশৈষিকমতে 1বশেষের স্বরূপ কি? 
(ত) শঞ্করের মতে জীব ও ব্রষ্থের সম্বন্ধ কি প্রকার ? 
(থ) রামানুজের মতে চৈতনে]র সঙ্গে আত্মার ক সম্ব্ধ ? 
(দ) অঠ্বৈতবেদান্তুমতে “মায়া” বলতে কি বুঝায় ? 
(ধ) ন্যায়মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ কি? 
(ন) শঞ্কদর্শনে জগতের গ্বরূপ কি? 


01080) 9১ 220 


২। ন্গৃতশাম্ত কাকে বছে? আদশএন'ঠ বিজ্ঞান হিলাবে নাতিশাশ্চের 
বোশন্টাগলি আলোচনা কর। 
৭... ৩। নোঁতিক বিচারের ৮3:প কি? উদ্দেশ্য, তভিপ্রারঃ না চিত কোনটি নোতিক 
” ধিবচারের ঘিঘয়বন্ত: ? 


॥ 8৪1 %ছখবাদ 5*পকে বেস্ছামের মতবাদ ব্]থ্]া ও বিচার বর়। 
৮ 


২৬৪ নখীতাবিজ্ঞান ও ভারতণয় দশন 
রি ) পি 


১ রণ 
০1 নৌতক স্থখবাদ ও মনস্তাত্বক স্তুখবাদের মধ্যে পার্থকা নির্ণয় কর। এ?নর 
মধ্যে কোন আবাশ্যক সম্পর্ক আছে কি? আলোচনা কর। ৮ 


৮ 


"(ক)শরহীন আদেশ। অথবা, (খঁপর্ণতাবান । 


৬। সংক্ষপ্ত টাকা লিখ £ ক 


৮8111] 


1*এ। ন্যারমতে ব্যাপ্ত ক।'কে বলে? কিভাবে ব্যাপ্তিনম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব ? 
। » ৮ সামান্য কা'কে বলে ? সামান্য কত প্রকার, উদাহধণনহ ব্যাখা কর। 
+" ৯। বৈশোধকমতে কত প্রকার অভাব ঈ্বীকার করা হবেছে, উদ্ধাহরণমহ 
আলোচনা কর। অভাবকে কিভাবে জানা বায় ? 

১৯০। শঙ্করের মতে নিগরণর্রন্মের স্বরূপ নিদেশি কর। শঙকরমতে [নগ্পব্রষ্ধ ও 
সগবপত্রদ্ের মধ্যে পার্ক কি? 

৯১1 সংক্ষিপ্ত টকা লিখ £ (ক) শঙ্ক ও রানান্জ মতে মোক্ষ। অথবা, 
(খ; ন্যায়মতে 1নীর্বকজ্পক ও সাঁবকঞ্ছপক প্রত্যক্ষ । 


চব০1.157 %171২510৭ 
(07081 4, 17211 


1, 45167 2175 0০ 01095110175 : 


(1) ৬৮1)2 ৫9০99 961105 %5 (19 301৩1/৩9 01 001280.1106 170900 2 
(11) ৬1) 15 (০ 2001017 01 0৩ %1৩%/ (11901770191 [2৬ 15 019 
99158091108. | 11019918110 ? 
(111) ৬1181 4৫০ 9০01 17621) 0 «110691179] 580011010% 2 
(1৮) ৬17৪6 26 1106 ৫1061911 101079 01 [76001711917 ? 
(৬) 4016 ০ 11%0"--৮%1720 611)1021 50917001015 17119]194 1)916 ? 


(৮1) “0০০৫ ৮/111 19 |) 16591 9১০4৬118013 079 5151019০20০ 0£ 
(16 90869109101? 
(৬1) ৬1০ 15 15190) 01/১$33613191" 01 ০1২10101570? ? 
(৮611) 8105 5010 9011১03166515 91 2৮910110181 [7০৫012151, 
(18) %/৯11 15 5611 6১৪6 5205 %০11.,--[3 715 5180970506 1561550 ? 
(+) ৬130 00953 (1০ 19৫011১ 1792,0 09 5০011-:9911580101) 2 


চ21 11 
(1) ৬1086 ৫০965 “৪৪১ 10981) ? 


(811) ৬178 216 076 ৫196190 00০3 01 501960000 84111 (66৫ 0% 
(০ ৬৪156531123 ? 


(111) 208০, 075 ৫1051910005 01 1811110 535010232 [৩০০- 
21360 ৮ (36 ৬৪156911095. 


(৮৮) 15 70100 ৪269 1110 ০: ৪11-0931%351%১ ৪০০০: 6০0 (85 9৪১৪. 
৬৪155311085 ? ৰ 

(7) ৮0৪৪০০০০৫1৩ (০ 117৩ 81565109513 606 08001০ 0£ $15658. 
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৬৫ 


(3৮11) 120 65 ০০150101131555 16186 10 ৪০] 1] &01811)0%5 

[91011950101 ? 
(%৬1)1) 71726 15 11552 10 055168, 5৩৫51)14 ? 
(01) 1০9৬ ৫০093 6০ 91১39115 ৫6ঠি০ 0190515$8, (09159106501) 2 
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(৮1001 23, 1১011 
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4,1201511) 184 90৮71115 301111)15 4৯100015610 17901819110, 


5..1001901100151) ০০%/০০০ 2011০41 115401715171 210 1৯5০11091021091 
[750011১171১ (11910 210) 100১০১৭/ ১০111001101 ০১(৬/০০1) 11191) 2 
10015010155, 


6, ৬1110 9110111006১ 011 : 
12) 08160091109] 10116100156, 007 (0) ৮০1০০011151). 
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১। যে-কোন পশচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 


(ক) নাতশাগ্ঘ কি বস্তুনিষ্ঠ, না আদর্শ 1[নষ্ঠ ? 

(খ) নোতক স্থখবাদের বিভি্বরপ ফি কি? 

(প্র) মিল কি সুখের পারমাণগত পার্থকা ভিন অন্য কোন পার্থক্য স্বীকার 
করেন ? 


২৬৬ 


্‌ 
৩ 
৪ 
& 
৬ 


৭ । 


(ঘ) 
(৩) 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 


(ঝ) 
(ঞ৪) 


নগাতাঁবজ্ঞান ও ভারতণন্ন দর্শন 


বেস্থামের মতে বাহক নিয়ন্ত্রণ কি কি? 

আত্মস্ুখবাদ থেকে সব্নুখবাদে যাওরা ধায়, একথা কারা বলেন ? 
নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তহ ?ক উদ্দেশ্য, আভপ্রারঃ না চরিপ্র ? 

কার মতে নৌতিক নিয়ম আদেশাত্মক ? 

“নুখী শকর হওয়া অপেক্ষা ভগুখী সক্রেটিস হওয়া ভালো” এই 
বন্তব্য কার ? 

নোতিক বাক্যগহল কি বাস্তবের বণ'না দেয় ? 

ব্যন্ত হও” এই বাক্যে কোন: নোতক আদশ* নাহত ? 


2১৪7] 


যেকোনো 'পীচটি প্রশ্নের দাও £ 


(6) 
(ড) 
(ড) 
(9) 
(ণ) 
(ত) 
(থ) 
(দ) 
(ধ) 
(ন) 


ন্যায়স;তত এবং বৈশোঁষক নত্রের প্রণেতা কারা ? 
ন্যায়স্বীকৃত প্রমাণগৃলির নাম কর। 
বৈশোষকসম্মত 'বাঁভন্ন পদাথ* ?ক ক ? 

সমবায়ক ও অসমবায় কারণের দ:স্টান্ত দাও। 

ন্যায় এবং বেদান্তমতে চৈতন্যের সঙ্গে আত্মার কি সম্ঝ্ধ ? 
বৈশোষকমতে অভাব কত প্রকার ? 

শঙ্করের মতে জগৎ ক সৎ অসৎ, না মধ্যা ? 

রামানূজ কি জীবকে বরদ্ধের সঙ্গে আঁভম্ন মনে করেন? 
শঙ্করের নিগণ ব্রহ্গ কি ঈশ্বর ? 

ব্যাপ্ত । একট দ্টান্ত দাও । 


031001]) 139 চল ] 


৬নং প্রশ্নের এবং যে-কোনো দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
নগীতশাস্ত্রের লক্ষণ দাও এবং এই শাস্ত্ের প্রকৃতি আলোচনা কর। 
1মল ?ক বেদ্হামের সুখবাদের উন্নাতীবধান করেছেন? আলোচনা কর। 
কাণ্টের নোতিক মতবাদ ব্যাখ্যা এবং বিচার কর। 
পূণতাবাদ বলতে কি বোঝায় ? তুমি কি এই মত সমথ“ন কর? 
সংক্ষিপ্ত টাকা লেখ £ 

/ (ক) সুখবাদের হেশ্মালি, অথবা (খ) বাহ্য এবং আস্তর নিয়ল্তণ। 


£?211 77 


১১নং প্রশ্নের এবং অপর যে-কোনো দুইটি প্রক্গের উত্তর দাও ঃ 
ন্যায়মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ক? 'নার্বকঙ্পক এবং সাহবগক গত্যক্ষের 
পার্থক্য নিদেশ কর । 


১৬৪ 


৮। সমবাক্ন কি? সংযোগ থেকে তার পার্থক্য কি? 
৯॥ বৈশেষিকদের বিশেষ পদাথ" ব্যাখ্যা কর । বৈশোষকেরা এই পদার্থ শণীকার 
করেন কেন? 
১০। শঙ্কর এবং রামানংজ মতে রঙ্গের প্রকাত ব্যাখ্যা কর। ূ 
১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ £ (ক) ধর্মভৃতন্কঞান, অথবা (খা বৈশোষক 
পরমাণ_বাদ । 
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